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২. ং 
পরীক্ষিৎ ছুষ্টভাবে বাণষোজনাকারী ভ্রোণগুত্র অশ্বথায়ার - বাণদ্ধার! 
বিক্ষত অর্থাৎ দস্বপ্রীয়দেহ হইয়াছিলেন, সেই উত্তরাঁগতস্থিত ধান্মিক 
পরীক্ষিধকে । আর একটি ব্পকাশিত অর্খ-_যাঁহা! প্রকৃতের সহিত সম্পর্কযুক্ত, 


২1১1৯ 


তাহ! এইরপ-_ঘে শ্রীকুফণ অর্থাৎ তন্রামক ছৈপায়ন মহর্ষি, ষিনি প্রভু অর্থাত্‌, 
সসস্ত বিরুদ্ধ যত-খগুনে সফর্ষ, তিনিই আমার শরণ হউন, তিনি কিরূপ ? খিনি 


২১।১ বেদাস্তস্ুত্রম, ৬৬৫. 


উত্তরাশ্রয়ং সিদ্ধান্তপ্রতিপাদকম্‌। হরিরেব বেদান্তার্থঃ ন ত্বন্তদিতি 
সিদ্ধান্তোত্তরমুচ্াতে । তথাচ কপিলাদিম্মতিভিস্তদীয়তর্কৈশ্চ বেদীন্তদর্শনে 
দস্ভাবিতো বিরোধোহত্র নিরসনীয় ইতি তত্থযঞ্জকমিদং পছ্যম্‌ ॥ ১। 
মঙ্গলাচরণ-টাকানুবাদ__অনন্তর অবিরুদ্ধসংজ্ঞক দ্বিতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা 
করিবার অভিলাষে মঙ্গলাচরণ করিতেছেন-__দুর্যক্তিকেত্যাদি” শ্লোকদ্বারা । 
“স:-_সেই শ্রীরুষ্ণ-দেবকীনন্দন ভগবাঁন্‌, 'প্রভূ৮-_সর্বেশ্বর, আমার গতি 
অর্থাৎ শরণ ও প্রাপ্যবস্তর দাতা হউন | কিরূপ তিনি? তাহা বলিতেছেন__-“ঃঃ 
যিনি, স্ুার্শন-নামক চক্রদ্বারা, “পরীক্ষিতং-পাওুবংশধর অভিমস্থ্যপুত্রকে। 
'অব্যথম্‌* ব্যথামুক্ত, ব্যধাৎ্_-করিয়াছিলেন। কীদৃশ পরীক্ষিৎকে ? ভুরযুক্তি- 
কেত্যাদি দ্বারা তাহা বলিতেছেন-_ছুষ্টভাবে বাণ-যোজনাকারী যে দ্রোণ- 
পুত্র অশ্বখামা তাহার বাণ (ক্রহ্ষাত্ত্র) দ্বারা যিনি প্রায় দগ্ধ হইয়াছিলেন। 
বাণকে দুরযুক্তিক বলিবার কাঁরণ--গর্ভস্থিত ব্যক্তির উপর ব্রঙ্গান্ত্-প্রয়োগ 
অনুচিত--এই হিসাবে । এই কথাটিই ক্ফুটিত করিবার জন্য পরীক্ষিতের 
বিশেষণ প্রয়োগ করিতেছেন-“উত্তরাশ্রয়ম”-_মাতা উত্তরাঁকে আশ্রয় করিয়। 


ৃ যিনি আছেন অর্থাৎ তাহার গর্ভস্থিভ। তাহাকে শ্রীভগবান্‌ যে অনুগ্রহ 


করিয়াছেন, তাহার হেতু বিশেষণ দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন-_শ্রুতিমৌলিষ্‌, 
_-যে পরীক্ষিতের শ্রুতি__বেদশাস্ত্র মন্তকে ধৃত অর্থাৎ তাহার তক্ত-_ভগবদ্ধন্ম- 
বিশিষ্ট । এই উক্তিদ্বারা তাহার ভূত ও ভবিষ্ৎ বেদ-নিষ্ঠার কথা জানিবে। 
দ্বিতীয় অর্থ এই-_সেই প্রসিদ্ধ বাঁদরায়ণ শ্রীকুষ্ণদৈপায়ন, যিনি প্রভৃ__নিখিল 
কুমতের নিরাপে সমর্থ, তিনি আমার শরণ (রক্ষক ) হউন । “যঃ'-যিনি 
দর্শনেন_ অর্থাৎ চারি অধ্যায়ে বিভক্ত স্বরচিত বেদান্তদর্শনদ্বারা 'শ্রুতিমৌলিং, 
শ্রতিপ্রমাণক-বেদীন্তকে,অব্যথং»অর্থাৎ প্রতিবাদিপ্রদ্সিত দোঁষলেশে অসংপৃক্ত 
করিয়াছেন। কেন এই দর্শনকে সুদর্শন (উত্তম দর্শন) বলা হইতেছে, 
তাহা--পরমতত্ব-( পরমেশ্বরতত্ব ) নির্ণায়কত্ব নিবন্ধন জানিবে। কীদৃশ 
বেদান্তশান্ত্? তাহা “দুর্যুক্তিকেত্যাদি” বিশেষণ দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন__ 
ুু্ক্তিক অর্থাৎ যে চারিটি দর্শন আছে, যাহাদের যুক্তি দুষ্ট বিচারাসহ ; 
এখন সাংখ্য, পাতগুল, ন্যায় ও পূর্বমীমাংসা। তাহারা ফ্রোণ__কাকস্বরূপ, 
তাহাদিগ হইতে উদ্ভূত যে সকল বাক্যঝাণ অর্থাৎ ততপ্রণীত সুত্রবৃন্দ তাহার 
বারা বিক্ষত অর্থাৎ বিপরীতার্থ উদ্ভাবন দ্বারা এবং অনিত্যত্বনিকূপণ ছার! 


৪ বেদাস্তসথত্রম্‌ | ২১১ 


বিপ্রতিপন্ন । পিরীক্ষিতম*_-উত্তমভাবে যুক্তিতর্ক দ্বার! পরীক্ষিত-_নির্ণীত, 
অর্থাৎ পরমেশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ ও নিত্য নির্তিকার, নিত্য, সৎ) এইভাবে নিগ্ধীরিত, 
“উত্তরাশ্রয়ম”_উত্তর অর্থাৎ সিদ্ধান্ত, তাহার আশ্র আশ্রয় প্রতিপার্দক ( উত্তর- 
মীমাংসা নামক দর্শন )। শ্রীহরিই বেদান্তের বাচ্য অর্থ তদ্ভিন্ন কিছু নহে, 
এইভাবে বেদান্তকে সিদ্ধানস্তোত্তর বলা হয়। কথাটি এই-_-কপিলাদিস্থৃতি 
ও তীয় তর্কজাল দ্বার! সম্তাবিত বেদাস্তদর্শনে বিরৌধ এই অধ্যায়ে পরিহারের 


বিষয়, এই পণ্যটি তাহার ব্যপ্তক ॥ ১॥ 


অবতরনিকীভাষ্বম__প্রথমেহধ্যারে নিরস্তনিখিলদোষোহটি- 


জ্তযানভ্তশক্তিরপরিমিতগুণগণঃ সর্ব্বাত্মাপি সর্ব্ববিলক্ষণে! জগনিমিত্তো- 
পাদানভূতঃ সর্ব্েশ্বরো! বেদান্তবেছ্যঃ সমন্বয়নিবূপণেনোক্তঃ | দ্বিতীয়ে 
তু স্বপক্ষে স্মৃতিতর্কবিরোধপরিহারঃ প্রধানাঁদিবাদানাং যুক্ত্যাভাস- 
 ময়ত্বং ্ষ্ট্যাদিপ্রক্রিয়ায়াঃ প্রতিবেদাস্তমৈকবিধ্যং চেত্যয়মর্থনিচয়ো 
নিরূপ্যতে । তত্রাদৌ শ্রুতিবিরোধো নিরস্ততে ৷ তত্র সংশয়ঃ__ 

সর্ববকারণভূতে 


ণতৃতে ব্রহ্মণি দশিতঃ সমন্বয়; সাংখ্যস্মৃত্যা বাঁধ্যতে ন বেতি। ্‌ 


তত্র সতি : সাঙম্মতিনিধ্বিষয়তাপত্োধ্যঃ স্তাৎ। স্মৃতিঃ ্ 


ক্মকাঁপ্ডোদিতান্থগ্রিহোত্রাদিকন্মীণি যথাবৎ স্বীকুর্ববতা “ঝষিং প্রস্থত 

কপিলম্‌” ইত্যাদিশ্রুতাপ্তভাবেন পরমধিণা কপিলেন মোক্ষেপ্ন,না 
জ্বানকাণ্ডার্ঘোপবৃংহণায় প্রণীতা । “অথ ত্রিবিধছুঃ খাত্যন্তনিবৃত্তির- 
ত্যন্তপুরুতার্থঃ ৷ নৃষ্টার্থসিদ্ধিনিবৃত্বেরপ্যনুবৃত্তিদর্শনাদ্‌: ইত্যাদিভিস্তত্র 
হচেতনং প্রধানমেব স্বতন্ত্র জগৎকারণমিত্যাঁদি 


“বিমুক্তমোক্ষা ম্‌; স্বার্থ, বা প্রধানস্ত ; *অচেতনত্বেহপি ক্ষীর - 
বচ্চেট্টিতং প্রধানস্ত” | ইত্যাদিভিঃ। সা চ ব্রহ্মকীরণতাপরিগ্রহে 


নিধিবষয়া স্তাৎ। কতসসায়াস্তস্তাস্তত্বপ্রতিপত্তিমাত্রবিষয়ত্বাৎ। অতঃ 
পরমাপ্তকপিলম্মৃত্যবিরোধেন বেদাস্তা ব্যাখ্যেয়াঃ। ন চৈবং 


মন্বাদিন্মৃতীনাং নিধিবষয়তা। তাসাং ধর্মপ্রতিপাদনদ্বারা কর্ম- 
কাণ্ডোপবৃুংহণে সতি সবিষয়ত্বাদিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রতে__ 
অবভরণিকা-ভা্তান্ুবাদ-_ প্রথম অধ্যায়ে বেদাস্তবাকাগুলির এইরূপ 


& 


নিরপ্যতে_ 


টা. 


২1১১ বেদাস্তস্বজ্বম্‌ ৫ 
বক্ষে সমন্বয় করা হইয়াছে, যাহার দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, যে সেই 
সমস্ত রাগছেষাদি দোৌষসম্পর্কশূন্য, অচিস্তনীয় অনস্তশক্তিমান্, অপরিমিত- 
গুণাধার, সর্বাত্মা হইয়াও সর্বভিন্, জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ, 
সর্বেশ্বরই বেদান্তবেছ্চ । এক্ষণে এই দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্বকীয় সিদ্ধান্তপক্ষে যে- 
সকল বিরুদ্ধ স্থৃতিবাক্যও তর্ক উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের নিরাস, প্রধান 


প্রভৃতির জগত্-কর্তৃত্ববাদগুলির যুক্তিদ্বারা সদৌধত্ব প্রতিপাঁদন ও স্থষ্ট 


প্রভৃতি প্রক্রিয়া-বিষয়ে সমস্ত বেদান্তবাকাই একরূপ উক্তিসম্পন্ন, এই 
সকল বিষয় নিরূপিত হইতেছে। তাহাদের মধ্যে প্রথমেই শ্রুতিবিরোধ 
প্রদর্পিত হইতেছে । এই বিষয়ে সংশয় এই প্রকার--সমস্ত জগতের 
কারণভূত পরমেশ্বরে যে বেদ্বান্তবাক্যের তাত্পধ্য দেখান হইয়াছে, তাহ! 
সাংখ্যশান্্র ছার! বাধিত হইতেছে কিনা? ইহাতে পূর্ববপক্ষী বলেন,_সেই 
সমন্বয় স্বীকৃত হইলে সাংখ্যদর্শন নিব্বিষয় হইয়া পড়ে, যেহেতু এ সাংখ্া- 
দর্শন জীবের মুক্তিকামী পরম দয়ালু মহষি কপিল--যিনি কশ্মকাঁণ্ডে বণিত 
অগ্রিহোত্রাদি কর্মগুলিকে যথাধথভাবে জীবের করণীয় বলিয়া স্বীকার 


, করিয়াছেন এবং ধাহাকে শ্রুতি 'ঝষিং গ্রশ্থতং কপিলম্” কপিল খষি জন্মগ্রহণ 


করিয়াছেন বলিয়া বেদ তীহাকে প্রমাণ পুকুষ খধিনামে নামিত করিয়াছেন । 
তিনি জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিপাছ্চ বিষয়কে নিরঙ্কুশ করিয় উৎকুষ্ট করিবার জন্য 
এ শান্তর রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে কপিলের অভ্যুপগমবাদ-€ মতবাদ ) 
বোধক স্থত্র দেখাইতেছেন_-'অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুতার্থঃ 


জীবের, আধ্যাত্মিক, শান ও শাধিতোতিক এই তিন প্রকার দুঃখের 


আআ স ৮ -08----০ সপ.সপার- এ, - শস্্্র শ" সপ্ শ শপ স্পা সপ শা শা শশী শী শপ শশা সন 
এরা শর ৪. আর পর শা? ৮ শা শী শী কপ শা শাল শা শা শা শাদা শশা ১৮ 


বস্্প্পান রন লেবাস নে্ানম্প ও. এ আআ ৮৮ 


শশা শশা 


নপুকা্থ বা ম্ি। তাহার র পরই আক্ষেপ হইল, কিক উ উপায় দ্বারা 

সেই দুঃখ নিবৃত্তি হইতে পারে, তবে ছুঃখহানোপায় জিজ্ঞাসা বিফল, তাহার 
সমাধানার্থ বলিলেন 'ন দৃষ্টার্থসিদ্ধিনিবৃত্তেরপ্যন্ুবৃত্তিদর্শনাৎ লৌকিক উপায়ে 
একান্তভাবে দুঃখ নিবুত্তি হয় না, যেহেতু ছুঃখ নিবৃত্ত হইলেও পুনরায় 
উদ্ভূত হইতে দেখা যায়; অতএব তত্বজ্ঞান আবশ্তক, সেই তত্ব নিরূপণের্‌ 
জন্য প্রধানাদির স্বরূপ নিবপণ করিয়াছেন। যথা “অচেতন প্ররুতিই 


স্বাধীনভাবে (ঈশ্বরের অনুপ্রেরণা ব্যতীতই ) জগতের কারণ” ইত্যাদি নিরূপণ 


করা হইয়াছে । যথা “বিমুক্তমোক্ষার্থম? আত্মা স্বভাবতঃই মুক্ত, কিন্ত 


৬ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২।১।১ 
দেহাঁদির উপর অভিযানবশতঃ যে বদ্ধন হয়, তাহার মুক্তির জন্য প্ররূতির 
জগৎ-কর্তৃত্ব | "স্বার্থ, ব1 প্রধাঁনহ্” অথবা প্রকৃতি নিজের প্রয়োজনেই 
জগবস্ষ্টি করেন। ক্ষোরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্ত” দুপ্ধের মত প্রকৃতির কার্ধ্য অর্থাৎ 
গোছুগ্ধ যেমন গোবৎসের পুষ্টিবিধানার্থ স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়, সেইব্প আত্মর 
মুক্তির জন্য প্রকৃতির চেষ্টা, ইত্যাদি হুত্রদ্ধারা প্ররতির জগৎ-কাঁরণতা 
প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মকে জগৎ্-কাঁরণ সিদ্ধান্ত করিলে সাংখ্যস্থতি 
বার্থ হয়, যেহেতু সমস্ত সাংখ্যস্বতির কেবল তত্ব-নিরূপণই বিষয়, হইয়া পড়ে । 
অতএব পরম প্রমীণ পুকষ কপিলের দর্শনের সহিত বিরোধ যাঁহাতে না 
হয়, সেইভাবেই বেদান্তবাক্য ব্যাখ্যাতব্য । যদি বল, প্রধানের কারণতা 
বলিলে-_-“আমীদিদং তমোভূতং-**ততও স্বয়স্র্তগবানব্যক্তো ব্যঞযন্লিদং ইত্যাদি 
মন্ত-বাক্যোক্ত ব্রন্মের কারণতাবাদের অন্ুপপন্তি হইয়া পড়ে, তাহাও নহে; 
যেহেতু মন্ু প্রভৃতি স্থৃতির উদ্দেশ্য অন্য প্রকার । কম্মকাণ্টোক্ত ধন্মগুলিকে 
পুষ্ট করাই তাহার উদ্দেশ্য, তত্ব-নিরূপণ নহে । অতএব তাহাবরও বিষয় আছে, 
এইক্ধপ পূর্ববপক্ষীর যুক্তির বিপক্ষে সিদ্ধান্তী স্ত্রকার বলিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাবষ্য-টাকা|_দ্বিতীয়াধ্যায়ার্ধান্‌ বক্ষাংস্তেষ,পযোগাঁ প্রথমাঁ-- 
ধ্যাক়ার্থানভন্মারঘূতি প্রথমে ইত্যাদিনা। বীপ্রবেশায় দ্বিতীয়াধ্যাক়্ার্থীন্‌ 


সমাসেন তাবদ্র্শয়তি দ্বিতীয়েত্বিত্যাদিনা । চিন্তিতে সমন্থয়ে বিরোধ- 
পরিহাবাযর় অয়মধ্যায়ঃ প্রবর্ততে। ইত্যনয়োবিষয়ব্ষযিভাবঃ সম্বন্কঃ | 
নিহিবষ্বস্ত বিরোধস্য পরিহারাযোগাৎ তদ্দিষয়সমন্থয়ঃ পূর্ববচিস্তিতো। বিষয়ভূতো। 
বিরোধস্ত অধুনা পরিহর্তব্য ইত্যনয়োঃ; পৌর্কোত্বর্ধযং যুক্তমূ। শ্রোতসমম্বয়ে 
বিরোধপরিহারত্বাদস্ত পাদন্য শ্রত্যধ্যায়সঙ্গতিঃ | পূর্বপক্ষে বিরোধঃ ফলম্‌। 


সিদ্ধান্তে ত্ববিরোধস্তৎ। অস্যাধিকরণস্া দিমত্বাৎ অবান্তরসঙ্গতিত্ত নাপেক্ষ্যতে | : 


সপ্তত্রিংশৎস্ত্রকং পঞ্চদশাধিকরণকং প্রথমং পাদং ব্যাখ্যাতুমারভতে তত্রা- 
দাবিতি। শ্রতীতি। সাংখ্যাদিশান্ত্রেঃ কৃতো! বিরোধ ইত্যর্থঃ। তত্রেতি। 


তম্মিন্‌ সমন্বয়ে স্বীকৃতে সতীত্যথঃ। নির্রিষয়তা বার্থতা। খধের্বেদিকত্বং 


দর্শয়তি__স্থৃতি খব্বিতি। কপিলাভ্যুপগমং তথ্স্থত্রং দর্শয়তি অথেত্যাদদি। 
অথশবোহধিকারার৫ধো মঙ্গলার্থশ্চ | ছুঃখত্রয়বিনাশোপায়ভূতঃ  তত্ববিমর্শঃ 
আশাস্তপূর্তেরধিকূতো বেদিতবাঃ | মঙ্গলরূপশ্চ স ছুঃখবিনাশকত্বাৎ। তত্র 
দুঃখজয়মাধ্যাজ্িকাধিতৌতিকাধিদৈবিকরূপমূ। তত্রাগ্ং দ্বিবিধং শারীরমানস- 


কখকিব্রিবৃত্তেহপি কেন ত তাব্যফিতি নেকান্তিকী তন্রিবৃদ্ডিং। শাস্্ীয়ো- 


পায়াস্ত তদত্যান্তোচ্ছে পীর ইতি ভাব: বিমুক্তেতি। স্বভাববিমুক্ত 


, আত্মা তশ্তাতিষানিকমোক্ষাথ প্রধানম্য জগত্কর্তৃত্ম্‌। স্বার্খং বেতি। 


পুকষং ব্রক্ষাত্মানং বিবেকেন দশিতবান্‌ তাং প্রত্যুদাস্তাষেকেতি নিজৌদাসী- 
স্বার্থ, বেতার্খ: ॥। অচেতনত্বেহপ্ীতি । অচেতনং যখ| ক্ষীরং ব্সবিবুদ্ছয়ে 
প্রবর্ধতে তথা প্রধানং পুকুষবিযোক্ষান্তত্যর্খ । এতেনদ স্ুত্রদ্ধষণেনে জড়স্য 
প্রধানস্ স্ত:কতৃত্বষ্‌ উক্তষ্‌। সা চেতি সাংখ্যস্থতি: । নিব্বিষস্তা বার্থ! । 
অবতররণিকা-ভাস্কের ঈীকানুবাদ-_দ্বিতীক্াাধ্যায়্ের বক্তব্য অর্থ বলিবার 
পূর্বে ভাহাতে উপযোগী বা স্ন্থদ্ধ প্রখমাধ্যায়ের বিষয়গুলি স্মরণ করাইতেছেন 
_ প্রথমে অধ্যাক্ে ইতাদি প্রন্থদ্ধারা । বুদ্ধির প্রবেশের জন্য অর্থাৎ বোধ- 
সৌকধ্যার্খ দ্বিতীয়াধ্যাক্ের বক্তব্য বিষস্ষগুলি সংক্ষেপে দেখাইতেছেন-_ 
“দ্বিতীয় তু" ইত্যাদি গ্রন্থারা । বিচাঁরছাবা! সিদ্ধান্তিত সমন্বয়ে বিরোধ 
পরিহাব্ের জন্য এই অধ্যায় আরস্ত । অআ্ঘতএব প্রথষ ও দ্বিতীয় অধ্যায় এই 
ছইচির পরুস্পর বিষয়-বিষক্রিভাব সম্বন্ধ ॥ বিষয় না খাঁকিলে বিরোধের 
পরিহার হয় না, অতএব বিষয় হইতেছে- পূর্ব অধ্যাস্কে বিচারিত ব্রহ্ধ- 
বিষয়ক অমন্ধয়,। এই অধ্যায়ে বিরোধ পরিহরণীয় ; অতএব এই দুইটি 
অধ্যায়ের পূর্বাপরীভাব যুক্তিযুক্ত । শ্রোতদমন্থয়ে বিরোধপরিহারহেতু এই 
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৮ বেদান্তস্থত্রম ২95 


দ্বিতীষাধ্যায়ের প্রথমপাদের শ্রুতি ও অধ্যায়ের সঙ্গতি হইল। পূর্ববপক্ষে 
বিরোধ ফল, সিদ্ধান্তপক্ষে বিরোধাভাব-ফল। এই বিরোধাধিকরণটি প্রথম, 


এজন্য অবান্তর-সঙ্গতি অপেক্ষিত হইতেছে না। এই প্রথম পাদটিতে 


সঈলাইত্রিশটি স্ত্র, পনরটি অধিকরণ, তাহা ব্যাখ্যা করিবার মানসে “তত্রাদৌ, 
বলিয়া আরম্ভ করিতেছেন, “তত্রাদৌ শ্রুতিবিরোধে নিরশ্তে”_-প্রথমে শ্রুতি- 
সমূহের পরস্পর বিরোধ অর্থাৎ অপামগ্তস্ত খণ্ডিত হইতেছে । “তত্র সংশয়:'--সে 
বিষয়ে প্রথমতঃ শ্ররতিবিরোধ অর্থাৎ সাংখ্যাদি শান্ত্রদ্বার1 উৎপাদিত বিরোধ নিরাস 
করা হইতেছে । “তত্র সংশয়ঃ-_-“তত্র” বেদান্ত বাক্য-সমুদায়ের ব্রন্ধে সঙ্গতি 
স্বীকার করিলে, সাংখ্যশাস্ত্রের নির্বিষয়ত! অর্থাৎ ব্যর্থতা । কপিল মুনির বৈদিকত্ 
( বেদপ্রসিদ্ধত্ব) দেখাইতেছেন-“ম্বৃতিঃ খলু” ইত্যাদি দ্বারা । কপিলস্বীরুত 
সাংখাহ্ত্র দ্েখাইতেছেন-_-অথ ত্রিবিধেত্যাদি। অথ-শব্ের অর্থ অধিকার 
অর্থাৎ অত্যন্ত পুকুষার্থ অধিকৃত হইতেছে । মঙ্গলও তাহার প্রয়োজন। 
অর্থাৎ আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখ বিনাশের উপায়স্বূপ তব্ব-বিচার এই 
শাস্ত্রের সমাধি-পর্যযস্ত অধিকৃত হইল জানিবে। এবং তাহা মঙ্গলভৃতও বটে; 
কারণ দুঃখের বিনাশকারক | সেই স্বত্রানস্তর্গত ছুঃখত্রয় বলিতে আধ্যাত্মিক, 
আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ; তন্মধ্যে প্রথমটি ( আধ্যাত্মিক ছঃখ ) শারীর 
ও মানস-ভেদে দ্বিবিধ। বাতপিস্তাদির বৈষম্য-ঘটিত শারীরছ্‌ঃখ, মানস- 
দুঃখ-_কামক্রোধাদিজনিত, এই ছুঃখছুইটি আস্তর উপায়দ্ার! নিবর্তনীয় হয়; 
এজন্য ইহাকে আধ্যাত্মিক বল! হয় । আবধিভৌতিক ছুংখ মনুষ্য, পশ্ত প্রভৃতি 
হইতে উৎপাদিত, আর আধিদৈবিক- যক্ষ, রাক্ষস, গ্রহ প্রভৃতির আবেশ- 
জনিত, এই ছুইটি বাহা উপায়দ্বারা নিবৃত্ত হইতে পারে। সেই ত্রিবিধ 
দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম অত্যন্ত পুকুষার্থ। আতম্তিক নিবৃত্তি-শবের 
অর্থ নিবৃত্ব-ছুঃখের পুনরায় অন্ুৎপত্তি। অত্যন্ত পুকুষার্থ বলিতে বুঝায় যে 
দুঃখ-ধ্বংসন্বূপ ছুঃখনিবৃত্তি, ইহা! নিত্যবস্ত ; এজন্য তাহাকে অত্যন্ত পুরুযার্থ 
বল! হইয়াছে । প্রশ্ব ছুঃখত্রয়ের নিবৃত্তি-বিষয়ে দৃষ্ট বহু উপায় আছে, যেমন 
শারীর-ছুঃখ নিবৃত্তির উপায়-__সদ্বৈদ্য কর্তৃক নির্ধারিত মহৌষধি প্রভৃতি, মানস- 
ুঃখ-নিবর্তক স্থস্বাছু অন্ন, যুবতী রমণী প্রভৃতি, আধিভৌতিক ছঃখ-নিবৃত্তির 
উপকরণ নীতিশান্ত্াভ্যাস, দুর্গ-আশ্রয়াদি। আধিদৈবিক ছুঃখ-নিবুত্তির পক্ষে- 
মণিমন্্াদি আছে, এইরূপে লৌকিক উপায় হইতে ছুংখ-নিবৃত্তি সম্ভব থাকিতে 
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কি জন্য সুধী ব্যক্তি শান্্রসাধ্য বহুজন্ম-সম্পাদনীয় চিত্ত-নিরোধাদিতে 
প্রবুত্ত হইবেন? এই যদি বল, তাহাতে শাস্ত্কার বলিতেছেন-__ন দৃষ্টার্থ- 
সিদ্ধিনিবুত্তেরপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ্” আমর] ছুঃখ-নিবুত্তিমাত্রকে (পুরুষকাম্য মুক্তি ) 
বপি না, কিন্ত তাহার উৎপত্তির নিবুত্তিসহিত তাহাকেই পুকুষার্থ বলি। 
তদ্বযতীত গুধধাদিদ্বারা অবশ্যই শারীরছুঃখ নিবৃত্ত হয় না, কিছু কমিলেও 
আবার অন্য রোগ হইতে পারে; অতএব একান্তিকী ছুঃখ-নিবৃত্তি লৌকিক 
উপায়ে হয় না, কিন্তু শাস্ত্রোক্ত উপায়গুলি ছুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদ করে, এজন্য 
তাহা অবণ্য আশ্রয়ণীয়__ইহাই মন্দার্থ । “বিমুক্তমোক্ষার্থম__আত্ম স্বতাবতঃই 
মুক্ত, কেবল দেহাদির উপর অভিমানহেতু- বন্ধনের মুক্তির জন্য প্রকৃতির জগৎ- 
হষ্টি “শ্বার্থৎ বেতি,- পুরুষ ব্রহ্ম সে বিবেকের ছারা আত্মন্বরূপ ত্রহ্ধকে 
দেখাইয়াছে স্থতরাং প্রকৃতি-বিষয়ে সে উদ্দামীনই থাকুক, এইভাবে নিজ 
উদাশীন্য রক্ষার্থ এই কারণেও বাঁ। “অচেতনত্েহপীত্যা্ি” দুগ্ধ স্বয়ং অচেতন 
--জড় হইয়াও যেমন বসের বুদ্ধির জন্য মাতৃস্তন হইতে প্রবৃত্ত হয়, সেইবপ 
প্রধান পুরুষের মুক্তির জন্য স্বতঃপ্রবৃন্ত হইয়া থাকে ; ইহাই তাত্পধ্য। এই 


, ছুইটি স্থত্র (বিমুক্তমোক্ষার্থম্‌, স্বার্থং বা প্রধানস্ত ) দ্বারা জড় প্রধানের স্বতঃ 


( পুকুষ-প্রেরণা-নিরপেক্ষভাবে ) জগৎকতৃত্ব সাংখ্যমতে বলা হইল । “সা চ+-_ 
সেই সাংখ্যস্বৃতি, নিব্বিষয়া__ব্যর্থা হইল । 


স্বত্যনবক।শ।ধিকরণম, 


হত্রম স্মত্যনবকাশদৌষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্থৃত্যনবকাশ- 
দোবপ্রসঙ্গাৎ্ৎ ॥ ১ 


সৃত্রীর্থ_€চে যদি বল 'ম্ৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি”_সাংখ্যস্থতিব 
বিষয়াতাবদ্ূপ দোষ আসিয়া! পড়িল, অতএব বেদান্তবাক্যগুলি শ্রুত অর্থের 
বিপকীত অর্থবাঁচকরূপে ব্যাখ্যাতব্য ; এই কথ! “ন” তাহা নহে, কি কারণে? 
'অন্তম্থত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গীৎ তাহাহইলে মন প্রভৃতি স্বতির_-যাহারা 
বেধাস্তাহ্ছসারী ও পরমেশ্বরের একমাত্র জগতকারণতাঁবোধক, তাহাদের কি 
বিষয় হইবে, এই মহান্‌ দৌষের আপত্তি হইয়া পড়ে ॥ ১। 


১৬ বেদান্তস্ত্রম ২১1১ 


গোবিন্দভাষ্যম-_অবকাশস্তাভাবোহনবকাশঃ নিরধিবষযতে- 


ত্যর্থঃ। সমন্বয়ান্তরোধেন বেদান্তেফু ব্যাখ্যাতেষু সাংখাস্বতে- 


নিব্বিষযয়তাদোষাপত্তিরত; শ্রুতবিপরীতার্থতয়! তে ব্যাখ্যেয়া ইতি 
চেন্ন। কুতঃ? অন্যেত্যাদেঃ। তথা সত্যন্তাসাং মন্বাদিস্মৃতীনাং 
বেদাস্তান্থসারিণীনাং ব্রদ্মৈককারণতাপরাণাং নিব্বিষয়তা মহান্‌ 


দোষ প্রসজ্যেত। তাস্থ হি সব্ষেশ্বরো জগছৎপত্তাদিহেতুঃ 
প্রতিপাগ্ভতে ন তু কাপিলোক্তপ্রকারাস্তরত্বসঙ্গতিঃ। তত্র শ্রীমন্মনুঃ | 
“আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।  অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং 
প্রস্প্তমিব সব্বতঃ॥ ততঃ ব্বয়স্তুর্ভগবানব্যাক্তো ব্যপ্নয়ন্িদম্‌। 


মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাছুরাসীত্তমোন্ুদঃ ॥ যোইসাবতীক্দিয়গ্রান্থঃ 


সক্্লোইব্যক্তঃ সনাতনঃ। সর্বভূতমরোইচিস্ত্যঃ স এষ স্বয়মুদ্ধতৌ ॥ 
সোইভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিস্থক্ষুবিবিধাঃ প্রজাঃ। অপ এব সসর্জাদে 
তাস্থ বীজমবাস্থজৎ ॥ তদগুমভবদ্ধিমং সহআংশুসমপ্রভম্‌। 
তস্মিন জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সব্বলোকপিতামহঃ ॥”৮ ইত্যাদি । 
শ্রীপরাশরম্চ। “বিষ্টোঃ সকাশাছুদ্ভুতং জগত্ত্রৈব চ স্থিতম্‌। স্থিতি- 
সংযমকর্তাসৌ জগতোইস্ত জগচ্চ সঃ॥ যথোর্ণনাভোহ্ৃদয়াদূর্ণাং 
সন্তত্য বক্ততঃ। তয় বিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং জনার্দনঃ ৪৮ 


ইত্যাদি । এনমন্যেইপি |'ন চাসাং স্ফুতীনাং কর্মকাণ্ডার্ধোপবৃংহণেন: 


সাবকাশতা | ব্রহ্ষজ্ঞানোদয়ার্থং চিন্তশুদ্ধিমুদ্দিশ্টয ধন্মান্‌ বিদধতীনাং 
তাসাং জ্ঞানকাগ্ডার্থোপবৃতহণ এব ব্ুত্তেঃ।  চিত্তশোধকতা চৈষাং 
দৃশ্যতে | “তমেতং বেদান্ুবচনেন” ইত্যাদি শ্রুতৌ। যন্তু তেষাং 
ৃপ্টিপুত্রস্্গীদিফলকত্বং ক্কাপি ক্বাপি বীক্ষাতেইনুভাব্যতে চ তদ্দপি 
শান্ত্রবিশ্রান্তোৎপাদনেন তত্রৈব চ বিশ্রান্তম্, “সব্র্বে বেদা ষৎ- 


পদমামনন্তি” ইত্যাদেঃ *“নারায়ণপরা বেদা” ইত্যাদেশ। নচ 
সাংখ্যস্বৃত্যা বেদাস্তার্ধেপবৃংহণং শক্যং কর্ত ং শ্রুতিবিরুদ্ধার্থ 
প্রতিপাদনাৎ। শ্রুতিসংবাদার্থম্প্টীকরণং হাপবৃঙহণম্। ন চ. 


শু * স্পা শি 


২১1১ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ১৬ 


তম্তামিদমস্তি। তন্মাচ্ছ তিবিরুদ্ধা সাংখ্যম্মতিঃ স্বকপোৌলকল্পিতা 
নাপ্তেতি ন তদ্যযর্থতাদোষাদ বিভীমঃ। ন চাপ্তত্বব্যপাশ্রয়কল্পনয়া 
তৎস্মতিপক্ষপাঁতো যুক্তঃ। তত্বেন ব্যাখ্যাতানাং বহুনাং স্মৃতিষু 
বিভিন্নার্থান্ত্র পক্ষপাতে সতি বাস্তবার্থানবস্থিতিপ্রসঙ্গাৎ | স্মৃত্যো- 
ধিপ্রতিপত্বৌ সত্যাং শ্রুতিব্যপাশ্রয়াদন্যো নির্ণয়হেতুর্ন ভবেদতঃ 
শ্রত্যন্থসারিণ্যেবাঁদরণীয়েতি | স্মৃতিবলেনাক্ষেপ্তন্‌ স্মৃতিবলেনৈব 
নিরাকরিষ্যাম ইত্যন্তস্থৃত্যনবকাশাৎ দোষোপন্যাসঃ | যত্তু “ধিষিং 
প্রস্থতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈধিভন্তি” ইতি শ্বেতাশ্বতর শ্রুতেরাপ্তত্বং 

তস্তেতি তন্ন। তস্তা অন্তপরত্বাৎ শ্রত্যর্থ বৈপরীত্যবক্ত তয়! তদ- 
ভাবাচ্চ । মনোরাপ্তত্বং তু তৈত্তিরীয়াঃ পঠস্তি--“যদ্বৈ কিঞ্চন 
মনুরবদত্তদ্ভেষজম্” ইতি। শ্রীপরাশরো হি পুলজ্ত্যবশিষ্টপ্রসাদাদেব 
দেবতাপারমার্থ্যধিয়ং প্রাপেতি স্মধ্যতে । বেদবিরুদ্ম্মৃতিপ্রবর্তকঃ 
কপিলো! হ্াগ্িবংশজো! জীববিশেষ এৰ মায়য়া বিমোহিতো ন তু 


" কর্দমোদ্ভুতো বান্থুদেবঃ। “কপিলো বাস্ুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্বং 


জগাদ হ। ব্রন্মাদিভাশ্চ দেবেভ্যো ভূগ্বাদিভ্যস্তথৈব চ॥ তথৈ- 
বাস্থরয়ে সর্ববং বেদার্থৈরুপবুংহিতম্‌। সর্ববেদবিরুদ্ধঞ্ কপিলোইন্যো! 
জগাদ হ॥” “সাংখ্যমাস্থরয়েইন্যশ্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতম্” ইতি স্মরণাঁৎ। 
তন্মাছেদবিরুদ্ধতয়ানাপ্তায়াঃ সাংখ্যস্মৃতেব্যর্থতা ন দোষ? ॥ ১ ॥ 


নিরীশ্বর সাংখ্যমত-খণ্ডন_ 


ভাষ্যানুবাদ-_নৃত্রোক্ত 'অনবকাঁশ”শব্দের বুৃৎ্পত্তিলভা অর্থ দেখাইতে- 
ছেন--অবকাশের (বিষয়ের) অভাব অনবকাশ অর্থাৎ নির্বিষয়তা, 
ব্দোন্ত-বাকাগুলির বর্ষে তাত্পর্ষের অনুরোধে ব্রক্পরত্ব বলিলে 
সাংখ্যদর্শন বিষয়হীন হইয়! পড়ে অথাঁৎ প্রকৃতির কারণতাবোধক 
বাকাগুলিরও যদি ব্রশ্ধপরত্ব বলা হয়, তবে সাংখ্য-দর্শনের বিষয় 
কিছুই থাকে না, অতএব সে সব বাক্য ব্রন্ষপর নহে, তাহার বিপরীত 
অর্থে তাঁৎপধ্য করিয়া ব্যাখ্যা করা উচিত, এই যদি বল, তাহা নহে; 


১২ বেদাস্তস্ূপ্রম্‌ ২১১ 
কেন? উত্তর-_অন্ত স্বতীতি_মন্গ প্রভৃতির বাক্যের স্থল থাকে না, অথচ 


এ মন্বাদিবাক্য বেদান্তের অন্থগত, ব্রহন্মেরই একমাত্র জগৎকারণতা-প্রকাঁশক 
তাহার! নিব্বিষযয় হইলে অত্যধিক দৌঁষ হয়, সেই সকল স্থাতিতে পরমেশ্বরকে 
জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণরূপে প্রতিপাদন করা হইতেছে 
কিন্তু কপিল-বণিত প্রকৃতিকারণতাবাদ তাহাতে সঙ্গত হয় না। সে বিষয়ে 


শ্রভগবান্‌ মন্থ বলিতেছেন-_-আশীদিদং তমোভূতং***সর্বলোৌকপিতামহঃ 


প্রলয়কালে এই পরিদৃশ্মান বিশ্বপ্রপঞ্চ অন্ধকারে বিলীন ছিল, অজ্ঞাত ও 
লক্ষণহীন হইয়াছিল। তমঃ কিপ্রকার ? অপ্রতর্কা-_অনির্বাচ্য, বিজ্ঞানের 
অযোগ্য, মনে হয় যেন সকলবস্ত নিদ্রিত আছে। তাদনস্তর স্বগ্রকাশ 
অর্থাৎ নিত্য, ষড়েশ্ব্ধযপূর্ণ, পূর্ববসিদ্ধ চিচ্ছক্তি ও বীর্য্যসম্পন্ন পরমেশ্বর শ্রীহরি 
তমোনুদ অর্থাৎ প্রকৃতির প্রেরক হইয়া আবিভ্ত হইলেন। তিনি তখন স্বয়ং 


অব্যক্ত থাকিয়া এই পঞ্চ মহাভুতাদিকে ব্যক্ত করিলেন। যে শ্রাহরি ইন্জ্রিয়াতীত, 


অজ্ঞেয়, স্ক্ম অতএব অব্যক্ত, নিত্যপুকুষ, ধাহার মধ্যে চেতন-জড়াত্মক 
নিখিল বিশ্ব গ্রস্ত হইয়া আছে, তমঃশক্তি-সমন্বিত তর্কের অগোচর সেই 


তিনি নিজেই কাধ্যরূপে ব্যক্ত হইলেন । তিনি 'বহু হইবার জন্য” সঙ্কল্প . 


করিয়া নানাপ্রকার জীব স্থষ্টির অভিপ্রায়ে নিজ শরীর হইতে অর্থাৎ তাদৃশ 
তমঃ হইতে প্রথমেই জলের স্যন্টি করিলেন, পরে তাহাতে সকল 
বস্তর উপাদানকারণ ম্বরূপ বীজ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বীজই 
স্্যসম তেজোময় সৌবর্ণ ব্রন্মাণ্ডে পরিণত হইল। তাহার মধ্যে 
সবয়স্ত ব্রদ্ধা জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি সমস্তলোকের পিতামহ । 
বিষুপুবাণে মহধি পরাশর বলিয়াছেন_-“বিষ্ঠেঃ সকাশাছুভূতং...গ্রসত্যেবং 
জনার্দনঃ, শ্রীহরি হইতেই এই জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার আশ্রয়ে 
অবস্থিত। এই জগতের পালন ও প্রলয়ের কর্তী এ শ্রীহরি। জগৎও 
তিনি, অর্থাৎ তীহার বহিরঙ্গ । যেমন ভর্ণনাভ (মাকড়সা) নিজ হায় 
মধ্যে অবস্থিত উর্ণাস্ত্র মুখদিয়া বাহির করে এবং তাহার জাল বিস্তার 
করিয়া তাহা লইয়া বিহার করে, পরে আবার সেই উর্ণাস্থত্রকে গ্রাস 
করে। এইরূপ জনার্দন নিজ তমঃশক্তি দ্বারা স্ব-মধ্যে অবস্থিত জগৎকে 
অভিব্যক্ত করিয়া তাহা লইয়া লীল] করেন, আবার তাহাকে ধ্বংস করেন । 
ইত্যাদি স্বতিবাক্য এবং অন্ান্ত স্থৃতিবাক্যের কি উপায় হইবে? যদি বল, 
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এই সকল স্থতিবাক্য কর্মকাণ্ু-প্রতিপাদিত যাগষজ্ঞাদি বিষয়কে পুষ্ট 
করিয়া চরিতার্থ, একথাও বলা চলে না, কারণ ব্রঙ্গ-জ্ঞানোদয়ের অনল 
চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশেই এ সকল স্বৃতি ধর্মবিধান করিতেছে । অতএব 
জ্ঞানকাণ্ডের পুষ্টি-সাধনেই তাহাদের প্রবৃত্তি। কিরূপে এ সকল স্থতি 
চিত্তশোধনার্ঘ প্রবৃত্ত, তাহাও দেখা যাইতেছে_যথা তমেতং বেদানুবচনেন? 
সেই এই পরমেশ্বরকে বেদ-ব্যাখ্যা ছারা জানিবে ইত্যাদি শ্রুতিতে চিত্শুদ্ধি- 
জনক কার্য্যগুলিকে শ্রীহরি-জ্ঞানের সোপান বলা হইয়াছে। তবে যে কোন 
কোন শ্রতিতে বৃষ্টি, পুত্র, স্বগাঁদি ফলের কথা বলা আছে-__ষথ! “কারীধ্যা 
ৃষ্টিকামো যজেত” বৃষ্টি চাহিলে কাঁরীরী যাগ করিবে, 'পুত্রেষ্ট্যা পুত্রকামে 
যজেত,” পুত্রাভিলাষে পুত্রেষ্টি যাগ করিবে । “অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকীমঃ 
স্বর্গলাভ-কামনায় যাবজ্জীবন অগ্রিহোত্রী হইবে-_ ইত্যাদিবাক্যে ধশ্মের ফল 
বৃষ্টি প্রভৃতি শ্রুত হইতেছে এবং বেদ ব। শ্রীহরি সেই সেই ফল য্জমানকে 
পাওয়াইয়াও দিতেছেন, তবে কর্শকাণ্ডের কেবল চিন্তশোধকত্ বলি 
কিরূপে? এই প্রশ্নের সমাধানার্থ বলা হইতেছে, তাহাঁও শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস 


, জন্মাইয়া! সেই শাস্ত্-প্রতিপাঁদিত পরমেশ্বরবাচক শ্রতিগুলির দৃঢ়তা স্থাপনাভি- 


প্রায়ে। শ্রুতি ও স্মতিও সেই কথা বলিতেছেন, শ্রুতি যথা--“সর্বে বেদো 
যৎপদমামনস্তি” সকল বেদ যে জ্ঞেয় বস্ত শ্রুহরিকেই পুনঃপুনঃ নির্দেশ 
করিতেছেন। ভাগবত-স্বতিবাক্য ষথা 'নারায়ণপর] বেদাঃ, সমস্ত বেদেরই 
শ্রীনারায়ণে তাৎপর্য । কিন্তু সাংখ্যম্থতি হইতে বেদীস্ত-প্রতিপাদ্য ব্রচ্ষের 
প্রতিপাদন ছ্বারা উপবুংহণ করা বা হস্প্ট করা সম্ভব নহে; হেহেতু 
সাংখ্যম্মতি অনেক শ্রতি-বিরদ্ধ কথার উল্লেখ করিয়াছে । উপবুংহণ 
শব্দের অর্থ শ্রুতি-প্রতিপাদিত বিষয়গুলিকে যুক্তিতর্ক দ্বার! সুম্পষ্ট করা অথাৎ 
বিরুদ্ধবাদ-নিরাঁন ছারা স্থাপন । সাংখ্যম্বৃতিতে তো সেই বেদার্থের উপবুংহণ 
নাই। অতএব সাংখ্যশ্বৃতি শ্রুতিবিরুদ্ধ স্বকপোলকন্পিত বিধায় অশ্রদ্ধেয়-_ 
অপ্রমাণ ; এইজন্য তাহার নির্ধিবষয়তা বা ব্যর্থতা দৌষভয়ে আমরা ভীত নহি। 
আর সাংখ্যশাস্ত্রের আপ্তত্ব ভর্গের আশঙ্কা করিয়া তাহাতে পক্ষপাত যুক্তিযুক্ত 
মনে করা যায় না। তাহা হইলে আপ্তত্ব্ূপে ( প্রমাণরূপে শ্রদ্ধেয়বচনত্- 
রূপে ) বণিত গৌতমাদ্দি বহু মুনির স্বতিবাক্য ষে গুলি বিভিন্ন বিভিন্ন 
তত্ব প্রকাশ করিতেছে, তৎসমুদায়েও পক্ষপাতি রাখিতে হয়, ফলে বাস্তব 
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তত্বের অনিদ্ধীরণ-দোষ আসিয়া পড়ে। যদি বল, কোন স্থতি ব্রন্ম-গ্রতি- 


পাদদক আবার কোনও অপর তত্বের প্রতিপাদক তথায় দুইটি স্মৃতির 
বিপ্রতিপান্ত অর্থাৎ বিরোধের পরিহার কিসে হইবে? তাহার উত্তর--এই 
শ্রুতির বিরোধবশতঃ অনাস্থেয়তার জন্য অন্য কেহ তত্ব নির্ণয়ের কারণ 
হইবে শা, ইহাই মীমাংসা । অতএব শ্রুতির অন্ুসারিণী স্ব্তিই আদরণীয়। 
যে সকল প্রতিবাদী স্বৃতিবাক্ের প্রামাণ্য লইয়৷ আক্ষেপ অর্থাৎ প্রতিবাদ 
করিতেছেন, তাহাদিগকে স্বৃতিবাক্য দ্বারাই নিরস্ত করিব। এই অভিপ্রায়েই 
স্ত্রকার 'অন্থস্থাতর বৈয়র্থ; আপত্তি দিয়া দোষের উপগ্ান করিয়াছেন | 
তবে যে শ্বেতাশ্বতবোপনিষদ_-খধিং প্রস্থতং কপিলং***বিভণ্তি কপিল খষি 
উত্পন্ন হইয়াছেন; যে পরমেশ্বর সেই খধিকে স্থ্টিকালে জ্ঞানদ্বারা সমৃদ্ধ 
করিয়াছেন । এই বাকা দ্বারা তাহার আপ্তত্ব অর্থাৎ প্রামাণ্য প্রতিপাদন 
করিতেছে, তাহার কি হইবে? উত্তর--তাহা নহে, সে শ্রতিবাক্যের অর্থ 
অন্তরূপ। যথা যে পবমাত্মা, “অগ্রে- স্থট্টির আরাস্তে, উৎপন্ন “্ধষিং, 
ব্রন্ধাকে, স্বিতিকালে পপ্রস্থতং প্রন্ছুত তাহাকে জ্ঞানৈ১- ট্রকালিক জ্ঞান- 
দ্বার পুষ্ট করিতেছেন, সেই পরমেশ্বরকে ধ্যান করিবে । কপিল শ্রুতির 
প্রতিপার্দিত অর্থের বিপরীত অর্থ বলায় তাহার আপ্তত্ব (শ্রদ্ধেয় বচনত্ব ) 
নাই। কিন্তু মন্গুর আপ্তত্ব তেত্তিরীয় শ্রুতিবিদ্গণ ঘোঁষণা করিতেছেন__ 
'যছে কিঞ্চন মহ্নরবদৎ তদ্ভেষজম্‌” মন্থু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা 
জীবের সংসার-বোগের ওঁষধ। শ্রীপরাশর মুনির আধ্তত্ব প্রমাণিত আছে-_- 
যেহেতু পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ মুনির অন্ুগ্রহেই তিনি পরমার্থতত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন 
-ইহা স্বত হয়। বেদবিরুদ্ধ স্থৃতির প্রচারক কপিল একজন অগ্রিবংশজাত 
জীব বিশেষ, তিনি মায়ায় বিষৃট়চিত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কর্দম 


মুনি হইতে উৎপন্ন বাস্থদেবের অংশাবতার নহেন। কথিত আছে 'বাহ্থদেব 


নামক কপিল ব্রহ্ষাদি দেবগণকে ও ভূগু প্রভৃতি মুনিগণকে, সেইপ্রকাঁর 
আঙ্গুরি মুনিকেও বেদার্থদ্বার] স্পস্টীরুত অর্থাৎ ুস্পষ্ট বেদার্থপূর্ণ সমস্ত 
সাংখ্যতত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। আর বেদার্থ-বিকুদ্ধ কুতর্কপরিপূর্ণ অন্ত 
সাংখ্যশান্ত্র অন্ত কপিল 'অপর আস্গরিকে বর্ণন করেন, অতএব এই উভয় 
ক্পিল এক নহে। অতএব বেদবিরুদ্ধতার জন্য অপ্রমাণীভূত এই সাংখ্যস্থতির 


ব্যর্থতা বা নিরবকাশতা কোন দোষাবহ নহে ॥ ১1 


নু 


নি বাস্ধেবাখ্ায ঞ ইতি পাছে ৰ তশ্নাদিতি | 
মত প্রবক্ত্‌: কপিলশ্য বেদবিরোধিত্বে স্থৃতিলাভাচ্চ তৎস্বতিরনাপ্তৈবেত্যর্থ: ॥ ১ ॥ 
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ৃক্ষমা। টাকা স্থৃত্যনবকাশেতি। অন্থস্বত্যনবকাশেতি। অবকাশ: 
স্বানমর্থ ইতি যাবংৎ। অত: শ্রুতিবিপরীতেতি। ন চ জগৎকারণে সিদ্ধে 
বন্তনি বিকল্পো। যুক্তঃ। তম্মাৎ প্রধানানগুণ্যেন বেদান্তা ব্যাখ্যাতব্যাঃ 
সংপ্রতীতিভাবঃ | মৈবম্। কুতঃ? অন্যস্থতীত্যাদেঃ । আশীর্দিতি। ইদং জগৎ 
পূর্বং তমোভূতং তমসি বিলীনমাসীৎ্। কীর্দক্‌ তম ইত্যাহ অপ্রতর্কামিতি। 
অতভ্তমস: শ্বয়ভূনিতাঃ ভগবান্‌ ষড়ৈশ্রযাপূর্ণো হরি বুত্তোজাঃ পূর্ববসিদ্ধ- 
চিচ্ছক্তিবীধ্যঃ তমোহুদঃ গ্রকৃতিপ্রেরকঃ সর্্ভূতময়ঃ নিগীর্ণ নিখিল চিদচিৎ- 
প্রপঞ্চতমঃশক্তিকঃ অচিন্তান্তর্বাগোচর: | তাদৃশত্বে শ্রত্যেকগম্য ইত্যর্থঃ। 
স্বয়ং স্বশক্তোকসহায়ঃ। ইতি অতিধ্যাঁয় বহু স্তামিতি সংকক্পা্। স্বাৎ 
শরীবাৎ সিন্ক্ষুবিতি জগৎহষ্টেলীলানিত্যত্বং ব্যঞজিতম্। শরীরান্তাদৃশ ভুমসঃ | 
বিষ্োরিতি শ্রবৈষ্বে। তয়া উর্শয়া। অত্র তমঃশক্তিমতশ্চেতনাদ্িষ্ঞোরেৰ 
প্রপঞ্চজন্মীদিস্থতিরতশ্চেতন এব তদ্বেতুঃ । তথা চ স্থতোধিরোধে শ্রত্যন্থগতা 
স্বতিঃ প্রমাণম্‌। আসামিতি মন্বাদিস্বতীনাম্‌। চিত্বশুদ্ধিমিতি। কষায়- 
শক্তিঃকন্মাণীত্যার্দি স্বতেঃ ৷ এষাং ধন্মাণাম্‌। তেষাঁং ধশ্মীণাৎ বৃষ্ট্যাদিফলং 


ষচ্ছ য়তে যচ্চ ফলং দত্বা তৈবান্ুভাব্যতে বেদেন হরিণা বা তত খলু 


তথ্িশ্বীসার্থমেব বোধ্যম। সাংখ্যস্থতের্বেদীস্ুসারিত্বং দৃষয়তি ন চেতি। তম্তাঁং 
সাংখ্যম্থতৌ। স্বকপোলকন্পিতা স্ববীবৈভবরচিতা। ন চেতি। তত্বেনাগ্ডত্বেন। 
বহনাং গোৌতমাদীনাম্‌ | নম্বেবং মাভূৎ মন্বাদিশ্বৃতিপক্ষপাতোহপীতি চেত্তত্রাহ 
স্বত্যোশ্চেতি। আক্ষেপ্ুন্‌ প্রতিবাদিনঃ। নিরাকরিষ্যাম ইতি শাস্্রুতামজু- 
সন্ধিবচনম। যত্বিতি। যন্তাব্দগ্রে সর্গাদৌ জায়মানমৃিং ব্রহ্মীণং স্থিতি- 
কালে প্রস্থতং জ্ঞানৈস্ত্রকোলিকৈবিভত্তি পুষ্জীতি তমীশ্বরং পশ্যেদিত্যর্থঃ | 
ঝষিং কীদৃশং কপিলং কনকপ্রভম্‌। তদভাবাচ্চেতি আপ্তত্ববিবহাদিত্যর্থঃ | 
যনোবিতি। মনুম্ননীষেতি ম্তৃত্যা তু ভগবদ্বৃদ্ধিত্বং তস্টোক্তম্‌। শ্রীপরাঁশরে হীতি। 
পৰান্‌ বাহৃকৃতর্কীন্‌ য আশৃণোতি নিরস্ততি প্রমীণতর্কশতৈরিতি সঃ। দেবতেতি। 
ভগবদ্ধিষয়কবান্তবজ্ঞানযাথাত্যমিত্যর্থঃ | ন্মর্যতে শ্রীবৈষ্বে। “কপিলো! 
ক্তশ্রুতেশ্চতুমৃখিপরত্বাৎ সাংখ্য- 


স্বত্যনবকাঁশদোষেত্যাঁছি স্ত্র-_- অন্থন্থত্যনবকাশর্দোষ- 


টি ওসঙ্গাৎ ইতি-_অবকাঁশ শবের অর্থ স্থান বা বিষয় পধ্যস্ত তাহার অভাব 
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অনবকাশ । “অতঃ শ্রুতবিপরীতার্থতয়া,_ জগৎ্কারণ যদি সিদ্ধ বস্ত হয়) তবে 
তাহাতে বিকল্প যুক্তিযুক্ত নহে, এক্ষণে প্রধানের আহ্ুকৃল্যেই বেদান্তবাঁক্যগুণি- 
ব্যাখাতব্য-_ ইহাই অভিপ্রায় । -__একথা বলিতে পার না, কি জন্য? উত্তর 
-_অন্ স্বৃতির বৈয়র্থ্যদোষ হইয়া যায় । “আঁসীদিদং তমোভূতম্ ইত্যাদি মনু 
_বাকোর অর্থ_ইদম্ব_এই পবিদৃশ্তমান জগ, পূর্ববং তমোভূতম্ব ্থষ্টির পূর্বে 
অন্ধকারে বিলীন ছিল । কিরূপ তমঃ? তাহা বলিতেছেন_-অপ্রতক্যম্- যাহ 
তর্কের অগোচর। ততঃ__তদনস্তর স্বয়স্:-_নিতাপুরুষ, ভগবান্-_ষড়েস্বর্ষ্য 
পূর্ণ শ্রীহরি, বৃত্তৌজাঃ-_-পূর্ববপিদ্ধ চিচ্ছক্তিরূপ বীর্ধ্যশালী, তমোশ্ুদঃ-_প্ররুতির 
প্রেরক হইলেন। তিনি সর্বভূতময়ঃ£-ধিনি নিখিল চিৎ ও জড়াত্মক 
বিশ্বকে গ্রাস করিয়াছে, তাদুশতমঃশক্তি-সম্পন্ন, অঠিন্ত্য£-তর্কের অগোচর, 
সেইরূপ হইলেও একমাত্র শ্রুতিদ্বারা বোধ্য-_-এই তাত্পধ্য । শ্বয়ং-_নিজ- 
শক্তিকেই মাত্র সহায় করিয়া, ইতি অভিধ্যায়--আমি বহু হইব এই সঙ্কল্প 
লইয়া, নিজ শরীর হইতে স্থষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে এই উক্তি তাহার 
জগৎ-স্থটির লীলানিত্যত্ব সুচনা করিবার জন্য। নিজ শরীর অর্থাৎ 
অপ্রতক্য অলক্ষণ সেই তমঃশক্তি হইতে । “বিষ্কোঃ সকাশাদুডূতম্” ইত্যাদি 
শ্সোকটি শ্রীবিষুপুরাণোক্ত । তয়া_ উর্ণাস্ত্রদ্ধারা, এই শ্লোকে বলা হইল তমঃ- 
শক্তি ( মায়া শক্তি ) সম্পন্ন চেতন বিষ্ণু হইতেই ( জড় প্রকৃতি হইতে নহে ) 
বিশ্ব প্রপঞ্চের স্ষ্টি-স্থিত্যা্দি। অতএব চেতন বস্তই জগতের স্য্্যাদির 
কাঁরণ। তাহা যদি হইল, তবে ছুই স্বৃতির পরস্পর অসীমগ্তশ্য' হইলে 
শ্রুতির অনুসারিণী স্বৃতিই প্রমাণ হইবে | “আসা স্থৃতীনাম্‌-_এই মন্বাদি 
স্বৃতিগুলির সাবকাশতা! বা সার্থকতা বলিতে পার না, কেননা, চিত্বশুদ্ধি- 
ুদ্দিশ্তেত্যাি-_চিত্তশ্ুদ্ধির অভিপ্রায়ে সেগুলি বণিত, “কষায়শক্তিঃকম্মীণি। 
কন্ম সকল ( অগ্নিহোত্রাদি ) চিত্তশুদ্ধির শক্তি এই স্থৃতিবাক্য তাহা 
সপ্রমাণ করিতেছে । পটিত্তশোধকতা চৈষাং দৃশ্ঠতে” এষাং__ধর্মকা ধ্যগুলির । 
'যত্ত, তেষাঁং, ইত্যাদি, তেষাম্_ধর্মকন্মগুলির যে বুষ্টি প্রভৃতি ফল শাস্ত্রে শ্রুত 
হয় এবং যে ফলদাঁন করিয়া! বেদ বা শ্রহরি যজমানকে তাহা তোঁগ 
করান, তাহা সেই যজমানের শাস্ত্রে বিশ্বাসোৎপাদনের জন্য জাশিবে। 
সাংখ্যম্বৃতি বেদান্ুগত, ইহা দূষিত করিতেছেন--ন চেত্যাি” বাক্য- 
দ্বারা । “নচ" তশ্যামিদমন্তি তশ্যাম্--সেই সাংখ্যন্থৃতিতে । ইহা স্বকপোল- 
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কর্পিতা অর্থাৎ স্বকীয় বুদ্ধিশক্তিদ্বারা রচিত । “ন চাপ্তত্বব্যপাশ্রয়াদিত্যাদিতত্বেন 
ব্যাখ্যাতানামিতি' তত্বেন_-আ্তত্বরূপে, শ্রদ্ধেয়বচনত্বরূপে বা প্রমাণত্বরূপে । 
ব্যাখ্যাতানাং- প্রসিদ্ধ গৌতমাদি বহু মুনির। প্রশ্ন __আচ্ছা বেশ, মন্বাদি স্থৃতির 
উপরও পক্ষপাতি বা শ্রদ্ধা না হউক, এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন 'শ্বত্যোশ্চ 
বিপ্রতিপত্ৌ” ছুই স্তবতির বিভিন্ন উক্তিদ্বারা বিরোধ ঘটিলে__'ম্বাতিবলেনা- 
ক্ষেপ্তুন্* স্থৃতিবাক্যের সাহাষ্যে প্রতিবাদীদিগকে, নিরাকরিষ্যাম:_নিরস্ত 
করিব, এই বলিয়া সুত্রকার অন্য স্বতির নিব্বিষয়তাপত্তি দেখাইয়া দোষের 
উপন্তাস করিলেন। ইহা শান্্কারদিগের অভিপ্রায়স্থচকবাক্য । যত্তু 
খষিং প্রন্থতং কপিলম্‌” ইত্যাদি বাক্যের সিদ্ধাস্ত-সম্মত অর্থ-যিনি 
সেই স্যষ্টির আদিতে জায়মান খষি ত্রহ্জাকে (স্থিতিকাঁলে প্রন্ছত তাহাকে ) 
জ্ঞানৈশ্বরধ্যাদি দ্বারা বিভপ্তি__পুষ্ট করিয়া থাকেন, সেই পরমেশ্বরকে দর্শন 
করিবে । কীদৃশ সেই খধষি? উত্তর__কপিলং__স্থবর্ণের মত জ্যোতিশ্ময় । 
“বৈপরীত্যবক্ৃৃতয়া” তদভাবাচ্চ__শ্ররতি-বিরুদ্ধ কথা বলায় তাহার আপ্তত্ 
নাই এইজন্য । “মনোরাপত্ব্ত' ইত্যাদি-_“মনুর্মনীষা” এই স্বতিদ্বারা তাহার 
ভগবানে বুদ্ধির শিবেশ বলা হইয়াছে, অতএব আধ্তত্ব। শ্রীপরাশরঃ__ 
পরাশর শব্দের ব্যুৎ্পত্তিলভ্য অর্থ__যিনি পরকে অর্থাৎ বাহ্‌-কুতর্কগুলিকে, 
আশৃণোতি--নিরাস করিতেছেন প্রমাণ ও তর্কশতদ্বারা তিনিই পরাশর। 
দেবতাপার্মধ্যধিয়ম্*_-অর্থাৎ ভগবছিষয়ক যে পরমার্থত্ববোধ তাহা! যথার্থ 
পাইয়াছেন ইহা ন্মর্ধ্যতে'_শীবিষুপুরাণে জানা যায়। “কপিলো 
বাহুদেবাখ্যঃ” ইত্যাদি বচন পদ্মপুরাণোক্ত। “তম্মাদ বেদবিরুদ্ধতয়া” ইত্যাদি 
খষিং প্রস্থতং কপিলম্‌” ইত্যাদি শ্রুতি চতুন্মু্থ ব্রহ্মতাৎপর্ধ্যবোধক এই কারণে 
আর সাংখ্যশান্ত্-রচক্রিতা কপিলের যে বেদবিরোধিতা৷ তদ্বিষয়ে স্থৃতিবাক্যও 
ষখন রহিয়াছে, তখন তাহার স্থৃতি ( দর্শন ) অপ্রমাঁণ এই অর্থ॥ ১॥ 

সিদ্ধান্তকণ!-_বর্তমানে অবিরুদ্ধাখ্য এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা! 
করিবার সঙ্কয্প করিয়া ভাস্তকার শ্রীমদ্বলদেব বিছ্যাভূষণ প্রভু মঙ্গলাচরণ 
করিতেছেন। সেই সর্বেশ্বর, প্রভু, ভগবান্‌ দেবকীনন্ন শ্রীক্ক আমার অভীষ্ট 
বন্তর প্রদধাতা হউন। যিনি শন চক্রদ্বারা উত্তরাঁর গর্ভস্থিত ধাশ্মিক 


এ  পরীক্ষিৎকে অশ্বখামার অন্যায়ভাবে যোজিত ব্রশ্ধান্তের ছারা বিক্ষত অবস্থায় 
ৰ ক্ষ করিয়াছিলেন, সেই পরীক্ষিৎ সমস্ত বেদশান্্ব শিরোধার্য করায় 


৮ 
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শ্রীতগবাঁনের একাস্তিক ভক্ত বা ভগবদ্ধশ্নবিশিষ্ট. ছিলেন। তাহাকে যিনি 
রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই প্রভু শ্রকফ্ আমার গতি হউন । 

এই মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় অর্থে পাওয়া যায় যে, সেই প্রসিদ্ধ শ্রীকঞ্দৈপায়ন 
প্রভূ, যিনি নিখিল কুমতের নিরাঁসক, তিনি আমার রক্ষক হউন। যিনি 
স্বরচিত বেদীন্তস্ত্ররূপ স্থদর্শন দ্বার! শ্রত্যন্ুগত বেদীস্তকে প্রতিবারদিগণ কর্তৃক 
প্রদশিত দৌষ-সম্পর্বশূন্ত করিয়াছেন, এবং সকলের চছুষ্ট যুক্তি-তর্ক 
নিরসন পূর্বক পরমত্ব নির্ণয়সহকারে উত্তর অর্থাৎ সিদ্ধাস্তবাক্যরূপে 
ভ্রীহরিই যে বেদান্তের একমাত্র বাচ্য অর্থ, অন্ত কিছু নহে, তাহাই স্থাপন 
করিয়াছেন, তিনি আমার শরণ্য হউন । 

বেদান্তের প্রথম অধ্যায়ে বেদান্তের সমুদয় বাক্যগুলিই ব্রহ্মে সমন্বয় 
নিরূপণ-সহকারে বণিত হইয়াছে । এক্ষণে দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বপক্ষে স্ৃতি, 
তর্ক প্রভৃতির বিরোধ পরিহারার্থ প্রধানের জগৎকর্তৃত্ব-নিব্পক-বাধসমূহের 
দোষ প্রতিপাদন পূর্বক স্থ্ট্যাদি-বিষয়ে সমস্ত বেদাস্তবাক্ই যে এক- 
তাত্পধ্যপর, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন। প্রথমেই শ্ররতিবিরোধ উত্থাপিত 
হইতেছে যে, কেহ যদি পূর্ববপক্ষ করেন যে, সমস্ত জগতের কাবণরূপে 
পরমেশ্বরকেই বেদীন্তবাক্যে সমন্বয় করা হইয়াছে, তাহাতে সংশয় এই যে, 
যদি এ সমন্বয় স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে মহষি কপিল-প্রণীত 
সাংখ্য-শান্ত্র ব্যর্থ হয়। কিন্তুকপিল খধিকেও শাস্ত্রে প্রামাণিক পুরুষরূপে 
স্বীকার করা হইয়াছে । কপিলের প্রধানের জগৎকারণতাবাদ-বিষয়ে 
বিস্তারিত উল্লেখ ভাষ্তে ও টীকাঁয় দ্রষ্টব্য । স্থতরাঁং পূর্বপক্ষবাদী যদি 
বলেন যে, আপ্ত পুরুষ কপিলের সিদ্ধান্তের সহিত বেদান্তের বিরোধ না 
ঘটে, সেইরূপ ভাবেই বেদান্তের ব্যাখ্যা করা উচিত। আবার প্রধানের 
কারণতাবাদ স্বীকার করিলে, মন্বার্দি স্বৃতিশান্ত্ে যে ব্রন্ষের কারণতাবাদ 
আছে, তাহার উপপত্তি হয় না, তাহাঁও নহে । এই অকল পূর্বপক্ষের 
উত্তরে স্যত্রকার বর্তমান স্তত্রে বলিতেছেন যে, যদি বল, সাংখ্যস্বৃতির 
অনবকাশ অর্থাৎ বিষয়শূন্ততা দোষ আসে, অর্থাৎ সার্থকতা থাকে না, 
স্থতরাং বেদান্তের অর্থগুণি অন্রূপে ব্যাখ্যা করা উচিত, তদুত্তরে বলা 
যায়, না, তাহা হইতে পারে না, তাহ] হইলে অন্ স্বৃতির অনবকাশ দোষ 
প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে । 


২১।১ বেদাস্তস্ত্রম | ১৪৯ 


এ-স্থলে ইহাই বিচার্ধ্য যে, একদিকে যেমন সাংখ্যস্বতি প্রকতিকারণতা- 
বাদ স্থাপন করিয়াছেন, অন্যদিকে মন্বা্দি স্ৃতি ব্রন্মেরই একমাত্র জগৎ- 
কারণতা সংস্থাপন কৰিয়াছেন। আবার শ্রীভগবান্‌ মন “আমীদিদং তমোভূতং, 
শ্লোকে যেব্ধপ বলিয়াছেন, বিষুপুরাঁণে পরাশর খধিও তন্দ্রপই বলিয়াছেন, 
_-বিষ্চোঃ সকাশাছুভূতং”। কেহ যদি বলেন, এ সকল স্থৃতি কর্মকাণ্ড 
প্রতিপাদিত ষাগযজ্জঞের কথা বলিয়াছেন, তাহাঁও বল! চলে না, কারণ 
রহ্মজ্ঞানের উদয়ের অনুকূলে চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশ্তেই এ সকল স্বৃতি ধর্মব- 
বিধান করিয়াছেন। হ্ুতরাং জ্ঞানকাণ্ডের পুষ্টি সাধনই তাহাদের বিষয়। 
যদি বল, এগুলি যখন স্পষ্টভাঁবেই কন্ধমকাণ্ড প্রতিপাদন করিতেছে, তখন 
তাহাদিগকে চিত্তশোধক কি প্রকারে বলা যাঁয়? তদুত্তরে বক্তব্য, এ সকল 


কী শান্বের উপর বিশ্বাস জন্মাইয়া অবশেষে সেই শাস্ত্র-প্রতিপাদিত পরমেশ্বর, 


যিনি সর্বফল-প্রদাতা, সেই তত্ব-প্রতিপাঁদক শ্রুতিবাঁক্যগুলির প্রতি দৃঢ়তা 
স্থাপনের অভিপ্রায়েই শ্রুতি ও স্থৃতি এরূপ বলিয়াছেন, যেমন পাঁওয়! যায়-_ 
“সর্ষে বেদা যত্পদমামনস্তি”, শ্রীযপ্তীগবতও ব্লেন--“নারায়ণপরা বেদীঃ”। 


"পরস্ সাংখ্যস্থৃতি অনেক শ্রতিবিরুদ্ধ কথা বলিয়াছেন। স্বতরাঁং শ্রুতি- 


বিরুদ্ধ, স্বকপোলকল্লিত সিদ্ধান্ত অশ্রদ্ধেয়। দ্বিতীয়তঃ সাংখ্যকারের আগ্তত্ব 
স্বীকার করিলে গৌতমাদ্দি বহু মুনির বাক্যগুলি অঙ্ধেয় হইয়া 
পড়ে । স্বৃতিছয়ের পরস্পর বিরোধ হইলে, যে স্থৃতি শ্রুতির অনুসরণ 
করে, তাহাই আদরণীয়। তবে যে শ্বেতাশ্বতর “খষিং প্রস্থতং কপিলং* 
বলিয়াছেন, উহার অর্থ অন্থপ্রকীর । এ-স্থলে খষি শবে ব্রহ্মাকেই লক্ষ 
করিয়াছেন। পরস্ত কপিল শ্রুতি-বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করায় তাহার 
আধ্চত্ব স্বীকৃত হয় নাই এবং তাহার বাক্যও অদ্ধার বিষয় 
শহে। মন্ুর ও পরাশরের আগ্তত্ব প্রমাণিত আছে । আরও এককথা-- 
বেদবিরুদ্ধ মতগ্রচারক কপিল একজন অগ্সিবংশজ মায়াবদ্ধ জীববিশেষ ; 


কিন্ত কার্দমেয় কপিল তগবদবতার বাস্থদেবের অংশ। তিনি যে সাংখ্যশাস্ত 
চট উপদেশ করিয়াছেন, তাহা শ্রীমপ্তাগবতে উল্লিখিত আছে। তাহাই প্রকৃত 
| সাংখ্য-শাস্্র। পকল্মপুরাণেও পাওয়! যাঁয়,-“কপিলো বাস্থদেবাখ্যঃ” | স্থতরাং 
৭ বাস্থদেবাংশ ভগবদবতার কপিলই আপ্তপুরুব, আৰ শ্রুতিবনিত খধি-ত্রদ্ধা, 


হতরাং সেই নিবীশ্বর সাংখ্যশান্ত্-গ্রণেতা কপিলের মত অগ্রাহথ; 


২৩ বেদাস্তস্কত্রম্‌ ২১১ 
আঁচার্ধ্য শঙ্করের ভান্তের মর্ষ্েও পাই, “খধিপ্রণীত গ্রন্থের নামই ম্মুতি, 


বা তন্ত্র কপিলের স্মৃতি যাঁনিতে গেলে মন্, ব্যাস প্রভৃতি মহাজনের 
স্মৃতি অমান্য করিতে হয়, স্বৃতিছয় পরস্পর-বিরোধী হইলেষে ম্মংতি শ্রুতির 
অন্ুসাঁরিণী, তাহাই গ্রহণ করা উচিত । যাহা বেদবিরোধী, তাহা পরিত্যাগ 
করাই বিধেয় |” 
জৈমিনি তাঁহার বচিত পূর্বমীমাংসা-দর্শনেও এইমত ব্যক্ত করিয়াছেন 
ষে একম্মতির সহিত অন্য স্মৃতির বিরোধ হইলে সেই শ্রুতিবিরোধী ম্মূ তি ত্যাগ 
করিতে হইবে, আর যদি বিকুদ্ধ না হইয়া অনুকূল হয়, তাহা হইলে, 


প্রমাণরূপে স্বীকার কর্রিতে হইবে । 


মুনিবাক্যেও পাওয়া যাঁয়,-- 
“শ্রুতির্াতা পৃষ্টা দিশতি ভগবদারাধনবিধিং 
যথ! মাতুর্ববাণী স্মংতিরপি তথা বক্তি ভগিনী । 
পুরাঁণাগ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগ। 
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুবহর ! ভবানেব শরণম্‌ ॥' 


প্রীমস্ভাগবতে পাওয়া যায়, 
*বান্ুদেবপরা। বেদা বাহ্ৃদেবপরা মখাঁঃ। 
বান্ছদেবপর যোগা বাস্তদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥ 
বাস্ছদেবপরং জ্ঞানং বাহদেবপরৎ তপঃ। 
বাস্ছদেবপরো ধর্ম বাস্থদেবপরা গতিঃ ॥ 
স এবেদং সসজ্জাগ্রে ভগবানাতুষায়য়া । 
সদসদ্ধেপয়া চাসৌ গুণমযাহগ্ুণে বিভুঃ ॥৮ ( ভা ১1২২৮-২৯) 


বৃহদারণ্যক শ্রুতির প্রথম অধ্যায়ে হ্গ্টিতত্ব-বিষয়ে কথিত হইয়াছে যে, 
অগ্রে কিছুই ছিল না, আঁদিপুরুষের ইচ্ছামাত্র জল, জল হইতে পৃথিবী 
উদ্ভূত হইল। “নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ” “আপো বা অর্তদ্যদপাং 
*সৌহকাময়ত” “স এক্ষত' ইত্যাদি শ্রুতি দ্রষ্টব্য । শ্রীপরাশর, মন্থ প্রভৃতি 
স্মতিকারও-_বিষু হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার হয়, নির্ণয় 
করিয়াছেন, ইহা মূল ভাষ্তে দ্রষ্টব্য । শ্রব্যাসদেব শ্রীভাগবতেও এ সিদ্ধান্ত 


স্থির করিয়াছেন। 


২১১ বেদাস্তস্থত্রম্‌ 
শ্রচৈতন্তচরিতামুতেও পাই,__ 


“যগ্ভপি সাংখ্য মানে প্রধান'-কারণ। 

জড় হইতে কতু নহে জগৎ স্জন ॥ : 

নিজ হ্ষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারি, প্রধানে। 

ঈশ্বরের শক্ত তবে হয়ত নিশ্মাণে ॥* (আদি-_-৬।১৮-১৯) 


১ 


স্থতরাং বিভিন্ন শ্রুতি-ম্মুতি-প্রমাণে শ্রীবিষ্ণই জগতের একমাত্র স্থষ্টি, 
স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা, ইহা প্রমাণিত । কপিলের বেদবিকুদ্ধ, স্বকপোল- 
কল্পিত প্রকৃতি-কারণতাবাদ শ্বীকাধ্য নহে, ইহাতে তাহার আঞ্তত্বের অস্বীকার 
হইলে কোন দোষ হয়না । 


শ্রীমদ জীবগোস্বামিপাদদ তীহার সর্বসংবাদিনীর অন্তর্গত তত্বসন্দর্ভেও 
লিখিয়াছেন)- 


“যত্র তু বাক্যান্তরেণশৈৰ বিরোধঃ স্যাত্তত্র বলাবলত্বং বিবেচনীয়ম্,। তচ্চ 
শান্তগতং বচন-গতঞ্চ ) পূর্ববং যথা” 


“শ্রুতি-স্মু তি-বিরোধে তু শ্রুতিরেব বলীয়সী* ইত্যাদি। বচন-গতঞ, 
ঘথা__শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ববল্যমর্থ- 


বিপ্রকর্ষাৎ ( মীমাংসাদর্শন ৩৩।১৪ ) ইত্যাদি, নিকুক্তানি চৈতানি-_ 


“শ্রুতিশ্চ শব্ধঃ ক্ষমতা চ লিঙ্গম্‌ 

বাক্যং পদ্দান্েব তু সংহতানি।। 

সা! প্রক্রিয়া যৎ করণং সকাজ্কম্‌ 

স্থানং ক্রমো যোগবলং সমাখ্য। |” ইতি 


তচ্চ বিরোধিত্বং পরোক্ষবাদা দিনিবন্ধনং চিন্তফরিত্বা ইতরবাক্যস্ত বলবদ্ধা- 
ক্যানহ্ুগতোহর্থশ্চিন্তনীয়ঃ 


ইদং প্রতিপাগ্ভস্তাচিন্ত্যত্বে এব যুক্তিদুরত্বং ব্যাখ্যাতং “অচিস্ত্যাঃ খলু 
যে ভাব ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ” ইত্যাদি দর্শনেন ; চিন্ত্যত্বে তৃ যুক্তিরপ্যব- 
কাশং লভতে ; চেল্পভতাং ন তত্রাম্মীকমাগ্রহ ইতি সর্বথা বেদস্যৈব প্রামাণ্যমূ। 
তদছুক্তং শঙ্করশারীরকেহপি-- 


২২ বেদাস্তস্থত্রম ২১1১ 


“আগমবলেন ব্রহ্ষবাদী কারণাদি-স্ব্ূপং নিরূপয়তি নাঁবশ্তং তত্ত য্থাদুষ্ট 
সর্বমভ্যুপগতং মন্তব্যমিতি নিয়মোইস্তি |” (ক্রন্ষস্থত্রীয় শাঙ্করভায্তম্‌ ২।২।৩৮ ) 

তদেবং বেদে! নামালৌকিকঃ শবস্তস্ত পরমং প্রতিপাছ্ং যত্তুদলৌকি- 
কত্বাদচিভ্তামেব ভবিষ্যতি, তশ্মিংস্বন্বেষ্টব্যে তদুপক্রমাদিভিঃ সর্েষামপুযুপরি যদু- 
পপছ্যতে তদেবোপাস্তমিতি । 

অথৈবং প্রমাঁণ-নির্ণয়ে স্থিতেহপি পুনরাশঙ্ক্যোত্তরপক্ষং দর্শয়তি--তত্র চ 
বেদশবস্তেতি (১২)। দসংপ্রতি কলৌ অপ্রচরদ্রপত্বেনে ছূর্মেধস্বেন চ 
দুম্পারত্থাৎ; । 

উপসংহরতি_-“তদেবং বোত্বং সিদ্ধমূ* ইতি € ১৬ ) অতএব ম্ম তানবকাশ- 
দোঁষপ্রসঙ্গঃ (ব্রঃ সঃ ২।১।১ ) ইতি চেৎ ?-- 

“নান্তম্ম তানবকাশ-দৌষপ্রসঙ্গাৎ” ইত্যনেন ন্যায়েনাপ্যন্থত্র স্মুতিবৎ 
ম্মত্যন্তরবিরোধ-দৃষ্টত্ব্চ নাভ্রাপততি ।” 

এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রুল প্রভুপাদ ঈচৈতন্চরিতামুতের আদি লীলায় ৬ষ্ঠ 


পরিচ্ছেদের স্ট্িতত্ববিষয়-নিরপণে এই ব্রহ্ষসথত্র উদ্ধারপূর্বক তাহার অন্ুভাস্তে 


যাহ? লিখিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য । 
শ্রীমন্ভাগবতে শ্রতিস্তবেও পাওয়া যায় 


“জনিমসতঃ সতো] ম্বৃতিমুতাত্নি যে চ ভিদাং” এই গ্নোকের টাকায় 


শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন, 

“ইতোহপি জ্ঞান ন স্থকরম্, উপদিশতামপি ভ্রমবাহুল্যাদিত্যাহ__ 
'জনিমসত” ইতি । জগতো জনিমুৎ্পত্তিং যে বৈশেষিকাদয়ো বদস্তি। 
অসত এব ব্রহ্গত্স্ট্োৎ্পত্তিং ষে চ পাঁতঞ্চলাদয়ঃ। সতএবৈকবিংশতিপ্রকাবস্য 
ছুঃখস্ত মতিং নাঁশং মোক্ষং বদন্তি যে নৈয়ায়িকাঃ । উত অপি যে চসাংখাদয় 
আত্মনি তিদ্রাং ভেদঞ্চ । যে চ মীমাংসকা বিপণং কম্মফলব্যবহারম্‌ | খতং 
সত্য ম্মরন্তি বদন্তি। তে অর্ষৰে আরুপিতৈরারোপিতৈতভ্রমৈরেবোপদিশস্তি 


ন তত্বদৃষ্্যা। “দেব মৌমোদমগ্র আলীৎ | 'ত্রদ্মৈব সন ব্রন্ধাপ্যেতি' “অনীশয়া : 


শোঁচতি মুহামানঃ* “অবিগ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ” “একমেবাদ্বিতীয়ম্” এক এব 
হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে বাবস্থিত: | একধা বহুধা চৈব দৃশ্তাতে জল চন্্রবদি- 
ত্যাদি শ্রুতিবিরোধাৎ ॥ ১1 


২১২ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২৩ 


হুত্রম _ইভরেষাঁঞ্চানুপলবেঃ ॥ ২॥ 


সূত্রার্থ_ইতরেষাং চ' এবং সাংখ্যদর্শনোক্ত অন্য সকল তত্বের কথা, 
'অনুপলবে: বেদে পাওয়া যায় না; এজন্য সেই সাংখ্যশ্বতিব আপ্তত্ব নাই । 
সে সকল তত্ব, ষথা-_পুরুষ বহু, তাহার চিন্মাত্র স্বরূপ, তাহাদের সংসাঁর- 
বন্ধন ও মুক্তি প্রকৃতিই করে। সেই বন্ধন ও মোক্ষ প্রকৃতিরই, পুরুষের 
নছে। সর্বেশ্বর সর্বেশ্বর বলিয়! কোন পুরুষ নাই ইত্যাদি কথা বেদবিকুদ্ধ ॥ ২। 


গোবিন্বভাষ্যম. _ইতরেষাঞ্চ সাঁংখ্ম্তৃত্যুক্তানামর্থানাং বেদেই- 
ম্থুপলস্তাত্ৃস্তা নাপ্তত্বম। তে চ বিভবশ্চিন্াত্রাঃ পুরুষাস্তেষাং 


রঃ বন্ধমোক্ষো প্রকৃতিরেব করোতি। তো পুন; গ্রাকৃতাবেব । 
সী দর্বেশ্বর: পুরুষবিশেষো নাস্তি। কালস্তত্বং ন ভবতি। প্রাণাদয়ঃ 
চটী পঞ্চ করণবৃত্তিরপা ভবস্তীত্যেবমা দয়ন্তস্তামেব দরষ্টব্যাঃ ॥ ২॥ 


ভাষ্যানুবাদ্__অন্য সব সাংখ্যম্মতি-বণিত পদার্থের বেদে অদর্শনহেতু 
সাংখ্যস্মতির প্রামাণ্য নাই। সেই বেদবিকদ্ধ পদার্থ সমুদয় যথা-_পুরুষ 
(আত্মা) বিভু-_বিশ্বব্যাপক, বহু, চিন্নীত্র-স্বভাব। তাহাদের বন্ধন ও মুক্তি 
প্রকৃতিই করিয়া থাকে । সেই বন্ধমোক্ষ আবার প্রকৃতির, পুরুষের নহে। 
সর্কশ্বর পুকষবিশেষ নাই । কাল বলিয়া কোন তত্বই নাই। প্রাণ প্রভৃতি 
পঞ্চবায়ু ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিবিশেষ, ইত্যাদি পদার্থ সাংখ্যম্মতিতেই দেখা যাস, 
অন্যত্র নহে 1 ২। 

৫০] টীকা--ইতরেষামিতি | এতত্ত,পরিষ্টাছিস্ফুটীভাবি . গ1ইভ!ধেতি ! 
প্রকতেবেব তো ন তু পুংস ইত্যর্থঃ ॥ ২। 

টীকানুবাদ__ইতরেবামিত্যাদি স্যত্রে নির্দিষ্-বিষয় পরে প্রচ্ুট হইবে । 
'প্রারুতৌ+- অর্থাৎ প্ররৃতির-দেহাদির সেই বন্ধমোক্ষ, আত্মার নহে | ২। 

সিদ্ধান্তকণ।-_দ্বিতীয় হ্ত্রে বলিতেছেন যে, সাংখ্য-স্মুতিতে বূণিত 
অন্ত বিষয়সমূহও বেদে উপলব্ধ হয় না অর্থাৎ পাওয়া যায় ন!) অতএব 
সাংখ্যের মত স্বীকার্য নহে। 

আচাধ্য শ্ীপাদ রামাঙজের ভাঙ্তের মর্শেও পাই,_ণমন্থ প্রভৃতি অন্ত 
স্ব তি-গ্রন্থ-প্রণেতাদিণের গ্রস্থেও কপিল-বদিত তত্ব উপলব্ধ হয় না; স্থ 


২৪ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২১২ 


যোগপ্রভাবে ব্রহ্ম দর্শন করিয়াছেন এবং জগতের সমস্ত তত্ব অবগত 
হইয়াছেন । মনু সম্বন্ধে বেদও বলেন-- যদ বে কিঞ্চন মন্গরবদৎ তিদ্‌ 
ভেষজম্‌* কিন্তু কপিল যে সকল তত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা মন্ধু 
উপলব্ধি করেন নাই। স্ৃতরাং কপিলকেই ভ্রান্ত বলিতে হইবে । কপিলের 
মতের সঙ্গে বিরোধ হয় বলিয়, বেদান্তের অর্থ পাঁরত্যাগের কোন 
কারণ নাই।” 

্রীপ্বীল প্রভুপাদের অন্ৃভান্তে পাই, 

“বিশেষত: উক্ত সাংখ্যম্মৃতিতে এরূপ কতকগুলি বিষয় উক্ত হইয়াছে, 
যাহা বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এই কারণেও উক্ত সাংখ্যন্ম্তিকে 
“অনাপ্ত, বলা যাইতে পারে। বিষয়গুলি এই--“পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মাসমূহ 
চিন্মাত্র ও বিভূ) প্রকৃতিই উহাদের বন্ধ ও মোক্ষের কত্রী। “বন্ধ ও 
“মোক্ষ”,__-উভয়ই প্রারৃত। সর্কেশ্বর বলিয়া কোন এক পুরুষ নাই। 
“কাল” তত্বই নহে। প্প্রাণাদি পাচটি ইন্জ্রিয়েরই বৃত্তি” ইত্যাদি কতকগুলি 
বেদান্তবিরুদ্ধ বিষয় এ সাংখ্যম্মতিতে দেখা যায় ।” 

শ্রীযস্ভাগবতে যে দ্বাদশ মহাজনের উল্লেখ আছে,_ন্বয়ভু নারদঃ শঙ্ৃ? 
কুমারঃ কপিলো! মন ইত্যাদি তন্মধ্যে দেবহুতি-নন্দন কপিল এবং স্বায়স্বব 
মনকে বিশুদ্ধ ভাগবত ধর্খের তত্ববেত্তাব্ূপে নির্ণয় করিয়াছেন। সেই 
ভগবদবতার বাস্থদেবাখ্য কপিলের প্রচারিত সাংখ্যশান্ইই যেমন শ্রুতি-সম্মত 
সেইরূপ স্বায়ভূব মন্থর বিচারও বেদীন্গগ। পূর্বেই বলা হুইয়াছে যে, বেদাুগ 
স্মতিই গ্রাহ। বেদবিকুদ্ধ সাংখ্যমত স্বীকার করিলে মন্গ প্রভৃতি মহাঁজনের 
স্মংতি অগ্রাহ্থ হইয়! পড়ে। 

স্বায়ভুব মনু বলিয়াছেন,_ 

“যেন চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যম্‌। 


যে! জাগন্তি শয়ানেহস্মিন্‌ নায়ং তং বেদ বেদ সঃ” 
( ভাঃ ৮1১1৯ ) 


এই গ্লোকের টাকায় গ্রল চক্রবন্তিপাদ বলেন, 


“চেতয়তে বিশ্বং চেতনীকরোতি বিশ্বং কর্ত ষযং ন চেতয়তে অস্মিন্‌ 
বিশ্বন্মিন শয়ানে সুপ্তে হৃযুপ্তিপ্রলয়গতেংপি সতি যো জাগত্তি যন্মিশ্চ 


২1১৩ বেদাস্তস্ত্রম ২৫ 


যোগনিদ্রাং গতে তু নেদং বিশ্বং জাগর্তীতি প্রক্রমাক্ষেপলবং তন্মাদয়ং বিশ্ববস্তী 
জনস্তং নবেদ। সচ হরিবিমং বেদ ।” 


শ্রীমন্ভীগবতে মন্ধর বাক্যে আরও পাই, 
“ঈহতে ভগবানীশে। ন হি তত্র বিসজ্জতে । 
আত্মলাভেন পূর্ণাথেণ নাবসীদস্তি যেহস্থু তম্‌ ॥* 
( ভাঃ ৮১1১৫ ) 
অর্থাৎ আত্মলাভপূর্ণ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ্ষ্ট্যাদি-কাধধ্য সম্পাদন 
করেন। কিন্তু তাহাতে আসক্ত হন না। ধাহারা তাহার অস্থসরণ করেন, 
ঠাহারাও বন্ধ হন না। 


তংপরবন্তা শ্লোকেও বলিয়াছেন, 
“তমীহমাঁনং নিরহস্কৃতং বুধং 
নিরাশিষং পৃর্ণমনন্তচোদিতম্‌ । 
নূন্‌ শিক্ষয়ন্তং নিজবর্মসংস্থিতং 
প্রভু প্রপছ্যেহখিলধশ্মভাবনম্‌ ॥” (ভাঁঃ ৮১1১৬ ) 
এই শ্লোকের টীকায় শ্রুল চক্রবপ্তিপাদ লিখিয়াছেন,-- 
“অহস্ত প্রতৃৎ নামবিশেষাহ্ক্রেনাক়্াপি প্রভুং “যেন চেতয়তে বিশ্বম্‌” 
ইতি প্রক্রমোক্তেশ্চৈতন্যং প্রভূং ভগবন্তং তং প্রপছ্যে। কীদৃশং? তং 
প্রসিদ্ধ. পরমেশ্বরমাত্মানমেব ঈহমাঁনং কাময়মানং যথান্ে ভক্তাস্তমীহস্তে 


তথাসাবপি স্বমীহতে আত্মারামত্বাদিতিভাবঃ। নিরহঙ্কতং সর্কেশ্বর ইত্যহ- 


হ্কারশূন্যম। অনন্যচোদিতং স্বেনৈবাদিষ্টং যন্নিজবর্ত্র স্বপ্রাপ্তিসাধনং সংস্থিতং 
চিরকালব্যবধানাৎ বিলুপ্ত, তত ন.ন্‌ শিক্ষয়ন্তং স্বাচরণাদিনেতি শেষ: । 
অখিলমন্যুনং ধর্মং ভক্তিযোগং ভাবয়ত্যাবিতাবয়তি প্রবর্তয়তি বা তম্‌” ॥ ২॥ 


অবতরাণকাভাষ্যম-_নন্ু সাংখ্যস্থৃত্যা বেদান্ত ব্যাখ্যাতুং ন 
যুক্তাঃ। তম্তা বেদাস্তবিরুদ্ধত্বাৎ। যোগন্থত্যা তু ব্যাখ্যেয়াস্তে । 
বেদাস্তার্থানাশ্রিত্য তস্তা বণিতত্বাৎ। যোগঃ খলু শ্রোতঃ। “তাং 
যোগমিতি মন্যান্তে স্থিরামিন্দ্িয়ধারণাম্” | পবিগ্ভামেতাং যোগবিধিঞ্চ 
কৃতস্সম্চ ইত্যাঙ্গিযু কঠাদিশ্রুতিযু যোগবিষয়কবহুলিঙ্গলাভাৎ । 


২৬ বেদাস্তসৃত্রম্‌ ২১1৩ 


ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্” ইত্যাদিঘাসনাদিযোগাঙ্গাভিধানাচ্চ 
তেন যোগেন জগদ্ছুঃস্থং পরিজিহীষুরাপ্তততমো ভগবান্‌ পতঙ্জলিঃ 
স্মৃতিং নিববন্ধ। “অথ যোগান্ুশাসনম্, যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ” 
ইত্যাদিভিঃ। সমন্বয়াবিরোধেন বেদান্তেষু ব্যাখ্যাতেষেষা স্মৃতির 
নবকাশা স্তাদ্‌ যোগপ্রতিপত্তিমাত্রবিষয়ত্বাৎ। মন্বাদিস্মৃতীনাং তু 


ধশ্দাবেদনয়া সাবকাশতা ভবেৎ। তম্মাদুযোগন্মুত্যেৰ ন তুক্ত- 


সমন্বয়ান্ুগত্যা তে ব্যাখ্যেয়া ইত্যেবং প্রীপ্তে- 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_-আপত্তি এই-_সাংখ্যম্মতি-অন্ুসারে বেদান্ত : 


ব্যাখ্যা কর যেন উচিত নহে, যেহেতু সাংখ্যস্মূতি বেদাস্তশান্ত্র-বিরুদ্ধ। 
কিন্ত পাতঞ্চল যোগন্মৃতি ছার! বেদান্ত ব্যাখ্যা করা তো যাইতে পারে, 
কারণ বেদান্ত-প্রতিপাদিত অর্থগুলিকে আশ্রয় করিয়া তাহ! বণিত এবং 
যোগশাস্্র শ্রোত- শ্রত্যন্ুগত। যেহেতু কঠাদি শ্রুতিতে যোগের কথা বলা 
আছে, যথা সেই স্থির ইন্দজিয়ধারণাকে যোৌগবিদগণ যোগ বলিয়া মনে 
করেন। নচিকেতা আমার নিকট হইতে এই ব্রহ্মবিদ্া ও সমগ্র ফোগপ্রকার 


শিক্ষা করিয়া ব্রহ্ধকে প্রাপ্ত হইয়াছিল । ইত্যাদিভাবে বহু যোগবিষয়ক ধন্ধব 


তাহাঁতে পাওয়া! যায় এবং “ত্িকুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্‌* তিনরূপে শরীবের 
উদ্ধভাগকে সম রাখিয়া! ইত্যাদি শ্রুতিতে আসনাদি যোগাঙ্গের কথ! 
বলা আছে। সেই যোগদ্বার! দুঃখী জগৎকে উদ্ধার করিবার মানসে অতি 
প্রামাণিক ভগবান পতগ্জলি যৌগ দর্শন রচনা করিয়াছেন। যথা অথ 
যোগান্থশীসনম্ঁ এই শাস্ত্রের সমাপ্তি পর্যন্ত যোগান্থুশাসন অধিকৃত হইল 
এবং ইহা মঙ্গলফল-নিম্পাদক। পরে “যোগশ্চিত্ববৃত্তিনিরোধঃ, বলিয়া 
যোৌগের লক্ষণ বলিলেন। সমন্বয়ের অবিবোধে বেদাস্ত ব্যাখ্যাত হইলে 
এই পাতগ্ুল-দর্শন ব্যর্থ হইবে; যেহেতু তাহাতে কেবল যষোগমাত্রের প্রতিপার্দন 
হইয়াছে। কিন্তু মন্বাদিম্মৃতির ধর্মোপবুহণ ছারা সার্থকতা! বা সবিষয়তা আছে, 
অতএব যোগসম্ম-তির অন্থগতরূপেই বেদাস্তবাক্য ব্যাখ্যেয়, ব্র্দে সমন্বয়াঈসাঁবে 
নহে, এইক্প পূর্ববপক্ষবাদীর আক্ষেপের সমাধানার্থ শ্ুত্রকার বলিতেছেন__ 
অবতরণিকাভাব্য-টাকা-_যোগন্মতিং নিরাকর্তুমবতারয়তি নম্বিতি। 
অতিদেশত্বান্রেহ পৃথক সঙ্গতি: । তাষিতি । ইন্দ্রিয়াণামৈকাণগ্রযলক্ষণাং ধারণাং 


২1১1৩ 


বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২৭ 


যোগজ্ঞা যোগমিতি মন্যন্তে। যথোক্তমৈকাগ্র্যমেব পরং তপ ইতি বক্কমিতি 
শব ইতি ভাবঃ। বিদ্যামিতি। এতাং ব্রক্মবিদ্যাংৎ যোগপ্রকারঞ্চ মে মত্তো 
ষমান্নচিকেতা লব্ধ! ব্রহ্ষপ্রাপ্তোহভূদিতি শেষঃ। ব্রিরুন্নতমিতি ব্যাখ্যাস্ততে | 
তেন যোগেনেতি। ইহ তৎশব্দেন যোগপরামর্শসিদ্ধো ফোগশব্দেনৈব তৎ- 
পরামর্শ: প্রাচাং রীতেবরন্বাদং | এবমন্টত্র চ বোধ্যম। অথেত্যন্তার্থঃ। অথ- 
শব্দোহধিকারার্থো মঙ্গলার্খ্চ । যোগো যুক্তিঃ সমাধিরিত্যর্থঃ । অনুশিষ্ততে 
ব্যাখ্যায়তে লক্ষণভেদোপায়ফলৈরিত্যন্নশীসনম্‌। তদ্যোগাহ্ুশাসনমা শাস্তপূর্তে- 
রধিকতং বোধ্যমিতি। কে যোগ ইত্যপেক্ষায়ামাহ যোঁগশ্চিত্তেতি । অস্ঠার্থঃ। 
চিত্তস্ত নিশ্মলস্ত্রপরিণতিরূপন্য যা বৃত্তয়োহঙ্গানি ভাঁবপরিণতিরপাস্তাসাং 
নিরোধো বহিম্মুথপরিণতিবিচ্ছেদাদস্তমূ থতয়া প্রতিলোমপরিগত্যা স্বকারণে 
লয়ো যোগ ইত্যাখ্যায়ত ইতি। সমন্বয়েতি। এষা ন্মঘতিঃ পাঁতগ্জলী ৷ 
ধন্মাবেদনয়েতি । কর্কাগার্ধোপবুংহণেনেত্যর্থঃ | এবং প্রান্তে তন্নিরাসায়াহ 
এতেনেতি-_, 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ--অতংপর যোগন্দশন খগ্ডনার্থ অব- 


. তারণা করিতেছেন,-নন ইত্যাদি আক্ষেপদ্বার!। এই স্ুত্রটি সাংখ্যদশনের 


অতিদেশ বাক্য ; সেজন্য ইহাতে আর পৃথক্‌ সঙ্গতি বিচাঁর্ণীয় নহে। “তাঁং যোগ- 
মিতি মন্থান্তে সেই ধারণাকে যোগবিদ্গণ যোগ বলিয়া মনে করেন, 
যেহেতু যোগশব্দের বুযুৎপত্তি হইতে তাহাই অগবত হওয়া যাঁয়। যথা-_- 
যোজনাৎ অর্থাৎ 'ইন্দ্রিযগুলির একপ্রবণতারূপ ধারণ হইতে যোঁগবিদ্গণ 
তাহাকে যোগ এই নামের নামী মনে করেন। যথোক্ত ইন্জ্রিয়গণের 
একাগ্রতাই পরম তপন্যা, ইহা বলিবার জন্য 'যোগমিতি” এই ইতি শব্ধ 
প্রযুক্ত হইয়াছে এই অভিপ্রায় । কঠোঁপনিষদে বণিত বহু শ্রতিতে যোগ- 
সম্বন্ধে বু জ্ঞাপক বিষয় পাওয়া যায়। যথা এবগ্ভামেতাং যোগবিধিঞ্চ 
কৎনম্,। এই ক্রদ্ষবিষ্ভা ও সমগ্র যোগপ্রকার আমা হইতে অর্থাৎ যমন 
হইতে নচিকেতা লাভ করিয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাণ্ত হইয়াছে । এখানে 
অভূৎ্ ক্রিয়া পদটি পূরণীয় । 'ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্” এই শ্রত্যংশটি 
পরে ব্যাখ্যাত হইবে । “তেন যোগেন” ইতি--এখানে তেন পদে তদ শব্দছারা 
যোগের বোধ হইলেও পুনশ্চ যোগেন বলিয়া যোগশব্দ্বারা যোগের বোধন 
প্রাচীনদের রীতি অনুসারে, ইহা অনুবাদ (উক্তের পুনকুল্পেখ ) মাত্র। 


২৮ বেদাস্তসূজ্রম্‌ ২১৩ 
এইরূপ অন্য স্থলেও জানিবে। “অথ যোগানুশাসনম্ত। এই ন্ত্রের অর্থ 
এইরূপ--অথ শবের অর্থ অধিকার এবং মঙ্গল। যোগের অনুশাসন, 
যোগ যুক্তি বা সমাধি অর্থে। অন্থশালন- ব্যাখ্যান গ্রন্থ, যাহ দ্বারা অঙ্গু- 
শিষ্ট হয় অর্থাৎ ব্যাখ্যাত হয় । লক্ষণ, বিভাগ, উপায় ও ফলদ্বারা তাহা! 
যোগানুশাসন পদ্দের অর্থ--এই শাস্ত্রের সমাপ্তি পধ্যস্ত যোগাহুশাসন 
অধিকৃত জানিবে। যোগ কাহাকে বলে, এই আকাজ্ষায় বলিতেছেন, 
'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধই, ইহার অর্থ চিত্ত শব্দের অর্থ বজঃ, তম: ছাবা 
অস্পষ্ট নির্মল সব্গুণের পরিণতি, তাহার যে বৃত্তি সমুদ্র অর্থাৎ অঙ্গ 
( অংশ ) ভাবপরিণতিন্বরূপ, তাহাদের নিরোধ-__বহিষ্ঘথী পরিণতির বিচ্ছেদ 
পূর্ববক অন্ত্ম্থী বৃত্তিবশতঃ বিপরীত ক্রমে পরিণতি দ্বারা নিজ কারণে যে 
লয় তাহাকে যোগ বলা হয়। পমন্বয়াবিরোৌধেন ইত্যাদি__এষা--এই পাতঞ্জল 
ম্মতি। ধন্মাবেদনয়া_কর্ম্মকাণ্ড প্রতিপাদ্য বিষয়ের ক্ফুটীকরণদারা_-এই 
অর্থ। “এবং প্রাপ্তে এই পূর্ববপক্ষীর সিদ্ধান্তে, তাহাকে খণ্ডন করিবার জন্য 
বলিতেছেন--এতেন” ইত্যাদি । 


যে।গপ্রভুযজ্যার্থিকরণ ম, 


হত্রম এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥ ৩ ॥ 

সৃত্রার্থ_“এতেন" _সাংখ্যন্মুতির প্রত্যাখ্যান দ্বারাই 'যোগঃ” যোগন্মু তিও 
প্রত্যুক্তঃ, প্রত্যাখ্যাত হইল জানিবে। কেননা, সেই যোগন্মতিরও সাংখ্য- 
স্মবতির মত বেদান্তবিকদ্ধতা আছে ॥ ৩ | 


পতগ্রলির বেদান্তবিরুদ্ধব-যোগস্থতির খণ্ডন__ 


গোবিন্দভীষ্যম--এতেন সাংখ্যস্বৃতি-প্রত্যাখ্যানেন যোগ- 
স্মৃতিরপি প্রত্যাখ্যাতা বোধ্যা। তন্তাশ্চ তদ্ধদৃবেদান্তবিরুদ্ধত্বাৎ। 
তাদৃশ্যা যোগন্মত্যা তেষু ব্যাখ্যাতেঘু বেদানুসারিমন্া দিস্বতে- 
নির্বর্িষয়তা স্তাদতস্তয়া তে ন ব্যাখ্যেয় ইত্যর্থ। ন চ বেদান্তা- 
বিরুদ্ধা সা বক্তং শক্যা। তত্রাপি প্রধানমেব স্বতন্ত্র কারণম্‌। 


এলি রিনা ররর 
রব অত তু. চুন 


২1১1৩ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২৯ 


ঈশে। জীবাশ্চ চিতিমাত্রাঃ সর্ধেবে বিভব; । যোগাদেব ছঃখনিবৃত্তিরেব 
মুক্তি ইত্যাদি তদ্দিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনাৎ। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণং, 
চিত্তবৃত্তিরিত্যাদীনাং ততুক্তার্থানাং তেঘনুপলত্তাচ্চ। তত্র তে. 
হার্থাস্তস্যামেবাহ্েষ্টব্যাঃ | তস্মাদেদাস্তবিরুদ্ধায়া যোগম্মতের্বৈয়- 
ধ্্যাব্দোষান্ন বিত্রাসঃ। অন্যচ্চ প্রাঞ্তৎ। যত, বেদাস্তবেগ্যমীশ্বর- 
জীবোপায়োপেয়যাথাত্ত্যং তছ্ুপযুণপরি ব্যক্তীভবিষ্যদ্বীক্ষ্ম। এবং 
সতি ত্রিরুন্নতমিত্যাদাবাসনাদিযোগাঙ্গবিধানং “তৎকারণং সাংখ্যযো- 
গাধিগমাম্” ইত্যাদৌ চ সাংখ্যাদিশব্দাভ্যাং জ্ঞানং ধ্যানঞ্চ যৎ দৃষ্টং 
তত কিল বৈদিকাদন্যদেব গ্রাহ্থম। ন হি প্রকৃতিপুরুষান্তাপ্র- 
ত্যয়েন জ্ঞানেন তছুক্তেন যোগবত্মমা বা মোক্ষো ভবেৎ। “তমেব 
বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি” *বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুবরবীত” “এতদৃযো ধ্যায়তি 
রসতি ভজতি সোহমুতো ভবতি” ইত্যাদি শ্রুতিভাঃ। কিঞ্ 
যোইংশোহনযোরবিরুদ্ধস্তত্র নো ন বিদ্বেষঃ। কিন্তু বিরুদ্ধোইংশঃ 
পরিহীয়তে। যগ্ধপ্যেষ পরেশনিষ্ঠঃ। *ঈশ্বরপ্রণিধানাদা” “ক্রেশ- 
কন্মবিপাকাশয়ৈরপরাস্ষ্ঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ” ইত্যাদি স্মত্রপ্রণয়- 
নাৎ। তথাপি মোহাঁদেবং জজল্পেতি বদস্তি। গৌতমাদয়োইহপি 
বিমোহিতা৷ বিরুদ্ধানি মতানি দধুই। তানি চ প্রত্যাখ্যাস্ততি | 
বিজ্ঞানাং বিমোহঃ কচিৎ সার্বজ্ঞাভিমানকুপিতয়! হরের্ায়য়া ক্কচিত্ত 
তস্তেচ্ছয়ৈবার্থাস্তরপ্রযুক্তয়া বোধ্য; ৷ ঈশ্বরাগ্ত্যুপগমেন শঙ্কাধি- 
ক্যাত্তক্লিরাসার্থোইধিকরণাতিদেশঃ। হিরণ্যগর্ভকৃতাপি যোগস্ম তির- 
নেনৈব নিরাকৃতা বোধ্যা ॥ ৩॥ 


ভাব্যান্ুবাদ- এই সাংখ্ম্মতির প্রত্যাখ্যান ছারা যোগন্মু তিও 
প্রত্যাখ্যাত হুইল জানিবে। যেহেতু সেই ষোগম্মৃতিও সাংখ্যন্মতির 
মত বেদাস্তবিকুদ্ধ | বেদাস্তবিকদ্ধ যোগন্ম তিদ্বার৷ বেদীস্ত ব্যাখ্যাত হইলে 
বেদাহুসারী মনু প্রভৃতি স্মৃতি ব্যর্থ হইয়া পড়ে) অতএব সেই যোগ- 
স্বত্যছসারে বেদাস্ত ব্যাখ্যের় নহে, ইহাই তাৎপর্য । তদৃভিন্ন ফোগস্থতিক্ষে 


গাহি 


দা ৬ 


ঃ & 


"দা স্্্্্্্ 
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বেদান্তের অবিরোধী বলিতে পারা যায় না; যেহেতু তাহাতেও প্রধানকেই 
স্বতশ্থ কারণ বলা হইয়াছে, ঈশ্বর ও জীব চিন্মাত্র, সকলেই বিভূ॥ যোগ 
হইতেই ছুঃখনিবুত্তিরপ-মুক্তি- ইত্যাদি যোগশাস্ত্রের উক্তি-সমস্তই বেদাস্তের 
বিরুদ্ধবিষয়-গ্রতিপাদক। তদভিন্ন প্রত্যক্ষ, অন্মান ও আগম এই 
প্রমাণগুলি__চিত্তবৃত্তি ইত্যাদি যোগশান্ত্রে উক্ত পদার্থগুলি বেদান্তে উপলব্ধ 
হয় না। এই যে সব বিষয় পাতঞুল দর্শনে বণিত হইয়াছে, এগুলি 
সাখ্যদর্শনে অনুসন্ধীন করিলে পাইবে অতএৰ উভয়ের এঁক্য। স্থৃতরাং 
বেদীন্তবিরদ্ধ যৌগম্ম তির বৈয়র্থাদৌষ হইতে আমাদের ভয় নাই। আর যাহ! 
কিছু অপর দোষ যেমন আপধ্রত্বাভাব প্রভৃতি সে সবও সাংখাদর্শনের মতই | 
আর যে বেদান্ত হইতে জ্ঞের় ঈশ্বরের, জীবের, উপায়ের, উপেয়ের 
যথার্থ স্বরূপ, তাঁহা পরে পরে ব্যক্ত হইবে, জানিবে। এমতাবস্থায় “ত্রিকন্নতং 
স্বাপা সমং শরীরম্ণ ইত্যাদি শ্রতিতে যে আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগাঙ্গের 
বিধান হইয়াছে এবং মুক্তির উপায় সাংখ্য ও যোগশাম্্র হইতে জ্ঞীতব্য 
ইত্যাদি বাক্যে যে সাংখ্য-যৌগশব্দদ্বারা জ্ঞান ও ধ্যানের কথা বণিত হইয়াছে, 


তাঁহ! বেদৌক্ত জ্ঞান ও ধ্যান হইতে অন্য প্রকার জানিবে। কারণ এ সাংখ্যাদি 


শান্ত্রোক্ত প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞানরূপ জ্ঞানদ্বারা অথবা পতগ্জলি-বণিত 
যোগমার্গত্বারা মুক্তি হয় নাঁ। যেহেতু শ্রুতিগুপি অন্তরূপ মুক্তির উপায় 
বলিতেছেন_যথ| “তমেব বিদিত্বা--.সৌহমুতো ভবতি'। সেই পরমেশ্বরকে 
জানিলেই সংসার অতিত্রম করে, ব্রদ্ষজ্ঞান ব্যতীত. মুক্তির অন্য পথ নাই । 
তাহীকে জানিয়া মনন, ধ্যান করিবে। যে ব্যক্তি এই পরব্রহ্ধকে ধান 
করে, কীর্ভন করে, ভজন করে, সে অমৃতত্ব লাভ করে । আর এক কথা-_ 
সাংখা ও যোগশান্ত্রে যে যে অংশ বেদান্তের অবিরুদ্ধ, যেমন প্রকৃতি 
হইতে অন্তক্রমে মহদাদির উৎপত্তির নাম সর্গ, বিপরীতক্রমে লয়ের নাম 
প্রতিসর্গ, প্রাকৃত অংশের অসম্পর্কের নাম পুরুষের বিশুদ্ধি, যম-নিয়মাদি 
ঘোগাঙ্গগুলির ঘর্থাক্রমে অনুষ্ঠান ঈশ্বরের উপাসনারপ ফল জন্মাইয় থাকে, 
ইতাদি সেগুলিতে আমাদের কোন আক্রোশ নাই কিন্তু বিরুদ্ব-অংশ 
পরিত্যক্ত হয়। যদিও পতঞুলি ঈশ্বর মানেন দেখা যায়, কারণ তাহার স্ৃত্রেই 
আছে যথা__ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বাঁ ঈশ্বরে তক্তিবিশেষ হইতে সমাধি হয় 
এবং সমীধির ফল মুক্তিও সিদ্ধ হয়। আবার ঈশ্বরের লক্ষণেও তিনি 


২১৩ . 
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বলিয়াছেন যথা “ক্লেশকর্শববিপাকাশয়েরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ, যিনি 
অবিগ্ভা্দি পঞ্চক্লেশ, বিহিত ও নিষিদ্ধ কম্মনিচয়, বিপাক অর্থাৎ কম্মের 
পরিণাম উৎকৃষ্ট নীচার্দি জাতি, আয়ু, ভোগ, আশয়, কশ্মের বাসন 
(সংস্কার ) সেগুলি দ্বারা কোন কালেই সংস্ষ্ট নহেন, সেই পুরুষ 
রিশেষ ঈশ্বর-পদবাচ্য। ইত্যাদি স্ত্র-বচনা হেতু আপাতত: ঈশ্বরবাদী মনে 
হইলেও মোহবশতঃ এইরূপ বলিয়াছেন, এই কথা পণ্ডতিতগণ বলিয়া 
থাকেন। গৌতম (ন্তায়দর্শন-কর্ত] ) কণাদ ( বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা ) 
প্রভৃতিও ঈশ্বরের মায়ায় মোহিত হইয়া বেদান্ত-বিরদ্ধ মতবাদ প্রচার 
করিয়াছেন ; সেগুলিরও নিরাকরণ শ্যত্রকার পরে-করিবেন । সেই সব বিজ্ঞ 
দর্শনকারের বিভ্রান্তি কোনও ক্ষেত্রে নিজের উপর সর্বজ্ঞতাভিমানে বদ্ধিত 
হওয়ায় শ্রহরির মায়াবশতঃ, কখনও ভগবদিচ্ছায় অর্থান্তর-বিষয়ক জানিবে । 
যোগদর্শন ঈশ্বরাদি স্বীকার করিয়াছেন, সেজন্য আবও বেদান্তবাক্যে ব্রহ্ধ- 
সমন্বয-বিষয়ে সন্দেহার্ধিক্য হইতে পারে, তাহার নিরাসের জন্য এই 
সুত্রটিদ্বার সাংখ্য-দর্শনের অতিদেশ অর্থাৎ সাম্য দেখাইলেন। হিরণ্যগর্ত- 


, রচিত যোগন্ম্‌ তিও এই অধিকরণদ্বার! নিরাকৃত হইল জানিবে ॥ ৩। 


সুম্মমা। টাকা_এবং প্রাপ্তে তন্সিরাসায়াহ এতেনেতি। যোগম্ম তির- 
পীতি। যমনিয়মাগ্্টাঙ্গযোগপ্রমাণভূতাপীতি ভাবঃ। অন্তাঃ সেশ্বরত্বেখপি 
কুটিলকাপিলযুক্তিজালজস্বালবিলিপ্রত্বেন প্রধানস্বাতন্ত্া ঘ্যক্রে বৈদি কসিদ্ধাস্তানু- 
গত্যা পরেশানিবূপণাচ্চোপেক্ষ্যাসাবিতি তন্গিরাসায়াতিদেশোইয়ম্‌। কিঞ্চ 
প্রত্যক্ষাদীতি। পতঞ্জলিনা কপিলমন্ুম্মূত্য চিত্রস্ত পঞ্চবৃত্তয়ঃ কথিতা: 
প্রমাণবিপর্য়বিকল্পনিদ্রাম্মতয় ইতি। তাস্থ প্রমাণরূপায়াশ্চিত্তবৃত্তেল ক্ষণ- 
যুক্তমূ। প্রত্যক্ষানগমানাগমাঃ প্রমাণানীতি । ন হেতে চিত্ববৃত্তিত্বেন বেদেষু- 
পলভ্যন্তে। চক্ষুরাদীন্দরিয়পঞ্চকং খলু মনোবজ্জীবস্ত করণং তেষুপলভ্যতে। 
অহ্নমানমপি জ্ঞানমেব তশ্ত তৈরত্যুপগম্যতে । আগমশ্চ শব এব নভোগুণঃ | 
বেদলক্ষণঃ শব্স্ত ভগবন্নিঃশ্বসিতমেব। তস্ত বা এতস্ত নিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃথেদ 
ইত্যাদি শ্রুতেঃ। বিপর্ধয়ম্ম তী চ জ্ঞানবিশেষাবেব ন তু চিত্তবৃত্তী। 
চিন্বং খলু জ্ঞানং ব্যনক্তি ইতি শ্রোতঃ পন্থাঃ। কিঞ্চ জ্ঞানমাত্রত্বং পুংসোহ- 
ভ্যপগতম্‌। দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপশ্ত ইতি তৎস্ত্রাৎ। 
দৃশিমা্রশ্চিন্নাত্রঃ ত্রষ্টা। পুরুষঃ মাত্রশব্দন ধর্দরধর্মিভাবনিরাসঃ | স শুদ্ধোহপি 
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৩২ 
পরিণামাভাবেন স্বপ্রতিষ্ঠোহপি প্রত্যয়ানুপস্তঃ বিষয়োপরক্ে বুদ্ধিতত্বে সঙ্ভিধি- 
মাত্রেণ ভ্রষ্্ত্ং তজতীতার্থঃ। তচ্চৈতদবৈদিকং বেদে ধন্মিত্বেন তস্য 
নিরূপণাদিতি। অন্তচ্চ প্রার্থদিতি। ন চাগ্তত্বব্যপাশ্রয়েত্যা দিপূর্বাধিকরণো- 
ভরমতরাপি বোধ্যমিত্যর্থ:। ষর্তিতি। ইঈশ্বরধাথাত্মাং বেদান্তেমু দৃষ্টম্‌ অবি- 
চিন্তযাত্মশক্তিনিত্যানন্দচিদ্িগ্রহো. মধ্যম এব বিভুনিত্যাধিষ্ঠানপার্ধদ- 
লীজমানো নিত্যাসংখ্োয়কল্যাণগুণঃ স্থান্থরূপয়া শ্রিয়া বিশিষ্টঃ স্থায়ত্ত- 
প্রধাঁনক্ষেত্রজ্ঞানুপ্রবেশনিয়মনকৃৎ স্বসঙ্কল্পেনৈব ন্ববিলক্ষণজগন্জপ: শ্য়মবিকারী 
ভজনানন্বহেতুরীশ্বর ইত্যেতৎ। জীবযাথাত্ম্যঞ্চ জ্ঞানরূপো৷ জ্ঞানাদিগুণকঃ 
পরমাণুজীবোহরিবৈমূখ্যাহদ্ধঃ তৎসান্দুখ্যাত্ত, মোক্ষপ্ণাপ্পোতীত্যেতৎ। উপায়- 
যাথাত্মঞ্চ তত্বজ্ঞানপূর্ব্বকং হ্ু্পাঁসনমেব মোচকমিত্যেতৎ। উপেয়- 
ঘাথাত্মঞ্চ ছৃঃখাত্যন্তনিবৃত্তিপূর্বকমানন্বত্রক্ষসন্দর্শনমিত্যেতদিতি । তদুক্তেন 
তৎম্মত্যুক্তেন। কিঞ্চেতি। তত্বানাং ক্রমেণ সর্গো বুাতক্রমেণ প্রতিসর্গঃ। 
প্রারতাংশস্তাম্পর্শঃ পুংসাঁং বিশুদ্ধিঃ। যমনিয়মাদিযোগাঙ্গ ক্রম ঈশোপান্তি- 
ফলহেতুরিত্যাদি যোহংশস্তত্র তত্রাবিরুদ্ধ সোহম্মীভিঃ স্বীক্রিরতে । 
বিরুদ্ধোহংশস্তাজ্যতে । স চ ক্ফুট এবেত্যর্থঃ। যদ্ঘপীতি। এষ পতঞ্তলিঃ | 
ঈশ্বরেতি। ঈশ্বরশ্য প্রপণিধানাত্বশ্মিনি ভক্তিবিশেষাৎ সমাধিস্তৎফলঞ্চ 
সিধাতীতি স্থগমোপায়োহয়মিত্যর্থ: । ঈশ্বরঃ কিংস্বরূপ ইত্যাহ ক্লেশেতি। 
কিশ্স্ত্যাভিরিত্যবিদ্যাদয়ঃ ক্রেশাঃ কম্ঘাণি বিহিভপ্রতিষিদ্ধব্যামিশ্রাণি বিপচ্যন্ত 
ইতি বিপাকা জাত্যামুর্তোগাঃ কণ্মফলানি আফলবিপাকাৎ চিত্তভূমৌ শেরত 
ইত্যাশয়। বাসনাখ্যাঃ মংস্কারান্তৈস্বিধু কালেষু অপরামৃষ্টোহসংস্ষ্ঃ পুক্ুষ- 
বিশেষ ঈশ্বর ইত্যর্থ:। অন্যেভ্যঃ পুরুষেভ্যো বিশিক্যত ইতি বিশেষঃ। 
ঈশ্বর ঈশনশীলঃ | সঙ্কল্পমাত্রেণেৰ নিখিলোদ্ধরণক্ষম ইত্যর্থঃ। গৌতমা- 
দয়োহপীত্যাদিনা। কণভুক্প্রভৃতেগ্রছপম্‌। বিজ্ঞানামিত্যাদি। কচিন্সায়াদি- 
শান্রে। হরের্মায়য়েতি। যে হি বিজ্ঞ্মন্তাঃ শ্রুতৌ প্রতীতানরথানন্তথা 
কল্য়স্তঃ ন্বকপোলকল্িতান্‌ সিদ্ধান্তান্‌ প্রকাশয়স্তি তে হি কিল হরের্ীয়য়া 
বিষৃঢাঃ সন্তস্তথা জল্লস্তীতি শ্রতিস্তাঙগিন্দতি। কাঠকে পঠ্যতে_ 
“অবিদ্ায়ামন্তরে বর্তমানাঃ, স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতন্মন্তমানাঃ | দংজ্রম্যমানাঃ 
পরিষস্তি মুঢা অদ্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধা” ইতি। অস্যার্থঃ | অবিস্ঠাক়া- 
মন্তরে অজ্ঞানগর্তে বর্তমানাঃ স্থিতাঃ স্বয়ং ধীরাঃ প্রজ্ঞাবস্ত: পণ্ডিতশ্মন্তমানাঃ 
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সর্বশাস্নিপুণা বয়মিত্যভিমাঁনিনঃ দংদ্রম্যমানাঃ অতিকুটিলামনেক বিধাং 
মতিং গচ্ছন্তঃ ৷ ক্ফুটার্থমন্যৎ। মাধ্যন্দিনাশ্চ পঠন্তি--“ন তং বিদাথ য ইমা 
জজান অন্যদ্যুক্মাকমন্তরং বভূব। নীহারেণ প্রাবৃতা জল্লাশ্চাহ্ুতৃপ 
উকৃথশাসশ্চরন্তি”গ ইতি। অস্তার্থঃ। হে জল্লাস্তাফ্কিকাঃ হে উক্থশাস: 
কর্মঠাঃ যুয়ং তং ন বিদাথ ন জাশীথ। তং কম্‌ ইত্যপেক্ষ্যাহ_-যো 
হরিরিমাঃ প্রজাঃ জজান উৎপাদয়ামাস। কুতো ন জানীমন্তত্রাহান্যদিতি । 


ুদ্বাকমন্তরং চিত্রমন্তদ্বিপরীতং বভূব। কেন তদ্বৈপরীত্যমভূত্ততাহ 
নীহারেণেতি । তমসাহজ্ঞানেনেত্যর্থঃ। অতো! ভবস্তোশুপি অস্থৃতৃপশ্চরস্তি 
প্রবর্তন্ত ইতি। কচিত্বিতি পাতঞ্চলাদিশাস্ত্রে। ততন্তেচ্ছয়েতি। তেনা- 


শেষাঁধিকারিণাং হরেরিচ্ছয়া বিমোহঃ স্থচিতঃ। স চ কচিত্তত্বসিদ্ধান্ত- 
পরিষ্কারকঃ কচিত্রললীলাপোঁষকশ্চ বোধ্যঃ | ননু ব্রহ্ষণা কৃতয়া যোগন্ম ত্য 
বেদান্ত! ব্যাখ্যেয়াঃ সন্ভ স খলু সর্ববেদবিদ্বন্দ্য ইতি চেত্তত্রাহ হিরণ্যেতি। 
সোহপি তদিচ্ছয়া বিমোহিতস্তথা জজল্পেতি ভাবঃ ॥ ৩॥ 

_ ট্টীকান্থুবাদ__'যোগন্মতিরপি প্রত্যাখ্যাতা” ইতি-_যদ্িও সেই স্মৃতি 
ষম-নিয়ম-আসন-প্রাণাঁয়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধিরূপ অষ্টাঙ্-সমন্বিত, 
তথাপি এই অভিপ্রায়_এই যোগম্মৃতি সেশ্বর বাদ হইলেও কুটিল 
কপিলোক্তিরূপ জন্বাল ( শৈবাল ) ছারা বিলিপ্ততা-নিবন্ধন, প্রধানের 
স্বাতন্ত্যভাবে স্ষ্টিকারণতার সমর্থন এবং বৈদিক সিদ্ধান্তাজসাওরে পরমেশ্বরের 
অনিরূপণহেতু উহাও উপেক্ষণীয়। এই অভিপ্রায়ে সাংখ্যশান্ত্ের মত 
প্রত্যাখ্যেয় বলিয়া অতিদেশ করিলেন। আর এক কথা- প্রত্যক্ষা্দি 
ইত্যাদদি_-পতঞ্জলি সাংখ্যস্মতি অগ্ছদরণ করিয়! চিত্তের পাঁচটি বৃত্তি বলিয়াছেন, 
যথা প্রমাণ, বিপর্ধযান, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। তাহাদের মধ্যে প্রমাণরূপা 


চিত্ববৃত্তির লক্ষণ বলিয়াছেন-_-প্রত্যক্ষাহ্ছমানাগমাঃ প্রমাণানি প্রত্যক্ষ, অনুমান 


ও শব্খ--এগুলি প্রমাণ ( প্রমাজ্ঞানের কারণ )। কিন্তু বেদে প্রত্যক্ষাদদিকে 
চিন্তবৃত্তিক্পে অবগত হওয়া যাইতেছে নাঁ। সেখানে দেখা যায়-_চক্ষুঃ) 
কর্ণ, নাপিকা, জিহবা, ত্বক-__এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় মনের মত জীবের জ্ঞানের : 
করণ। অন্মানও জ্ঞানবিশেষ, ইহ তাহার প্রমাণরূপে স্বীকার করিতেছে । 
এবং আগম-_ইহা! শব্দই, তাহা আকাশের গুণ, কিন্ত বেদাত্মক শব্দ ভগবানের 
নিংশ্বাম। যেহেতু শ্রুতি আছে-_-“তস্ত বা এতন্য নিঃশ্বসিতমেতদ-****" 

৩ 0. | 
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সামবেদ” ইতি। সেই এই পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসন্থরূপ এই খগবেদ, 
যজুর্ধেদ ও সামবেদ ইত্যাদি বিপর্ধায় ( সন্দেহ, ভ্রম) ও ম্মৃতি-_ এগুলি 
জঁনবিশেষ, চিত্তের বৃত্তি নহে । কেননা, শ্রুতি-সিদ্ধান্তে আছে- চিত্ত 
( অস্তঃকরণ ) কেবল জ্ঞানকে প্রকাশ করে, আর এক কথা পুক্ুষ ( সা ) 
জ্ঞানমাত্রম্বরূপ ইহা তাহারা স্বীকার করিয়াছেন, যথা তদীয় হ্ত্র '্্রষ্ট 
দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যর়ানুপত্তঃ রষ্টা- পুরুষ, দুশিমাত্রঃ__কেবল চিন্মাত্র, 
মীত্র-শবের দ্বারা এই ধর্দধশ্মিভীৰ শিপাক্কত হইল । সেই পুরুষ তদ্, 
পরিণামহীন, নিব্বিকার এজন্য ত্বপ্রতিষ্ঠ__স্বরূপেস্থিত হইলেও 'প্রত্যয়াঈপন্ঠঃ 
শব্দীদি-বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধিতত্বে তিনি সন্গিধিমাত্রে ্রষ্ত্ব প্রাপ্ত 
হন। ইহাঁও বৈদিক নহে, যেহেতু বেদ ধন্সিরপে আত্মাকে নির্দেশ 
করিয়াছে, ধন্মস্বরূপে নহে । অন্চ্চ প্রাথৎ_আর অন্য যাহ! কিছু সে সকলও 
সাখ্য স্মৃতির মত অর্থাৎ আধ্ত্ব-পরিহারাদি পূর্বাধিকরণৌক্ত তাহাঁও 
এখানে জানিবে। ন্ত। বেদান্তবেগ্য "1 যাথাত্যং__যাথাত্মং ঈশ্বরের 
য্থাযথন্বরপ- বেদান্ত দৃষ্ট হয়, সেই যাথাত্ময চাঁরি প্রকার, বেদান্তের প্রতিপাদ্য 
_ যথা ঈশ্বর-যাঁথাত্ম্, জীব-যাথাত্ম্য, উপায়-যাথাত্ম্য ও উপেয়-যাথাত্ম্য | 
তন্মধ্যে ঈশ্বর-যাথাত্ম্য যথা বেদাস্তে বণিত আছে__যেমন অচিস্তনীয় আত্ম- 
শক্তিসম্পন্ন, নিত্যানন্দ চিদ্ছিগ্রহ, ইনি মধ্যম পরিমাণবিশিষ্ট হইলেও বিভু; 
নিত্যাধিষ্ঠানসম্পন্ন পার্ধদগণের মধ্যে বিরাজমান, নিত্য অসংখ্যেয় কল্যাণ- 
গুণধারী, নিজের অন্ুরূপা শ্রী-সম স্বিত, নিজের অধীনেস্থিত প্রকৃতি, ক্ষেত্রজ্ঞ 
মধ্যে প্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণকারী, নিজ সন্কর্রমাত্রেই স্বভিনন জগদাকারে পরিণত, 
স্বয়ং নির্বিকার, ভক্তের তজনানন্দদাঁতা ঈশ্বর, ইহাই ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ । 
জীব-যাথাত্ধ্য যথা_জীবৰ জ্ঞীনম্বূপ এবং জ্ঞান গ্রভৃতি বিশেষ গুণসম্পন্ন 
পরমাণু পরিমাণ, হরির বিমুখত। হইতে বদ্ধ হয়, আবার ঈশ্বর-সাম্মুখ্য- 
বশত; মুক্তি প্রাঞ্চ হয় ;__এই তৰ। উপায়-যাথাত্ময যথা__তত্বজ্ঞানপূর্ববক 
প্রহরির উপাসনা ইহাই মুক্তির উপায়, ইহা উপায়-ফাথাত্ম্য । উপেয়- 
যাথাত্ম-_ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিপূর্বক আনন্দময় ব্রদ্ষের সাক্ষাৎকার, 
__ইহাই উপেক্ষ-্বরূপ। “তিদুক্তেন যোগবআ্নাসেই পাতঞ্ল-স্থতি- 
বর্ধত যৌগমার্গ দ্বারা । “কিঞ্চ যোহংশোহনয়োবিত্যাদি-_সর্গ অর্থাৎ 
তত্বগুলির মহদাঁদিক্রমে উৎপন্তি, প্রতিসর্গ অর্থাৎ প্রলয় ঘথা--বিপরীতক্রমে 


(শেষ কার্্ের পূর্ববত্তী কারণে লয়ক্রমে ) কার্য্যের কারণে লয়। 
প্রারৃতাংশের অসম্বন্ধই পুরুষের বিশ্ুদ্ধি। যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গগুলির 
ক্রমিক অনুষ্ঠান, ঈশ্বরের উপাসনারূপ ফলের কারণ ইত্যাদি যে যে অংশ 
বেদান্তের সহিত অবিরুদ্ধ তথায় তথায় বণিত আছে, সে সব আমরা! হ্বীকাঁর 
করি। কিন্ত বিরুদ্ধ অংশ ত্যাগ করি। তাহা স্পষ্টই আছে। ্যগ্পি এষ£»__ 
এই পতঞ্জলি, ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা" এই স্থত্রে- ঈশ্বরের প্রণিধান অর্ধাৎ তাহার 
উপর ভক্তি বিশেষ হইতে সমাধি ও মুক্তি সিদ্ধ হয়; অতএব এই উপায় 
অতি স্থগম এই তাত্পর্ধয। অতঃপর ঈশ্বরের স্বরূপ কি? তাহা বপিতেছেন 
_-ক্লেশকম্মেতি? স্তর দ্বারা । যাহার দ্বারা জীব কষ্ট পায়, তাহাঁকে ক্লেশ বলে, 
ক্রেশ পাঁচপ্রকার-অবিষ্া, অন্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। কর্ম অর্থাৎ 
বিহিত, নিষিদ্ধ ও মিশ্রিত কম্ম। বিপাক শব্দের অর্থব_যাহা কন্মের ফলরূপে 
পরিণত হয়, সেই কম্মকল; যথা জাতি, আঁঘুঃ ও ভোগ । ফল-পরিণাম 
যাবৎ না হয় তাবৎ চিত্ত-ভামিতে” নিল'ন থাঁকে বলিয়া আশয়ের নাম বাসনা 
বা সংস্কার, সেই অবিষ্ভাদি দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান তিনকালেই অসংস্পৃষট 
'__অনাক্রান্ত পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর। অন্যান্ত আত্মা হইতে তাহার বৈলক্ষণ্য 
আছে, এইজন্য বিশেষ বলা হইল। স্বর শবের অর্থ নিয়স্তা, প্রভু । 
স্বপ্পমাত্রেই যিনি সকলকে উদ্ধার করিতে সমর্থ | “গোৌতমাদয়ঃ_এই পদছাবা 
কপাদ প্রভৃতিরও গ্রহণ জাপিবে। 'বিজ্ঞানামিত্যাদি'-_কচিৎ-মায়াদিশান্ে, 
হবেরায়য়া_-শ্বীহরির মায়। দ্বারাই | ধাঁহারা নিজেকে বিজ্ঞ মনে করিয়া শ্রুতিতে 
বোৌধিত অর্থগুলিকে অন্যরূপে কল্পনা করিয়া স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত প্রকাঁশ 
করেন, তাহারা শ্রীহরির মায়ায় বিমোহিত হইয়া) সেই প্রকার জল্পনা করেন । 
শত তাহাদিগকে নিন্দা করিতেছেন। কাঠকোপনিষদে পঠিত হয়__ 
_আবিগ্ঠায়ামন্তরে"--*্যথাক্কীঃ।৮ ইহার অর্থ-জজ্ঞানগর্ভে স্থিত অথচ 
শিজেকে গ্রজ্ঞাবান্‌ পণ্ডিত মনে করেন অর্থাৎ_আমরা অকল শান্তর জানি, 
এই অভিমানের বশীভূত হইয়া কেধল দত করেন, অতি কুটিল অনেক প্রকার 
-উপব প্রাপ্ত হইয়। অদ্ধের দ্বারা চাঁলি'ত অন্ধের মত মুঢ়ুগণ অজ্ঞান-গর্ডে 
পতিত হয়েন। অন্য অংশ স্পষ্টই আছে, ব্যাথ্যক প্রয়োজন নাই । মাধ্যন্দিন 
শাখাধ্যায়িগণ পাঠ করেন “ন তং বিদাঁথ......উক্থশাসশ্চরত্তি। ইহার 
অর্থ জল্লাঃ_ওহে তাক্িকগণ! হে উক্থশাসঃ_-কম্সিগণ ! তোমর! সেই 


যা 
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পরমেশ্বরকে জান না। তিনি কে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন-__শ্রুহরি 


যিনি এই সকল প্রজাকে উৎপাদন করিয়াছেন। কেন আমর! তাহাকে জানি 
না, তাহার কারণ বলিতেছেন-- অন্যদ্‌ যুক্মীকমন্তরং' তোমাদের চিত্ত বিপরীত 
হইয়াছে । কি কারণে বিপরীত হইয়াছে? তহুত্তরে বলিতেছেন__“নীহাবেণ 
প্রাবতা জল্লাশ্চাহৃতুপঃ? নীহার অর্থাৎ অজ্ঞানদ্বারা আবৃত্তি, অতএব 
তোমরাও অস্থতৃপঃ- প্রাণের তর্পনকারী হইয়া প্রবৃত্ত আছ। “কচিত্ত, 
তন্তেচ্ছয়ৈব কচিৎ-পাতগ্রলাদিদর্শনে | তন্তেচ্ছয়া__-মেই শ্রীহরির ইচ্ছায় 
অশেষ অধিকারীদিগের বিষুড়তা হয়, ইহা স্থচিত হইতেছে । সেই বিমোহন 
কোন স্থলে তত্ব-সিদ্ধান্তের পরিফারক, কখনও বা লীলার পোষক 
জানিবে। প্রশ্ন ত্রক্ষা। কর্তৃক প্রণীত যোগস্মতি অঙ্গসারে বেদাস্ত-বাক্য 
ব্যাখ্যা করা যাঁউক না, যেহেতু তিনি সমস্ত বেদজ্ঞদিগের পৃজনীয়, অতএব 
অতি আপঞ্চ, প্রমাণ পুরুষ। তাহার উত্তরে বলিতেছেন__“হিরণ্যগর্ত- 
কৃতাপীত্যাদি'-_হিরণাগর্তও শ্রুহরির ইচ্ছায় বিমোহিত হইয়া সেইরূপ জল্পনা 
ককিয়াছেন_ এই অভিপ্রায় ॥ ৩॥ 


সিদ্বান্তকণ_কেহ যদি এইরূপ পূর্ববপক্ষ করেন যে, আচ্ছা, সাংখ্যম্মৃতি 


বেদবিরুদ্ধ বলিয়া তদন্ুমীরে বেদাত্তের ব্যাখ্যা না হউক, কিন্তু পতঞ্জলির 
যোগশাস্ত্র তে! শ্রতির অন্থগত $ কারণ কঠাদি বিভিন্ন শ্রুতিতে বনুল্ক্ষণ ও 
প্রমাণাদি দ্বারা ইহার সমর্থন পাওয়া যায়, যথা_-“তাং ষোগমিতি মন্যত্তে 


(কঠ ২৩১১) পবিষ্ভামেতাং যৌগবিধিধ” (কঠ ২৩১৮) পত্রিরুন্নতং 


স্থাপ্য সং শরীরংগ ( শ্বেতাশ্বতর ২৮) তৎ কাঁরণং সাংখ্যযৌগাধিগম্যং” 
( শ্বেতাশ্বতর ৬১৩) ইত্যা্দি। অতএব পূর্বেবীক্ত সমন্বয় পরিহার করিয়! 
ভগবান্‌ পতঞ্জলি খষির রচিত যোগম্মতির অন্থগতরূপেই বেদাস্তের ব্যাখ্যা 
কর! হউক, পূর্ববপক্ষীয় এইরূপ আক্ষেপের মীমাংসার্থ সুত্রকার বর্তমান সুত্রে 
বলিতেছেন, _সাংখ্যম্ম্তির প্রত্যাখ্যানের ছারা যোগস্মৃতিও প্রত্যাখ্যাত 
হইয়াছে, জানিতে হইবে। কারণ সাংখ্যস্মুতির স্যায় যোগম্মতিও বেদ- 
বিরুদ্ধ। সেই বেদ্বিরুদ্ধ যোগন্মৃতির ছারা বেদান্ত ব্যাখ্যাত হইলে 
বেদান্থগ মন্বাদিস্মৃতিসকল একেবারেই বার্থ হইয়া যায়, সে কারণ 
যোগম্মূতির দ্বারা বেদান্ত ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। যোগম্মূতি যে 


২১৩ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ৩৭ 
সাংখ্যন্ম তির ন্যায় বেদবিরুদ্ধ, তাহা ভাত্তকার তাহার ভাস্তে ও টাকায় 
বিস্তারিতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। মূল কথা এই যে, সাংখ্যের স্যাঁসস 
যোগস্মতিও প্রধানের স্বতন্ত্র জগৎ্কারণতাবাদ স্থাপন করিয়াছেন । আরও-_- 
ঈশ্বর ও জীব সম্বন্ধে উভয়ই চিন্মীত্র ও বিভু; যোগ হইতেই মুক্তি লাভ হয়, 
ইত্যাদি বেদবিরুদ্ধ বহু বিষয় প্রতিপাদ্ন করিয়াছেন। বেদাস্তে যেপ 
ঈশ্বর, জীব, উপায় ও উপেয়ের যথার্থস্বরূপ প্রতিপাদিত, যোগম্ম তিতে 
সেরূপ বর্ণন নাই অধিকম্ত আসনাদি যোগাঙ্গ-বিধান ও মুক্তির উপাক্ররূপে 
সাখ্য ও যোগশান্ত্ব বণিত জ্ঞান ও ধ্যান বেদবিহিত নহে, তাহা অন্য 
প্রকারই । শ্রুতিতে পাঁওয়া যায়, “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি” ( শ্বেতাশ্বতর 
৩৮) “তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বীত ব্রাহ্মণ:”--(বৃহদীরপ্যক-5191২ ১) 
ইত্যাদি শ্রুতি-বর্ণিত মোক্ষোপায় কিন্তু পৃথক্‌, স্তরাং উভয় স্মৃতির মধ্যে ষে 
অংশ অবিরুদ্ধ, তাহা! স্বীকার করা যাঁয় কিন্তু বেদবিকুদ্ধাংশ অবশ্যই পরিহার 
করিতে হইবে। ইহাদের ন্যায় গৌতম, কণাদাদিও ঈশ্বরের মায়ায় মোহিত 
হইয়া বেদান্ত-বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। তাহাঁও হ্ুত্রকার পরে 


, খণ্ডন করিবেন। ইহারা নিজদিগকে সর্বজ্ঞ অভিমান কবিয়! শ্রুতির অর্থান্তর 


কল্পনা করিয়া স্বকপোলকন্পিত মতবাদ ঈশ্বর-মায়া-বিমোহিতরূপেই প্রচার 
করিয়াছেন। এ-বিষয়ে কঠ উপনিষদেও (১1২৫) পাওয়া যায়,_-“অবিদ্যায়া- 


অন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ” (মুগডকও ১২৮-৯)। পাছে যোৌগ-দর্শনে 


ঈশ্বর" স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া, ক্রক্ষ-সমন্বয়-বিষয়ে অধিক আশঙ্কা উখিত 
হইতে পারে, এই মনে করিয়1 তাহ নিরসনের জন্য এই স্থত্রটিকে সাংখ্যদর্শনের 
অতিদেশ অর্থাৎ সাম্য দেখাইয়াছেন। এমন কি, হিরণ্যগর্ত-বির চিত 
ষোগদর্শনও এ-স্থলে নিরাকৃত হইল, বুঝিতে হইবে। 


আচার্য্য প্রীশঙ্করও বলিয়াছেন, বেদীস্ত-বাক্য ভিন্ন অন্য উপাঁষে তত্জ্ঞান 
হইতে পারে না । যেমন তৈত্তিরীয়কে পাওয়া যায়,_“ন অবেদবিদ্‌ মন্গুতে 
তং বৃহস্তং” | 


আচার্য্য শ্রীরামানথজও বলেন, “ষোগদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হইলেও উহাতে 


 বেদবিরুদ্ধ অনেক সিদ্ধান্ত আঁছে, সেজন্য উহা! সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা 


যায় না।” 


৩৮ বেদাস্তস্ৃত্রম্‌ ২১৩ 


শ্রীমভ্ভীগবতেও পাই,__ 
“যৎপাঁদপক্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা 
কম্মীশয়ং গ্রথিতযুদ্‌গ্রথয়ন্তি সন্তঃ | 
তদ্বন্ন বিক্তমতয়ো ঘতয়োহুপি কুদ্ধ- 
শ্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাগদেবম্‌॥ 
কচ্ছে! মহানিহ ভবার্ণবমপ্রবেশাং 
ষড় বগনক্রমস্থখেন তিতীবরষন্তি | 
তৎ ত্বং ভরেভগবতে? ভজনীয়মজ্ঘিং 
কজোডুপং বাসনমু্তর ছুশ্তবার্ণম্‌ ॥৮ ( ভাঁঃ ৪২২।৩৯-৪০ ) 
অর্থ খাভন্ত গণ শ্রভগবানের পাদপদ্মের পত্রধদুশ 'র্ুলি সকলের কান্তি 


ভক্তির সহিত স্মরণ করিতে করিতে যেরূপ কন্মবামনাময় হদ্রয়-গ্রন্থিকে 
অনায়াসেই ছেদন করেন, ভক্তিরহিত নিব্বিষ় যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণকে 


সংযত করিয়াও তদ্রপ ছেদন করিতে সমর্থ হয় নাঁ। অতএব ইন্দ্রিয়- 


নিগ্রহাদির চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বাস্থদেবের ভজন কর | 
ইক্জরিয়াদি-নক্র-মকরে পরিপূর্ণ এই সংসার সমুদ্রকে যোগাদি দ্বার] যাহার 
উত্তীর্ণ হুইবার বামনা করেন, ভবসমৃদ্র-তরণে নৌকাসদুশ ভগবদাশ্রয় 


বিনা তাহাদের অতান্ত ক্লেশ হইয়া থাকে । অতএব হে বাঁজন্,। আপনিও 


সেই ভজনীয় ভগবানের পাদপন্মকে নৌকা করিয়া এই ব্যসন-সম্কুল সুদুস্তর 
ভবপমুদ্র উত্তীর্ণ হউন । 


শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া ষাঁয়,_- 


“যমাদ্দিভির্ধে'গপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ | 
নুকুন্দসেবয়। যদ্ধৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥” ( ভাঃ ১1৬।৩৬ ) 


আরও পাওয়া যায়, 


“যু্ধানানামভক্ঞানাং প্রাণায়ামাদিভির্শন: | 

অক্ষীণবাসনং ব'জন্‌ দৃশ্যতে পুনকুখিতম্‌ ॥ ( ভাঁঃ ১০।৫১।৬০ ) 
“অন্তরায়ান্‌ বদক্ত্যেতান্‌ যুগ্ততো যোগমুত্তমম্‌। 

ময় সম্পন্ভমানস্ত কালক্ষেপনহেতবঃ ॥” (ভাঃ ১১।১৫।৩৩ ) 


শে শতশত হযে পাপ এস. ক ক  ন ৪- 
"শা জজ ্ হত 5৪৩ ৩58১০ 01ত ত শ *ি হকিদ ॥ তা হত তি দত শিশির? রি টন 108: 
মন বি. 8 সত 22217 নি 7: চা নি ূ এন কাত দি 244 
50524258৮:2৮58, নন এ চি হু শেরে ৮: ০১ প১৮৮ রশ 


শনির লে স্রাান লালে পরা 
ঘরদোর ৮ ॥ নে 
শা শত নিল দি 

৩ বি পে একি গ তল 


1 উকি হি 
টিক টি 


পয ররর 
দল টিম 


হত তপতি 


তি কাত 


বুনে 


উট 
এইননী রি 0লতত ঘর টি িলেলা 


২191৩ বেদাস্তস্ত্রম্‌ 


«ন সাধয়তি মাং যৌগে। ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।” 
( ভাঃ ১১১৪।২০ ) 


শ্রী হাপ্রভূও বলিয়াছেন, 


১এজ্ঞান-কর্ম-যোগ-ধর্মে নহে রু্ণ বশ। 
রুষ্ণবশ হেতু এক প্রেমভক্তিরস ॥” ( চৈঃ চঃ আঃ ১৭৭৫ ) 


এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীমন্ভাগবতের যমরাজের উত্তিটিও আলোচ্য । 


“প্রায়েণ বেদ তদ্দিদং ন মহাঁজনোহয়ং 

দেব্য। বিমোহিতমতিবত মাঁয়য়াল্ম্‌। 

্র্যাং জড়ী কুতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং 

বৈতানিকে মহতি কন্মরণি যুজযমানঃ |” € ভাঁঃ ৬৩1২৫ ) 


শীচৈতন্তভাগবতেও পাই, 


“মুদ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায় 
ছাঁড়িয়। কের ভক্তি অন্য পথে যায় ॥ 


শ্রীল তক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশেও পাই,- 


“মন, যোগী হ'তে তোমার বাঁসনা । 

যোগশাস্্অধ্যয়ন, নিয়ম্-য্ম-সাঁধন, 
প্রাণায়ামঃ আসন-রচনা ॥ 

প্রত্যাহার, ধ্যানঃ ধৃতি, সমাধিতে হ'লে ব্রতী, 
ফল কিবা হইবে বল না। 

দেহ-মন শুষ্ক করি”, রুহিবে কুম্তক ধরি', 
ব্রদ্ধাত্সত! করিবে ভাবনা ॥ 

অষ্টাদশ সিদ্ধি পাবে, পরমার্থ ভুলে যাবে, 
এশ্বধ্যাদি করিবে কামনা । 

স্থল জড় পরিহরি?, স্যক্ম্েতে প্রবেশ করি', 
পুনরায় ভূগিবে যাতনা । 


৪০ _বেদাস্তসুত্রম্‌ ২38. 


আত্মা নিত্য শুদ্ধ ধন, হরিদাস অকিঞ্চন, 
যোগে তার কি ফল ঘটন1। 
কর ভক্তিযোগা শ্রয়, না থাকিবে কোন ভয়, 
সহজ অন্ত সম্ভাবনা ॥ 
বিনোদের এ মিনতি, ছাড়ি অন্য ফোগগতি, 
কর? বাঁধাকুষ্ণ*আরাধনা ॥ 
( কল্যাণকল্পতরু )॥ ৩ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম্-তদেবং সাংখ্যাদিস্ম ত্যোবেদবিরুদ্ধত্বেনা- 
নাপ্তত্বে নির্ণাতে বেদেইপি তছ্িরোধিনঃ কেচিংসাংখ্যাদয়; সংশয়ীরন্‌। 
তৎপরিহারায়েদমারভ্যতে । তত্রৈবং সংশয়ঃ। বেদোহপ্যনাপ্তো ন 
বেতি। তত্র “কারীর্ধ্যা যজেত বৃষ্টিকাম” ইত্যাদি শ্রুতুযুক্তে কারী- 
ধ্যাদিকর্্মণ্যনুিতেইপি ফলানুপলব্ষেরনাপ্ত ইতি প্রান্তৌ_ 


অবতরণিকা-ভীষ্যানুবাদ-_অতএব এই প্রকারে সাংখ্য ও যোগশাস্ত্ের 


বেদবিরুদ্ধতা-নিবন্ধন অপ্রমাণত্ব নিশ্চিত হইবার পর বেদবিরোধী কোন 
কোনও সাংখ্যবাদী বেদেও সংশয় করিতে পারে, তাহার নিরাসের জন্য 
এই প্রকরণ আরস্ত হইতেছে । সে-বিষয়ে সংশয় এই প্রকার--ব্দে 
অনাপ্ধ না আপ্ত? তাহাতে পূর্ববপক্ষী বলেন__“কারীর্ধ্যা যজেত বৃষ্টিকামঃ” 
ৃষ্িপ্রার্থী ব্যক্তি কারীরী যাগ করিবেন-_এই শ্রুতি অন্থসারে কারীরী যাগ 
অনুষ্ঠানসত্বেও কদাচিৎ ফল না পাওয়ায় বেদ অপ্রযাণ বলিব, ইহার প্রতিপক্ষে 
সিদ্ধান্তী স্ত্রকার বলিতেছেন__ 

অবতরণিকাভাষ্য-টাকা সাংখ্যযোগন্ম.ত্যের্ধেদবিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনাদ- 
নাঞ্ত্বমুক্তং প্রাক । তছৎ উক্তফলান্ুপলভ্তাদ্েদস্যাপি তদন্ত ইতি দৃষ্টান্ত সঙ্ক- 
ত্যারভ্যতে তদেবমিত্যাি । 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকীনুবাদ-_নাংখ্য ও পাতঞ্চল দর্শনের বেদ- 
বিরুদ্ব-অর্থ প্রতিপাঁদন হেতু অপ্রামাণ্য ইহা! পূর্ব উক্ত হইয়াছে, সেই প্রকার 
বেদোক্ত ক্রিয়ার ফল প্রাপ্ত না হওয়ায় বেদেরও অপ্রামাণ্য হউক, এইক্প দৃষ্টাস্ত- 
সঙ্গতি-অনুসারে “তদেবমিত্যাদি গ্রস্থ বারা এই অধিকরণ আবব্ধ হইতেছে । 


সা পা 8 
রিবা 4 এ 
চ৩এটি 12 পাকি সিডিশি রব 15, নি এনা 


হত জল ক্র | নাহি ত 1.5 পান, এ নিজ বারররা ররর নিন . হত - ০ শে, ) রাররারিরারেরার 
ররর কর রর দ্র 
র করিত গর রিট মহা 5572777857 টি 
র . 


২1১1৪ বেদাস্তসথত্রম্‌ ৪১ 
নবিলক্ষণভ।খিকরণজ, 


হুত্রম--ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্ব্চ শব্দাৎ ॥ ৪॥ 


সূত্রার্থ_অন্ত'_বেদের, 'ন' সাংখ্যঘোগাদি স্মতির মত অপ্রামাণ্য 
নহে। কেন? “বিলক্ষণত্বাৎ্ বৈশিষ্ট্য আছে, যথ! সাংখ্যাদি-স্বৃতি জীব- 
বিশেষ ( কপিল, পতঞ্চলি প্রভৃতি ) কর্তৃক রচিত, জীব ভ্রম, প্রমাদ, 
প্রবঞ্চনেচ্ছা ও ইন্দ্রিয়ের অসামর্থা--এই চারিফোষে আক্রান্ত, কিন্তু বেদ তাহা 
নহে, উহা অপৌকুষেয়, অতএব নিত্য, সুতরাং ভ্রমাদিদৌষশূন্য, কাজেই 
উভয়ের পার্থক্য আছে । বেদ নিত্য-_-তাহার প্রমাণ কি? উত্তর_-তিথাত্ৃঞ্চ 
শব্দাৎ”, তথাত্বং-_বেদের নিত্যতা; শব্দাৎ_-শ্রুতি, স্বৃতি শব্দ হইতে অবগত 
হওয়া যায় ৪ ॥ 


গ্োবিন্দভাষ্বম._নাস্ত বেদস্য সাংখ্যাদিস্ম তিবদ প্রামাণ্যম্‌। 


, কুতঃ ? বিলক্ষণত্বাৎ জীবকণ্প্তত্বেন ভ্রমাদিদৌষচতুষ্টযবিশিষ্টায়াঃসাংখ্যা- 


দিম্মতেঃ সকাশাদেদন্য নিত্যতয়! ভ্রমাদিকর্তৃদোষশুন্তস্ত বৈশেষ্যাৎ । 
তথাত্বং নিত্যত্বঞ্চাস্ত শব্দাদবগম্যতে | “বাচা বিরূপ নিত্যয়া” 
ইত্যাদি শ্রুতেঃ। “অনাদিনিধনা নিত্য বাগুংস্থষ্টা স্বয়স্তব1। 
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ববাঃ প্রবৃত্তয়” ইতি স্মুতেশ্চ। মন্বাদি- 
স্মুতীনাস্ত বেদমূলকতবাদেব প্রামাণ্যম্‌। পূর্ধবং যুক্ত্যা নিত্যত্বমুক্তমিহ 
তু শ্রুত্যেতি বিশেষ । নন. “তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ধবস্থত খচঃ সামানি 
জভ্ভিরে। ছন্দাংসি জঙ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তম্মাজায়ত” ইতি পুরুষ- 
সক্তে জন্মশ্রবণাজ্জাতস্ত চ বিনাশাবশ্তস্তাবাধনিত্যত্বম। মৈবম্‌। 
জন্শব্দেন তত্রাবির্ভাবোক্তেঃ। অত উক্তম্__ম্বয়স্তুরেষ ভগবান্‌ 
বেদে গীতস্ত্বয়া পুরা । শিবাগ্ভা খধিপধ্যস্তাঃ স্মর্তারোহস্য ন 
কারকা” ইতি । ন চ ফলাদর্শনাদপ্রামাণ্যম্‌। অধিকারিণাং সর্বত্র 
ফলদর্শনাৎ ৷ যত্তু কৃচিত্দদর্শনং তৎ কিল কর্তরযোগ্যতয়োপ- 
পদ্ভেত। সাংখ্যাদিম্ম তীনাং তু বেদবিরোধাদেবাপ্রামাণ্যম্‌ ॥ ৪ ॥ 


৪২ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২১৪ 


ভাষ্যানজুবাদ-_-এই বেদের সাংখ্য-পাঁতঞ্ল প্রভৃতি স্বৃতির মত অপ্রামাণ্য 
নাই, কি কারণে? “বিলক্ষণত্বাৎ--বিলক্ষণতা-নিবন্ধন । কিরূপ বিলক্ষণতা 
তাহ] দেখাইতেছেন--জীবক্রগুত্েন” ইতাদি-কপিলাদি জীববিশেষ কর্তৃক 
রচিত বলিয়া ভ্রম প্রভৃতি চারিটি দোঁষযুক্ত সাংখ্যাদি স্মৃতি হইতে এই 
বেদের বিশেষত্ব আছে; যেহেতু বেদ নিত্য, সুতরাং ভ্রম প্রভৃতি দোঁষ- 
শূন্য । সেই বেদের নিত্যত্ব শব্ধ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে । যথা শ্রুতি 
বাচা! বিরূপ নিতায়া” হে বিরূপ! বিবিধরূপনম্পন্নধ অর্থাৎ বিশ্বরূপ ! 
পরমেশ্বর! তোমাকে বেদরূপ নিত্য বাঁক্য দ্বার! স্তৃতি করাও । স্বৃতিবাকাযও 
আছে যথা--“অনাঁদিনিধন। নিত্যা বাগুৎস্ষ্টা-*-প্রবৃত্তয়ঃ” | ত্বয়স্তৃ- ব্রন্ধা যে 
বাক্য প্রকাঁশ করিয়াছেন, তাহার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, স্থষ্টির প্রাবস্তে 
সেই বেদনায়ী নিত্যা বাক হইতে সমস্ত শাস্্ের প্রবৃত্তি । মন্থু প্রভৃতি স্মৃতি 
বাক্যের প্রামাণা বেদমূলকত্ব-নিবন্ধনই । যদিও পূর্ধেরে "অতএব চ শিত্যত্বম্‌ 
ইত্যাদি স্থত্রে বেদের নিত্যত্ব কীত্তিত হইয়াছে, তাহা হইলেও তথায় যুক্তি 
দ্বার! প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর এখানে শ্রুতি দ্বারা, ইহাই বিশেষ, এজন্য 
পুনরুক্তি হইল না। আঁক্ষেপ- পুরুষস্ূক্তমন্ত্রে বেদের উৎপত্তি শোন 
যাইতেছে, য্থা__“তম্মাদ্‌ যজ্ঞাৎ--.তম্মাদজায়ত সেই যজ্ঞ পুরুষ হইতে সমস্ত 
আহুতিসাধন খক্মন্ত্র ও গেয় সাম উৎপন্ন হইল, গায়ন্ত্রী প্রভৃতি ছন্দ তাহা 
হইতে নির্গত হইল। যভুর্রেদ তাহ! হইতে জন্মিল। এইরূপে বেদের জন্ম 
শ্রুত হওয়ায় এবং জন্মিলেই নাশ অবশ্ঠস্তাবী, এই হেতু বেদে অনিত্য প্রতিপন্ন 
হইতেছে। উত্তর-না, এইরূপ নহে। এখাঁনে জন্‌ ধাতুর অর্থ উৎপত্তি নহে, 
কিন্ত আবির্তাব। এই অভিপ্রায়েই স্থৃতিতে বলা আছে-শ্বযস্তুরেষ-"'ন 
কারকঃ, | এই বেদ শ্বয়ংপ্রকাশ অর্থাৎ নিত্য, ইহা ভগবান্‌ -__অশেষশক্তিশালী, 
ইহাঁকে তুমি পূর্বে বর্ণন করিয়াছ, শিব হইতে খধি পর্যন্ত মকলেই এই 


_ বেদের ম্মরণকারী, উৎপাদক কেহ নহে। যদি বল, এই সব শ্রুতিতে কোনও 


ফলের কথা শ্রুত নাই, অতএব উহাঁবা অপ্রমাঁণ, একথা বলিও না, অধিকারি- 
বোধক বাক্যে সর্বত্রই ফল অবগত হওয়া যাঁয়। যদিও কোনও কোনও 
স্থলে যেমন কাঁরীরী প্রভৃতি যাগ অচগ্ঠিত হইলেও ফুল দেখা যায় না, স্থৃতরাং 
অপ্রামাণ্য, তাঁহাও নহে 3 তথায় কর্তীর অন্সপযুক্ততা-নিবন্ধন সঙ্গতি করা 
যাইতে পারে । কিন্তু সাংখ্যাদি স্বৃতির বেদবিরুদ্ধতাহেতু অপ্রামাণ্য ॥ ৪ ॥ 


২1১1৪ বেদাস্তশ্ত্রম ৪৩ 


সূন্দম। টীকা__নেতি। ভরমাদীতি। ভ্রমঃ প্রমাদো বিপ্রলিগ্দা করণা- 
পাটবঞ্চেতি চত্বারো দোঁষা জীবেধু সম্তি। তেষু বিপ্রলিগ্মা শ্বপ্রতীতবিপ- 
রীতপ্রত্যায়নমূ। বাচেতি। “হে বিক্ষপ, হে বিশ্বব্ূপ, হে পরেশ, নিত্যয়া 
বেদলক্ষণয়! বাচা স্ততিং প্রেরয়” ইতি মন্ত্রপদার্থঃ। মন্বা্দীতি। পূর্বমিতি। 
অতএব চ নিত্যত্বমিত্যন্মিন স্থত্রে ইতি বোধ্যম। নন্বিতি। তম্মাদযজ্ঞরূপাঁৎ 
পুরুষাৎ। ছন্দাংসি গীঁয়্ত্যাদীনি। অনিত্যত্থমিতি। বেদস্তেতি জ্ঞেয়মূ। 
্বয়ভরিতি। এষ ভগবান্‌ বেদ? স্বয়স্তূণিত্য ইত্ার্থ;ঃ। যত্বিতি। কৃতায়ামপি 
কারীরধ্যাং কচিছুষ্টির্ন ভবতীতি যদ্ধষ্টং তৎ খলু কর্তূ্বজমানম্ত বৈপুণ্যা- 
দেবেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ 

টাকানুবাদ-_নেতি" স্তর, 'ভ্রমাদিদৌষচতুষ্টয়শৃন্তেতি? ভান্ঠ, ভ্রম, প্রমাদ, 
প্রতারণেচ্ছা ইন্দ্রিয়ের অপটুতা_-এই চারিটি দোষ জীববর্গে থাকে । সেই 
ফোষগুলির মধ্যে বিপ্রলিপ্পার অর্থ--নিজে যাহ বুঝিয়াছে, তাহার বিপরীত 
(উল্টা) অর্থ বুঝান। “বাচা বিরূপ নিত্যয়া” ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ-_হে 
বিরূপ! হে বিশ্ব্ূপ! হে পরেশ! পরমেশ্বর! তুমি নিত্য বাক্যছার' 


'আমার্দিগকে স্তব করাও । ইহাই মন্ত্রোক্ত পাগুপির অর্থ । মন্ধাদি স্বতী- 


নাস্ত"-পূর্ববং যুক্ত্যা” পূর্ববং-_পূর্ব্বে অতএব চ নিত্যত্বম ইত্যাদি স্তরে এই 
অর্থ বুবিবে। নি্থ তন্মাদ্‌ যজ্ঞাৎ্, সর্ধহুতঃ ইত্যাদি ইহার অর্থ-_তম্মাৎ 
যজ্ঞাৎ--সেই ষজ্ঞপুরুষ পরমেশ্বর হইতে । ছন্দাংসি-_গায়ন্্রী প্রভৃতি সাতটি 
ছন্দঃ| “বিনাশাবশ্যস্তাবাদনিত্যত্বম--বেদের অনিত্যত্য ইহা জ্ঞাতব্য | 
স্বয়ভুরেষ ভগবান্‌, ইত্যাদি এই ভগবান্‌ বেদ স্বয়স্ _স্থয়ং উৎপন্ন অর্থাৎ 
নিত্য । 'যত্ত, কচিত্তদদর্শনং_কারীরী যাগ অনুষ্ঠিত হইলেও কোন কোনও 
ক্ষেত্রে বুঠিফল দেখা যায় না,.এই যে ঘেখিতেছ, তাহা যজমানের ত্রটিবশতঃ, 
এই অভিপ্রায় ॥ ৪ ॥ 

সিদ্ধান্তকণ1-_সাংখ্যস্থৃতি ও পতগ্চলিস্থৃতি বেদবিরুদ্ধ বলিয়া নিরারুত 
হইল। এক্ষণে বেদবিবোধী কোন কোন সাংখ্যবাদী এরূপ বেদেরও 
অনাঞ্তত্ব নির্দেশ করিবার জন্য যদি সংশয় উত্থাপন করেন যে, 'ুষ্টি প্রার্থী 
কারীক্ী যাগ করিবে এই বেদ-বিধানাহ্থসারে কেহ সেই যজ্ঞ করিয়াঁও 


ফল প্রাপ্ত হয় না, এরূপ যখন দেখা যায়, তখন বেদকেই বা কি প্রকারে 


আধ, বলা যায়? এইব্প পূর্বপক্ষের সমাধানার্থ স্থত্রকার বলিতেছেন 
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যে, না, সাংখ্যাঁদি স্ৃতির ন্যায় বেদের অপ্রীমাণ্য বলা যায় না। কারণ 
সাংখ্যাদি স্মৃতি ভ্রম, প্রমাদ, করণাঁপাটব, বিপ্রলিপ্পা প্রভৃতি দৌষচতুষ্টয়- 
যুক্ত কপিলাঁদি জীব বিশেষের রচিত; আর বেদ অপৌরুষেয় ৷ স্থতরাং 
নিত্য ও দৌষনিম্ম্ক্ত | ইহা শ্রুতি ও স্থতি প্রমাণেই অবগত হওয়া যা, 
তাহা ভাষ্য ভুষ্টব্য। মন্থাদি স্থৃতি কিন্তু বেদমূলক বলিয়াই প্রমাণ । যুক্তি 
ও শ্রতি-প্রমাণে বেদের নিত্যত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে। কেহ যদি এরূপ 
পূর্বপক্ষও করেন যে, বেদ যখন যজ্জপুকুষ হইতে জন্মিয়াছে, জানিতে 
পারা যায়, তখন, তাহার বিনাঁশ অবশ্থস্তাবী বলিয়া তাহাকেও অনিত্য 
বলা যায়, তদুত্তরে ভাঁষ্কাঁর বলেন যে, এ-স্থলে জন্ম শবের অর্থ আবির্ভীব; | 
শিবাদি খবি পর্যন্ত সকলেই এই বেদের স্মরকারী, এই বেদ শ্বয়ভভূ, ইহার 
কেহ কারক নাই । যদি বল, কোন কোন শ্ররতিতে ফলের কথা নাই বলিয়া 
তাহাদের অগ্রীমাণ্য, তাহাঁও বলিতে পার না; কারণ ভাষ্যকার বলেন, 
অধিকারিবৌধক শ্রুতি মাতুই সর্বত্র ফল দর্শন করে। আর যদি বল, 
অনুষ্ঠান করিয়াও যেখানে ফল দেখা! যায় না, সেখানে অনুষ্ঠান কর্তারই 
বৈগুণাদোষে এরূপ ঘটিয়া থাকে, বিচার করিতে হইবে। অতএব বেদ 
অপৌরুষেয়, নিত্য, স্ব, ও পরম প্রমাঁণ। বেদাহুসারী স্বতি সমৃহও প্রমাণ 
কিন্ত সাংখ্যাদি স্থৃতি বেদবিরুদ্ধ ব্লিয়াই অপ্রমাঁণ । 


বেদের অপৌকুষেয়ত্ব-সম্বন্ধে শ্রতিতেও পাই, 
“অস্থ মহতো। ভূতন্ত নিঃশ্বসিতমেতদ্‌ যদৃথেদ ইতি” 


শ্ীমস্ভাগবতেও পাই, 

“বেদপ্রনিহিতো! ধর্মো হধর্শস্তদ্বিপধ্যয়ঃ | 

বেদে! নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়স্রিতি শুশ্রম 1” ( ভাঃ ৬1১৪০ ) 

আরও পাঁই,__ 

“শবত্রহ্গ সুতূর্ব্বোধং প্রাণেন্দ্িযমনোময়ম্‌। 

অনস্তপারং গন্ভীবং দু্বিগাহাং সমুদ্রবৎ |” ( ভাঃ ১১1২১1৩৬ ) 
শ্রীগীতায় শ্রীরু্ণ বলিয়াছেন, 

“বেদৈশ্চ সর্তবেবহমেব বেছ্যো বেদীস্তরুছেদবিদেব চাহম্‌।” ( ১৫।১৫ ) 
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শ্রীমহাপ্রভূর বাক্যেও পাই, 
পল্বতঃপ্রমাণ বেদ--প্রমাণ-শিরোমণি | 
লক্ষণ করিলে স্বতঃপ্রমাণতা হয় হানি?” 
(চৈঃ চঃ আদি ৭১৩২ ) 


আরও পাই,__ 
প্রভু কহে, বেদাস্তস্থত্র--ঈশ্বর বচন। 
ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারাঁয়ণ ॥ 
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব। 


ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষু এই সব ॥” 
( চৈঃ চঃ আদি ৭১০৬-১০ ) ॥ ৪ | 


অবতরণিকাভাষ্যমূ_ স্াদেতৎ “তত্বেজ এক্ষত বহু স্তাম্‌, তা 
আপ এক্ষম্ত বহুব্য স্যাম? ইতি ছান্দোগ্যে । “তে হেমে প্রাণা অহং 
শ্রেয়সে বিবদমান। ব্রহ্ম জগ্মঃ কো নো! বিশিষ্ট” ইতি বৃহদারণ্যকে 


'চ বাধিতার্থকং বাক্যং বীক্ষ্যতে তাদৃশধ্ৈব “বন্ধ্যান্ুতো ভাতি” 


ইতিবৎ অপ্রমাণমেব । এবমেকদেশাপ্রামাণ্যেনান্ম্তাপ্যপ্রামাণ্যা- 
জগৎকারণত্ং ব্রহ্ষণঃ আয়মাণং নেতি চেত্ত্রাহ__ 


অব্তরণিকা-ভাস্কানুবাদ্দ-_আপত্তি হইতেছে-_ছান্দোগ্য ও বুহদারণ্যক 
উপনিষদে ষে শ্রুতি পাওয়া যায়, তাহাতে জলাদির কর্তৃত্ব বোধিত হওয়ায় 
পরমেশ্বরের কর্তৃত্ব বাধিত হইতেছে, যথা__-“তত্তেজ এক্ষত***কো নে বিশিষ্ট 
ইতি--সেই তেজ ঈক্ষণ করিল আমি বহু হইব, সেই জল ঈক্ষণ করিল 
আমরা বনু হইব, ইহা ছান্দোগ্য শ্রুতি, ইহা বাধিত-অর্থ বুঝাইতেছে, 
যেহেতু তাহাদের জড়ত-নিবন্ধন ঈক্ষণ ও কর্তৃত্ব সম্ভব নহে, আবার 
“তে হেমে প্রাণ! অহং শ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ,ঃ কো! নো বিশিষ্ট ইতি” সেই 


এই প্রাণবায়ুগ্ুলি “আমিই শ্রেয়ের কারণ” এই লইয়া বিবাদ করিতে করিতে . 


ব্রন্ার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? 
বৃহদারপ্যকে এইরূপ কর্তৃত্-বাধক বাক্য শ্রুত হইতেছে, তাহা বাধিত- 
বিষয়ক । কেননা, জড় প্রাণ প্রভৃতির কর্তৃত্ব সম্ভব নহে। সেই প্রকার 
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তেজ প্রভৃতির কর্তৃত্ব বৌধকবাক্য “বন্ধ্যাপুত্র শোভা পাইতেছে' এই বাক্যের 
মত অপ্রমাণ, অতএব যখন বেদের কোনও এক অংশ অপ্রমাঁণ হওয়ায় 
বেদের অন্তাংশও অপ্রমাণ ;) তাহা হইলে ব্রদ্ষের জগৎকর্তৃত্ব শ্রুত হইলেও 
প্রমাণ হইবে না? পুর্পক্ষী এই যদি বলেন, তাহাতে উত্তর করিতেছেন, 


অবভরপিকাভাব্য-টীকা- স্তাদিতি। তেজোহুপামীক্ষিতৃত্বং সঙ্কল্পশ্চেত্যে- 
তদর্থকং বাক্যং বাগাদেধিবাদিত্ববোধকঞ্চ যদ্বাক্যং তদ্বাধিতার্থকং জড়েু তেষু 
তদসম্তবাৎ ইত্যাঁশয়ঃ | 

অবতরণিক!-ভাষ্যের টাকান্ুবাদ-_-অগ্নি, জলের ঈক্ষণ-কর্তৃত্ব ও জগৎ- 
স্বট্টির অঙ্কল্_-এই অর্থবোধক যে ছান্দৌগ্য শ্তিবাক্য ও ৰাক্‌ প্রভৃতির 
বিবাদকত্ুঅবোঁধক যে বৃহদারণ্যকোক্ত বাক্য, এগুলি অনঙ্গত-অর্থ প্রকাশ 
করিতেছে, যেহেতু সেই জড় অগ্থি প্রভৃতি ও বাক, প্রভৃতিতে ঈক্ষণ-বিবাদাদি 
অসম্ভব, ইহাই তাষ্পধ্য | 


হাভিয়।নে-ব্যাপছেশ।ধি করণ, 


নত্রম- অভিমানিব্যপদেশস্ত বিশেষানুগতিভ্যাম্‌ ॥ ৫॥ 


সূত্রার্থ_তু'না, অপ্রমাণ হইবে, এ শঙ্কা হইতে পারে না, তবে 
তেজ প্রভৃতির ঈক্ষণ ও সঙ্কল্প-বৌধকবাক্যের উপায় কি? উত্তরে 
বলিতেছেন-_“অভিমানিব্যপদেশঃ'-_তেজ প্রভৃতি জড়ের উদ্দেশে এ ঈক্ষণা্দির 
উল্লেখ নহে, কিন্তু সেই তেজ প্রভৃতির উপর আত্মাভিমানী চেতন দেবতাঁদিগের 
উদ্দেশে | এ কোথা হইতে পাইলে ? উত্তর__'বিশেষাঙগতিভ্যাম্-_-বিশেষ 
অর্থাৎ তেজ, গ্রাণ প্রভৃতির বিশেষণরূপে দেবতা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং 
অস্থগতি অর্থাৎ অগ্নি গ্রভৃতির বাক্‌ প্রভৃতিরূপে মুখাদির মধ্যে প্রবেশ-ক্রিয়া 
দ্র! দেবতার ঈক্ষণ, সঙ্কল্প, বিবাদাদির উল্লেখ আছে ॥ ৫ ॥ 


গোবিন্দভাব্যঘ্__তু-শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদায়। তত্তেজ ইত্যাদিব্যপ- 
দেশঃ তেজ-আছ্ভিমানিনীনীং চেতনানাং দেবতানামেব ন 
ত্রচেতনানাং তদাদীনাম। কুতঃ? বিশেষেতি। “হন্তাহমিমাস্তিআ 
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দেবতা” ইতি-_তেজোহবন্নানাং সব্ধবা হবে দেবতা অহং শ্রেয়সে 
বিবদমানাস্তে দেবাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বেতি প্রীণানাঞ্চ তত্র তত্র 
দেবতাঁশব্দেন বিশেষণাৎ ৷ “অগ্নিরবাগভূত্বা মুখং প্রাবিশদাদিত্য 
শ্চক্ষুভূ্বাক্ষিণী প্রাবিশং” ইত্যাছ্যৈতরেয়কে কাগাগ্ভভিমানি- 
তয়াগ্র্যাদীনামন্ত্প্রবেশশ্রবণাচ্চ ।  স্মৃতিশ্চ--“পৃথিব্যান্ভভিমানিন্টো 
দেবতাঃ প্রথিতৌজসঃ । অচিন্ত্যাঃ শক্তয়স্তাসাং দৃশ্যান্তে মুনিভিশ্চ 
তা” ইতি । এবং “গ্রাবাণঃ প্রবস্ত” ইত্যত্রাপি কন্মবিশেষাজ- 
ভূতানাং গ্রাবণাং বীধ্যবদ্ধনার্থা স্ততিরিয়ম। সা চ শ্রীরামকৃত- 
সেতুবন্ধাদৌ যথাবদেবেতি ন ক্কাপ্যনাপ্তত্বং বেদম্ত তেন তদুক্তং 
ব্রক্ষণো বিশ্বৈককারণত্বং সুস্থিরম্‌ ॥ ৫ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-হুত্রোক্ত তু” শব্দটি পূর্বোক্ত শঙ্কার নিরাসের জন্ত। 
“তত্তেজ এক্ষত" ইত্যাদি বাক্য যাহা বল! হইয়াছে, উহা তেজ প্রভৃতির 


, উপর অভিমানী চেতন দেবতাদের সম্বদ্ষেই, তদৃভিন্ন অচেতন তেজ প্রভৃতির 


সম্বন্ধে নহে। কি কারণে? তাহা বলিতেছেন_-বিশেষান্গগতিভ্যাম্‌”। 
হুত্তাহমিমান্তিশো দেবতা” ইতি মহাশয়! আমি (প্রাণ), আর এই তেজ 
প্রভৃতি দেবতার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এই শ্রতিতে তেজ প্রভৃতিকে দেবতা 
বলিয়া বিশেষিত করা হইপ্লাছে। আবার “তেজোহবন্নানীং সর্ব! হ বৈ দেবতা 
'"“বিদিত্বা” ইতি অগ্রি, জল, পৃথিবীর অভিমানিনী সকল দেবতাই আমি 
শ্রে” এইভাবে শ্রেয়ন্্ লইয়া বিবাদ করিতে করিতে শেষে সেই দেবগণ 
প্রাণোপসনায় নিঃশ্রে়ন__ নিশ্চিত শ্রেয়ঃ অর্থাৎ মুক্তি বুঝিয়া_এই উক্তির দ্বারা 
প্রাণ প্রভৃতিকে ছান্দোগ্যে ও বুহদারণ্যকে দেবতা শবের ছারা বিশেষিত করা! 
হইয়াছে, আরও দেখা যায় 'অগ্নিরবাগততৃত্বা মুখং প্রাবিশদাদিত্যশক্ৃভূ্া 
অক্ষিণী প্রাবিশৎ, অগ্নি বাকৃরূপ ধরিয়া মুখ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আদিত্য 
( হুধ্য ) চক্ষুঃ হইয়া ছুই অক্ষিতে প্রবিষ্ট হইলেন ইত্যাঁদি এতরেয় উপনিষদে 
বাক্‌ প্রভৃতির উপর অভিমানিরূপে অগ্নি প্রভৃতির মুখাদি মধ্যে গ্রবেশ শ্রুত 
হইতেছে, এবং স্থৃতিবাকাও আছে-_“পৃথিব্যাগ্ভিমা নিন্ত--.মুনিভিশ্চ তাঃ।” 
পৃথিবী প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা বিখ্যাত শক্তিসম্পন্না, মুনিগণ তাহাঁদের 


৪৮ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২১1৫ 


সেই সব অচিস্তনীয় শকি দেখেন। এইবপ গগ্রাবাণঃ প্রবস্তে' পাথর ভাসে, 
এই উক্তির মধ্যেও যাগবিশেষের অঙ্গ শিল! সমূহের স্ততি করা হইস্াছে, 
তাহ? তাহাদের বীর্য (শক্তি) বৃদ্ধির জন্য । সেই বীধ্যবস্তা- শ্ররামায়ণে 
শ্ররামকৃত সেতুবন্ধন প্রভতিতে যথাযথভাবেই লক্ষিত হইয়াছে, অতএব 
কুত্রাপি বেদের অপ্রামাণ্য নাই, সেই কারণে শ্রত্যুক্ত পরমেশ্বরের একমাত্র 
বিশ্বকর্তৃত্ব অব্যাহত জানিবে ॥ ৫ ॥ 


সৃন্মা টীকা__অভিমানীতি। অহং শ্রেমসে হ্বন্বশ্রৈষ্ঠ্যায়। প্রহ্ষেতি 
প্রজাপতি: | তদাদীনাং তেজ-আদীনাঁম। তত্র তত্রেতি ছান্দোগ্যে বৃহ্দা- 
রণ্যকে চেতি ক্রমাঁছোধাম। এতদর্থমে ছ্বয়োঃ প্রারুলেখঃ | পৃথিব্যাদীতি 
ভবিস্তপুরীণে | গ্রাবাণঃ শিলাঃ ॥ ৫ | 


টীকানুবাদ--“অভিমানিব্পদেশং, ইত্যাদি সত্রে। অহং শ্রেয়সে অর্থাৎ 
নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্বের জন্ত | ব্রদ্ধ অর্থাৎ প্রজাপতি । তদীদীনাং-_তেজ প্রভৃতির, 
তত্র তত্র-_প্রথম তত্র পদের অর্থ ছান্দোগ্য শ্রুতিতে, দ্বিতীয় “তন্ত্র পদের অর্থ 
বৃহদাঁরণ্যকে । ইহা যথাক্রমে বোধ্য। এই নিমিত্তই দুইটির পূর্বে উল্লেখ 
হইয়াছে । 'পৃথিব্যাগ্ভভিমানিন্যঃ ইত্যাদি শ্লোকটি ভবিষ্পুরাণে আছে। 
গ্রাবাণঃ__অর্থাৎ প্রস্তর শিল। ॥ ৫ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা--এক্ষণে বেদবিরোধী আর একটি পূর্ববপক্ষ তুলিতেছেন 
ষে, পূর্বোক্ত যুক্তি ও শ্রতি-প্রমাণে না হয় বেদের প্রামাণ্য স্বীকার কর! 
গেল, কিন্তু ছান্দোগ্যের “তর্তেজ এক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়” ইতি (ছাঃ ৬২1৩) 
এবং বৃহদারণ্যকের “তে হেমে প্রাণা অহং শ্রেয়সে বিবদমানা” (৬1১।৭) 
প্রভৃতি বাধিতার্থক বাক্যসমূহের ছার! বন্ধ্যার পুজের ন্যায় তেজ, প্রাণ 
প্রভৃতি জড় পদার্থের দ্বারা স্থষ্টি হওয়া সর্ববতোভাবে অপ্রমাণ, স্ৃতরাং বেদের 
একদেশের প্রামাণ্য ও অন্য অংশের অপ্রামাণ্য বশতঃ ব্রহ্ষের শ্রয়মাণ 
জগৎকারণত্ব প্রমাণ নহে। এইক্নপ পূর্ববপক্ষের সমাধান করিতে গিয়! সথত্রকার 
বর্তমীন শ্ত্রে বলিতেছেন যে-_না, উহাদ্ার? অপ্রমাণ হইবে না) কারণ 
তেজ, প্রাণ প্রভৃতিতে চেতন দেবতার অভিমানের ব্যপদেশ হইয়াছে, উহ! 
অচেতন জড়ের উদ্দেশে বাপরিষ্ট হয় নাই কারণ বিশেষণ ও অঙন্গগতির 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়। | 
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 মুখমধ্যে প্রবেশের কথা, শ্রীরামলীলায় সেতু বন্ধনাদিতে পাঁধাণের ভাসমান-কথা, 


শ্রুতি, স্বৃতি ও পুরাণের দ্বারা গ্রমাণিত করিয়াছেন, তাহ] ভাস্তে ভুষ্টব্য । 
স্তরাং বেদের অপ্রামাণ্য কোথায়ও নাই এবং ব্রহ্ষই ষে বিশ্বের একমাত্র 
কারণ, তাহাও ভাবে স্থিরীকৃত | 


শ্রীমস্তাগবতেও পাই, 


“এতান্তসংহত্য ঘদ1 মহদাদীনি সঞ্চ বৈ। 
কালকন্মগুপণোপেতো জগদাদিরুপাঁবিশৎ 
ততস্তেনাহ্ুবিদ্ধেভ্যে। যুক্তেভ্যোহগুমচেতনমূ | 
উখিতং পুরুষে যম্মাুদতিষ্টদসৌ। বিরাট্‌ ” 

( ভাঃ ৩।২৬।৫০-৫১ ) 
“হিরগ্নয়াদণ্ডকোষাছুথায় মলিলেশয়াৎ। 
তমাবিশ্ত মহাঁদেবে! বহুধা নিধ্বিভেদ খম্‌ ॥ 
নিরভিগ্যতাস্ত প্রথমং মুখং বাণী ততোহভবৎ । 
বাণ্যা বহিরথো নানে প্রাণোতো। ম্রাণ এতয়োঃ ॥৮ ইত্যার্দি-__ 

( ভাঃ ৩।২৬।৫৩-৫৪ ) 
আরও পাই,__- 
“ষথ! হৃবহিতে। বহ্ছির্দারুথেকঃ স্বযোনিষু। 
নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্‌ ॥” (ভাঃ ১২৩২) 
শরমস্ভাগবতে মহদাদি-অভিমানী দেবগণের স্তবেও পাই,__ 
“এতে দেবাঃ কল! বিষ্ঞোঃ কালমায়াংশলিঙ্গিনঃ | 
নানাত্বাৎ স্বক্রিয়ানীশাঃ প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিভুম্‌ ॥” 
( ভাঃ ৩৫1৩৮) 


লাক জস্পারাজ্ ৮ - 


তাহাদের পর্ষ্পরের সম্বন্ধাভাব-হেতু তাহারা ব্রহ্মাণ্ড রচনায় অসমর্থ হেতু 
তালি হইয়। পরমেশ্বরকে স্তব পূর্বক বলিলেন । 
৪ 
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এতত্প্রসঙ্গে গীতার “অগ্রনিজ্যোতিরহঃ» শ্লোকও আলোচ্য । এই শ্লোকের 
টাকায় শ্রীল চক্রবগিপারদ বলেন।__-অগ্নিজ্যোতিঃ শব্দাভ্যাম্ঠ “তেহচ্চিষ- 
মভিসম্তবস্তি” ইতি (ছাঃ ৫1১০ ) শ্রত্যুক্ত্যা অচ্চিরভিমানিনী দেবতোপল- 
ক্ষ্যতে' ॥ ৫ | 


অবতরণিক।ভাষ্যম.- পুনরপি ব্রন্ষোপাদানতাক্ষেপায় তর্ক- 
মাশ্রয়ন সাংখ্যঃ প্রবর্ততে । যগ্যপ্যরমাত্বযাথাত্ময নির্ণয়ে ত্যক্তস্তর্কঃ 
শর্তিবিরোধাৎ “ন কুতর্কাপসদস্তা লাভ” ইত্যুক্তেঃ। তথাপি পরং 
প্রতি দৌষ্যপ্রকাশনমেতৎ ৷ তত্রৈবং সংশয়ঃ। জগদ্ব্রন্ষোপাদাঁনকং 
স্তান্ন বেতি। কিং প্রাপ্ত ব্রন্মোপাদানকং নেতি বৈরূপ্যাৎ | সব্ধজ্ঞ- 
সব্েশ্বরবিশুদ্বস্খরূপতয়া ব্রহ্মাভিমতম্‌। অজ্ঞানীশ্বরমলিনছঃখি- 
তয়! প্রত্যক্ষার্দিভিরবগতং জগৎ । অতস্তয়োবৈরূপ্যং নিব্বিবাদম্‌ | 
উপাদেয়ং খলু উপাদানম্বরূপং দৃষ্টম। যথা মৃৎসুবর্ণতস্তাছ্যপাদেয়ং 
ঘটমুকুটপটাদি। অতো বে ব্রহ্মবৈরূপ্যেশ তছ্পাদেয়ত্বাসম্তবাৎ 
তৎস্বরূপমুপাদানং কিঞ্চিদদ্বেষণীয়ম্‌। তচ্চ প্রধানমেব। সুখছুঃখ- 
মোহাত্বকং জগৎ প্রতি তাদৃশস্য তস্যৈব যোগ্যত্বাৎ । যচ্চোপাদে- 
য়সারূপ্যসাধনায় তথাভূতেইপ্যুপাদানে ত্রক্মণি চিজ্জড়াকজ্মিকাতিস্ক্ষন 
শক্তিদ্বয়ী প্রাগপ্যক্তীত্যুচ্চতে । তেনাপি বৈরূপ্যং ছুষ্পরিহরং 
স্বক্মাৎ শ্ক্ষশক্তিকাঁছ্পাদানীৎ স্থলতরোপাদেয়োদয়নিরূপণাৎ । 
এবমন্চ্চ বৈরূপ্যং বিভাবনীয়ম। এবং ব্রহ্মবৈরপ্যাত্বহুপাদানকং 
জগন্নেতি তর্কশ্চ শান্ত্রস্যাবশ্ঠাপেক্ষ্যঃ তদনুগৃহীতস্যৈব কচিদ্বিষয়েইর্থ- 
নিশ্চয়হেতৃত্বাদিতি পূর্ববপক্ষঃ। তমিমং নিরস্যতি__ 
অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ- পুনরায় ব্রন্ষেরে জগদুপাদ্দানকাঁরণতার 
প্রতিবাদের জন্য তর্ক লইয়া সাংখ্যবাদী প্রবৃত্ত হইতেছে-_যদিও এই 
সাংখ্যবাদী কপিল আত্মীর যথার্থতা ব! প্রামাণ্য-নিশ্চয়ে তর্কহীন, কেননা, 
তিনি নিজেই সুত্র রচনা করিয়াছেন_-শ্রুতিবিরোধান্ন কুতর্কাপসদস্তাত্মলীভঃ, 
কুতর্কের জন্য অধমের আত্মলাভ হইতে পারে না; যেহেতু তাহাতে শ্রুতির 
সহিত বিরোধ ঘটে । এই যদ্দি হইল, তবে তিনি তর্ক আশ্রয় করিলেন 
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কেন? তাহা হইলেও পরের প্রতি দৌঁষ প্রকাশ তাহার উদ্দেশ্ট-_- ইহ! 
হইল। তাহাতে সংশয় এই প্রকার-_ জগৎ ব্রদ্ধোপাদীনক কি না? অর্থাৎ 
্র্ধ জগতের উপাদান কারণ কিনা? তুমিকি বলিতে চাও? পূর্ববপক্ষী 
বলিতেছেন-- জগৎ ব্রহ্ষোপাদানক' ইহা হইতে পারে না; যেহেতু 
তাহাতে কাধ্য-কারণের বৈরপ্য--বিভিন্নরূপতা ঘটে। কথাটি এই-_ 
উপাদান কারণ যেমন হয়, উপাদেয় কাধ্যও তাদৃশ হয়, ব্রহ্ম জগতের 
উপাদান কারণ হইলে জগৎও ব্রন্মের মত হইত। বৈদাস্তিকগণের 
অভিমত- ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্ধেশ্বর, বিশুদ্ধ ও আনন্দন্বব্ূপ, কিন্তু কার্য জগৎ 
তাহার বিপরীত, যেহেতু জগৎ অজ্ঞান, অনীশ্বর, মলিন (বাগ-দ্বেষযুক্ত ) 
ও ছুঃখময়, ইহ] প্রত্যক্ষা্দি-গ্রমাঁণসিদ্ধ। অতএব জগৎ ও ব্রন্ষের যে 
বৈরূপ্য ইহাতে কোন বিবাদ নাই । উপাদেয় অর্থাৎ সমবেত কাধ্য উপাদান- 
সব্ূপ হইবেই, যেমন মৃত্তিকা, স্বর্ণ, তন্ত প্রভৃতির কাধ্য মুকুট-কুগুলাদি 
স্থবর্সরূপ, ঘটাঁদি মৃত্তিকাঁপরূপ, পটাঁদি তন্ত গ্রভৃতিসরূপ । অতএব ব্রন্ষের 
সহিত বৈরূপ্যবশতঃ জগৎ ব্রন্মের উপাদেয় হইতে পারে না। সেজন্য সেই 


উপাদেয় সমানরূপ কোন একটি উপাদান কারণ অন্বেষণ করিতে হইবে। 


সেই উপাদান এক প্রধানই হয়; যেহেতু জগৎ, সুখ, ছুঃখ, মোহে পূর্ণ, প্রধানও 
তাহাই, অতএব যোগ্য উপাদান কারণ প্রধান। আর তোমরা যে এই 
আপত্তির পরিহারার্থ উপাদেয়ের সহিত সমানরূপতা সাধনের জন্য অসমাঁন- 
রূপ উপাদান ব্রন্মে দুইটি শক্তি__-একটি চিৎস্বরূপা, অন্তটি জড়াত্মিকা, অতি্ক্ষমা 
অর্থাৎ ছুজ্ঞেয়া এই দুইটি শক্তি পূর্বেও আছে, এই যদ্দি বল, তাহার ছারাও 
এস্থলে উপাদাঁনোপাদেয়ের বৈরূপ্য দৃরীকৃত হইবে না। যেহেতু তুক্দশক্তি- 
সম্পন্ন স্ক্্ম উপাদান (ব্রহ্ম) হইতে স্থুলর্ূপ উপাদেয়ের (কার্য্যের ) উৎপত্তি 
নিরূপিত হইতেছে । এইরূপ আরও বৈরূপ্য আছে, তাহা ্বয়ং উদ্- 
ভাবনীয়। এইরূপে ব্রঙ্গের সহিত বৈরবূপ্যহেতু জগণ্থ ব্রন্মোপাদানক নহে, 
সে-সন্বন্ধে তর্কও শাস্ত্রের অবশ্য গ্রাহা। কারণ তর্কান্ুগৃহীত বিষয়ই কোন 
কোনও বিষয়ে পদীর্থ-নিশ্চয়ের হেতু হইয়া থাঁকে; ইহাই পূর্ববপক্ষীর মত। 
ত্রকার তাহাই নিবাদ করিতেছেন,_- 

অব্তর ণিকাভা ব্য-টাকা-_সাংখ্যাদিস্মত্য। নিমূলয়া বিরৌধঃ সমন্বয়ে 
মাভৃৎ প্রত্যক্ষমূলেনাহ্থমানেন তত্র সোহন্বিতি অত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ 


৫২ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২১৬ 


পুনরগীত্যাদি। যগ্ভপি সাঁপেক্ষেণ তর্কেণ নিরপেক্ষশ্রতিসমন্থয়ো ন শকো। 
বিরোবং তথাপি দৃষ্টার্থাহছদারেণার্থসম্পর্কত্বাখ বলবতা তর্কেণ পরোক্ষার্থ- 
বোধনস্বভাবে শ্রুতিশব্দে বিরোধঃ শক্যঃ কর্তমিতি। তর্কী শ্রয়েণ প্রতি- 
বাঁদিনঃ প্রবৃত্তিঃ। তর্কাগম্যে গ্রহচেষ্টাদৌ শব্দন্তৈৰ সাধকতমত্তদর্শনাদতি- 
সক্সে কারণে বস্তনি তশ্যৈৰ তত্বমিতি বািন: গ্রতিপত্তির্বোধ্যা। ফ্যপীতি। 
অয়ং কপিলঃ। তথাচ প্রকৃতিপুকুষসংযোগা নিত্যান্গমেয়া ইতি বাঁচাটস্বাদেৰ 
তদীয়ভণিতিরিতি ভাবঃ। শরতীত্যাদি তংস্ত্রমূ। “কুতর্করপসদস্তাধমস্ত নাত্ম- 
লাভঃ। তর্কেণ সহ শ্রতেব্বিরোধাৎ।” আত্মা খলু শ্রুত্যেকগম্যো 'নীবেদ- 
বিশ্মন্ছতে তং বৃহস্তম্‌” ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তথাপীতি। তথাচ বঞ্চকঃ স ইতি 
ভাঁবঃ। তর্কং দর্শয়তি জগদিতি। জগৎ প্রধানোপাদানকৎ তত্সাঁরপ্যাঞ্। 


ব্রদ্মোপাদানকং নন. তদ্ৈরপ্যাৎ। তেনেতি। অতিথস্ম্শক্তিছয়াঙ্গী- 


কারেণাপীত্যর্থঃ। তর্কশ্েতি। তদনুগৃহীতস্ত তর্কপৌধিতস্ত । কৃচিছিষয় 
ইতি। অতএব মন্তব্য ইত্যুক্তম্‌। 
অবতরণিকা-ভাব্যের টীকানুবাদ-_আশঙ্কা হইতেছে-_সাংখ্যাদিম্মৃতি 


বেদ-বিরুদ্ধ বলিয়া নিম্ম্ল, তাহার সহিত যেন বেদান্ত-বাক্যের সমন্বয়ে 


বিরোধ না হউক, কিন্ত প্রত্যক্ষমূলক অনুমান দ্বারা সমন্বয়ে বিরোধ হউক» 
এই আক্ষেপ সঙ্গতি ধরিয়া বলিতেছেন--“পুনরপি” ইত্যাদি ভাস্তকার। যদিও 
সাপেক্ষ তর্কদ্বারা নিরপেক্ষ শ্রুতির সমন্বয়ের বিরোধ করিতে পার। যায় না, 
তাহা হইলেও তর্ক দৃষ্টার্থান্ুদীরে অর্থ বোধ করাইতেছে, এজন্য প্রবল 
তর্ক (যুক্তিবাক্য ) দ্বার! স্বভাবতঃ পরোক্ষার্থবোধক ক্ুতি-শাস্ত্রে বিরোধ 


করিতে পারা ষায়, এইবূপে প্রতিবাদী তর্ক অবলম্বন করিয়া! প্রবৃত্ত 


হুইতেছেন। বাদীর অভিমত এই ষে, গ্রহগণের চেষ্টা প্রততৃতিতে তকের 
কৌঁনও অধিকার নাই, তথায় শব্দই করণ দেখা যায়, অতএব এখানেও 
অভিন্ুত্-কাঁরণ বন্ধস্বভাঁব পবমেশ্বরে শব্দের ( শ্রুতিরই ) করণত্বে অধিকার । 
'গছ্ধপায়্মাত্মযাথাআসযনিণয়ে ইতাদি-_অয়ং--অর্থাৎ সাংখাশাস্ত্রপ্রবর্তক 
কপিলের অভিপ্রায় এই, প্ররূৃতিবু সহিত পুকুষের সন্বন্ধ নিত্যরপে অন্গমেয়-- 
এই উক্তি বাচালতারই পবিচয়। তীহার স্থত্র তাহাই বলিতেছে-_-শ্রুতি- 
বিরোধান্ন কুতর্কাপসস্তা লাভ” কৃতর্কদ্বারা অধম প্রতিবাদী আত্মলাত করিতে 
পারে ন| অর্থাৎ দীড়াইতে পারে না) যেহেতু তাহার তর্কের সহিত ক্রুতির 


টি. 
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বিরোধ ঘটে । আত্ম! একমাত্র শ্রুতিদ্বারা বোধ্য, অবেদজ্ঞ ব্যক্তি সেই বৃহত্তম 
্রক্ষকে বুঝিতে পারে না, এইরূপ শ্রুতি যেহেতু আছে। তথাপি “পরং প্রতি, 
ইত্যারদি-ইহার অভিপ্রায়-_এ বক্তা বঞ্চক অর্থাৎ বাগজালে লোককে 
প্রতারিত করিতেছে । সাংখ্যবাদী তর্ক দেখাইতেছেন-_-এই অন্ুমানে তর্ক 
এইরূপ “জগদ্‌ যি ব্রন্ষোপাদাঁনকং স্াৎ তহি তদেকরপং স্তাৎ যথা ঘটঃ জগৎ 
প্রধানোপাদানকং ততপার্প্যাৎ, জগৎ ন ব্রন্মোপাদানকং তদ্বৈরূপ্যাৎ। জগৎ, 
যদি ব্রন্মের উপাদেয় হইত, তবে ব্রন্মের সহিত একরূপ হইত, যে যাহার সহিত 
একরপ সে তাহার কাধ্য, যেমন মৃত্তিকার সহিত একরূপ ঘট, অতএব উহা 


_ মৃত্তিকার কাধ্য। বিপক্ষে_-যক্ষৈবং তন্নৈবং যথা জলাদিকম্‌* যাহ! একরূপ 


নহে, তাহ তাহার কাধ্য নহে; যেমন জল মৃত্তিকার সমানরূপ নহে, এজন্ত 
মৃত্তিকার কাধ্য নহে, সেইরূপ এখানেও জগণ্জ প্রধানের উপাদেয়-__কার্ধা। 
যেহেতু জগত্‌ প্রধানের সমানরূপ অর্থাৎ প্রধান যেমন স্থখ-ছুঃখ-মোহস্বভাব, 
জগৎও তাহাই । এজন্য প্রধান তাহার উপাদান কিন্ত ব্রহ্ম জগতের উপাদান 
নহে, যেহেতু ব্রন্মের সহিত তাহার বেসাদৃশ্ত রহিয়াছে । “তেনাপি বৈরূপ্যং 


ছুষ্পরিহরম্” ইতি তেন অর্থাৎ অতি স্ুশ্্-শক্তিছ্য় স্বীকার দ্বারাও । ব্রহ্ষ- 


বেরূপ্যাৎ্ জগৎ তছুপাদানকং নেতি? “তর্কশ্চ ইতি তদনুগৃহীতস্তৈবেতি” তর্কদ্বারা 
পোঁধিত ( দৃট়ীকুত) শাস্ত্রেরেই। কচিদ্বিযয়ে ইতি। অতএব তাহাই মনে 
করিতে হইবে, ইহাই বপিয়াছেন। 


ছুশযতে ভিততাধিকরণ, 
 হুত্রম্‌ ছৃশ্ঠীতে তু ॥ ৬॥ 


সৃত্রার্থ--তৃ" কিন্ত অর্থাৎ এ আশঙ্কা করিও না, যেহেতু “দৃশ্ততে' দেখ! 
যায় অর্থাৎ বিরূপ ছুইটির উপাদান-উপাদেয় ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। 
যথা মধু হইতে পোকার উত্পত্তি ইত্যাদি ॥ ৬। 


গোবিন্দভাষ্যমু-_তু-শব্দেন শঙ্কা নিরস্ততে। পূর্ববতো 
নেত্যন্থুবর্ততে। যহুক্তং ব্রহ্মবৈরপ্যাত্তছ্পাদানকং জগন্নেতি তন্ন 
বিরূপাণামপ্যুপাদানোপাদেয়ভাবন্ত্য দৃষ্টত্বাৎ। যথা গুণাঁনামুৎপত্তি- 
ধিজাতীয়াদ্দ্রব্যাৎ যথা কৃমীণাং মাক্ষিকাঁৎ যথা করিতুরগাদীনাং 


৫৪ বেদান্তন্থত্রম ২১৬ 
কল্পক্রমাৎ যথা চ সুবর্ণাদীনাং চিস্তামণেরিতি, ইথমভিপ্রেত্যৈব 
ৃষ্টান্তিতমাথ্ববণিকৈ£যধোর্ণনাভিঃ স্থজতে গৃহুতে চ যথা 
পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্তভবস্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি 
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্” ইতি ॥ ৬ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ-__হুত্োক্ত “তু” শব্দটি ছারা পূর্বোক্ত আশঙ্কা নিরাকৃত 
হইতেছে। পূর্ব ত্র হইতে “ন* এই নিষেধার্থক নঞ.পদটি এ স্থত্রে অশরবৃত্ 
হইতেছে, অতএব অর্থ দাড়াইল_-তোমর1 যে বলিয়াছ, ব্রন্মের সহিত 
বিরূুপতা-নিবন্ধন জগৎ ব্রদ্ষোপাদানক হইতে পারে না, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে; 
যেহেতু বৈরূপ্য থাকিলেও ছুইটি পদার্থের উপাদান-উপাদেয়ভাব দেখা 
গিয়াছে, যেমন গুণ-সমুদবায়ের উৎপত্তি তাহার বিজাতীয় দ্ব্য হইতে হয়। 
আবার বিজাতীয় উপাদান হইতে উপাদেয়ের উৎ্পত্তি-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই, 
যেমন মধু হইতে রুমিদ্িগের ( পোকাদের ) উৎপত্তি হয়। যেমন হস্তী, অশ্ব 


প্রভৃতির উৎপত্তি কল্পবৃক্ষ হইতে, আরও যেমন স্বর্ণ প্রভৃতির উৎপত্তি 


চিন্তামনি হইতে। এইরূপ দাষ্টন্তিকের অভিপ্রায়েই অথর্ববিদ্গণ দৃষ্টান্ত 


দেখাইতেছেন__“ষধোর্ণনাভিঃ-***বিশ্বমিতি'_্যেমন উর্ণনাভ (মাকড়সা ) 


ত্র স্প্টি করে এবং নিগরণ করে, যেমন পৃথিবীতে ব্রীহিষবাদিশস্ত উৎপন্ন হয় । 
যেমন সজীব দেহ হইতে কেশ-লোমাদি নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর পুরুষ__ 
পরমেশ্বর হইতে বিশ্ব সভূত হয় ॥ ৬। 

ৃক্ষা। টাকা-ৃশ্ততে ইতি। বিক্বপাপাং বিধর্মপামপি। যথোর্ণেতি । 
হজতে তন্ত,ন্‌ গৃহুতে নিগিরতি । সতো। জীবতঃ | পুকুষাদ্দেহাৎ। অক্ষরাৎ 
পরুব্রহ্ধণঃ ॥ ৬ ॥ 

টীকানুবাদ-_“দৃশ্ঠতে তু” এই স্থত্র। “বিরূপাণামপি উপাদানোপাদেয়- 
ভাবস্ত দৃ্ত্বাদিতি'__বিক্ূপাণামপি-_অর্থাৎ পরম্পর বিকুদ্ধ-ধর্্ম সম্পন্নদেরও | 
যথোর্ণনাভিরিত্যাদি স্থজতে অর্থাৎ ততন্ত উৎপাদন করে এবং গৃহৃতে অর্থাৎ 
নিগরণ করে। যথা সতঃ পুরষা২__সতঃ অর্থাৎ জীবিত দেহ হইতে। 
অক্ষরাৎ__-পরব্রহ্ম হইতে ॥ ৬। 


সাংখ্যবাদী তর্কাশ্রয় পূর্বক পুনরায় পূর্বপক্ষ আরস্ত করিতেছেন। তাহাদের 


সিদ্ধীন্তকণা__ব্রক্ম জগতের উপাদান-কারণ, এই বিষয়ে আক্ষেপ-নিমি্ত 


1২1১৬ বেদাস্তস্থত্রম ...৫€ 


সংশয় ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়ের মধ্যে যখন বিরূপতা রহিয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্গ 
সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, বিশুদ্ধ ও স্ুখন্বূপ এবং জগৎ অজ্ঞান-আঁচ্ছন্ন, অনীশ্বর, 
মলিন ও ছুঃখময়, তখন উপাদান ও উপাদেয়ের মধ্যে এইবপ বিরূপতাবশতঃ 
ব্্ষকে জগতের উপাদাঁন-কাঁরণ বলা যাইতে পারে না। কারণ উপাদান 
ও উপাদেয় একই সবূপ হইবে, যেমন মুত্তিকাঁদি উপাদানের উপাদেয় ঘটাদি। 
হ্ুতরাং জগতের ন্যায় প্রধানও সৃখ-ছুঃখ-মোহাত্মক বলিয়া প্রধানকে ই জগতের 
উপাদান বল! সঙ্গত। ব্রদ্ষের চিদ্‌ ও অচিৎ শক্তিদ্বয় স্বীকারের দ্বারাও এই 
বৈরূপ্য দূরীভূত করা! যায় না, অতএব জগতের উপাদান-কারণ ব্রহ্ম; ইহা 
নিশ্চয় কর! যায় না, সাংখ্যবাদীর এই পূর্ববপক্ষ নিরসন করিবার জন্য স্ত্রকার 
বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, বৈরূপাবশতঃ ব্রহ্ম জগতের উপাদাঁন-কারণ 
হইতে পাঁরে না, এই মত সঙ্গত নহে; কারণ ট্ব্রূপ্যবিশিষ্ট দুইটি বস্তরও 
উপাদান ও উপাঁদেয়ভাব দৃষ্ট হয়। যেমন গুণসমূহের বিজাতীয় দ্রব্য হইতে 
উৎপত্তি, মধু হইতে ক্ষুদ্র কীটের উৎপত্তি, কল্পদ্রম হইতে হস্তী, অশ্বের উৎপত্তি, 
চিন্তামণি হইতে স্বর্ণের উৎপত্তি। আবরুও যেমন উর্ণনাতি (মাকড়সা) 
স্ত্র স্থজন করে, নিগরণ করে, যেমন পৃথিবী হইতে ওষধি, জীবের জীবিত 


শরীর হইতে কেশরোমাদি উত্পন্ন হইতে দেখা যায়, সেইরূপ অক্ষরম্বরূপ 


ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইবে। 
শ্রমস্তাগবতেও পাওয়৷ যায়,-- 


'ফথ! নভভ্যভ্রতমঃ-প্রকাশা 

ভবন্তি ভূপা ন ভবস্ত্যন্ুক্রম।ৎ। 

এবং পরে ব্রহ্মণি শক্তয়ন্ত্মূ 

বরজন্তমঃসত্মিতি প্রবাঁহঃ ॥” ( ভাঃ ৪1৩১।১৭ ) 


এই ক্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন, _“ননু গুণময়স) বিশ্বন্য 
গুণাতীতে। হরিঃ কথং কারণং ন হি মুণয়স্ত ঘটশ্য মৃদতীতং বস্ত,পাঁদানকারণং 
ভবিতুমর্থতি উপাঁদানত্বে চ হবেঃ কথং বা নির্বিকারত্বমিত্যাহ_-“যথ 
অভ্রতমঃ প্রকাশ! নভসি দৃশ্যমাঁনাঃ” ইত্যারদী। শ্রনারদন্য মতে 
ভগবতো! গুণময়জগছুপাদানত্বং নির্ব্বিকারত্ঞ্চ সিদ্ধমতএবাত্মনৈবাবিক্রিয়মীণেন 
সগ্তণমগ্ডণ: সথজসি হরপি পাপীতি দেবৈবক্ষ্যতে--“যত উদয়াস্তময়ো বিকৃতে- 


৫৬ বেদান্তসুত্রম ২1১৭ ২91৭ বেদাস্তস্মত্রম ৫৭ 


মদিবাবিকৃতাৎ” ইতি শ্রতিভিশ্চ ( ১০।৮৭১৫ ), “নমো নমস্তেহখিলকারণায় অবতরপণিকাভাষ্য-টীকা _নম্বিতি। এঁক্যাবধারণাদেকন্তৈব ব্রহ্ষণ: 
নিষ্কারণায়াভূতকারণীয়” ইতি গজেন্রেশ চ কারণস্ত তদেবাডভূতত্বং পূর্বসত্বাদসদেব জগত্তম্মাছৎপন্ভেতেতার্থঃ। ন চেতি। সৎকার্্যবাদিনস্তে 
যছুপাদানত্বেহপি নির্ববিকারত্বং বিবর্তাঙ্গীকারে যুক্তিসত্াবাদতূততং ন স্তাৎ। বেদাস্তিনোহপি এতদসৎকার্াত্বং নেষ্টমিত্যর্থঃ। 

| ব্যাখ্যাতং তত্রৈব শ্বামিভিশ্৮--“কারণত্বে চ মৃদ্াদিবং বিকারং বারয়তি-- 
ৃ অদ্ভূতকাঁরণায়* ইতি ॥ 

। শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতেও পাই, 

7 “কুষণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ। 

অগ্রিশক্ক্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥ 

অতএব কৃষ্-_মূল জগৎ-কারণ। 

] | .. প্রকৃতি-কারণ, যৈছে অজাগলম্তন ॥ 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-__“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, এই 
শ্রতিতে “সদেব' বলায় এক ব্রহ্মই সন্দ্রপে ছিলেন, অতএব অসদ্‌ জগতের 
উৎপত্তির আপত্তি হয়। ন চেত্যাছি বেদাস্তী তুমি সৎকাঁধ্য-বাদী, তোমার 
পক্ষে অসৎ-কার্ধ্বাদ অভিপ্রেত নহে, তাহা হুইয়। পড়িতেছে, ইহাই 
পূর্ববপক্ষীর আশয়। 


আসক্তি চেছিতঢাখি করণ, 


] মায়া-অংশে কহি তারে নিমিত্ব-কারণ। 


সেহ নহে, যাতে কর্তা-হেতু নারায়ণ ॥ 

ঘটের নিমিত্ত হেতু ফৈছে কুস্তকার | 

তৈছে জগতের কর্তী-_পুরুষাবতার |” ( চৈঃ চঃ আদি ৫) 
শ্রগীতাতেও পাই,_- 

“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে সচরাচরম্‌ 1” (৯১০ )8 ৬। 


অবতরণিকাভাষ্যমু-_ননৃপাদানাৎ বিলক্ষণং চেছুপাদেয়ং 


মৈক্যাবধারণাদসচ্চোৎপন্েত । ন চৈতদিষ্টং তে সতকাধ্যবাদিন 
ইতি চে তত্রাহ-- 


অবতরণিকা -ভান্তানুবাদ- প্রশ্ন--ষদি উপাদানের বিসঘৃশ উপাদেয় 
হয় বল, তবে উপাদান ব্রদ্ধে উপাদেরর জগৎ অসৎ হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ 
সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অসৎ হইয়া পড়িবে, তাহাতে ক্ষতি কি? “সদেব 
সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, এই শ্রতিতে একমাত্র ব্র্ষেরই সত্তা নিষ্ধীরিত 
হইতেছে, সেই ব্রদ্ষের সহিত সমস্ত বস্তর এঁক্য নির্ধারিত হওয়ায় অসৎ 
তাহা হইতে উৎপন্ন হইবে, ইহ! সৎকাধ্যবাদী তোমার অভিপ্রেত নহে, 
এই যদ্দি বল, তাহাতে বলিতেছেন, 


তথ্য পাদানে ত্রহ্মণি জগছ্ৎপত্তেঃ প্রাগসদিত্যাপনেত | পূর্বব- : 


হুত্রম_ অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥ %॥ 
সূত্রার্থ_দৃশ্ঠতে তু” এই পূর্ব কুত্দ্বারা কার্ধ্য-কারণের সমান-রূপতা- 


' নিয়মমাত্র প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তদ্ভিন্ন উভয়ের এঁক্য নিষিদ্ধ হইতেছে না। 


এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন-_-“অসদিতি চেন্ন--ষদি বল, জগৎ অসৎ হইয়। 
পড়িল, তাহা নহে, কি কারণে? উত্তর-_প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ-_পূর্বব স্তুত্রে 
সারূপ্যের ভঙ্ষমীত্ত দেখান হইয়াছে, এক্য নিষেধ করা হয় নাই স্থতরাং 
ব্রহ্ধ হইতে জগৎ বিভিন্ন, ইহ] মনে করিবে না ॥ ৭ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম২-নৈষ দোষঃ। কুতঃ? প্রতীতি। পুর্বস্থত্রে 
সারূপ্যনিয়মস্ প্রতিষেধমাত্রং বিবক্ষিতম্। ন তৃপাদানাছপাদেয়স্ত 
দ্রব্যান্তরত্বমপি | ব্রন্মৈব স্ববিলক্ষণবিশ্বাকারেণ পরিণমত ইত্যঙ্গী- 
কারাৎ। অম়ং ভাব যস্য সারূপ্যস্যাভাবাৎ ব্রন্মোপাদানতামা- 
ক্ষিপসি তৎ কিং কৃৎসস্য ত্রহ্মধর্মস্যান্ুবর্তনমভিপ্রৈষ্যুত যস্য 
কস্যচিদিতি। নাগ্ভঃ উপাদানোপাদেয়ভাবানুপপত্তেঃ। ন হি 
ঘটাদিযু মৃৎপিণ্তোপাদেয়েষু পিশুত্বাগ্যনুবৃত্তিরস্তি। ছ্িতীয়ে তু 
নানিষ্টাপত্তিঃ সত্তাদিলক্ষণস্য ব্রহ্মধর্মস্য প্রপঞ্চেহপ্যনুবৃত্তেঃ | নন 


৫৮ _... বেদান্তস্ত্রম ২১17 


যেন কেনচিদ্ধরন্মেণ সারূপ্যং ন শক্যং মস্ভং সর্ধবস্য সর্ধসারূপ্যেণ 
সর্ববস্মাৎ সর্ব্বোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। তন্মাৎ যেন ধর্মেণোপাদানভূতং 
বস্ত বস্তস্তরাৎ ব্যাবর্ততে তস্য ধর্মস্যোপাদেয়েহনুবৃত্ধিঃ সারূপ্যং যথা 
তন্তাদিতঃ সুবর্ণ যেন স্বভাবেন ব্যাবর্ততে তস্য কম্কণাদিকে 
তছপাদেয়েহনুবৃত্বি্নষ্ তখৈতদ্‌ ভ্রষ্টব্যমিতি চেন্মৈবম্‌। মাক্ষিকা- 
দিভ্যঃ কৃম্যাদীনামুৎপত্তাবস্য নিয়মস্য ব্যভিচারাৎ | ন চ স্বর্ণকঙ্কণয়োঃ 
সর্ধথ। সারপ্যমস্তি অবস্থাভেদাৎ। তথা চ স্বর্ণ চিন্তামণ্যোরিব 
বৈরূপ্যেইপি কন্কণন্বর্ণয়োরিব দ্রব্যৈক্যসত্বান্নাসৎ কাধ্যমিতি ॥ ৭। 


ভাষ্যান্ুবাদ্-_-তোমরা যে দোষ দিতেছ, এ দোষ হয় না, কি হেতু? 
'প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ_কারণ  পূর্ধবস্থত্রে কাধ্য-কাঁরণের সারূপ্যনিয়মের 
প্রতিবাদমাত্র বিবক্ষিত, তদ্ভিন্ন উপাদান হইতে উপাদেয় অন্য ভ্রবা, ইহা 
বল! অভিপ্রেত নহে ; যেহেতু ব্রদ্ধ স্বয়ং নিজ স্বরূপ হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ 


বিশ্বের আকারে পরিণত হন। অভিপ্রায় এই-__যে সমাঁনরূপতার অভাব 
ধরিয়া তুমি (সাংখ্যবাদী ) জগতের ব্রন্ষোপাদানতার প্রতিবাদ করিতেছ, 


তাহা কি সগ্র ত্রক্ষধর্্ের উপাদেয় জগতে অন্বৃত্তি অভিপ্রায়ে করিতেছ? 
অথবা যে কোন একটি ব্রক্ষধর্মের অনুবৃত্তিকে ধরিয়া? যদি প্রথমটি বল 
অর্থাৎ উপাদানের সমস্ত ধর্ম উপাদেয়েতে আসিবে, এই মনে কর, তবে কোন 
ক্ষেত্রেই উপাঁদানোপাদেয়ভাব সঙ্গত হয় না। যেহেতু মৃপিণ্ডের কাধ্য ঘটে 
পিগুতার অনুবৃত্তি নাই। আর দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ যে কোনও একটি 
ধর্ের অনুবৃত্তি পক্ষে আমাদের কোনও সিদ্ধান্তের হানি নাই, ইঠ্টাপত্তিই 
আছে। কিরূপে? সত্তাদিরূপ ব্রহ্ষধর্মের কাধ্যভূত জগতে অনুবৃত্তিই যেহেতু 
আছে। আপত্তি এই__সত্তারূপ একটি ধর্ম দ্বারা সমানরূপতা মনে করিতে 
পার না, তাহাতে সকল বস্তর সর্বত্বরূপ সারপ্য লইয়া সর্ব বস্ত হইতে 
সর্ব বস্তর উৎপত্তির আপত্তি হয়, সেজন্য বলিতে হইবে যে ধশ্মটি দ্বারা 
উপাদান বন্ধ অন্য বস্ত হইতে ব্যাবৃত্ত ( পৃথক্কৃত ) হইতেছে, সেই ধর্দ্টিরই 


উপাদেয়ে অনুবৃত্তির নাম সারূপ্য। যেমন তন্ প্রভৃতি হইতে সুবর্ণ যে 
ভাস্থরত্ব ( দীপ্ধি সমুজ্জলত্ব ) ধর্্দ্বারা পৃথক্ভূত সেই ধন্ম স্থ্ব্র্ণের কাধ্য 
কটক কুগুলাদিতে অনুবৃত্ত আছে, দেখা যায়, সেইরূপ এখানেও দেখিতে 


২1১1৭ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ৫৯ 


হইবে, এই ষদ্দি বল, তাহ] বলিতে পার না। মধু প্রভৃতি হইতে কমি 
প্রভৃতির উৎপত্তিতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। তাহ] ছাড়া স্বর্ণ ও 
কক্কণে সর্ঝপ্রকারে সারূপ্য নাই, কারণ উভয়ের আক্ৃতি-অবস্থা বিভিন্ন । 
অতএব স্বর্ণ ও চিস্তামণির মত কারধ্য-কারণের বৈরূপ্য থাকিলেও কন্কণ ও 
স্বর্ণের মত একদ্রব্তা থাকায় অর্থাৎ ব্রক্ম ও জগতের সত্তা ধর্মের এঁক্য- 
হেতু কার্ধ্য অপৎ বলা চলে না ॥ ৭ | 


সৃন্সম! টাকা_অদদিতি। ন ত্বিতি। উপাদানাচ্ছক্িমতো বর্ষণ: 
সকাশাৎ। উপাদেয়স্য জগত: | দ্রব্যান্তরত্বং ভিন্নত্মূ। অয়মিতি। সারপ্যস্য 


_ সাধন্মান্ত | তৎ কিমিতি। তৎ সারূপ্যং কিং নিখিলব্রহ্ষধন্মীছুবর্তনং যৎ- 


কিঞ্িদ্‌ ব্রদ্ষধর্ীলবর্তনং বেত্যর্থঃ। ব্যাবর্ততে তিন্নং প্রতীয়তে। যেন 
স্বভাঁবেনেতি ভান্রত্বেন গুরুত্তবেন চ ধন্মেণেত্যর্থঃ ॥ ৭ | 


টাকানুবাদ__'অসদিতি” সুত্র । “ন তুপাদানাছুপাদেয়স্ত” ইত্যাদি ভান্__ 
স্ক্্-শক্তিমান্‌ উপাদান ব্রক্ধ হইতে উপাদেয় জগতের, ভ্রব্যাস্তরত্ব--ভেঘ, 
নুহে। “অয়ং ভাবঃ, ইত্যাদি__সারপ্যস্ত--অর্থাৎ সাধন্্যের। “তৎ কিম্‌ 
কন্সস্য ব্রহ্ষধন্মস্তেত্যাদি'--তৎ--সেই সারূপ্য, কি যাবদ্‌ ব্রহ্ষধর্ম্নের অন্থুবৃস্ভি 
অথব। ষৎ কিব্ডিদ্ব দ্ষধন্মের অন্ুবৃত্তি ধরিয়া? “বস্বন্তরাদ্‌ ব্যাবর্তৃতে' অন্য বন্থ 
হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছে। “যেন স্বভাবেন ব্যাবর্ততে' যেন 
স্বতাবেন-ভাঙ্করত্ স্বভাব দ্বারা! ও গুরুত্ব স্বভাব দ্বারা / ৭॥ 


সিদ্ধান্তকণ1__বর্তমানে সাংখ্যবাঁদী পুনরায় একটি পূর্ববপক্ষ উত্থাপন 
করিতেছেন যে, উপাদান ও উপাদেয় বিসদৃশ হইলে সৃষ্টির পূর্বেই জগৎ 
অল হইয়া পড়িবে, পূর্বপক্ষের এই আপত্তির উত্তরে স্থত্রকার বালিতেছেন,_ 
যদি বল, জগৎ অসৎ হইয়া পড়ে, তাহা নহে, কারণ পূর্বহ্থত্রে সারূপ্যের 
প্রতিষেধমাত্র কর৷ হইয়াছে, উপাদান ও উপাদেয়ের ত্রব্যাস্তরত্ব অর্থাৎ ভিন্নত্ব 
বল হয় নাই । কারণ ব্রহ্মই নিজ হইতে বিলক্ষণ বিশ্বাকারে পরিণত হইয়াছে। 
সর্ব সারূপ্যের অভাবে ব্রদ্ের উপাঁদানত! অস্বীকার করা যায় নাঁ। সর্বাঁংশে 
্রহ্মধর্মের অন্ুবৃত্তি না হইয়া কোন অংশে ব্রহ্ষধর্মের সারূপ্য সম্ভবপর হইয়! 
থাকে। সত্বাদিলক্ষণ-ত্রন্ষধম্মের অনুবৃত্তি প্রপঞ্চে দৃষ্ট হয় 


৬ বেদাস্তসথত্রম্‌ ২১1৮ 
শ্রমন্ভতাগবতে ব্রহ্ধার বাক্যে পাই, 
“জ্ঞীতোহসি মেহছ সুচিবানন্থ দেহভাঙ্জাং 
ন জ্ঞায়তে ভগবতো গতিরিত্যবদ্যমূ। 
নান্তৎ ত্ব্দন্তি ভগবন্নপি যর শ্ুদ্ধং 
মায়াগুণব্যতিকরাদ যছুকবিভাঁসি ॥” (ভাঃ ৩৯১) 


1. অর্থাৎ ব্রক্ষা কহিলেন, হে ভগবন্‌। বহুকাল উপাঁসনা করিয়া অগ্য 
| আপনাকে জানিতে পারিলাম। অহে।! দেহধাবি-জীবগণের কি মন্দ 
| ভাগ্য! যেহেতু তাহারা আপনার তত্ব জানিতে পারে না। আপনিই 
| একমাত্র জানিবাঁর যোগ্য-পুরুষ, যেহেতু আপনি ব্যতীত কোন বস্তর পৃথক্‌ 
ূ অস্তিত্ব নাই, যাহা আছে বলিয়া প্রতিভাত, তাহাঁও শ্দ্ধ সত্য নহে। আপনি 
যে জগন্দরপে বহুরূপ হইয়া! প্রকাশিত হন, তাহাও আপনার বহিবঙ্গ। প্রধানরূপ! 
মায়ার গুণসমূহের পরিণাঁম হইতেই প্রতিভাত হয়। 


 শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুব বাক্যেও পাই,_ 


"অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্‌। 
ইচ্ছায় জগত্রূপে পায় পরিণাম ॥ 
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী । 
প্রাকৃত চিস্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি । 
নানা রত্বরাশি হয় চিন্তামণি হইতে । 
তথাঁপিহ মণি বহে স্বরূপে অবিকৃতে। 
প্রারুত বস্ততে যদি অচিস্ত্য শক্তি হয়। 
ঈশ্বরের অচিন্তা শক্তি,_-ইথে কি বিস্ময়?” 
( চৈঃ চঃ আদি ৭১২৪-১২৭) 
“আত্েশ্বরোইতক্য-সহম্্ শক্তিঃ1৮ (শ্রীভাগবত ) 
এতত্প্রসঙ্ে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের পরযাত্মসন্দর্ভের ৫৮ সংখ্যা 
জুষ্টব্য ॥ ৭ | 


অবতরণিকা ভাষ্যম_-যুক্যন্তরেণ পুনরাক্ষিপতি-_ 
অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_ অন্য যুক্তিদ্বারা পুনরায় আক্ষেপ করিতেছেন-_ 


২১1৮ বেদাস্তস্ৃত্রম্‌ | ৬১ 


হত্রম- অগীতে তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসঘূ ॥ ৮ ॥ 


সূত্রার্থ_'অপীতৌ'-__অর্থাৎ, প্রলয়কালে, “তদ্বৎ-সেই প্রকার অর্থাৎ 
কার্যের মত কারণের অশুদ্ধি প্রভৃতি ত্বীকার করিতে হয়, তাহাতে প্প্রসঙ্গাৎ 
অসমঞসং__অসঙ্গতি হয়, উপনিষদ্বাক্য সমূহে “সর্বজ্ঞ, নির্দোবত্বাদি গুণবিশিষ্ট 
রন্ধ জগতের উপাদানকারণ, এই সকল উপনিষদ্বাক্য বিরুদ্ধ হয় । ইহা! 
ূর্বপক্ষীর আক্ষেপ ॥৮। 


গোবিন্দভীষ্যম অস্ত চিজ্জড়াত্মকস্ত নানাবিধাপুমর্থবিকারা- 
স্পদস্য জগতঃ সুক্ষ্শক্তিকং ব্রহ্ম চেছুপাদানং তদাহগীতোৌ প্রলয়ে 
তস্য তদ্বতপ্রসঙ্গঃ। ঝষ্টযন্তািবার্থে বতিঃ তত্র তস্যেবেতি স্বত্রাৎ। 
উপাদেয়বদপুমর্থবিকারপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ তদানীং তেন সহ তস্যৈক্যাৎ। 
অতোইসমঞ্জসমিদমুপনিষদ্বাক্যবৃন্দং যৎ সার্বজ্ঞ্যনিরবদ্ত্বাদি গুণকমু- 
পাদানং ব্রন্মেতি গদতি ॥ ৮॥ 


ভাব্যানুবাদ-_-আক্ষেপকারী বাদী পুনরায় অন্ত যুক্তিছ্বারা বর্ষের জগছু- 
পাদানত্বের প্রতিবাদ করিতেছেন। এই চিৎ ও জড় বস্তময় মুক্তিপ্রতি- 
বন্ধক নানাপ্রকার বিকারের আশ্রয় জগতের উপাদান যদি স্ুক্্শক্তি- 
সম্পন্ন ব্রক্ষকে বলা হয়, তাহা হইলে, “অপীতো”-_ প্রলয়কালে সেই ত্রহ্গের 
উপাদেয় জগতের মত অপুরুষার্থ বিকার যোগ হইয়। পড়িবে 'তন্র তস্ত্েব” এই 
হুত্রানথসারে তদ্বৎ পদটি তস্ত ইব তাহার মত অর্থে যী বিভক্ত্যন্তের উত্তর 
বতি। কারণ ব্রদ্ষের সহিত সেই জগতের তখন ( প্রলয়ে ) অভেদ্ হইয়াছে, 
ইহা হইতে উপনিষদ্বাক্যসমূহ অসংলগ্ন হইয়! পড়িবে । যেহেতু উপনিবদ্‌- 
বাকাদমূহ ব্রন্ধকে সর্বজ্ঞত্ব ও নিরবগ্ত্বাদি গুণসম্পন্গ উপাদান বলিতেছেন । 
জগতের সম্পকে ব্রন্মের সেই সবগুণ দূষিত হইবে ॥ ৮ ॥ 


সূন্গম। টাকা-_অপীতাবিতি। তদ্বদিতি। কা্ধ্যবৎ কারণস্তাপ্যশুদ্ধাদি- 
প্রীপ্চেবিত্যর্থঃ | যথা ব্যঞ্জনে লীয়মানং হিঙ্গাদি স্বগন্ধেন তদ্দৃষয়েদেবং ব্রদ্ধণি 
লীয়মানং জগৎ স্বগতেন জাভ্যাদিন! তদ্দূষমিব্যতীত্যাক্ষেপঃ স্ুত্রার্থঃ। তদানীং 
গ্রলয়ে | তেন ত্রহ্ষণা সহ তশ্য জগত এক্যাদভেদাৎ | ৮ 
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টাকানুবাদ-_অপীতাবিত্যাঁদি স্থত্রান্তর্গত “তদ্বৎঃ শব্দের অর্থ__কার্ধ্য- 
জগতের মত কারণ-ব্রন্ষেরও অশুদ্ধি অনিতাতা1 অসর্ববজ্ঞতার আপত্তি হয়, 
এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত যেমন বাঞ্জনে প্রদত্ত হিঙ্থু ( হিও.) প্রভৃতি ব্যঞ্তনে মিশিয়া 
গিয়া! নিজগদ্ধ দ্বারা ব্যঞ্জনের গম্ধকে দূষিত করে, এইরূপ প্রলয়কালে 
দূষিত এই জগৎ ব্রহ্মে লীন হইয়া স্বগত জড়তা প্রভৃতি ধর্্দ্বারা ক্রহ্ষকে 
দূষিত করিবে- এই আক্ষেপই স্ুত্রার্থ। “তদানীং-_ভায়োঁজ তদানীং শবের 
অর্থ--সেই প্রলয়ে, তেন সহ--€সই ব্রন্মের সহিত, তশ্ত-_জগতের, এক্যাৎ 
স্অভের্দবশতঃ 1৮ ॥ 
সিদ্ধান্তকণ1 _পূর্বপক্ষবাদদী পুনরায় আর একটি যুক্তি উত্ধাপনপূর্ববক 
ব্রন্মের জগছুপাদানত্বের প্রতিবাদ করিতেছেন । চিজ্জড়াত্মক, মুক্তির প্রতিকূল 
নানাবিধ বিকারের আম্পদ জগতের যদি ব্রহ্ম উপাদান হন, তাহা হইলে 
প্রলয়কালে ব্রক্দে জগৎ লীন হইলে, ব্রন্মে জগতের জাড্যাদি দোষ সংক্রমিত 
হইতে পারে, জগদ্বিকার-দোঁষ ব্রন্মে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তাহা হইলে 
উপনিষদ বাক্যগুলি যে ব্রহ্ষকে, সর্বজ্ঞতা ও নিরবছ্ত্বাদি গুণ-বিশিষ্ট 
বলিয়াছেন, তাঁহাঁরও অসামগ্রস্ত হইয় পড়িবে । 
শ্রীমস্ভতাগবতে পাঁই,_- 
“বিশ্বোদ্ভবস্থাননিবোধকন্ম তে 
হকর্ত,বঙ্গীকৃতমপ্যপাবৃতঃ। 
যুক্তং ন চিত্রং ত্বয়ি কাধ্যকারণে 
সর্বাত্মনি বাতিরিক্তে চ বস্তনি ॥৮ (ভাঃ ৫1১৮৫) 
অর্থাৎ আপনি নিরাবরণ ও অকর্তী হইলেও বেদে যে বিশ্বের উৎপত্তি, 
স্থিতি ও ধ্বংসরূপ কাধ্য আপনার বলিয়! স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য 
কিছুই নাই, তাহ! উপযুক্তই হইয়াছে । কারণ আপনার অচিস্ত্যশক্তি-বলে 
সকলই সম্ভব। আপনি কার্যের কাকণ, সকলের আত্মা, অথচ সকল হইতে 
পৃথক্‌--ইহ1! আপনার অচিন্তাশক্তিরই পরিচয় ॥ ৮ | 


অবতরণিকাভাষ্যম্‌--পরিহরতি-_ 
অবতরণিকা-ভাঁব্যান্ুবাদ-_অতঃপর স্ুত্রকার এই পূর্ববপক্ষের আক্ষেপ 
পরিহার করিতেছেন-_ 


২1১1৯ বেদাস্তসৃত্রম্‌ ৬৩ 
হত্রম-ন তু দৃণ্তীন্তভাবাৎ ॥ ৯। 


সূত্রার্থবন তু_না, তাহা নহে, কিছুই অসামগ্রস্ত নহে, কি জন্য? 
উত্তর-_-দৃষ্টাত্তভাবাৎ*_-এ-বিষয়ে দৃষ্টাস্ত আছে অর্থাৎ উপাদেয় জগতের 
সম্পর্কেও উপাদান ব্রন্ষের নির্দোষত্ব থাকে, এ-বিষয়ে দৃষ্টীস্ত এই_যেষন 
এক বিচিত্র বন্ত্রে নীল-পীতাদি বর্ণ স্ব স্ব স্থানেই থাঁকে, সমস্ত বন্ত্রে ছড়াইয়া 
পড়ে না, কিংবা যেমন এক দেহ্ধারী প্রাণীতে বাল্য প্রভৃতি দেহ ধর্মগুলি 
এবং কাণত্ব, খঞ্ত্ব প্রভৃতি ইন্ছিয় ধর্মগুলি দেহে ও ইন্দ্রিয়েই থাকে, আত্মার 
থাকে না, সেইরূপ অপুকুষার্থ বিকার প্রভৃতি শক্তিধশ্ম শক্তিতেই থাকে, শুদ্ধ 
ব্রন্মে নহে | ৯। 


গোবিন্দভাবষ্যম-_ভূ-শব্দাদাক্ষেপসম্ভাবনাপি নিরস্ত।। নৈব 
কিঞ্চিদিসমঞ্জসম্‌। কুতঃ? উপাদেয়জগৎসম্প্কে২প্যুপাদানস্য ব্রহ্মণঃ 
শুদ্ধতয়াবস্থিতৌ দৃষ্টাস্তসত্বাৎ। যখৈকস্মিংশ্চিত্রাম্থরে নীলগীতাদয়ো 


'গুণাঃ স্বব্মপ্রদেশেষেব দৃষ্টা ন তু তে ব্যতিকীধ্যান্তে । 1. তথা চৈকম্মিন্‌ 


দেহিনি বাল্যাদয়ে। দেহধন্ম। দেহে কাণত্বাদয়; করণধশ্মীশ্চ করণগণে 


_বিজ্ঞায়ন্তে ন ত্বাত্মনি। এবমপুমর্থবিকারা ব্রন্মশক্তিধর্মাঃ শক্তিগতাঃ 


স্থান“ তু ব্রহ্মণি শুদ্ধে প্রসজ্যেরন্িতি ॥ ৯ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_হ্ত্রোক্ত “তু শব আক্ষেপ সম্ভাবনারও নিরাসার্থ অর্থাৎ 


উক্তপ্রকার আক্ষেপের সম্ভাবনাও দূরীভূত হইতেছে। “ন" শব্দের অর্থ__ 


কোনই অসামগ্রশ্ত নাই, কি জন্য ? উপাদেয় জগতের সংসর্গ ঘটিলেও উপাদান 
কারণ ব্রন্ষের স্বগত শুদ্বত্বাদি গুণ বজায় থাঁকে, এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত আছে-- 
যেমন একখানি নানারঙের কাপড়ে নীল-পীত প্রভৃতি রঙ. ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
প্রযুক্ত হইলে সেই সেই স্থানেই থাকিয়! যাঁয়, ছড়াইয়া পড়ে না৷ কিংবা যেমন 
একই দেহধারী প্রাণীতে বালা-যৌবনদি দেহ ধর্মগুলি দেহেই থাকে এবং 
কাণত্ব-বধিরত্বাদি ইন্দ্রিয়ধর্মগুলি ইন্দ্রিয়েই থাকে, দেহী আত্মাতে লিপ্ত হয় 
না) সেই প্রকার অপুকুষার্থ বিকার প্রভৃতি যে সকল ব্রহ্ষশক্তির ধর্ম 
সেগুলি শক্তিতেই থাকিবে, শুদ্ধ ব্রদ্ধে প্রসক্ত হইবে না ॥ ৯ ॥ 
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সুন্্মম! টীকাঁ-নেতি। নৈবেতি কিক্কিদপি বাঁক্যং নাসঙ্গতমিত্যর্থঃ। 
ন তু তেব্যতিকীর্যন্তে মিথো ষিশ্রিতা ন ভবস্তীত্যর্থ: ৷ প্রসজ্যেরন্‌ প্রাপ্তাঃ 
সাঃ ॥ ৯ | 
টাকান্ুুবাদ-_ন তু--অর্থাৎ নৈব, কোন বাকাই অসঙ্গত নাই। “নিতু 
তে ব্যতিকীর্ষ্যন্তে'__পরম্পর মিশ্রিত হয় না-_-এই অর্থ । ন প্রসজ্যেরন্-_ 
প্রপক্ত হইবে না ॥ ৯॥ 

সিদ্ধান্তকণ- বর্তমান হ্ত্রে স্থত্রকীর সাংখ্যবাদীর পূর্বোক্ত আক্ষেপের 
সম্ভাবনারও পরিহাবার্থ বলিতেছেন যে, না, কোন অসামঞ্জশ্ত নাই ; কারণ 
এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত আছে। যেমন কোন চিত্রিত বন্ত্রে নীলপীতাদি গুণ স্ব-স্ব 
প্রদেশেই থাকে, পরস্পর মিশ্রিত হয় না, যেমন দেহের বাল্যাদি দেহধর্্ম এবং 
কাণত, খগ্ত্বাদি ইন্দ্রিয়ধন্ধ আত্মাতে প্রকাশিত হয় না, সেইরূপ অপুকুষার্ধ 
বিকারগুলি ব্রদ্ষের শক্তিগতই থাকে, শুদ্ধন্বরূপ ব্রন্ধে প্রসক্ত হয় না। 

আচীর্ধ্য শঙ্করও একটি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, মাটি হইতে ঘটা 
নিশ্সিত হয়| ঘট ধ্বংস হইয়। যখন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায়, ঘটের সকল 
গুণ, অর্থাৎ বন্ত,লাকার, ক্ষুদ্রত্বাদি গু৭ মাটিতে সংক্রমিত হয় না। 


শ্রীমন্ভাগবতে শ্রীপ্রহনাদের বাঁকো পাই, 


“ন্যন্তেদমাত্মনি জগদ্ধিলয়াম্বমধ্যে 

শেষেহত্মন! নিজহ্খাহ্ুভবো নিরীহঃ | 

যোগেন মীলিতদৃগাজ্মনিপীতনি দ্র- 

স্তরে স্থিতো ন তু তমে৷ ন গুণীংস্চ যুজেচ 1” (ভাঃ ৭৯৩২ ) 


অর্থাৎ হে জগদীশ্বর ! তুমি নিজেতে এই জগৎ ন্যস্ত করিয়া যোগে 


নিমীলিতাক্ষ, স্বরূপপ্রকাশহেতৃ বিনষ্টনিদ্র ও তুরীয় ভাবে অবস্থিত হইয়া আত্ম- 


স্থখ অনুভব করিয়া নিক্ষিয় অবস্থায় প্রলয় সমুদ্র মধ্যে শয়িত থাক) কিন্তু 


তম: এবং সত্বাদি গুণ যোজন কর না| ৯। 


অবতরণিকাভাষ্যম- ন কেবলং নির্দোষতয়! ব্রন্মোপাদানতা। 
্বীকৃতা। প্রধানোপাদানতায়া হুষ্টত্বাদগীত্যাহ__ 


২১১০ বেদাস্তসুত্রম্‌ ৬৫ 

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ__ত্রক্ষকে উপাদান কারণ বলিলে কেবল যে 
দোষের অভাব হয়, তাহা নহে; প্রধানকে উপাদানকারণ বলিলে দোষও 
আছে-__এই কথা বলিতেছেন-_- 


হত্রম স্বপক্ষে ঘধোষাচ্চ ॥ ১০ ॥ 


সূত্রার্থ__ম্বপক্ষে'__সাংখ্যবাদীর নিজমতেও “দৌধাচ্চ*__দৌষ আছে, 
এজন্য প্রধানকে জগতের উপাদান-কারণ বলা যায় নাঁ॥ ১০ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম--যে দোষাস্ত্য়া সাংখ্যেনাম্মপক্ষে সম্ভাবি- 
তান্তে স্বপক্ষে নিজমত এব দ্রষ্টব্যাঃ তেষামন্তত্র নিরস্তত্বাৎ। 
তথাহি উপাদানোপাদেয়য়োর্বৈরপ্যং সাংখ্যপক্ষেইপ্যস্তি। শব্দাদি 
শূন্তাৎ প্রধানাচ্ছবাদিমতো জগতো জন্গুরজীকারাৎ। তম্মাৎ তস্য 


_ বৈরূপ্যাদেবাসংকাধ্যতাপ্রসঙ্গঃ। প্রধানাবিভাগন্বীকারাদেবাপীতৌ৷ 


তদ্বং প্রসঙ্গশ্চেত্যেবমাদয়ঃ। জগতপ্রবন্তিরপি প্রধানবাদে ন সম্ভবতীতি 
তৎপরীক্ষায়াং বক্ষ্যাম ॥ ১০ ॥ 


ভাস্তানুবাদ-_ওহে সাংখ্যবাদিন! তুমি আমাদের মতে যে সকল 
ধোন সম্ভাবনা করিয়াছ, সেগুলি তোমার নিজমতেই দেখিতে পাইবে ; 
ওপনিষদ-সিদ্ধান্তে তাহার! খণ্ডিত হইয়াছে । যেমন দেখাইতেছি__ব্রদ্ষকে 
জগতের উপাদান-কারণ বলিলে কার্যযকাঁরণের যে বৈরূপ্দোষ তোমরা 
দেখাইয়াছ, সেই দোষ সাংখ্যমতেও আছে। যেহেতু শব্দাদিশূন্য প্রধান 
হইতে শব্াদিবিশিষ্ট জগতের উৎপত্তি তোমরা স্বীকার করিতেছ। 
আবার দেই প্রধান হইতে সেই জগতের উৎপত্তি-পক্ষে উক্ত প্রকার বৈরূপ্য- 
বশতঃ অসৎকার্ধ্যবাদের আপত্তি হইবে। কিন্তু সংকার্ধ্যবাদ উভগ্ব-সম্মত। 
আবার অন্ত দোষ এই-_প্রলয়কালেও প্রধানের কার্ধ্যের সহিত অভিন্নভাবে 
স্থিতি-স্বীকার হেতু সেই অপুরুষার্থ বিকারের আপত্তি হয়, এই প্রকার আরও 
সঙ্কান্তি দোষ জানিবে। তদ্ভিন্ন প্রধানের জগতের উপাদান-কারণতাবাদে 
প্রধান হইতে জগতের উৎপত্তিই হইতে পারে না; একথা প্রধাঁনবাদ- 
বিচারস্থলে বলিব ॥ ১০ | 


৬৬ বেদাস্তস্ত্রম ২১১০ 


ুঙ্ষমা! টাকাঁন কেবলমিতি। অন্যত্রোপনিষদে সিদ্ধান্তে । তস্মাৎ 
তন্তেতি। তশ্মাৎ প্রধানাঁৎ কাঁরণীত্তস্ত কাধ্যস্ত জগতে! বৈলক্ষণ্যাদিত্যর্থ; ॥১০। 

টাকীনুবাদ__“ন কেবলমিত্যাঁদি' অবতরণিকা, ন্বপন্গে দৌষাচ্চ' ইতি 
ৃতরান্তর্গত “তেষামন্থত্র নিরস্তত্বাৎ'__এই ভাস্তোক্তি অন্যত্র শব্দের অর্থ-_-উপনিষদ্‌ 
সিদ্ধান্তে। “তম্মাৎ তস্ত বৈরপ্যাৎ্__তন্মাথ্ প্রধানরূপ কারণ হইতে কাধা- 
জগতের বৈসাদৃশ্তহেতু অসৎকাধ্যবাদ হইয়া পড়িল ॥ ১০। 


নিদ্ধান্তকণা-কেবল ষে নির্দোষত্বের জন্যই ব্রদ্ষের জগছুপাঁদীনত 
স্বীকার করা হয়, তাহা নহে; পরস্ত প্রধাগের উপাদানতা। স্বীকার 
করিলেও দোষের প্রসঙ্গ আছে, এইজন্য 'স্ত্রকাঁর বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন 
যে, সাংখ্যমতাঁবলশ্বিগণের মতেও দোষ আছে। তাহারা যেসকল দো 
বেদাম্তমতে দেখাইয়াছেন, সেগুলি তাহাদের স্বপক্ষেও দর্শন কর! কা 
যাহ। বেদাস্তে নিবন্ত হইয়ীছে। উপাদান ও উপাদেয় পরস্পবের বি 
সম্বন্ধে সাংখ্যবাদীর আপত্তি হইয়াছে । কিন্তু সাংখ্যমতে তবে 
শূন্য বলা হইয়াছে, অথচ তাহা হইতেই শব্দাদি-বিশিষ্ট জগতের ৬্প তি 
অঙ্গীকার করা হইয়াছে । ছিতীয়তঃ প্রলয়কালে প্রধানে জগতের মন 
ভাবে স্থিতি স্বীকার করায় সাংখ্যমতেও সেই অপুরুষার্থ বিকাবের আ. 
আসে, এইরূপ অন্যান্য অনেক দোষ দেখান যাইতে পারে, সে-সকল কথা পরে 

ব। 
্ এই স্ুত্রের টীকায় আচার্য শঙ্করের ভাঙ্কের মন্মেও পাই, ষে দুইটি 
দোষ সাংখ্যবাদীরা বেদান্তবাদীর বিকুদ্ধে দিয়াছেন, তাহ। তাহাদের বিণ 
প্রযুক্ত হইতে পারে। যথা” যেহেতু ্রহ্ম-লক্ষণ হইতে জগতের লক্ষণ তন্ন, 
স্ইহেতু ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু তাহাদের 
মতেও প্ররূতির শব্বাদি গু নাই, কিন্ত জগতের শব্দাি গুণ আছে । 

দ্বিতীয়তঃ তাহাদের মতেও প্রলয়কালে প্রকৃতিতে জগৎ লীন হইলে জগতের 
গুণ শব্দাদি প্রকতিতে সঞ্চারিত হইবার আশঙ্কা থাকে, কিন্তু তাহারাঁও তে! 
প্রকৃতির এ সকল গুণ নাই বলিয়া তাহা স্বীকার করিতে অক্ষম । 

আচাধ্য শুরামীস্থজের ভাস্কের তাৎপর্যেও পাই,_সাংখ্যবাধীরা ষে 
সৃষ্টি-সন্বদ্ধে আরৌপ বা অধ্যাঁসের কথা বলেন, তাহ দৌঁব-যুক্ত। কারণ 


1 
তই 


। 
টে আরে 


২19১) বেদান্তস্থত্রম্‌ ৬৭ 


নিব্বিকার পুরুষের বিকাবরবশতঃ অধ্যাস হয়, ইহা] বলা যাঁয় না, আবার 
প্রকৃতির বিকার হেতু অধ্যাস হয়, তাহাও বল! যায় না। তাহারা ষদদি 


একবার বিকারহেতু অধ্যাস, আবার অধ্যাসহেতু বিকার বলেন, তাহা 
হইলেও অআন্যোন্তাশ্রয়-দোষ আসিয়৷ পড়ে । 


প্রামস্ভাগবতে পাই,-_ 


“তম্মার্দিদং জগদশেষমসতস্বর্ূপং 

স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুকরুছঃখছুঃখম্‌। 

ত্বধ্যেব নিত্যস্থখবোধতনাবনস্তে 

মায়াত উদ্যদপি য সদিবাঁকভাঁতি ॥৮ €( ভাঃ ১০।১৪।২২ ) 


অর্থাৎ এই নিখিল জগৎ অনিত্য, স্থতরাঁং স্বপ্রবৎ অচিরস্থায়ী জ্ঞান- 
শূন্য জড় ও অতীব ছুঃখপ্রদ। আপনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অনন্ত, আপনাতে 


আশ্রিত অচিস্ত্যশক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে, তথাপি 
সত্যের ন্তায় প্রতীত হইতেছে ॥ ১০ ॥ 


অবতরণিকাভাঘ্বম্__যন্তক্তং তর্কানুগৃহীতং শাস্ত্রমর্থনিশ্চয়- 
হেতুরিতি তৎ প্রত্যাহ__ | 


অবতরণিকা-ভাস্যান্ুবাদ-_আর যে তোমরা বলিলে তর্ক-পরিপুষ্টশাস্থ 
অর্থ-নিশ্যয় করিবে ) সে পক্ষে বলিতেছেন-_ 


হুত্রম_ তর্কীপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনি- 
মোক্প্রসঙ্গ? ॥ ১৯॥ 


সত্রার্থ_-ত্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ'__তর্কের কোনও প্রতিষ্ঠা নাই যেহেতু মঙগত্ঠের 
ুদ্ধিতারতম্যে এক তর্ক অন্ত তর্কদ্বারা ব্যাহত হইয়া থাকে, অতএব তর্কের 
উপর নির্ভর না করিয়া উপনিষৎকবিত ক্র্ষের জগছুপারদদানকারণতা 
খবীকার করাই উচিত। যদি বল, আমি অন্থপ্রকারে অশ্কুমান করিব 


ষাহাতে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা না হয়; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন-_“অন্তথানুমেয়- 


মিতি চেৎ-_প্রকা রাস্তরে অনুমান করিব যথা প্রধান জগতের উপাদান, 


বন্ধ নহে) এই যদি বল, তাহা হইলে দোষ দেখাইতেছেন-__'এবমপ্য- 


৬৮ বেদাস্ত্থত্রম্‌ ২১১১ 


নি্োক্ষপ্রঙ্গ:+ তর্কের অপ্রতিষ্ঠারূপ দোষ হইতে শিশ্তার হইবে না। যেহেতু 
ব্রহ্ম-বিষয়ে তর্কই চলে না ॥ ১১ ॥ 
গোবিন্দভাষ্যম্‌ _ পুরুষধীবৈবিধ্যাৎ তর্কা নষ্টপ্রতিষ্ঠা মিথো। 
বিহন্ঠমানা বিলোক্যন্তে । অতোইপি তাননাদৃত্যৌপনিষদী ব্রহ্ষো- 
পাদানতা। স্বীকার্য্যা। ন চ লব্ধমাহাত্ম্যানাং কেষাঞ্চিৎ তর্কাঃ 
প্রতিষ্ঠিতাঃ তথাকুতানামপি কপিলকণভুগাদীনাং মিথে। _বিবাদ- 
সন্দর্শনাৎ। নম্বহমন্যথানুমাস্যে যথাইপ্রতিষ্ঠা ন স্যাৎ। ন তু 
প্রতিিতন্তর্ক এব নাস্ভীতি শক্যং বদিতুং তর্কাপ্রতিষ্টানুরূপস্য 
তর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বাৎ। সর্ব্বতর্কাপ্রতিষ্ঠায়াং জগদ্যবহারোচ্ছেদপ্র- 
সঙ্গাং। অতীতবর্তমানবর্সপাধারণ্যেনানাগতেইপি বর্মনি সুখছুঃখ- 
প্রাপ্তিপরিহারার্থ' লোকপ্রবৃত্তিদূ্টেতি চেৎ এবমপ্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ | 
পুরুষবুদ্ধিমূলতর্কীবলম্বনস্য ভবতো দেশীস্তরকা লাস্তরজনিপুণতমতা- 
কিকদৃষ্যহস্তাবনয়া। তর্কাপ্রতিষ্ঠানদোষাদণিস্তারঃ স্যাৎ। যগ্প্যর্থ- 
বিশেষে তর্কঃ প্রতিটিতস্তথাপি ব্রন্মণি সোইয়ং নাইপেক্ষ্যতে অচিষ্তয- 
ত্বেন তদনরহৃন্বাৎ শ্রুতিবিরোধান্নেতি ত্বহজ্যসঙ্গতেন্চ। শরুতিশ্চ 
বন্গণন্তর্বাগোচরতামাহ | পনৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রো্তান্তেন 
সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ” ইতি কঠানাম্‌। স্মৃতিশ্৮_ খষে বিদস্তি মুনয়ঃ 
প্রশীন্তাত্বেন্দ্রিয়াশয়াঃ। যদ তদেবাসত্তর্কৈস্তিরোধীয়েত বিপ্লুতম্ত 
ইত্যাগ্ভা। তন্মাৎ শ্রুতিরেব ধর্ম ইব ত্রহ্মণি প্রমাণম। তত 
পৌঁষকারী তর্কন্তরপেক্ষ্যত এব ন্তব্য' ইতি শ্রতেঃ। “পূর্ববাপরা- 
বিরোধেন*ইত্যাদিস্থৃতেশ্চ । তন্মাৎ ব্রন্মোপাদানকং জগদিতি ॥১১। 
ভাঁষ্যানুবাদ-__মানুষের বুদ্ধি নানাপ্রকার, সেজন্ক এক তাকিকের তর্ক 
অপর তাক্কিক তর্কান্তর দ্বারা খণ্ডিত করিতে পারে, সুতরাং তর্কের স্থিতি দৃঢ় 
নহে ; এইরূপে পরস্পর ব্যাহত হইয়! তর্কগুলি অপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণেও 
তর্কের উপর নির্ভর না করিয়া উপন্ষিংপ্রোক্ত ব্রদ্ধের জগছুপাদানতা স্বীকরণীয়। 


যদি বল, বিগ্তা ও বুদ্ধিবলে লনপ্রতিষ্ব্যক্তিগণের তর্কের প্রতিষ্ঠা আছে, 


তাহাও নহে, যেহেতু তাদৃশতাঁকিক কপিল, কণাদ প্রতৃতিরও পরস্পর মত- 
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বিরোধ দেখিতে পাওয়। যায়। প্রশ্ন--আমি (সাংখ্যবাদী ) অন্প্রকার 
অনুমান করিব, যাহাতে অপ্রতিষ্ঠা না হয়, যদি তাহাতে আপত্তি কর যে 
এমন কোন তর্কই নাই, -যাহা প্রতিষ্টিত হইয়াছে, তাহাও বলিতে পার না) 
যেহেতু ষে তর্ক দ্বার] পূর্বর তর্ককে অপ্রতিষ্ঠিত করিবে, তাদৃশ তর্কই 
প্রতিষ্ঠিত আছে অতএব যেরূপ তর্কের অগ্রতিষ্ঠা না হয় তাদুশ তর্কই 
স্বীকার করিতে হইবে। যদি তাহরও অপ্রতিষ্ঠা কর, তবে সকল তর্কেরই 
অপ্রতিষ্ঠা ধারা! জাগতিক ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া পড়ে । অতীত ও বর্তমান 
যে পথ, সেই পথের অন্ুসারে ভবিষ্কতেও লোকের স্ুখ-প্রাঞ্চি ও ছুঃখ- 
পরিহার-নিমিত্ত প্রবৃত্তি দেখা গিয়াছে, এই যদ্দি বল, তাহাতেও তর্কের 
অপ্রতিষ্ঠা দোষ হইতে উদ্ধার নাই--কারণ তর্কমাত্রই পুরুষবুদ্ধিকে আশ্রয় 
করিয়া উদ্ভাবিত হয়) সেই তর্কীশ্রয়ী তোমারই অন্য দেশীয়, অন্তকালে 
জাত অতি নিপুণতম তাকিক দ্বার! তর্কের দূষণীয়ত্ব হইতে পারে, অতএব 
তর্কের অগ্রতিষ্ঠা-দোষ হইতে নিস্তীর হইল না। কেহ কেহ ব্যাখ্যা 
করেন-_তর্কের প্রতিষ্ঠা হইলেও মুক্তিলাভের আশা তথায় নাই, কেননা 
উপনিষদ আত্মজ্ঞানেই মুক্তির কথা শাস্ত্রে পাওয়া! যায়। কিন্ত এ-ব্যাখ্যা 
ভাস্তকারের অনভিপ্রেত; সেজন্য উহার ব্যাখ্যা যাহা প্রদগিত হইয়াছে, 
তাহাই গ্রাহা। সত্য বটে পদার্থ বিশেষে তর্ক প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইলেও 
ব্রদ্মে সেই তর্ক অপেক্ষিত নহে, কারণ তিনি অচিস্তনীয়, অচিস্তনীয় বিষয়ে 
তকের গতি নাই, তাহাতে শ্রুতির বিরোধ হয়, একথা শ্রুতিবিরোধান্ন” 
এই তোমার কৃত স্থৃত্র প্রমাণ-বলেই তাহার অসঙ্গতি হইয়া পড়ে। 
শ্রতিও ব্রদ্ষের তর্কের অবিষয়ত্ব বলিতেছেন__“নৈষা তর্কেণ মতির।পনেয়া; 
হে প্রিষ়্তম! নচিকেতঃ! পরমতত্ববোধিকা বুদ্ধিকে শুষ্কতর্কদ্বার! 
নষ্ট করা উচিত নহে; যেহেতু বেদজ্ঞগুরু কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তোমার বুদ্ধি 
পরমতত্ব সাক্ষাতের কারণ হইবে। --ইহা! কঠোপনিষদধ্যায়ীদিগের উক্তি । 
এ-বিষয়ে স্বতিবীকাও আছে--হে মহধি নারদ! শমদমপরায়ণ মুনিগণ যখন 
ব্রন্ষতত্রজ্ঞান লাভ করেন, তখন অসৎ তকছার! সেই ব্রক্ধতত্বেরে অনুমান 
করিলেই তাহা অস্তহিত হুইবে। অতএব শ্রুতিই ধর্ম-বিষয়ের মত ব্রহ্ধ- 
বিষয়েও প্রমাণ । তাই বলিয়া তকণযে একেবারে হেয়, তাহ! নহে। সেই 
শুতি-নিষ্ধীরিত বিষয়ের অনুকুল তক” অপেক্ষীয়। শ্রুতি এই কারণে 
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বলিয়াছেন, “আত্মা বা অরে আোতব্যো মন্তবাঃ । শ্রবণ ও মনন করিতে 
হইবে। স্বৃতিও তাহা বলিয়াছেন--পূর্বাপরাবিরোধেন' ইত্যাদি পূর্বাপর 
বিষয়ের সহিত অবিরুদ্ধভাবে তর্কাশয়ে ব্রহ্মতত্ জানিবে। অতএব সিদ্ধান্ত | 


এই--জগতের উপাদানকারণ ব্রহ্ম ॥ ১১ । 

সূন্দন! টীকা__তর্কেতি। “যত্বেনীপাদিতোহপার্থ: কুশলৈরন্ুমাতৃভিঃ ॥ 
অভিযুক্ততবৈরন্বৈরন্তৈবোপপদ্যত” ইতি তর্কন্তাপ্রতিষিতত্বং বদস্তি। নন 
তর্কমাত্রেহপ্রতিষ্ঠিতে ধমজ্ঞানোত্তরং বহে প্রবস্তান্থপপত্তিঃ। বাক্যার্থসংশয়ে 
তর্কেণ তর্ধানির্ণযপ্রসঙ্গশ্চ । কিঞ্চ তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিতানেন তর্কেণ পরপক্ষ- 
থগ্রনঞ্চ ন স্াঁৎ। তক্মাৎ কস্তচিৎ তকস্তা প্রতিষ্ঠানেহপি কল্যচিৎ প্রতিষ্ঠীনাৎ 
তেন সমন্বয়ে বিরোধ: শকাঃ কর্ত,মিত্যাক্ষিপতি অন্যথানুমেয়মিতি চেদিত্যনেন 
সত্রথণ্ডেন। অতীতেতি। ভূতং বর্মানঞ্চ যন্ত্র তত্তৌল্যেনানাগতে 
ভবিষ্ঠতি চ বত্মনীত্যর্থঃ। যথা কৃষিবাঁণিজ্যাদি পুবাকৃতং যথেদাঁনীং ক্রিয়তে 
এবমেবাগ্রেহপি করিষ্ততে তেন স্থথপ্রাপ্তিছঠিখপরিহারশ্চ ভবিষ্যৃতীত্যর্থ: ॥ 
্বীরুত্য পরিহরতি এবমপীতি। অত্র ব্যাচষ্টে তর্কেণ অনির্মোক্ষগ্রসঙ্গো মোক্ষ- 
্াপ্রীপ্িরৌপনিষদাত্মজ্গানেন তন্ত শ্রবণাঁদিতি। যগ্চপীতি। অর্থবিশেষে 
পর্বতীয়বহ্যাদৌ ব্রদ্ষণোহতর্যত্বে প্রমাণং নৈষেতি। প্রেষ্ঠ হে প্রিয়তমেতি 
নচিকেতসং প্রতি ঘমোক্তিঃ। এষা পরতত্বগ্রহণাহা মতিধিষণা তয়! তর্কেণ 
শুষ্কেণ নাপনেয়া! ন ঘটনীয়া যদিয়মন্যেন বেদজ্ছেন গুরুণ প্রোক্তোপদিষ্টা সতী 
ুজ্ঞানায় পরতব্বান্থভবায় সম্পদ্েতেতি। খষে ইতি। শ্রীভাগৃবতে নারদং 
প্রতি ব্রদ্ষবাকাম্‌। যদাবিদন্তি বিষয়ং কুর্বস্তি তদৈবাসন্তিঃ শুকত্তর্কৈধিগ্লুত- 
মন্মিতং সৎ তিরোধীয়েতান্তর্দধ্যা দিত্যর্থ: তৎপোঁষকাঁরীতি। তত্র মনু; 
*প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শীল্তঞ্চ বিবিধাগমম্‌ ! ত্রয়ং স্থবিদিতং কাধ্যং ধর্্সুদ্ধি- 
মভীপ্নতা” ইতি । “আর্য, ধন্মৌপদেশধঃ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যন্তর্কেণা_ 
সন্ধত্তে স ধন্মং বেদ নেতর” ইতি ॥ ১১ ॥ 
টীকা নুবাদ__ন্থনিপুণ  অন্মানকারিগণ যত্বপূর্বক কোন বিষয়কে 
স্থাপিত করিলেও তদপেক্ষা অন্য স্থবিজ্ঞগণ তাহা অন্যথা করিয়া থাকেন 
স্থতরাং তকে র অপ্রতিষটা হয়, ইহা বলিয়া থাকেন । প্রশ্ন--তক মাত্রই যদি 
অপ্রতিঠিত হয়, তবে বক্িপ্রীর্থী ব্যক্তি পর্বতে ধুম দেখিয়া বহ্ছির অনুসন্ধান 
না হউক, কারণ--/ধুমো! বহ্ছিব্যাপ্যো ন বা” ধূমে বির ব্যাপ্তি আছে কিনা” 


২1১১১ বেদাস্তসৃত্রম্‌ ৭১ 


এই সন্দেহ নিবৃত্তি করে 'ধুমো ষদি বহ্িব্যভিচাঁবী স্যাদ্‌ বহিজগ্তো। ন স্তাৎ ধুম 
যদি বহি-ব্যাপ্চিমান্‌ না হইত তবে বহর কার্য হইত না-এইক্প তক” সেই 
বাভিচার শঙ্কা নিবৃত্তি করিয়া থাকে, কিন্তু তকে যদি তক্ীস্তরের দ্বারা 
অপ্রতিষ্ঠা হয়, তবে অপ্রমাণীভূত এ তকের্র দ্বারা সন্দেহ নিরাঁস কিরূপে 
হইবে? অতএব তকেরর প্রতিষ্ঠা স্বীকার করিতেই হয়, তদ্ভিনন বাক্যার্থের 
সংশয় ঘটিলে তক দ্বারা তাঁহার নির্ণয় না হউক, এই আপত্তিও থাকিয়া 
যায়। আর এক কথা, তকের অপ্রতিষ্ঠা-_এই কথা দ্বার ষে, পর পক্ষের 
মত খণ্ডন করিতেছ, তাঁহাও হয় না, অতএব বলিতে হইবে যে, কোন 
তকে অপ্রতিষ্ঠা হইলেও অন্য তকের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে; সেই তক" 
হার! বেদান্তবাক্যের ব্র্গে সমন্বয়পক্ষে বিরোধ উপস্থাপিত করিতে পারা 
যায়; এই অভিপ্রায়ে আক্ষেপ করিতেছেন-_“অন্তথানুমেয়মিতিচেৎ ইত্যস্ত 
স্তরাংশদ্বারা। অতীত বর্তমান বঙ্মেত্যাদি ভূত ও বর্তমানকালে যে পথ 
ধরা হইয়া থাকে, তাহার তুলনান্ছদারে ভবিষ্যতেও সেই পথ ধর্তব্য। 
যেমন রুষি, বাণিজ্য প্রভৃতি পুরাকৃত দৃষ্টীন্তানসারে বর্তমানেও করা হয়, 
'মেইরূপ ভবিষ্যতেও কৃত হইবে, তাহার দ্বারা স্থখ-প্রাপ্তি ও ছুঃখ-নিবৃস্তি 
হইবে, ইহাই পূর্বরপক্ষীর তাৎপর্য । ইহা মানিয়া লইয়াই দিদ্ধান্তী তাহার 
পরিহার করিতেছেন--'এবমপি” ইত্যাদি বাকা দ্বারা । “এবমপি অনিষ্োক্ষ- 
প্রসঙ্গ: ইহার ব্যাখ্যা কেহ কেহ এইরূপ কবেন_ এবমপি ইহা হইলেও 
অর্থাৎ তকের ছারা, অনির্যোক্ষপ্রসঙ্গ: মুক্তির অপ্রাপ্তি হইয়া পড়িবে। 
যেহেতু উপনিষৎপ্রতিপাদিত ব্রশ্ষাজ্ান দ্বারাই মুক্তির কথা শ্রুত হয়। যদিও 
অর্থ বিশেষে অর্থাৎ পর্বতীয় বহি প্রভৃতিতে তর প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা! 
হইলেও ব্রহ্ম-বিষয়ে তক“চলিবে নাঁ; তাহার প্রমাণ “নৈষা তকেপ' ইত্যাদি 
কঠোপনিষদের বাক্য । ইহার অর্থ, হে প্রেষ্ঠটা! (প্রিয়তম!) এই সম্বোধন 
নচিকেতার প্রতি যমের। যে প্রঙ্ঞা ব্রদ্ধতত্ব গ্রহণের উপযুক্ত, তাহাকে তুমি 
স্ব তকের সহিত সংযোজিত করিও না, যেহেতু এই মতি অন্য বেদজ্ঞ গুরু 
কতৃক উপদিষ্ট হইয়া পরতব্বের অস্থভৃতি জল্সাইয়া দিতে পারে। 'খষে 
বিদস্তি” ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ ভাগবতে নারদের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি । 
ইহার অর্থ_হে খধি! মুনিগণ যখন সদ্ন্ধকে জ্ঞানের বিষয় করিয়া 
থাকেন, তখনই অপৎ অর্থাৎ শুক্ষ তকদ্বারা অনুমিত হইয়া বিপধ্যন্ত এবং লুপ্ত 


রা 


৭২ _ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২১1১১ 


হইয়1 যাঁয়। তখন তৎপোষকারী তর্ক অবশ্ঠই অপেক্ষ্য। সে-বিষয়ে মঙ্ু 
বলিক্লাছেন _ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্র এই ত্রিবিধ প্রমাণ আছে, ধন্ম-সম্বদ্ধে 
নিঃসন্দেহকামী বাক্তি এই তিনটিকে উত্তমভাবে : অর্থাৎ নিঃসনোহভাবে 
বুঝিয়া রাখিবে। আর্ধমিত্যাদি-_ঞ্ষিপ্রোক্ত ধর্মোপদেশকে বেদশান্ত্রের 
অবিরোধী তকদ্ধার। যে ব্যক্তি মনন কবে, সেই ধশ্ম-স্ব্ূপ জানে, 
অপরে নহে ॥১১ | 


সিদ্ধান্তকণ।__সাংখ্যবাদীরা পূর্বে একটি কথা বলিয়াছেন যে, তকে 
দ্বারা পরিপুষ্ট শান্্ই অর্থ নিশ্চয়ের হেতু, ততপ্রতিও স্ত্রকার বর্তমান হ্যত্রে 
বলিতেছেন যে, তকেব্ প্রতিষ্ঠা নাই ; অর্থাৎ তকে দ্বারা কোন তত্ব 
নির্ণয় হইতে পারে নী। কারণ এক ব্যক্তি তকের ছারা যে অর্থ স্থাপন 
করে, অন্ত মূনীধী তাহ খণ্ডন করিয়া দেয়, সুতরাং তক যখন অগ্রতিষ্ঠ, 
তখন উপনিষদ-জ্ঞান আশ্রয়পূর্বক ব্রহ্ষের জগদুপ |দীনিতা স্বীকার করাই 
কর্তব্য। কারণ কপিল, কণাদাদি মহাত্মাগণও পরস্পর বিবধমান। যদি 
কখনও লোক-বাবহারে কোন তকে প্রতিষ্ঠ। দেখা যায়, তাহা হইলেও 
উহার দ্বার! ব্রহ্ম-বিষয়ে কোন অপেক্ষা নাই, বা তকে দ্বারা কখনও 
মুক্তিলাভ সম্ভব নহে, কারণ ব্রহ্ম বস্তু অচিন্তা, স্থতরাং তকণাতীত। 


শ্রীমহাভারতেও পাওয়া যায়, 

“অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তকেণি যৌজয়েৎ। 

প্রকাতিত্যঃ পরং যচ্চ তদচিস্ত্যস্ত লক্ষণম্‌ ॥” ( ভীম্মপর্র্ব ৫1২২ ) 
কঠ-শ্রতিতেও পাওয়া যায়,_- 

“নৈষা তকে মতিরাপনেয়া” (কঠ ১1২৯) 


শ্ীমন্তাগৰবতেও পাই,__ 
“থষে বিদস্তি মুনয়ঃ প্রশাস্তাতবেন্দিয়াশয়া: 
যদ। তদেবাঁসত্তকৈ ক্তিরোধীয়েত বিপ্রুতম্‌ ॥৮ (ভাঃ ২৬৪১) 
অর্থাৎ হে খষে নারদ ! ধাহাঁদিগের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন প্রশাস্ত, এবসভূত 
মুনিগণই তীহাকে তত্বতঃ জানিতে পারেন। সেই ভগবত্তত্ই আবার 
কুতকে  পরিব্যাপ্ত হইলে তিরোহিত হয়। 


২11১১ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ৭৩ 
প্রচৈতন্তচরিতামুতেও পাই,_- 
“সেই কৃষ্ণ, সেই গোপী,- পরম বিরোধ । 
অচিস্ত চরিত্র গ্রভূর অতি স্থছুর্ববোধ ॥ 


ইথে তক” করি” কেহ না কর সংশয় । 

কৃষ্ণের অচিস্ত্যশক্তি এই মত হয় ॥ 

অচিস্ত্য, অদ্ভূত রৃষ্চৈতন্ত-বিহার । 

চিত্র ভাব, চিত্র গুণ, চিত্র ব্যবহার ॥ 

তকে“ইহা নাহি মানে যেই ছুরাঁচার। 

ুস্তীপাকে পচে সেই, নাহিক নিস্তার ॥৮” (আঃ ১৭/৩৪-৩০৭) 


আরও পাই, 
“তাঁকিক-মীমাংসক, যত মায়াবাদিগণ | 
সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্থতি, পুরাণ, আগম। 
নিজ-নিজ-শাস্ত্রোদ্‌গ্রাহে সবাই প্রচণ্ড । 
স্ব মত দৃষি' প্রতৃ করে খণ্ড খণ্ড ॥ 
সর্বত্র স্থাপয়ে প্রভূ বৈষ্বসিদ্ধান্তে | 
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে ॥ 


৬ সং ৬ রর 


তকপ্রধাঁন বৌদ্বশান্ত্র নব মতে? । 
তকেই খগ্ডিল প্রভূ, না পারে স্থাপিতে ॥ 
বৌদ্ধাচা্ধ্য “নব প্রশ্ন” সব উঠাইল। 
দৃঢ় যুক্তি-তকে প্রভূ খণ্ড খণ্ড কৈল। 
দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয় । 
লোকে হাস্য করে, বৌদ্ধ পাইল লঙ্জা-ভয় ॥ 
( মধ্য ৭৪২-৪৪১ ৪৯-৫১ ) 


আরও পাই, 


“তক না করিহ, তর্কাগোচর তার বাতি | 
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি ॥ ( চৈ: চঃ অঃ ৩২২৮) 
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৭৪ বেদাস্তশ্ত্রম ২১১১ 


শ্রীল জীবগোম্বামিপাদ-বিবচিত সর্বসংবাদিনী গ্রন্থের অস্তর্গত তত্ব 
সন্দভীয় ব্যাখ্যায় পাওয়া ষাঁয়,_ 


“তদেবং সর্বজৈব, স এব বেদঃ। কিন্তু সর্বজ্ঞেশ্বরবচনত্েনাসর্ববজ্ঞ- 
জীবৈহুক্ধিহত্বাৎ তত্প্রভাব-লব্ধ-প্রত্যক্ষ-বিশেষবন্তিরেব সর্ধং তদন্ছভবে শক্যতে ; 
ন তু তাক্কিকৈ:।” 

তদুক্তং পুরুযো তম তন্ত্রে১- 

“শাস্তার্থযুক্তোইহু ভবঃ প্রমাণং তুত্তমং মতম্‌। 
অঙুমানাগ্যা! ন স্বতস্ত্াঃ প্রমাণ-পদবীং যষুং 8” 

-ইতি। তথধৈব মতং ব্রহ্মহুত্রকারৈঃ,- 

“তক্কাপ্রতিষ্টানাৎ (ত্রঃ সঃ ২১1১১) শ্রিতেম্ত শব্দমূলত্বাৎ, (ক্রঃ হুঃ ২১২৭) 

অদ্বৈতবাদ্দিভিশ্চোক্তং,-_ 


“্যত্েনাপার্দিতোহপার্থঃ কুশলৈরমাতৃভিঃ ৷ 
অভিযুক্ততরৈবন্যে রন্যৈবোপপদ্যতে | 
(বাক্যপদীয়ে ১ম কাণ্ড, ৩৪ শ্লোক ) 


অদ্বৈত শারীরকেহপি (ত্রঃ স্থঃ ভাস্ত ২1১১১) “ন চ শকান্তে অতীতানাগত- 
বর্তমানাস্তাকিকা একনম্মিন দেশে কালে চ সমাহর্ত,ং যেন তন্মতিরেকরুূপৈ- 
কার্থবিষয়া সম্যঙঅতিরিতি স্যাঁৎ। বেদহ্য চ নিত্যত্বে জ্ঞানোৎপত্তিহেতৃত্বে 
চ সতি ব্যবস্থিত-বিষয়ার্ঘত্বোপপত্তেঃ | তজ্জনিতশ্য জ্ঞানস্ত চ সম্যকৃত্বমতী- 
তানাগতবর্তমানৈঃ সর্বৈরপি তাক্কিকৈরপহ্ছোতুমশক্যম্‌” ইতি । 


বাক্যপদীয় গ্রন্থের যে শ্লোকটি শাঙ্কর ভাষ্ের ভামতী টীকায় উদ্ধত 
হইয়াছে, তাহা! শ্রীজীবপাঁদ এ-স্থলে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার অর্থ-“স্থনিপুণ 
তাফিকগণের দ্বারা অতিশয় যত্বের সহিত সম্পাদিত অর্থও তদপেক্ষা স্থুনিপুণ 
ব্যক্তিগণ কর্তৃক অন্যথা স্থাপিত হয় |? 


তাষ্যকাঁর আচাধ্য শঙ্কর বলেন, “যদি বল যায়, সমুদায় তাকিকগণের 
মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাউক, তাহা তো কখনই সম্ভব নহে, কারণ 
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্ংকালের সমুদায় তাকিককে এক সময়ে, এক স্থানে 
সম্মিলিত করিয়া তাহাদের একার্থ-বিষয়া মতি স্থির করিয়া, তাহাকে সম্যক্‌ 
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মতিরূপে গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব নহে । বেদ নিত্য এবং বেদই জানোতৎ্পত্তির 
হেতু বলিয়া বেদে ব্যবস্থিত বিষয়ের অর্থও নিত্য বর্তমান, এই বেধজনিত 
জ্ঞানই সম্যক জ্ঞান এবং অতীত, অনাগত ও বর্তমান সময়ের কোনও, 
তাকিক সেই জ্ঞানের অপঙ্ছব করিতে সমর্থ নহেন ।, 


“তবে যি কেহ বলেন যে, আগষেও কোথায়ও কোথায়ও তকপ্প্রণাঁলী 
দ্বারা বোধন দৃষ্ট হয়, তাহা তন্তংস্থলেই শোভনীয়। কারণ আগম-বাক্য- 
বোধ-সৌকর্ধের জন্য মাত্র এরূপ তক:বাক্য উদ্দিষ্ট হইয়াছে । যদি কেহ 
বলেন যে, যে সকল বেদবাক্য তকে ছারা সিদ্ধ, তাহাই প্রমাণরূপে 
গ্রান্থ হইবে, তাহা যদি হয়, তাহা হইলে বেদবাক্যের কি প্রয়োজন? 
তক”ই প্রমাণ হউক, এইরূপ কথা ধাহারা বলেন, তাহারা বৈদ্দিকন্মন্ত- 
মাত্র, উহা বেদবাহথ অর্থাৎ বেদবহিভূর্তি। মহাভারতকার বলেন, এই সকল 
ব্যক্তির! দেহত্যাগের পর শৃগালযোনিবূপ গতি প্রাঞ্ হয় । 

তবে যে, শ্রুতি শ্রবণ, মননের কথা বলেন, শ্রোতব্যে। মন্তব্যঃ ইত্যাদিতে 
তো তক অঙ্গীকার করিয়াছেন, এই কথার উত্তরে কৃন্ম-পুরাণের কথাটি 


' গ্রহণ করিতে হইবে। 


*পূর্ববাপরাবিবোধেন কোন্বর্থোহুভিমতো। ভবেৎ। 
ইত্যাগ্যমৃহনং তক শুফতকর্ক বজ্জয়েৎ ॥” 
অর্থাৎ পূর্বাপর অবিরোধে কোন্‌ অর্থ অভিমত হইবে, তাহার উহনই 
তক কিন্ধ শুষ্কতক বর্জনীয়” ॥ ১১ 
অবতরণিকাভাষ্যমৃ__সাংখ্যযোগস্থতিভ্যাং তদীয়তর্কৈশ্চ 
বিরোধঃ পরিহ্ৃতঃ। ইদানীং কণভূগাদিস্মৃতিভিস্তদীয়তর্কৈশ্চ স 
পরিহিয়তে । তত্র কণাদাদিমতৈতব্রন্ষৌপাদানতা বাধ্যতে ন বেতি 
বীক্ষায়াং তন্তাং সত্যাং তৎস্থৃতীনামনবকাশতাপত্তেঃ | সব্ধত্র ন্যুন- 
পরিমাণানামেব ছ্ধণুকাদীনাং ত্র্াণুকাদিমহাকাধ্যারন্তক হ্বদর্শনাৎ 
ব্রহ্মণো বিভূত্বেন তদযোগাচ্চ বাধ্যত ইতি প্রাপ্ত 


অবতরণিকা-ভাঁষ্যান্ুবাদ--এতটা প্রবন্ধদ্বার! সাংখ্য্বতি ও যোগ- 
স্বতির সহিত এবং তাহাতে উক্ত তকে্ব সহিত বিরোধ খণ্ডিত হইল। 
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এক্ষণে কণাদ খষি ও গৌতমাদি স্বতিকার এবং তাহাদের উক্তির সহিত 
বেদান্তদর্শনের বিরোধ নিরাকৃত হইতেছে । সে-বিষয়ে প্রথমে সন্দেহ 
এই- ব্রদ্মের উপাদানকারণত্ব কণাদাঁদি মতের দ্বারা বাধিত হইতেছে 
ক না? পূর্বপক্ষী বলেন, ব্রদ্ষের উপাদীনকাঁরণত্ব এমতে হইতে পারে 
না। যদি ব্রদ্ষের উপাদানকাঁরণতা স্বীকার করা হয় তবে কণাদাদি 
স্থৃতির নিরবকাশতা হয় অর্থাৎ বিষয় থাকে না, ষেহেতু তাহাদের মতে বীজ- 
বৃক্ষ প্রভৃতি কার্ধ্য দ্রব্যমাত্রে নানপরিমাণ দ্বণুকাঁদি ত্রসরেণু প্রভৃতি ক্রমে 
মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যের জনক হয়, ইহা দেখিতে পাঁওয়া যায়, কিন্তু 
ব্রষ্ষ বিভু, বিশ্বব্যাপক নিত্য বস্ত তাহা মহাকাঁধ্যের জনক হইতে পারে না, 
যেহেতু ত্রহ্মই সর্বাপেক্ষা! মহৎ, আবার মহত্তর কাধ্য কি জন্মাইবে? অতএব 
ব্রহ্ম উপাদান বলিলে কণাদাদি মতের সহিত বিরোধ হইতেছে, এই পূর্বপক্ষের 
নিরাসার্থ বলিতেছেন-_ 

অবতরণিকাভাস্য-টাকা-_সাংখ্যেতি ! কণভুক্প্রভৃতয়ো হি শ্রত্যর্থা- 
ভাসানাসাছ্য স্বৃতীঃ কল্পয়াঞ্চভ্রুঃ। তথাহি ছান্দোগ্যে শ্বেতকেতুং প্রতি 
উদ্দালকঃ স্ৃক্ষ্বে বস্তনি স্থুলস্ান্তর্ভাবং বিবক্ষুরাহ । “ন্যগ্রোধফলমদ আহরেতি। 
ইং ভগব ইতি। ভিন্বীতি। ভিন্ন ভগব ইতি। কিমত্র পশ্ঠসীতি। 
অধ্যইবেমাধাঁনা ভগব ইতি । আসামঙ্গৈকাং ভিন্বীতি। ভিন্না ভগব ইতি। 
কিমত্র পশ্তপীতি। নকিঞ্চন তগব ইতি। এতস্য বৈ সৌম্যৈষোহণিক্ন এব 
মহান্তগ্রোধক্তিষ্ঠতি” ইতি। জগতঃ প্রাগবস্থায়াং দৃষ্টাস্তঃ শ্য়তে। তত্রন 
কিঞ্নাদিশব্শ্রবণাৎ শূন্ঠবাদাণুকারণবাদ| দাষ্টান্তিকত্েনাবগম্যন্তে । এব- 
মসদেবেদমগ্র আমীৎ তন্‌ নামক্ূপাভ্যাং ব্াক্রিয়তেত্যাদীবসৎস্বভাববাদৌ 
চাবগতৌ তাসাং শ্রতীনাং তদ্বাদেযু তীতৎপর্ধ্যমস্তীতি প্রতীতেঃ। তকশ্চি 
্রক্ম ন বিশ্বোপাদ্দানং বিশুদ্বত্বাৎ খবদিতি। এবং পূর্ববপক্ষান্‌ দর্শয়তুমহে- 
দানীমিতি। তন্তাং ব্রদ্ষোপাদানতায়াম। তৎস্মংতীনাং কণাদাদিগ্রস্থানাম্‌। 
সর্বত্র বীজবৃক্ষাদৌ। তদযোগাৎ স্বতো মহাঁকার্ধ্যারস্তকত্বাসস্তবাৎ। এবং 
প্রাপ্তেহতিদিশতি | 

অবতরণিকা-ভাস্তের টীকানুবাদ-_সাংখ্য-যোগস্থৃতিভ্যা মিত্যাদি ভাগ্য । 
কণাদ প্রভৃতি দার্শনিকগণ বেদ মানেন কিন্তু তাহা বেদার্থীভাস অর্থাৎ 
শ্রত্যর্থের অপব্যাখ্য। করিয়। স্থৃতিশান্ত্রনকল কল্পন। করিয়াছেন । ছান্দোগ্যো- 
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পনিষদে সেইরূপ পাওয়া যাঁয়, যথা-__উদ্দালক মুনি পুত্র শ্বেতকেতৃকে উদ্দেশ 
করিয়া সুক্বস্তর মধ্যে স্কুলের অন্তর্ভাব বলিবার অভিগ্রায়ে বলিতেছেন, 
বদ! একটি বট ফল লইয়া! আইস, সে তাহ! আনিয়! বলিল, ভগবন্‌। 
এই সেই। উদ্দালক বলিলেন--ইহাকে ভাঙ্গ, শ্বেতকেতৃ-_-এই ভাঙ্গিয়াছি | 
উদ্দালক-_-_ইহাতে কি দেখিতেছ? শ্বেতকেতৃ-_-ভগবন্! অণুতরের মত 
হুক কতকগুলি বাজ (ধাঁনা)। উদ্দালক-_বেশ বৎস! ইহাদের মধ্যে 
একটি ধানাকে ভাঙ্গ । শস্বেতকেতু--ভগবন্‌ ! তাহাও ভাঙ্ষিলাম | উদ্দালক-_ 
ইহাতে কি দেখিতেছ? শ্বেতকেতু_-ভগবন্‌! কিছুই না। উদ্দালক-- 
সৌম্য! এই অণু পরিমাণেই এই মহান্‌ বট বৃক্ষ রহিয়াছে । জগতের 
পূর্ববাবস্থায় এই দৃষ্টান্ত উপনিষদে শ্রুত হয়। তাহাতে ন কিঞ্চন' না কিছুই 
দেখিতেছি না ইতাদি শব্ধ শ্রত হওয়ায় শৃন্যবাদ ও পরমাণুকারণতাবাদ 
& দৃষ্টাস্তের দাষ্াাস্তিক (যাহার দৃষ্টান্ত সেই ) রূপে অবগত হওয়1 যাইতেছে। 
এই প্রকার “অসদেবেদষগ্র আমীৎ, তন্নামবূপাঁভ্যাং ব্যাক্রিয়ত আগে এই 
জগৎ অসংই ছিল ইহার দ্বারা শূন্তবাদ এবং সেই জগৎ পরে নামরূপে 


, অভিবাক্ত হইল; ইহার দ্বারা স্বভাবকারণতাঁবা্দও প্রতীত হইল। অতএব 


সেই সব শ্রুতি এ সকল বৌদ্ধবাদের উপজীব্য, ইহা ষেহেতু প্রতীত হইতেছে 
আবার ব্রহ্গের জগতুপাদানকারণতা-বিষয়ে বিরুদ্ধ তক” এই প্রকার যথা 
বর্ম ন বিশ্বোপারদানম্‌ বিশ্তদ্ধত্বাৎ খবৎ) এই অনুমানে পক্ষ ব্রহ্ম, সাধ্য 
বিশ্বোপার্দানতার অভাব, হেতু বিশুদ্ধত্ব। খ-_আকাশ দৃষ্টান্ত । এইভাবে 
পূর্ববপক্ষগুলি দ্েখাইবার জন্য ভাস্যকার বলিতেছেন,_ইপানীম্‌ কণভুগাদি 
ইত্যাদি । “তম্তাং সত্যাং, তশ্তাং-_সেই ব্রদ্দের জগছুপাদানকারণতা স্বীকৃত 
হইলে, “তৎস্থতীনাং' কণাদপ্রভৃতির গ্রন্থের। “সর্বত্র ন্যনপরিমাণানাম্‌*_ 
সর্বত্র বীজ-বৃক্ষাদিবিষয়ে। ব্রহ্ধণে! বিভুত্বেন তদযোগাচ্চ'__তদযোগাৎ-_ 
নৃনপরিমাণ হইতে মহাঁকার্ধ্যজননের অসস্ভব হেতু । “এবং প্রাপ্তে অতিদিশতি 
এইরূপ পূর্ববপক্ষীর মতের উপর সিদ্ধান্তী এতেন ইত্যাদি সুত্র দ্বার পূর্বযুক্তির 
অতিদেশ কৰিতেছেন। 
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এতেন শিষ্টেতযাধিকরণ ম. 
বেদবিরোধী গৌতম, কণাদাদির স্মৃতির খণ্ডন । 


সত্রম-_এতেন শিহীপরিগ্রহ। অপি ব্যাখ্যাতীঃ ॥ ১২ ॥ 


সুত্রার্থ--“এতেন'-_বেদবিরোধী সাংখ্যযোগশান্ত্ের নিরাস দ্বারা, “শি্টা- 
পরিগ্রহা অপি" অবশিষ্ট কণা, গৌতমাদি প্রভৃতিও, “অপবিগ্রহাঃ_বেদ- 
বিরোধী এজন্য নিরাকৃত হইল জানিবে ॥ ১২। 


গোবিন্দভাষ্যম্_ শিষ্টাঃ পরিশিষ্টাঃ। নাস্তি পরিগ্রহে। বেদ- 
কম্মকো যেষাং তে অপবিগ্রহাঃ | বিশেষণয়োঃ কন্মধারয়ঃ। এতেন 
বেদবিরোধিসাংখ্যাদিনিরীসেন পরিশিশষ্টাস্তদ্বিরোধিন; কণভক্ষা- 
ক্ষপাদপ্রভৃতয়োইপি নিরস্ত। বেদিতব্যাং, নিরাকরণহেতোঃ সাম্যাৎ । 
ন হ্যারম্তবাদেহপি নুনপরিমাণারম্তকত্বনিমোইস্তি। দীর্ঘতস্তা- 


রন্ধদ্বিতস্তকপটে বিয়ছুৎপন্নে শব্দে চ বাভিচারাৎ। কারণবস্ত- : 


বিষয়সা তর্কস্াপ্রতিষ্ঠানমশক্যং বক্তমিতি শঙ্কাধিক্যাদধিকরণাতি- 
দেশঃ। তৎপরিহারস্ত শুক্ষতর্কসাপ্রতিষ্ঠাননিয়মাৎ। অতঞএবা- 
পরে বৌদ্ধাদয়ঃ পরমাণ,নন্াথা বর্ণয়ন্তি। ক্ষণিকানর্থাত্বকান্‌ কেচিৎ। 


জ্ঞানরূপান্‌ পরে। শূশ্ঠাত্বকানপরে । সদসদ্রপাংস্ত্বন্তে । সর্ব 


হোতে তন্নিতাতাবিরোধিন ইতি ॥ ১২ ॥ 


ভাঁষ্যানুবাদ-_শিষ্টাঃ- পরিশিষ্ট অর্থাৎ সাংখ্যযোগ ভিন্ন অবশিষ্ট কণাদ- 
দর্শন ( বৈশেধিক ) ও ন্যায়-দর্শন ( গৌতমীয় দর্শন ) ইহারাও, 'অপরিগ্রহাঁঃ__ 
পরিগ্রহ-_-বেদকে গ্রহণ, যাহাদের নাই তাহার, ছুই বিশেষণ পদের কর্মধারয় 
সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন এই “শিষ্টাপরিগ্রহীঃ পদটি । এতেন- অর্থাৎ বেদবিরোধী 
সাংখ্যাদি খণ্ডন দ্বারা, শিষ্টাঃ_অবশিষ্, অপরিগ্রহাঃ:--বেদবিরোধী কণাদ, 
অক্ষপাঁদ (গৌতম ) প্রভৃতিও নিরারুত হইল জানিবে। যেহেতু খগ্ুনের 
হেতু বেদবিরোধিতাঁ উভয় পক্ষেই সমীন। কথাটি এই_-কণাদদ ও গৌতমমতে 
নানপবিমাণ হ্যণুকাদি মহাপরিমাণবিশিষ্ট ত্রসরেধুর জনক হয়-__এই 


বেদাস্তন্ত্রম্‌ ৭৯ 


দব্যারস্তকত্ববাদেও ব্যভিচার আছে, যেহেতু দীর্ঘতস্ততে সমবেত ছিততন্তবি শিষ্ট 
বন্তরে ্যনতন্তর ছারা আরম ( উৎপত্তি ) নাই এবং বিভু আকাশে উৎপন্ন শব্দে 
নান-পরিমাণবন্ধত্থ নাই অতএব উক্ত নিয়মের ব্যভিচার আছে। আর কারণ 
বন্ত লইয়া তকের প্রতিষ্ঠা নাই, ইহা বলা যায় না, এজন্য এ হেতু দ্বারা শঙ্কা 
নিবৃত্তি হয় না, সেইজন্য এই স্ুত্রটি দ্বার! পূর্বাধিকরণের অতিদবেশ করা 
হইল। “তকাপ্রতিষ্ঠানাৎ, ইহা দ্বারা তকে যে অপ্রতিষ্টীন বলা হইয়াছে, 
তাহা সর্বত্র বলা যায় না) কেন? এই আশঙ্কার পরিহার শুদ্ধ তকেন্স 
প্রতিষ্ঠা হয় না, এই তাহার মন্দ । এই কারণেই অন্যান্ত বৌদ্ধ প্রভৃতিবাদিগণ 
পরমাণুকে অন্ত প্রকার বর্ণনা করেন। তাহাদের চারিটি সম্প্রদায় আছে 
যথা__বৈভাষিক, যোগাচার, মাধ্যমিক ও সৌত্রান্তিক। তন্মধ্যে বৈভাষিকগণ 
ঘটপটাদি পদার্থ স্বীকার করেন বটে, কিন্তু সেগুলি ক্ষণিক বলিয়! থাকেন। 
যোগাচার বৌদ্ধগণ বলেন__সমস্তই জ্ঞান স্বরূপ) মাধ্যমিকগণ শৃন্তবাদী। 
সৌত্রান্তিক জৈন বলেন-_সদসদ্রপ-_সমস্ত পদার্থ বুদ্ধির বৈচিত্র্যে অন্গুমেয়। 
যাহাই হউক, ইহার! সকলেই পরমাণুর নিত্যত1-বিরোধী ॥ ১২। 

সৃক্্ম। টীকা _এতেনেতি। অতিদেশত্বান্নীত্র পৃথকৃসঙ্গত্যপেক্ষা । শিক্টাঃ 


২1১1১, 


কপিলপতঞ্জলিভ্যামন্তে ৷ অপরিগ্রহ! বেদমগৃহুস্তস্তক পরা ইতার্থ: | এতেনেতি । 


তদ্ধিরৌধিনো। বেদপ্রতিকৃলাঃ। অক্ষপাঁদোহত্র গৌতমঃ । এবং হি বর্ণয়স্তি-- 
“লোকং পশ্ঠতি যন্তাজ্বিঃ স যস্তাজ্যিং ন পশ্ঠতি। তাভ্যামপাপরিচ্ছেস্যা 
বিদ্যা বিশ্বগুরোস্তব'” ইতি। তত্র তাত্যাং গৌতমপতঞ্জলিভ্যা মিত্যর্থঃ | 
নিরাকরণহেতোর্বেদবিরোধিতায়াঃ। দীর্ঘেতি। অন্র কারণপরিমাণং 
মহদ্বগম্যতে। অতএবাপরেতি। বৈভাষিকে। বৌদ্ধ; পরমাণ,ন্‌ ক্ষণিকান্‌ 
অর্থভূতান্‌ মন্ততে। যোগাচারো জ্ঞানরূপান্। মাধ্যমিকম্ত শুন্যাত্কান্‌। 
জৈন: পুনঃ সদসদ্রপান্। এতচ্চাশ্রিমচরণে বিস্পষ্টীভবিষ্বাতি। সর্ববে এতে 
পরমাণুকারণবাদিনো বৈভাষিকাদয়ো জৈনাশ্চত্বারঃ পরমাণুনিত/তায়াং 
কণাদাদিশ্বীকৃতায়াং বিরোধিনঃ ক্ষণিকতাদিস্বীকাঁরাদিতি ভাবঃ। তথাচ 
কারণবন্তবিষয়ন্তাঁপি তকন্যাপ্রতিষ্ঠানমসন্দেহমিতি। ন চ ন কিঞ্চনাদি- 
শব্মবিরোধঃ অনভিব্যক্তনামরূপত্বেন সঙ্গতে:। অণুশব্স্ত সৌন্ষ্যাৎ ক্রহ্ষণি 
গৌণঃ। ম্বভাববাদস্তুপরি নিরাকবিষ্তুতে ॥ ১২ ॥ 

বাদ-_এতেনেত্যাদিস্থত্র । এই স্ুত্রটি অতিদেশশ্ত্র, ইহাতে 


কত 


৮০ বেদান্তস্থত্রম্‌ ২১১২ 


স্বতন্ত্র সঙ্গতির অপেক্ষা নাই, পূর্ববনঙ্গতিই ইহার সঙ্গতি। স্ৃত্রোক্ত শিষ্ট শব্দের 
অর্থ কপিল ও পতগ্ুলিভিন্ন অবশিষ্টগণ । অপরিগ্রহাঃ বেদ গ্রহণ না 
করিয়। কেবলমাত্র তকপরারণ। এতেন বেদবিরোধীত্যার্দিভাস্য “তদ্‌ 
বিরোধিনঃ,_বেদের প্রতিকূবাদিগণ। অক্ষপাদশব্দের অর্থ এখানে গৌতম । 
তাহার সম্বন্ধে লোকে এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাঁকে। যাহার ( ষে গৌতমের ) 
চরণ জগৎ দেখিতেছে, কিন্তু তিনি ধাহার (শ্রভগবানের ) চরণ দেখিতে 
পান না। হে বিশ্বগুরু! তোমার বিগ্যা অর্থাৎ জ্ঞান সেই অক্ষপা্দ ও 
পতগ্ুলির দ্বারাও অপবিচ্ছেদ্ধ--অনির্ণেয়। এখানে তাভ্যাষপ্যপবিচ্ছেন্ান- 
তাভ্যাম্‌ পদের অর্থ গৌতম ও পতঞ্জলি কর্তৃক এই অর্থ । “নিরাকরণহেতোঃ, 
মত নিরাকরণের হেতু বেদবিবোধিতা উভয় পক্ষেই মমনি। এখানে দেখা 
যাইতেছে-_-কারণের পরিমাণ কারধ্যের পরিমাণ হইতে মহৎ । “অতএবাপবে, 
ইত্যার্দি। অপরে-_বৌদ্ধসন্প্রদায়। তন্মধ্যে বৈভাষিক বৌদ্ধ পরমাণুকে 


.ক্ষণিক পদার্থ মনে করে। ষোগাচার বৌদ্ধ পদীর্থকে জ্ঞানম্বরূপ, মাধ্যমিকগণ 


শূন্যাত্সমক, জৈন কিন্তু সং ও অসৎ উভয় স্বরূপ বলে। এসব পরিচয় এই 
অব্যায়ের দ্বিতীয়পার্দে ব্যক্ত হইবে। এই বৈভাষিক প্রভৃতি চারিটি বৌদ্ধ 
সপ্প্রদায় সকলেই পরমাখুর জগৎকারণতা মানেন, কিন্তু কণাদ-গোৌতমাদি- 
স্বীকৃত পরমাণুর নিত্যতা-বিষয়ে বিরুদ্ধবাঁদী, যেহেতু সমস্ত পদার্থের ক্ষণিকত্্‌ 
তাহাদের অভিপ্রেত। অতএব জগতকারণ বস্তবিষয়ক তকের অপ্রতিষ্টা 
অস্থিরতা ইহা নিঃসন্দেহ। যদি বল “নেহ নানানস্তি কিঞ্ন” এই শ্রুতির 
বিরোধ হইল, একথা বলিতে পার না; যেহেতু অনভিব্যক্তনামর্ূপতা-অর্থ 
ধরিয়া বিরোধ পরিহত হইবে। ব্র্ষে অধুশব্ধ সুক্ত| (ছুজ্েম্ততা) হেতু 
গৌণ-অর্থে প্রধুক্ত। স্বভাববাদ পরে নিরাকৃত হইবে ॥ ১২ ॥ 

সিদ্ধান্তকণ।- সাংখ্যম্বতি ও যোঁগম্থৃতির সহিত ও তদুখিত তকের 
দ্বার] স্থাপিত বিরোধ খণ্ডন পূর্বক বর্তমানে হ্ত্রকার কণা?, গৌতমাদি- 
মত সমূহের দ্বারা উখিত তকেবি সহাক্সতায় যে বিরোধ, তাহাও খগ্ডন 
করিতেছেন । পূর্বপক্ষবাদীর সংশয় এই যে, কণাদাদির মতে ব্রন্ষের 
জগছুপাদানতা-বিষয়ে বাধা প্রাঞ্চ হয় কিনা? যদি হয়, তাহা হইলে 
তাহাদের মতের অনবকাশতা দোষ আসিয়া পড়ে । রাঁরণ এ সকল মতে 
ব্রন্মের বিভৃত্বের ছ্ারাই-ন্যনপরিমাণ দ্বযণুকাঁদি দ্বারাই ত্র্যপরেণুকাদি 


২1১১৭ বেদাস্তস্ত্রমূ ৮৬ 


সহৎকার্ধ্যাবস্তত দেখা যায়; এইরূপ কণাদাদি মতে বিরোধ উপস্থিত হয়, 
তাহ! নিরসনার্থ সুত্রকার বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, বেদবিরোধী সাংখ্যাদি 
শাঙ্ের নিরসন ছারা বেদবিরোধী কণাদ এবং গোৌতমাদিও নিরাকত 
হইয়াছে । এই স্ত্রটির ছারা পূর্বাধিকরণেরই অতিদেশ করা হইল। 

পরমাণুবাদ-বিষয়ে বৌদ্ধগণ অন্য প্রকারও বর্ণন করিয়া থাকেন। 
চারিটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই পরমাণুর নিত্যতাবাদের বিরোধী । 


শ্ীমস্ভাগবতে পাই, 
“এবং নিরুতক্তং ক্ষিতিশব্দবৃত্ত- 
মসঙ্গিধানাৎ পরমাণবো যে। 
অবিদ্ধয়া মনস1 কল্লিতান্তে 
যেষাং সমূহেন কতো বিশেষ; ॥” ( ভাঃ ৫1১২৯ ) 


এই শ্রোকের টীকায় শ্রধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন,-- 

“তহি ক্ষিতেঃ সত্যতা স্তাৎ? তত্রাহ,_এবং ক্ষিতিশবন্যাপি বৃত্তং বর্তনম্‌ 
অর্থ, বিনৈৰ নিকক্তম। যদ্বা ক্ষিতিশবন্ত বৃত্তং ষশ্মিন তদপি মিথ্যাত্েন 
নিকক্তমিত্যর্থঃ। কুতঃ? অসংস্থ হুম্্েে পরমাণুষু স্বকারণভূতেষু নিধানাৎ 
লয়াৎ, অতঃ পরমাণুব্যতিরেকেণ ক্ষিতিনীস্তীত্যর্থঃ। পরমাণবস্তহি সত্যাঃ 
স্থযঃ? তত্রাহ_তে মনসা কাধ্যাঙ্ছপপত্ত্যা বাদিভিঃ কল্পিতাঃ | কল্পনা- 
বীজমাহ। যেষাং সমূহেন বিশেষ: কৃতঃ, যেষাং সমূহঃ পৃথীবৃদ্ধ্যালম্বন মিত্যর্থ; | 


_ অবয়বিনো। নিরস্তত্বাৎ সমৃহগ্রহণম। তথাপি সত্যাঃ স্থ্যঃ?1 ন। অবিভয়া 


প্রপকস্ত ভগবন্সায়াবিলসিতত্বাদজ্ঞানেন কর্পিতাঃ 1” 
শীচৈতন্তচর্িতাম্তেও পাই;__ 


“যেই গ্রন্থকর্তী চাহে স্ব-মত স্থাপিতে | 
শাস্তের সহজ অর্থ নহে তাহা হইতে ॥ 
'মীমাংসক? কহে ঈশ্বর হয় কর্মের অঙ্গ । 
'সাংখা” কহে জগতের প্রকৃতি কারণ ॥ 
ন্তায়' কহে পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়। 
'ারাবাদী? নিধিবশেষ ব্রচ্ধে “হেতু” কয়। 
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'পাঁতগুল” কহে ঈশ্বর হয় স্বরূপ আখ্যান । 

বেদমতে কহে তারে স্বয়ং ভগবান্‌॥ 

ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈলা আবর্তন । 

সেই সব স্ুত্র লঞ। বেদাস্ত-বর্ণন 

“বেদীস্ত/-মতে ব্রহ্ম “সাকার? নিরূপণ | 

নিগুণ ব্যতিরেকে তি হে হয় ত? সগ্ডণ | 

পরমকাঁরণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে। 

্ব-স্ব-মৃত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে ॥ 

তাতে ছয় দর্শন হৈতে “তত্ব নাহি জানি । 

মহাজন? যেই কহে, সেই “সত্য” মানি ॥ 

প্রীকষ্ণচৈতন্ত-বাণী_ অমৃতের ধার । 

তি'হে! যে কহয়ে বন্ত, সেই “তত্ব সাব ॥ 
( মধ্য ২৪।৪৮-৫৭ )॥ ১২ 


অবতরণিকাভাষ্যম্‌-_পুনরাশঙ্ক্য সমাধত্তে__ 

অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-আবার আশঙ্কা করিয়া সমাধান 
করিতেছেন-__ 

জবতরণিকাভাষ্য-টাকাঅথ প্রত্যক্ষেণ সমন্বয়ে বিবোধমুত্তাব্য 
নিরাকর্তৎ প্রযততে পুনরাশঙ্ক্েত্যাদিনা । তকে বিরোধে মাস্ত প্রত্যক্ষেণ 
সোহস্তিতি প্রত্যুদাহরণমিহ সঙ্গতিঃ। জগছুপাদানে ব্রহ্ধণি সমন্থয়ো দশিতঃ। 
তদুপাদানঞ্চ তদভিন্নং মন্তব্যম। তত্ঞ্চ প্রত্যক্ষেণ নায়মীশ্বর ইত্যেবংবিধেন 
বিরুদ্ধমতঃ সমন্বয়েহপি প্রত্যক্ষবিকুদ্ধত্বমিতি | 

অবতরণিকা-ভাব্যের 'টাকানুবাদ্_অত:পর প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছার! 
বেদান্তবাক্যের ত্রদ্ধে সমন্বয়ের বিরোধ উদ্ভাবন করিয়া তাহার নিরাঁকরণের 
জন্য “পুনরাঁশঙ্ক্য ইত্যাদি গ্রন্থের ছ্বারা চেষ্টা করিতেছেন । আপত্তি 
হইতেছে--তকেবর সহিত বিরোধ না হউক কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণের ছারা 
বিরোধ হইবে, এই প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি এখানে জ্ঞাতব্য । জগতের উপাদান- 
কারণ ব্রঙ্গে সমন্বয় দেখান হইয়াছে, জগতের উপাদানকারণ ব্রহ্ম হইতে 
জগৎ অভিন্ন মানিতে হইবে । বাস্তবিকপক্ষে১, জগতের উপার্দানকারণ 
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ঈশ্বর হইতে পারেন না যেহেতু তাহাতে প্রত্যক্ষতঃ বিরোধ দেখা বাইতেছে 
অতএব সমম্বয়েও প্রত্যক্ষ বিরোধ-- 


হত্রম ভোজ_বপত্বেরবিভাগশ্চেত স্যাল্লোকবৎ ॥ ১৩। 


ৃত্রার্থ_“ভোভ্‌।াপত্তেরবিভাগস্চে্'__যদি বল ভোক্তা জীবের সহিত 
ব্রন্ধের এক্যাপত্তি অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান্‌ ব্রন্মের অভেদ হইয়া পড়ে, তাহাতে 
শ্রুতিসিদ্ধ জীব হইতে ব্রন্মের ভেদ বিলোপ হইবে, তাহা নহে, “লোকবৎ। 
লৌকিক দৃষ্টান্তের দ্বারা উহার পরিহার হইবে 1 ১৩। 


গোবিন্দভাষাম- সুশ্্রশক্তিকং ব্রন্মেবোপাদানং তদেব স্থুল- 
শক্তিকমুপাদেয়মিতি মতম্‌। তদিদং যুক্তং ন বেতি সংশয়ে ইহ 
ভোক্ত] জীবেন সহ ব্রন্গণ এক্যাপত্তেরবিভাগঃ শক্তে শক্তিম- 
দ্বন্াভেদাপত্তেদ্বণ সুপর্ণী-জুষ্টং যদ পশ্যত্যন্মীশমিত্যাদি শ্রুতি- 
সিদ্ধভেদলোপস্ততো ন যুক্তমিতি চে তৎপরিহারঃ স্তাল্লোকবৎ। 
লোকে যথা দগ্ডিনঃ পুরুষাভেদেহপ্যস্তি দগ্ডপুরুষয়োঃ স্বরূপতো 


ভেদস্তথ। শক্তিমতো ব্রহ্মণঃ শক্তযভেদেইপি শক্তিব্রহ্গণোঃ সোইস্তীতি 
নকাপি ক্ষতি; ॥ ১৩॥ 


ভাষ্যান্তুবাদ-_বৈদান্তিক মত হইতেছে-_হ্ুশ্শক্তিসম্পন্ন ব্রন্মই উপাদদান- 
কারণ এবং সেই ব্রহ্মই স্থুলশক্তিবিশিষ্ট হইয়া উপাদেয় । এই মত 
যুক্তিযুক্ত কিনা? এই সন্দেহে পূর্ববপক্ষী বলেন-__তাহা হইলে হ্থুখছুঃখাদি- 
ভোক্তা জীবের সহিত ব্র্ষের এঁক্য হইয়া পড়ে এজন্য অবিভাগ অর্থাৎ 
শ্রুতিসি্ধ ভেদের লোপ হয়; অতএব ব্রদ্মের উপাদ্দানকারণতা যুক্তিযুক্ত 
নহে। কথাটি এই-_-শক্তি অর্থাৎ জীবশক্তি শক্তিমান্‌ ব্রদ্মেব সহিত অতেছ্‌ 
হইয়া পড়ে অথচ “ছা স্থপর্ণা” ইত্যাদি শ্রুতিতে দুইয়ের ভেদ ব্লা হইয়াছে 
এবং 'জুষ্টং ষদা পশ্যত্যন্থমীশম্* ষখন দেখে একজন ফলভোগ করিতেছে, আর 
যে জন শোভ1 পাইতেছেন, তিনিই ঈশ্বর ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধভেদের লোপ হয়। 
অতএব ব্রক্দের উপাঁদানতা যুক্তিযুক্ত নহে ১ পূর্বপক্ষী যদি এইরূপ আপত্তি 
করে, তাহার পরিহারও হইবে,_ লৌকিক দৃষ্টান্তের দ্বারা । তাহাতে দেখা 
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যায়, দগ্ুধারী পুরুষ বলিলে দণ্তীর ও পুরুষের প্রভেদ না থাকিলেও দণ্ড ও 


পুরুষের স্বরূপতঃ ভেদ আছে, সেইরূপ শক্তিমান্‌ ব্রন্মের শক্তিত্বব্ূপ জীবের 


সহিত অভেদ হইলেও শক্তি ও শক্িমান্‌ ব্রন্মের স্বরূপতঃ তো আছে, 
এজন্য এ আপত্তি কিছুই নহে ॥ ১৩ ॥ 


ৃন্মমা টীকা__ভোকে.তি। ভোক্তা জীবেনেতি। তয়োরপ্: পিগ্কলং 


স্বাতীত্যাদি শ্রবণাৎ ভোতৃত্বং জীবন্ত ব্যাখ্যাতম্‌। শক্তিমদ্ব্রহ্মাভেদাপত্ডে- 
রিত্যত্র ক্ষীরনীরাদিব বিমিশ্রণাদিত্যাশয়ঃ | সোহস্তীতি। সঃ ম্বরূপতো 
ভেদোহস্তীত্যর্থঃ। ক্ষতিদূর্ঘণম॥ ১৩। 

টীকানুবাদ-_ভোক্তেত্যাদি স্ত্র। ভাষ্ত ভোক,। জীবেনেত্যাঁদি 
'তয়োরন্তঃ পিগ্ললং স্বাঘ্বত্তি” তাহাদের দুইজনের মধ্যে একজন স্াছ অশ্ব 
ফল ভোজন করে ইত্যাদি শ্রুত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে “জীব ভোক্তা” 
ইহা ব্যাখ্যাত। 'শক্তিমদ্‌ ব্রদ্ধাভেদাপত্তেঃ এখানে জলে ও হে মিশিক়া 
গেলে যেমন অভেদ প্রতীত হয়, সেইরূপ উভয়ের [মিশ্রণহেতু অতে্দ প্রাপ্তির 
_ ইহাই অভিপ্রায় । শিক্তি-ত্রহ্ণোঃ সোহস্তি-__সঃ অর্থাৎ স্বূপতঃ উভয়ের 
ভেদ আছে । ন ক্ষতিঃক্ষতি শব্দের অর্থ দৌষ ॥ ১৩। 

সিন্ধীন্তকণ।- পুনরায় ব্রন্মের জগছুপাঁদীনতা-বিষয়ে আশঙ্কা উত্থাপন- 
পূর্বক সমাধান করিতেছেন। বর্তমান সত স্তত্রকার বলিতেছেন ষে, যদি 


কেহ পূর্ববপক্ষ করেন যে, ভোক্তা জীবের সহিত ব্রদ্দের এক্য হইলে 


অবিভাগ অর্থাৎ জীব ও ব্রর্দের অভেদবা্দ আসিয়া পড়ে, তাহাতে শ্রুতি- 
সিদ্ধ ভেদের লোপ হয়, এই পূর্ববপক্ষের সমাধানে বলিতেছেন, ইহা। 
যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ লৌকিক দৃষ্টাস্তেও দেখা যায় যে, লোকে দণ্ডীর 
অর্থাৎ দগ্তধারী পুরুষ হইতে পুকষের অভেদ সত্বেও দণ্ড ও পুরুষের স্বরূপতঃ 
ভেদ, সেইরূপ শক্তিমান ত্রন্মের জীবশক্তির সহিত অভেদ সত্বেও, জীবশক্তি ও 
শক্তিমান্‌ ব্রন্মের ন্বরূপতঃ তে আছেই, ইহাতে কোন ক্ষতি বা দোষ নাই । 
জীমভাগবতেও পাই) . 

“যথা! গোপায়তি বিভূর্ধথা সংযচ্ছতে পুনঃ । 

যাং যাং শক্তিমুপাশ্রিত্য পুরুশক্তিঃ পরঃ পুমান্‌। 

আত্মানং ক্রীড়য়ন্‌ ক্রীড়ন্‌ করোতি বিকরোতি চ॥ 

(ভাঃ ২৪1৭ ) 
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আরও পাই,_- 

“কৃষ্ণ । কৃষ্ণ! মহাযোগিংস্তমাদ্যঃ পুক্ুষঃ পরঃ | 
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণ বিদুঃ | 
ত্বমেকঃ সর্বভূতানাং দেহাস্বাত্েক্ডিয়েশ্বরঃ ! 

ত্বমেব কালো ভগবান্‌ বিষুরব্যয় ঈশ্বরঃ | 

ত্বং মহান্‌ প্ররৃতিঃ ুক্া রজঃসত্ৃতমোময়ী | 

ত্বমেব পুরষোহধ্যক্ষঃ সর্ববক্ষেত্রবিকা রবি ॥” 

( ভাঁঃ ১০।১০।২৯-৩১ )॥ ১৩। 


অবতরণিকীভাষাম-জগতো ব্রহ্মাভেদমঙ্গীকৃত্য ব্রঙ্গাণস্ত- 
ছুপাদানত্ং নিরূপিতমসদিতি চেন্নেতাদিনী তমেবাক্ষিপা সমাধা- 
তুমিদানীং প্রবর্ততে । তত্রোপাদেয়ং জগছুপাদানাৎ ব্রন্মাণে ভিন্ন- 
মভিন্নং বেতি বীক্ষায়াং মৃৎপিগ্ড উপাদানং ঘট উপাদেয়ম্‌ ইতি 
ধীভেদাৎ উপাদানমুপাদেয়মিতি শব্দভেদাৎ মৃতপিণ্ডেন ঘটায় 
প্রবর্ততে ঘটেন তু জলমানয়তীতি প্রবৃত্তিভেদা পিগাকারম উপাদানং 


কন্ধুগ্রাবাগ্যাকারং উপাদেয়মিতাকারভেদাৎ পূর্বকালমুপাদানমুত্ত- 


রকালমুপাদেয়মিতি কালভেদাচ্চ ভিন্নমেবোপাদানাছুপাদেয়ম্‌। 
ইতরথ! কারকব্যাপারবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ উপাদানমেব চেছুপাদেয়ং কৃতং 
তহি তদ্বাপারেণ চ সতোহপ্যুপাদেয়স্তাঁভিব্যক্তয়ে তেন ন ভাব্যং 
ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ। তথাহি কারকব্যাপারাৎ প্রাক সা সতী অসতী 
বা। নাগ্ভঃ তদ্বযাপারবৈয়র্থাৎ নিত্যোপলব্বিপ্রসঙ্গীচ্চোপণদেয়স্থ | 
ততশ্চ নিত্যানিত্যবিভাগো বিলুপ্যেত | তথাভিব্যক্তেরভিব্যক্তন্তরে- 
হঈীকৃতেহনবস্থা ।ন চান্তাঃ অসংকাধ্যতাপান্তেঃ ৷ তম্মাদসত উপাদেয়- 
স্তোৎপত্তিহেতুত্ষে নার্থবন্বং ব্যাপারস্তেত্যসত্বাদেবোপাদানাৎ ভিন্নমু 
পাদেয়মিতি বৈশেষিকাদিনয়াৎ পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে পরিহরতি__ 
অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_ত্রন্ষের সহিত জগতের অভেদ স্বীকার 
করিয়। ব্রহ্ষকে জগতের উপাদান নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহাতে আপত্তি 
হইয়াছে, ব্রক্ধও তাহা হইলে অসৎ হইয়া যায় ইত্যাদি গ্রন্থ ছার! । 
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সেই অভেদের প্রতিবাদ সমাধান করিবার জন্য স্যত্রকাবু এক্ষণে প্রবৃন্ত 


হইতেছেন। সন্দেহ-_উপাদেয় জগৎ উপাদান ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অথবা 
অভিন্ন? এই সন্দেহের পর পূর্বপক্ষী বলেন_-যেমন ঘটের উপাদান মৃত্পিণড, 
ঘট উপাদেয়, এইরূপ প্রতীতিভেদ থাকায় এবং উপাদান ও উপাদেয় 
এইরূপ শবভেদ থাকায়, আবার মুপিণ্ড দ্বারা ঘট নিশ্মীণের জন্য কুম্তকার 
প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ঘট দ্বারা জল আনয়ন করে, এইরূপ বিভিন্ন কাধ্য 
হওয়ায় পুনশ্চ উপাদানের পিওবৎ আকার, উপাদেয়ের আকার কন্ুর মত 
গ্রাবাদি বিশিষ্ট এই আকারভেদ থাঁকায়_শুধু তাহাই নহে, উপাদান 
পূর্ব্বে থাঁকে, উপাদেয় পরে হয়, এইরূপ কালভেদবশতঃও উপাদান হইতে 
উপাদেয়কে ভিন্ন বলিতেই হয়। তাহা স্বীকার না করিলে কর্তার ব্যাপার 
ব্যর্থ হইয়া] পড়ে অর্থাৎ যদি উপার্দানই উপাদেয়ন্বরূপ হয়, তাহা হইলে 
উপাদেয়ের জন্য কর্তার চেষ্টা ব্যর্থ, যদি বল, উপাদানকূপে পূর্বে বর্তমান 
থাকিলেও তাহার অভিব্যক্তির জন্য কত্বৃব্যাপার আঁবশ্টাক, তাহাঁও বলা 
যায় না। যেহেতু উহা! বিচারসহ নহে, কিরপে দেখাইতেছি--সেই 
অভিব্যক্তি নিত্য? না অনিত্য? তন্মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ নিত্য ইহা 
বলিতে পাবি না, কারণ কুস্তকারের চেষ্টা তাহা হইলে বার্থ--তদ্ভিম্ন সর্বদাই 
কাধ্যের উপলব্ধি হইয়া পড়ে তাহাতে নিত্য অনিত্য বিভাগও লুপ্ত হইয়া 
পড়িবে । তা ছাড়া অভিব্যক্তির পুনরভিব্যক্তির জন্য কত্ৃব্যাপার জানিলে 
অনবস্থা দোষ হয়, আবার অভিব্যক্তি অনিত্য একথাও বলিতে পার না 
কারণ তাহাতে অস্ত কাধ্যতাবাদ হইয়া পড়িবে। অতএব উপাদেয় 
অপৎ্, তাহার উৎপত্তির হেতু কর্তৃব্যাপার হওয়ায় উহা সার্থক নহে । অতএব 
উপাদেয়ের অপত্তা হেতু সঞ্খ উপাদান হইতে উপাদেয় ভিন্ন এইরূপ ন্যায় 
বৈশেধষিক মত আছে এইরূপ পূর্কুপক্ষ হইলে, তাহ পরিহার করিতেছেন__ 
অবতরণিকাভাব্য-টীকা--জগত ইতি । পূর্বোক্ত কাধ্যকারণয়োরি- 
ভেদমাক্ষিপ্য সমাদধাতীত্যাক্ষেপোইত্র সঙ্গতিঃ | তছুপাদদানত্বং জগছুপারদীনত্ম্‌। 
তমেব কা্যকারণভেদম। কারকেতি। দণ্ডচক্রাি কুলালশ্চ কারকম্‌। 
কৃতমিতি ব্যর্থম। তেনেতি কারকব্যাপারেণ ৷ সেত্যভিব্যক্তিঃ। নিত্যো- 
পেতি কাধ্যনিত্যতাপত্তেশ্চেত্যর্থ: | ন চান্ত্য ইতি। অস্ত্যঃ অভিব্যক্তিরসতীতি 
পক্ষঃ। বৈশেধষিকাদীত্যাদিপদাৎ নৈয়াফ়িকো গ্রাহথঃ । এবং প্রাপ্ডে- 


ও 
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অবতরণিকা-ভাস্তের টীকান্ুুবাদ__“জগতো বক্ষাভেদমঙ্গীকত্যেত্যাদি' 
_-পূর্বে কথিত কার্য ও কারণের অভেদ হইলে কাধ্যের মত কারণও অপৎ 
হইয়! পড়ে, এই আক্ষেপ করিয়া স্ত্রকার সমাধান করিতেছেন ; এইভাবে এই 
অধিকরণে আক্ষেপ সঙ্গতি জানিবে। ব্রহ্মণন্তূপাদানত্বমিতি অর্থাৎ জগতের 
উপাদদানকারণতা, “তমেব আক্ষিপ্যেতি'-তমেব_ সেই কাধ্য-কারণের 
«“মভেদকে । ইিতরথা কারকব্যাপারবৈযর৫থ্য প্রসঙ্গা্িতি” কারক অর্থাৎ ঘট 
কাধ্যের প্রতি দণ্ড, চক্র কুস্তকার প্রভৃতি এবং “কুতং তহি তদ্বযপারেণ চ__কৃতং 
_ব্যর্থ অর্থাৎ কাঁরকব্যাপার ব্যর্থ, কেনন1 কাধা পূর্বেই সিদ্ধ আছে। 
“দতোহপুযপাদেয়স্াভিব্যক্তয়ে তেন ন ভাব্যমিতি, তেন--কারকব্যাপার 
প্রয়োজন, ইহাও নহে। প্রাক সা-পূর্কে সে অর্থাৎ সেই অভিব্যক্তি । 
“নিত্যোপলদ্ধি প্রসঙ্গাদিতি' নিত্যৌপলব্ধি অর্থাৎ কাধ্যের নিত্যতাপত্তিহেতু- 
বশতঃও | “ন চান্তয' ইতি অন্ত্যঃ--অর্থাৎ অভিব্যক্তি অসতী-_মিথ্যাভূতা এই 
পক্ষও | উপাদানাদভিন্নমুপাদেয়মিতি” বৈশেষিকাদি ইত্যাদি, আদিপদ ছারা 
নৈয়ায়িকও ধর্তব্য। এবং প্রাপ্তে- এইক্পে পূর্ববপক্ষ দু হইলে__- 


ভতছননাযত।র ভণ।িকরণয, 


হুত্রম্‌- তনন্যত্বমারস্তণশক্াদিভ্য? ॥ ১৪॥ 


সূত্রার্থ_“তদনন্যত্বম্১-সেই জীবশক্তি ও প্ররূতিশক্রিযুক্ত জগতের 
উপাদানভূত ব্রহ্ম হইতে উপাদেয় জগৎ্খ অভিন্নই ; কি কারণে? উত্তর-- 
আরস্তণশব্দাদিভ্যঃ--আরস্তণ শব্দ যাহাদের আদিস্থিত এইরূপ বাক্য সমুদাঁয় 


অর্থাৎ “বাচারভ্তণং বিকারো নামধেয়ং ম্বৃত্তিকেত্যেব সত্যম ইত্যাদি শ্রতিবাক্য 
হইতে ॥ ১৪ । 


গোবিন্দভাষ্যম্‌-_তন্মাৎ জীবপ্রকৃতিশক্তিযুক্তাৎ জগছুপাদা- 
না ব্রন্মণঃ অনন্যদেৰোপাদেয়ং জগৎ । কুতঃ? আরম্তণেতি। 
আরম্তণশব আদির্ষেষাং তেভ্যো বাক্যেভ্যঃ । *বাচারস্তণং বিকারো 
নামধেয়ং মৃত্তিকেতোব সত্যম্”। “সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদে- 
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কমেবাদ্ধিতীয়ং তদৈক্ষত বহু স্তাং প্রজায়েয়” *“সম্মলাঃ সৌম্যেমাঃ 
প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ” “এতদাত্ম্যমিদং সব্র্ষম” ইত্যেবং- 


বিধানি ছান্দোগ্যে বাক্যানি সাম্তরাণ্যপ্যত্র বিবক্ষিতানি। তানি 
হি চিজ্জড়াত্মকস্য জগতস্তদ্যুক্তাৎ পরম্মাদ্‌ ব্রহ্মণোহনন্যত্বং বদন্তি। 
তথাহি কৃৎন্্ং জগৎ তাদৃগ ব্রন্মোপাদানকমতো ব্রহ্মাভিন্মমিতি হদি 


বিনিশ্চিত্যোপাদানভূতত্রহ্মবিজ্ঞানেনোপাদেয়স্ত জগত: কৃত্সন্ 
বিজ্ঞানং ভবতীত্যাচাধ্যঃ প্রতিজজ্ঞে । “স্তন্ধোহস্থ্যত তমাদেশম- 
প্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি” ইত্যাদিন।। তদাঁশয়মবিদুষা। 
শিষ্যেণান্জ্ঞানাদন্জ্ঞানং ন সম্ভবতীতি বিমৃশ্য “কথং সু ভগবঃ স 
আদেশ” ইতি পরিপুষ্ট; স জগতো। ব্রন্মোপাদানকতাং বদিষ্যন্‌ লোক- 
প্রতীতিসিদ্ধমুপাদেয়স্তোপাদানাভেদং দর্শয়তি “যথা সৌম্যৈকেন 
মুৎপিগ্ডেন” ইত্যাদিনা। একন্মাদেব মুৎপিপ্তোপাদানাৎ জাতং ঘটাদি 
সর্ববং তেনৈব বিজ্ঞাতেন বিজ্ঞাতং স্তাৎ তস্য ততোইনতিরেকাৎ। 


এবমাদেশো ব্রঙ্গণি সর্ববোপাদানে বিজ্ঞাতে তছুপাদেয়ং কৃৎস্্ং, 


জগৎ বিজ্ঞীতং ভবতি” ইতি তত্রার্থ। নন ধীশব্দাদিভেদাছপাদেয়- 
মুপাদানাদন্যৎ স্তাদিতি চেৎ তত্রাহ বাচারম্তণমিতি। আরভ্যত 
ইত্যারভ্তণং কর্মমণি লুট “কৃত্যল্যুটো। বহুলম্‌” ইতি স্মরণাৎ। মুৎ- 
পিগুস্ত কন্ুগ্রীবাদিরূপসংস্থান-সম্বন্ধে সতি বিকার ইতি নামধেয়- 
মারন্ধং ব্যবহর্তৃভিঃ। কিমর্থং তত্রাহ বাচেতি। বাচা বাকৃপূর্ববকেণ 
ব্যবহারেণ হেতুনা। ফলহেতুত্ববিবক্ষয়ী তৃতীয়া । ঘটেন জলমান- 
যেত্যা্দিবাকৃপূর্ববকব্যবহারসিদ্ধ্যর্থং মৃদ্ত্রব্যমেব জ্ঞানসংস্থানবিশেষং 
সৎ ঘটাদিনামভাগ ভবতি। তম্ত ঘটাগ্যবস্থস্তাপি মৃত্তিকেত্যেব 
নামধেয়ং সত্যং প্রামাণিকম্‌। ততশ্চ ঘটাছ্েপি মুদ্দ্রব্যমিত্যেব সত্যং 
ন তু ভ্রব্যাস্তরমিতি । অতন্তস্যৈব মৃদ্ত্রব্যস্য সংস্থানাস্তরযোগমাত্রেণ 
ধীশব্দান্তরাদি সম্ভবতি। যখৈকস্যৈব চেত্রস্যাবস্থাবিশেষসম্বন্ধাদ্‌ 
বালযুবাদিধী-শব্াভ্তরাদি মৃদাছ্যপাদানে তাদাত্যেন সদেব 


ঘটাদি দগডাদিনা নিমিত্তেনাভিব্যজ্যতে ন ত্বসহুৎপদ্ধত ইত্য- 


২1১১৪ বেদাস্তশ্থত্রমা ৮৯ 


ভিন্নমেবোপাদেয়মুপাদানাৎ। ভেদে কিলোনম্মানছৈগুণ্যাপত্তিঃ | মুৎ- 
পিওস্য গুরুত্বমমেকং ঘটাদেশ্ৈকমিতি তুলারোহে দ্বিগুণং তৎ স্যাৎ। 
এবমন্যচ্চ। নতু শুক্তিরূপ্যাদিবদ্ধিবর্তো ন চ শুক্তেঃ সকাশাং 
স্বতোহন্যত্র সিদ্ধং বরূপ্যমিব ভিন্নমিত্যেবকারাৎ। এবমিতি শব্দা- 
নর্থক্যং কষ্টকল্পনঞ্চ নিরস্তম। ন চাভিব্যক্তিপক্ষস্য শিল্ম,লত্বং শক্যং 
বক্তূম। “কল্পান্তে কালন্থষ্টেন যোইন্ধেন তমসাবৃতম্‌। অভিব্যনগ, 
জগদিদং স্বয়ংরোচিঃ স্বরোচিষা” ইত্যাদি প্রমাণসিদ্ধেঃ। নচ 
সিদ্ধনাধনতাহনবস্থা বা দোষঃ। কারকব্যাপারাৎ পুর্ববমভিব্যক্তেঃ 
সত্বানঙ্গীকারাৎ অভিবাক্ত্যন্তরানঙ্গীকারাচ্চ । নন্বেবমসৎকার্য্যতা- 
পত্তিঃ পুর্ববমসত্যান্তপ্যাস্তদ্যাপারেণোৎপাগ্ঠমানত্বাদিতি চেন্সৈবং 
তন্যাঃ কাধ্যত্বাভাবাৎ। স্বতন্ত্রাভিবাক্তিমত্ব২ব কিল কাধ্ত্বং তচ্চ 
তস্যাং নাস্তি। আশ্রয়াভিব্যক্তোব তৎসিদ্ধেঃ ৷ তদ্যাপারেণ সংস্থা- 
নযোগরূপাভিবাক্তিনিয়তাভিব্ঙ্গ্যেতি প্রকৃতে ন কিঞ্চিদিবগ্যম্‌। 


' যন্তু অসতঃ কাধ্যস্যোৎপত্তিরিতি বদন্তি তন্ন্দং ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ | 


তথাহি ব্যাপারাৎ প্রাগসচ্চেৎ কাধ্যং তহি সর্বম্মাৎ সর্বমুংপগ্যেত । 
সর্বত্র সর্ববাভাবসৌলভ্যাৎ। তিলেভ্যন্তিলমিব ক্ষীরাদিকমপুযুৎ- 
পন্নং স্যাৎ। অকর্তৃকা চোৎপন্তিঃ কাধ্যস্যাসত্বাৎ । ন চ কারণনিষ্ঠা 
শক্তিরেব কাধ্যং নিষচ্ছেদিতি বাচ্যম অসতা সহাসম্বন্ধাৎ | কিঞ্টোৎ- 
পত্তিরুৎপদ্ধতে ন বা। আদ্যেহনবস্থা' অন্তেহপ্যসত্বান্লিত্যত্বাদ্বানুৎ- 
পত্তিরিতি পক্ষদ্বয়মসাধু। সর্বদা কাধ্যান্ুপলস্তোপলন্তপ্রসঙ্গাৎ । 
ননৃৎপত্তেঃ স্বয়মুৎপান্তিরূপত্বাৎ কিমুৎপত্ত্যন্তরকল্পনয়েতি চেৎ “সমমেত- 
দভিব্যক্তৌ” ইতি হি বক্তব্যম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
ভাব্যান্ুবাদ-__'তদনন্ত্মিত্যাদি'-_-তস্মাৎ ইত্যাদি তম্মাঞ্থ অনন্যত্ম এই 
বিগ্রহ ছারা তদনন্যত্বমূ এই পদটি সিদ্ধ হইয়াছে । তাহার অর্থ-_তন্মাৎ ই 
জীবশক্তি ও প্রককৃতিশক্তিযুক্ত জগতের উপাদানকারণ-ব্রক্ম হইতে উপাদেয় জগৎ 
অভিন্ন । কি জন্য ? “আরস্তণশব্দাদিভ্য__আরম্তণ-_-এই শব্দটি যাহাদের আদি 
অর্থাৎ আবম্তণ প্রতৃতি শব্দ আছে তাদৃশ বাক্যগুলি হইতে তাহাই অবগত 


৬০. 


৪) ৩ বেদাস্তস্জম্‌ ২১1১৪ 


হওয়া যাইতেছে । সেই বাক্যগুলি এই-__বাঁচারস্তণং বিকারো-*ইত্যেব সত্য 
“দেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, “একমেবাদ্ধিতীয়ং, “তদৈক্ষত বনু স্তাং প্রজায়েয় 
'সন্ম[লাঃ--“সংগ্রতিষ্ঠাঃ 'িতদাত্্যমিদং সর্ববষ্ঠ ইত্যাদিরূপ ছান্দোগ্যোপনিষদে 
ধৃত বাঁক্যগুলি সাস্তর অর্থাৎ ব্যবহিতভাবে, বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া স্থিত, এখানে 
ধবাকাগ্ুলি প্রমাণরূপে বিবক্ষিত। সেগুলি চিৎ ও জড়ময় জগতের চিজ্জড়- 
শক্তিযুক্ত পরম পুরুষ হইতে অভিন্বত্ব প্রকাশ করিতেছে । কি ভাবে, তাহা! 
দেখাঁন যাইতেছে-_-চিজ্জড়াত্মক সমগ্র জগৎ জীবশক্তি এবং প্ররুতিশক্তিযুক্ত 
্রন্মরূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন ; অতএব ত্রক্ধ হইতে অভিন্ন, ইহ মনে নিশ্চয় 
করিয়া আঁচার্ধ্য প্রতিজ্ঞা করিলেন “এতস্তৈব বিজ্ঞানেন সর্ববং বিজ্ঞাতং ভবতি' 
এই ব্রহ্ষকে জানিলেই সমস্ত জ্ঞাত হয় অর্থাৎ উপাদ্দানভূত ব্রন্ম-বিজ্ঞান দ্বারা 
উপাদেয় সমস্ত জগতের বিজ্ঞান হয়। গুরু উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতৃকে 
বলিলেন, তুমি গব্ষিত হইয়াছ সেইজন্য আমাকে প্রশ্ন করিলে যে, সেই 
ব্রন্মোপদেশ কি? অর্থাৎ যাহার বিষয় শুনিলে অশ্রুত পদার্থও শ্রুত হয়, 
সেই ব্রদ্ধকি? অভিপ্রায় এই- ব্র্ষজ্ঞান লাভ করিলে, এই প্রশ্ন করিবে 


কেন? অতএব তুমি বুথাই ব্রহ্মজ্ঞতার অভিমান পোষণ করিিতেছ ?. 


কথাটি এই-_পিতার অভিপ্রায় না বুঝিয়াই পুত্র ভাবিল “অন্য জ্ঞানদ্বারা 
অন্য জ্ঞান হইতে পারে না”, এই বিচার করিয়া প্রশ্ন করিল-__কথং সু 
ভগবঃ স আদেশ: ভগবন্‌ (আপনার ) সে উপদেশ কিরূপে সঙ্গত 
হইবে? পুত্র কর্তৃক এইকূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উদ্দালক জগতের উপাদাঁনকারণ 
বদ্ধ, ইহা! প্রতিপাদন করিবেন বলিয়া লৌকিকপ্রতীতি-সিদ্ধা উপাদান 
হইতে উপাদেয়ের অতেদ দেখাইতেছেন--“ঘথা সৌম্যৈকেন মৃৎ্পিগ্েন? 
ইত্যাদি । বস! যেমন একটি মৃৎ্পিও জাত হইলে সমস্ত মৃত্তিকার কার্ধ্য 
ঘটাদিকে জানা যায়, অর্থাৎ এক মৃৎপিগুক্ষপ উপাদান হইতে উৎপন্ন ঘট 
প্রভৃতি সমস্ত বস্ত সেই দৃষ্টান্ত দ্বার! বিজ্ঞাত হয়, যেহেতু উপাদান হইতে 
উপাদেয়ের অভিন্নতা, এইরূপ উপদিশ্বমান সকলের উপাদান ত্রহ্ম বিজ্ঞাত 
হইলে তাহার উপাদেয় সমস্ত জগৎ বিজ্ঞাত হইয়া থাকে। ইহাই প্রবন্ধের 
তাৎপর্ধ্য । প্রশ্ন উপাদান ও উপাদেয়ের প্রতীতি ভেদ ও বাচকশব 
প্রভৃতির ভেদ থাকায় কিরূপে উভয়ের এঁক্য হইবে? এই যর্দি বল, 
তাহাতে বলিতেছেন--“বাচারভণং' ইত্যাদি “আবস্তপং অর্থাৎ সমবেত কাধ্য । 


২১1১৪ বেদান্তস্ত্রম্‌ ৯১ 
আরভ্যতে--যাহা কর] যায়, এই অর্থে কম্মবাচ্যে আ পূর্বক রভ ধাতুর গিচ 


প্রত্যয়ে কৃত্যল্যুটো বহুলম্‌” তব্য অনীয় যৎণ্যৎক্যপ. এই কৃত্যপ্রত্যয়গুলি এবং 
লট (অন ) প্রতায় বাহুল্যে সকল বাচ্েই হয়, এইজন্য কর্মবাচ্যে লুট প্রতায় 
দ্বারা নিষ্পন্ন। এ আরম্তণ অর্থাৎ কাধ্য ঘটাদি বিকার । মুৎ্পিণ্ডের কম্বুর মত 
গ্রীবাদি অবয়ব সংস্থান হইলে বিকার নামে ব্যবহারকারীরা ব্যবহার 


করে, কিরূপে করে, তাহাতে উত্তর দিতেছেন-_বাচা--বাঁক ব্যবহারের 


জন্য অর্থাৎ ভাষায় প্রয়োগার্থ, সেই বিকারের ফল ভাষায় প্রয়োগ; এই 


অর্থে ফলমপীহ হেতু: ফলও ক্কচিৎ হেতুরূপে প্রযুক্ত হয় ষথা “অধায়নেন 


 ৰসতি' অধ্যয়নার্থ বাপ করিতেছে, এখানে বাসের ফল অধ্যয়ন কিন্ত 
_ বিবক্ষাধীন তাহাঁও হেতু বলিয়া তাহাতে তৃতীয়া হইল, সেইরূপ “বাচা” পদে 


তৃতীয়া । দৃষ্টান্ত--যেমন “ঘটেন জলমানয়, “কলস দিয়া জল আন” ইত্যাদি 
বাক্য প্রয়োগপূর্বক ব্যবহার সিদ্ধির জন্য যুত্তিকাদ্রব্ই অবয়ব সংস্থান 
বিষয় হইয়া! ঘটাদি নাম ধারণ করে। সেই মৃত্তিকাদ্রব্যের ঘটাঁদি অবস্থা 
হইলেও মৃত্তিকা নামই সত্য প্রমাণসিদ্ধ, তাহ। যদি হইল, ঘটাদি ও মৃত্তিকা 
একই দ্রব্য, ইহাই সত্য । মুন্তিকা হইতে ঘট অন্ত দ্রব্য নহে । অত্তএব সেই 
মৃত্তিকা দ্রব্যেরই অন্ত অবয়ব যৌজনা বশতঃ “ঘট” এই বিভিন্ন শব্দ এবং 
ঘট বলিয়! ভিন্নজ্ঞান জন্মিয়া থাকে । যেমন একই চৈত্র নামক ব্যক্তির 
বাল্যাদি_-_দারিক্র্যাদি অবস্থাবিশেষবশতঃ বালক, যুবা, ধনী, দরিব্রাদি সংজ্ঞা- 
ভেদ ও প্রতীতিভেদ হইয়া থাকে । মৃত্তিকা প্রভৃতি উপাদানকারণ মধ্যে 


: পূর্বেও তাদাত্মযরূপে ঘট আছেই, দণ্ড প্রভৃতি নিমিত্তকারণের ব্যাপার 
দ্বারা আকৃতিবিশেষবিশিষ্ট ঘটাদি অভিব্যক্ত হয়, তদ্তিন্ন অসৎ ঘট 


উৎপন্ন হয় না, স্থৃতরাং 'উপাদানকারণ হইতে উপাদেয় কার্ধ্য অভিন্ন । যদি 
উভয়ের ভেদ থাকিত, তবে ওজন করিলে উপাদান হইতে কার্য্যের মান 
দিগ্ুণ হইয়া পড়িত। কিরূপে? দেখাইতেছি-_যৃৎপিণ্ডের গুরুত্ব পরিমাণ 
যাহা, ঘটের গুরুত্ব পরিমাণ তাহাই | যদি উহাদের পার্থকা হইত, তবে 
তুলাদণ্ডে চাপাইলে মৃত্তিক1 হইতে ঘটের পরিমাণ দ্বিগুণ হইত, কিন্তু তাহা হয় 
না। এইরূপ গুণারদিও বিভিন্ন হইত, তাহাও হয় না। আবার শক্তিতে 
( ঝিছ্ছকে ) রজত ভ্রমনের মত উপাদানে উপাদেয়ের ভ্রমাত্বক বিবর্ত বলিতে 
পার না, কেনন] শুক্তিব নিকট হইতে অন্যত্র হট্ট প্রভৃতিতে স্থিত রূপাদ্ির 
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মত শ্রক্তিতে অধান্ত রূপ্য ভিন্ন নে, উহা শুক্িই। ইহা 'মৃত্তিকেত্যেব 
নামধেয়ং সত্যম্* এই 'এক শব্দদ্বারা বুঝাইতেছে। “এবমাদেশে ব্রহ্মণি' ইত্যাদি 


বাক্যে 'এবম্‌্* পদ প্রয়োগ দ্বারা শবের আনর্থক্য ও কষ্টকল্পনা শিরাকৃত 
হইল। কথাটি এই-যদি উপাদান ও উপাদেয় একই হয়, তবে ঘটাঁদি 


শব্দের অনর্থকতা৷ ও কষ্টকল্পনা অর্থাৎ মিথ্যাদি পদ অধ্যাহার ইহাঁও নহে; 
কেননা মৃত্তিকাই সত্য মৃত্তিকার জ্ঞান হইতেই সমস্ত মুৎকাঁ্য্য জ্ঞাত হয়, 
এইরূপ ব্রক্গ-সন্বন্ধে জ্ঞাতব্য । যদি বল, ব্রহ্ম হইতে জগৎ, উৎপন্ন হয়__একথা 
দ্বারা অসৎ কার্ধয বাদ হইবে তাহাঁও নহে, এ উৎপত্তি শব্দের অর্থ অভিব্যক্তি ৷ 
ঘ্দি বল, অভিব্যক্তিপক্ষ অপ্রমাণ, তাহাও নহে, ইহার প্রমাণ আছে যথা 
শ্রমদ্‌ ভাগবতে কল্পান্তে কালক্ষ্টেনেত্যাদি যে ভগবান্‌ শ্রীহরি যুগাবসানে 
কাঁলক্ষ্ট ঘের অন্ধতমসাচ্ছন্ন এই জগৎকে ক্বপ্রকাশ নিজশক্তি-দ্বার। অভিব্যক্ত 
করিয়াছেন, এই কথাই অভিব্যক্তি-পক্ষে প্রমাণ, কিন্ত বিবর্তববাদ সঙ্গত হয় 
ন1, যেহেতু তাহাতে তোমাদের মিথ্যাভূত ছতাপত্তি হয়। যদি বল, অভিব্যক্তি- 
বাদে সিদ্ধপাধনতা-দোষ হইয়! পড়ে অর্থাৎ যাহা পূর্বব হইতেই সিদ্ধ, তাহার 
সাধনতাদোষ হয় এবং অভিব্যক্তির সত্তা ও অসম্তী সব্থচ্ধো বিকল্প ধরিয়া অন- 
বস্থাপত্তি হয়, ইহাও নহে । জনক অর্থাৎ কুম্তকারাদির ব্যাপারে পূর্বের অভি- 
বাক্তির সত্তা স্বীকার করা হয় না, অর্থাৎ কাধ্যের কারণ-মধ্যে সত্তা আছে 
বটে, কিন্তু কার্ধ্যের অভিব্যক্তি দণ্ড-কুস্তকারাদি ব্যাপার হইতে জন্মে, ইহাই 
তাৎপর্য । অভিব্যক্তির আবার অন্য অভিব্যক্তিও স্বীকার করা হয় শী, সে- 
কারণ অনবস্থা দোষ নাই। প্রশ্ন--এইরূপ হইলে অসৎকাধ্যতাবাদ আসিয়। 
পড়িল; যেহেতু পূর্ব্রে অবিদ্ধমান অভিব্যক্তির নিমিস্তকীরণ কুস্তকারাদির 
বাঁপার দ্বারা উৎপত্তি হইতেছে এই যদি বল, তাহাঁও নহে; অভিব্যক্তি 
কার্ধ্য নহে । যাহাতে অসৎ কার্যের উৎপত্তি দৌষ ঘটিবে। কাধ্যের লক্ষণ 
হইতেছে, যাহার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি অর্থাৎ অন্য নিরপেক্ষ অভিব্যক্তি, তাহাই 
কাধ্য ; যেমন ঘট কাধ্য যেহেতু তাহার অভিব্যক্তি কুম্তকারাঁদির অভিব্যক্তি 
সাপেক্ষ নহে, কিন্ত সেই অভিব্যক্তি কার্য নহে, যেহেতু অভিব্যক্তি আশ্রয়াভি- 
বাক্তির অধীন । আশ্রয়গত ব্যাপার দ্বার! সংস্থান যোগরূপ অভিব্যক্তি 
নিয়মানুসারেই ব্যক্ত হয়, অতএব প্রক্রাস্তস্থলে কোনও অসামগুস্ত নাই । 
আর যাহার! বলে অসৎ হইতে কাধ্যের উৎপত্তি হয়, ইহা মন্দ কথা) যেহেতু 


২১1১৪ ব্দোস্তস্ত্রম্‌ ৯৩ 


তাহা বিচারাঁসহ । কিরূপে দেখাইতেছি-ব্যাপারের পূর্ধে কাধ্য যদি অসৎ 
হয়, তবে সকল বস্ত হইতে সকলের উৎপত্তি হউক, সকল কারণেই সমস্ত 
কার্যের অভাব থাকায় তিল হইতে তৈলের মত দুপ্ধও তাহা হইতে উৎপন্ন 
হউক । আরও একটি দোষের আপত্তি__কাধ্য যদি অসং হয়, তবে “ঘটে! 
জায়তে' ঘট উৎপন্ন হইতেছে, এ-কথায় ঘটের উৎপত্তি ক্রিয়ার যে কর্তৃত্ 
অবগত হওয়া যাইতেছে, তাহা অলঙ্গত হয়; যেহেতু কর্তৃহীন উৎপত্তি হয় 
না। এখানে কাধ্য অসৎ, কিরূপে তাহার উৎপত্তি হইবে? যদি বল 
কারণনিষ্ঠ শক্তিই কার্ধ্যকে নিয়মিত কবিবে, তাহাঁও বলা ধায় না, অসৎ 
পদার্থের সহিত কারণ-শক্তির সম্বন্ধ অসম্ভব । আর এক কথা, উত্পত্তি উৎপন্ন 
হয় কিনা? অর্থাৎ উৎপত্তি কাধ্য কিনা? যদি উৎপত্তি জন্মায় বল, তবে 
অনবস্থা দোষ হইয়া পড়িল। যদি উৎপত্তির উৎপত্তি হয় না ব্ল, তবে 
উৎপত্তির অসত্য হেতু-সর্বকালেই ঘটাদি কাধ্যের অন্ুৎ্পত্তিহেতু 
উপলব্ধি না! হউক । আর যদি বল, উৎপত্তি উত্পন্ন হয় না, ষেহেতু উৎপত্তি 
নিত্যই আছে, তাহা হইলে সর্বদা ঘটাদি কাঁ্য উপলব্ধ হইত, তাহা তো 
"হয় না। এইরূপে উক্ত ছুই পক্ষই দৌষগ্রস্ত, প্রথম পক্ষে সর্বদ! কাধ্যের 
অন্ুপলব্ধি, দ্বিতীয় পক্ষে কাধ্যের সর্বদা! উপলব্ধির প্রসক্তি দোষহেতু । পুনশ্চ 
আপত্তি--উৎপত্তি নিজেই উৎপত্তি স্বরূপ, তবে আবার অন্য উৎপত্তির কল্পনা 
কেন? এই যদি বল, তবে বলিব_-ইহ]1 তো অভিব্যক্তিবাদেও তুল্যদোষ, ইহ! 
বলিতে পারা যায় ॥ ১৪ ॥ 

জুম্মন টাকাঁ_তদনন্েতি। তক্মাদিতি। অনন্দভিন্নম। বাচেতি। 
হেতুত্ববিবক্ষয়া ফলে তৃতীয়া । মৃতপিণ্ডে কন্ুগ্রীবাদিরূপসংস্থানযোগং বিধায় 
ঘটেন জলমানয়েতি বাকৃপূর্বকব্যবহারসিদ্ধয়ে বিকার ইতি ঘটরূপং কাধ্য- 
মিতি নামধেয়মারস্তণমারক্ধং ব্যবহতভিঃ কর্খণে লা । তম্ত বিকারস্য 
ঘটাদে্মৃত্তিকিত্যেব নাষধেয়ং সতাং প্রাযাণিকম্‌। প্রাগুদ্ধক্ক প্রতীতেঃ 
সত্যমেষ বদতীত্যুক্তেঃ প্রামাণিকং বদ্তীতি সর্বঃ প্রত্যেতি। সদেবেতি। 


অত্র জগছুপস্থাপকম্তেদংশব্দস্ত সচ্ছবেন সামানাধিকরণ্যাৎ ব্রহ্ষণো জগতা 


সহাভেদঃ সিদ্ধঃ। একং মুখ্যং করত নিষিত্তমিতি যাবৎ। অদ্ধিতীয়ং সহায়- 
শূন্টমূপাদানঞ্চ তদেবেত্যর্থঃ। তদৈক্ষতেতি। তদ্ুদ্ষ বহু স্যামিতি সঙ্কল্পং 
টারেত্যর্থঃ। সম্মংল1] ইতি। সছুপাদানকাঃ সৎপালকাঃ সৎসংহারকাশ্চেতি 


টি আরে 


৪৯৪ বেদাস্তস্ত্রম্‌ 


ক্রমাৎ ত্রয়াণাং পদানামর্থ:ঃ। এতদাত্ম্যমিতি সর্বমিদং জগৎ এতদাত্যৎ সদতিন্নং 
স্বার্থে স্যঞ্ ৷ যৈস্ত পূর্ববং পরিণামবাদমালন্ব্ স্যাল্লোকবর্দিতি সমাহিতম্‌ অধুন। 
তু বিবর্তবাদমালঙ্ব্য মুখ্য, সমাধানমুচ্যতে যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেনেতি 
তদনন্ত্বমিত্যাদিন। বিকারো! ঘটাদির্বাচারস্তণং বাগালম্বনমাজ্ং ন তু নামা- 
তিরেকেণান্তি বিকারস্ততো৷ মিখ্যেব স মৃত্তিকেত্যেব সত্যং তাত্বিকমিতি 
ব্যাচক্ষতে । তেষাং মতে একেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ন ভবেদপি তু 
বাধিতং স্যার্দিতি দৃষ্ান্তদাষ্টণস্তিকয়োর্বৈরূপ্যাপত্তিরিত্যুপেক্ষ্যান্তে স্ুধীভিঃ। 
সাস্তরাণীতি । সব্যবধানানি বিচ্ছিদ্যচ বিচ্ছিদ্য স্থিতাঁনীত্যর্থঃ। তদ্যুক্তাৎ 
শক্তিযুগ্মোপেতাৎ | তথাহীতি। তাদৃগিতি শক্তিযুগ্মোপেতম। অতো 
্রহ্ধাভিন্নমিতি। ইহ তারুগ্রহ্ষাভিন্নমিতি বোধ্যম। আচাধ্যো গুরুকদ্দালক: 
গ্রতিজজ্ঞে প্রতিজ্ঞাং চক্রে । শিষ্বেণ শ্বেতকেতুনা পুত্রেণ পরিপৃষ্টঃ সঃ 
আচার্ধাঃ। তেনৈৰ মৃত্পিণ্ডেনৈব | তম্য ঘটাদেঃ। ততো মৃৎপিগ্ডাৎ্চ। 
এবমিতি। আদেশে গ্রশাস্তরি উপদেশ্টে বা। তছুপাদেয়ং তৎকাধ্যম্‌। 


কৃত্যলুট ইতি স্যত্রে বুলমিতি যোগো বিভজ্যতে। যে কতো যত্রার্থে 


বিহিতান্তে ততোহন্তত্রাপি স্থ্যরিতি তাদর্থ: তেন কর্মণি চ লুট সিদ্ধাতীতি। 
উক্তং বিশদয়তি ঘটেনেত্যাদিনা ৷ অন্যত্র সিদ্ধং হট্রাদৌ স্থিতমূ। এবমিতি। 
এবং মত্কুতব্যাখ্যানে মতি । ইতি শব্দেতি । বিকারো নীমধেয়ং বাচারভ্তণং 
বাঙমাত্রগোচরং মিথ্যাভূতো বিকার ইতার্থঃ। মৃত্তিকৈব সত্যেতি বক্ত,ং 
যুক্তং ন তু মৃত্তিকেত্যেবেতি যুক্তম্। তথাচেতিশবোহত্র নিরর্থক: স্তাৎ। 
কষ্টকল্পনন্ক মিথ্যাদিপদাধাহাঁরাদ্‌ বিস্ফুটং তরষ্টবামা কল্পাস্তে ইতি 
শ্রীভাগবতে । যো তগবান্‌ হরিঃ। অভিব্যনক্‌ অভিব্যক্তং চকারেত্যর্থ;। 
হ্বয়ংরোচিঃ স্বগ্রকাশঃ ন্বরোচিষা চিচ্ছক্ত্যা বিশিষ্টঃ। আদিশব্দাৎ ততঃ 
্থয়ভূর্তগবানব্যক্কো ব্যপ্তয়ন্িতি গ্রাহমূ। ন চেতি। হেতুহয়েন ক্রমাৎ সাধ্য- 
্বয়ং বোধ্যমূ। পূর্বমিতি। তন্তাঃ অভিব্যক্কেঃ। তৎসিদ্ধেরিতি । অভি- 
ব্যক্তেরভিব্যক্কিসিদ্ধেরিত্যর্থ; | নন্থ ঘটমভিব্যগঁয়িতৃং দীপে প্রজালিতে পটাদির- 
পাভিব্যজাযতে ইতি নিয়তোহভিব্যঙ্গবিশেষে ন দৃষ্টঃ এবং ঘটার্থেন কারক- 
ব্যাপারেণ পটাঁদিরপ্যভিবাজ্যেত ইতি চেৎ তত্রাহ তদ্যাপাবেণেতি । আবৃত্তি- 
ভঙ্গঃ সংস্থানযোগশ্চেতাতিব্যক্তিতিধা । তত্রাপ্তে স দৌষ:। ছিতীয়ে তু 
নিয়তোহভিব্যঙ্গ ইতি প্ররূতে ন কিঞ্চিচ্চোগ্যমিত্যর্থঃ। অকর্তৃকা চেতি। 
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ঘটো! জায়ত ইত্যত্র ঘটন্তোৎপত্তিকত্বত্বং প্রতীতং প্রাগুৎপতের্ঘটস্তাত্যন্তম- 
সত্বে তস্ত ততৎকর্তৃত্বং ন শক্যং বক্ত,মিত্যকর্তৃকা তদুৎপত্তিরিত্যর্থঃ। নচ 
কারণনিষ্টেতি। কার্্যস্যাসত্বাৎ তেনাসতা কার্য্েণ সহ শজের্রিয়মানিয়া- 
মকতাবলক্ষপঃ সন্বন্ধো ন সম্ভবেৎ। সতোরেব হি সঙ্গন্ধো দুষ্ট ইতি ভাবঃ। 
কিঞ্চেতি। আদগ্যে উৎপত্তেরুৎপত্তিরস্তীতিপক্ষে তস্তা অপুযুৎ্পত্তিরস্তীত্যনবস্থা । 
অস্ত্যে উৎপত্তেরুৎপত্তির্ীস্তীতি পক্ষে উৎপত্তির্নোৎপগ্যতে তশ্যা অসত্বাদিতি 
চেৎ্ তঠি সর্বদা ঘটাদিকার্ধ্যস্তোপলস্তো ন স্তাৎ। অথোৎপত্তির্নোৎপগ্ঘতে 
তস্তা নিত্যত্বাৎ নিত্যং সত্বাদিতি চেৎ তহি সর্ধদা ঘটাঁদিকার্ধ্যমুপলভ্যেত 
ন চৈবমন্তি। তম্মাৎ পক্ষছ্বয়মপ্যসঙ্গতমিতার্থঃ | সমমিতি। যদুক্তমভি- 
যুক্তিঃ_যত্রোভয়োঃ সমে! দোষঃ পরিহারোহপি বা সমঃ। নৈক: পর্য্যনু- 
যোক্রব্যস্তাদৃগর্থবিচারণেতি । উভয়োর্বাদিপ্রতিবাদিনোঃ।  পর্ধান্থযোক্তবাঃ 
প্রতিবিধেয়ঃ | তথাচ শ্রুতিস্বতিসাচিব্যাদভিব্যক্তিপক্ষ এব শ্রেয়ানিতি ॥ ১৪ ॥ 
কান্দবাদ্-_তদনন্যত্ব' মিত্যাদি সমাধানস্তত্রের তম্মাদিত্যাদ্িভাষে _ 
বরদ্মণোহণহ্যদেব- ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন । বাঁচারস্তণমিত্যাদি-_বাঁচা” এই 
'পদে বাচশব্ে তৃতীয়া বিভক্তি আছে, সেই তৃতীয়া হেতু অর্থে, কিন্ত বাক্‌ 
হেতু কিব্ূপে হইবে? সে তো! ফল, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, ফলেনু 
হেতুত্ব বিবক্ষাবশত: মানিয়! তৃতীয় হইয়াছে । “বাচীরস্তণং বিকারঃ ইহার অর্থ 
_ম্বৎপিণ্ডেতে কম্ুগ্রীবাদিরূপ অবয়ব যোজনা করিয়া বাক্য প্রয়োগ কর! 
হয় “ঘটেন জলমানয়” ঘট দিয়া জল আনয়ন কর, এইক্প বাঁকা প্রয়োগ 
পূর্বক ব্যবহার সিদ্ধির জন্য বিকার অর্থাৎ ঘটরূপ কার্য এই নাম দেওয়া 
ইইয়াছে। ইহাই “আরম্তণং, অর্থাৎ ব্যবহারকারীরা আরম্ত করিয়াছে 
অর্থাৎ তাহাদের কর্তৃক রচিত। আরম্তণং পদে আ উপদর্গ যোগে রভ. 
ধাতুর কম্মবাচ্যে (যাহাকে আরম্ভ করা হয়) লুট (অন) প্রত্যয় । 
নামধেয়ং ম্বত্তিকিত্যেব সত্যম্‌* ইহার অর্থ_সেই বিকারের অর্থাৎ ঘটাদির 
স্বত্তিকা' এই নামই সত্য অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ, (ঘট নাম কারনিক ) যেহেতু 
ঘট হইবার পূর্বের এবং ঘটনাশের পরও মৃত্তিকার প্রতীতি হয় ( ঘটের 
প্রতীতি হয় না) এই লোকটি “সত্যমেব বদতি'__মৃত্তিক সত্যই বলিতেছে 
এই উক্তি হেতু প্রমাণসিদ্ধ বলিতেছে ইহা সকলে বিশ্বাস করে। এসদেব- 
সৌম্যেদ" মিত্যাদি শ্রুতিস্থ ইদম্‌ শব্দটি জগৎ অর্থের বাচক, তাহার “সৎ? 
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শব্দের সহিত সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ অভেদ প্রতীত হওয়ায় ব্রহ্বের জগতের 


সহিত অভেদ সিদ্ধ হইতেছে । 


"একমেবাদ্ধিতীয়ম্” এই শ্রুত্যন্তগত এক শবের অর্থ মুখ্য কর্তা অর্থাৎ 


নিমিত্তকারণ, “অদ্ধিতীয়ং সহায়নিরপেক্ষ তাহা জগতের উপাদান কারণও । 
“তদৈক্ষত বহু স্তাৎ প্রজায়েয়” ইহার অর্থ_তদ্‌__সেহ ব্রহ্ম এক্ষত-_-বহুর্ধপে 
প্রকাশ হইব এই সঙ্কল্প করিলেন। 'সন্.লা: সৌম্যেমাঃ প্রজা: ইত্যাদি 


শ্রুতির অর্থ__সন্ম,লা:সছুক্ধ ইহাদের উপাদদানকারণ, সদায়তনাঃ সছ্ৃন্ধ 
তাহাদের (প্রজাদের ) পালক, সংপ্রতিষ্ঠাঃ-সছদ্ধে তাহাদের লয় ইল 


এইপ্রকার্‌ ক্রত্যুক্তক্রমে উক্ত পদত্রয়ের অর্থ জানিবে। “এতদীজ্ম্যমিদৎ সর্ববম্‌ 
ইহার অর্থ__এই জগৎ, এতদাত্সাং_সদ্‌ ্রদ্ধের সহিত অভিন্ন। এত 
(সদ্বদ্ধ) আত্মা (স্বরূপং ) যস্থা ইতি বহুত্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন । এতদাত্মন্‌ 
শব্দের স্বার্থে হযঞ প্রত্যয় দ্বার! নিষ্পন্ন এতদাস্ম্যং পদটি । 

ধাহার! পূর্বের “জগৎ্ট ব্রদ্ধের পরিণাম" এই মত লইয়া -্যাল্লোকবৎ 
লৌকিক দৃষ্টান্তে ঘটাদির মত হইবে, এই স্থজ দ্বারা সমাধান করিয়াছেন, 
তাহারাঁই এক্ষণে বিবর্তবাদ লইয়া মুখ্যতাবে সমাধা করিতেছেন_-হে 
সৌম্য শ্বেতকেতু ! এক মুৎপিগড জ্ঞাত হইলে সমস্ত ঘটাদি জ্ঞাত হয়; 
অতএব মৃত্তিকা ও ঘটের অভেদের মত জগৎ ও ব্রন্ের অত? ইতাদি 
উক্তি দ্বারা, “বাচারস্তণং বিকার ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যাঁও এইব্ধপ করেন ; 
ঘথ। বিকার ঘটাদি, বাচারম্তণং__বৰাগালঙ্বন মাত্র_ অর্থাৎ কথার আ'শ্রয়েই 
প্রযুক্ত, নাম তিন্নবশতঃ পৃথক্‌ পদার্থ নহে; অতএব ঘটাদি কাধ্য মিথ্যা 
সেই বিকার, মৃত্তিকাই বাস্তবিক, তাহাদের সেইমতে অনুপপত্তি এই যে 
«একেন বিজ্ঞাতেন সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি' এ-কথ! সঙ্গতই হয় না, বরং 
বাঁধিতই হইতেছে, ইহাতে দৃষ্টান্ত ও দাষ্টণত্তিকের বৈষম্যাপত্তি হয়। কথাটি 
এই-ছ্বৈত যদি অধ্ন্ত বাঁ বিবর্ত হক্স তবে সর্ব বিজ্ঞান কিবূপে হইবে? 
অলীকের জ্ঞান হইতেই পারে না, আবার মৃত্তিকা ঘট দৃষ্টান্তের সহিত জগখ 
ব্রন্ষের বৈষম্য হওয়ায় অসঙ্গতি দোষ হয়। অতএব স্বধীগণ সেই ব্যাখ্যাকারি- 
গণকে উপেক্ষা করিবেন। ছান্দোগ্যে সাস্তরাশি অপি'_ব্যবধানযুক্ত হইলেও 
অর্থাৎ মাঝে মাঝে ছাড়িয়া! ছাঁড়িম্া ধৃত হইলেও 'জগতন্তদযুক্তাৎ_-সেই জীব- 
শক্তি ও প্ররুতিশক্তি এই ছুইটি যুক্ত ব্রহ্ম হইতে জগতের । “তথাহি 
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কুত্দ্বং জগৎ তাদৃগ ব্রক্ষোপাদানকমিতি'-_-তাদৃক্‌ সেই শক্তিঘয়যুক্ত ব্রহ্ম নিখিল 
জগতের উপাদানকারণ। “অতো! ব্রহ্ধাভিন্নমিতি” এখানেও তাদৃক্‌-শক্কিছয় 
বিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন_-এই অর্থ জ্ঞাতব্য । “বিজ্ঞানং ভবতীত্যাচার্ধ্য' ইতি 
আচচার্ধ্য-_-শ্বেতকেতুর পিতা! গুরু উদ্দালক। প্রতিজজ্ঞে_ প্রতিজ্ঞা করিলেন-__ 
শিশ্ত-_পুত্র শ্বেতকেতু কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হুইয়! সেই আচার্য বলিলেন । “তেনৈৰ 
সিদ্ধান্তেন” সেই সুপিও সিদ্ধান্ত হারাই । “তম্ত ততোহনতিবেকাদিতি' তশ্ত-_ 
মেই ঘটাধির, ততঃ-_মৃৎ্পিণ্ড হইতে অনতিরেকাৎ অভেদবশতঃ | “এবমাদেশে 
ব্হ্বণীতি” এই প্রকার, আদেশে প্রশামনকারী অথবা উপদিশ্তমান ব্রন্গে | 
'সর্কোপাদানে বিজ্ঞাতে তদুপাদেয়মিতি' তছুপাদেয়মূ--তাহার কার্ধ্য “কৃত্যলযুটো 
বহুলমিতি' স্মরণাৎ ইতি “কৃত্য লুুটঃ, এই অংশের সহিত “বহুলং' এই পদ্দের 
ৰিভাগ ( ছেদ) করিয়া ইহা! ছুইটি সুত্র করিতে হইবে । এজন্য “বহুলম্‌ এই 
স্ত্রের অর্থ_ষে সকল কত্ প্রত্যয় যে অর্থে (বাচ্যে) বিহিত হইয়াছে 
তাহা ছাড়া অন্তবাচ্যেণ সেই প্রত্যয় হইবে, সে কারণ “আবস্তণং, এই 
পদ্দে কর্ববাচ্যে লু হইল । উক্তং বিশদয়তি ঘটেনেত্যাদিনা” ইতি পূর্বে 
যাহা বল! হইয়াছে, তাহাই “ঘটেন জলমানয়” ইত্যাদি দ্বারা বিশদ করিয়া 
বলিতেছেন । “ন চশুক্তেঃ সকাশাৎ অন্যত্র সিদ্ধমিতি' অন্যত্র অর্থাৎ হাট 
( বাজার ) প্রভৃতিতে স্থিত রজত | “এবমিতি শব্ধানর্থক্যং কষ্টকল্পনঞ্চ” এবম__ 
অর্থাৎ আমি ে ব্যাখ্যা করিলাম, তাহাতে । ইতি শব্দানর্থক্যং-_যদ্দি অর্থ কর 
বিকারনাম বাঙআত্রগোচর, বিকার অর্থাৎ কার্ধ্য মিথ্যাভূত এই অর্থ করিলে 
ইতি শব্দের বৈয়র্ঘা হয়-_অর্থাৎ মৃত্তিকাই সত্য, ইহাই যুক্তিযুক্ত পাঠ হয় 
ম্বত্তিকেত্যেব সত্যম্* এইবূপ পাঠ ব্যর্থ। অতএব ইতি শব্ধ এ ব্যাখ্যায় বার্থ 
হইয়া! পড়ে এবং কষ্টকল্পনাও হয় যথা _“মিথ্যাভূতো বিকার+ ইহাতে মিথ্যাভৃত 
পদটি অধ্যাহারহেতু কষ্টকল্পনা জানিবে। কল্লান্তে ইত্যাদি ক্লোকটি শ্ীমদ্‌ 
ভাগবতে ধৃত। ইহার অর্থ_যঃ__-যে ভগবান্‌ শ্রীহরি, অভিব্যনক-_অভিব্যক্ত 
করিয়াছেন । স্বয়ংরোচিঃ-_ন্বপ্রকাশ, স্বরোচিষা__চিৎশক্তিবিশিষ্ট। ইত্যাদি 
প্রমাণাৎসিদ্ধে+ ইত্যাদি পদ গ্রাহ্থ__“ততঃ ্বয়ভূর্তগবানব্যক্কো ব্যপয়ন্লিদম্‌ 
এই বাক্য । “নচ সিদ্ধপাধনতা অনবস্থা বা দোষ” ইতি ইহার পরে কথিত 
কারকব্যাপারাৎ 'পূর্বমভিব্যক্তে: সত্বানঙ্গীকারাৎ এই হেতুটির সাধ্য--ন 
াঘনতাদোষ, দ্বিতীয় হেতু-_“অভিন্যক্ত্যন্তরানঙ্গীকারাৎ-_ইহার লাধ্য 
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অনবস্থাদোষ। 'পূর্ববমসত্যান্তন্তা ইত্যাদি তস্তাঃ-_-সেই অভিব্যক্তির “আশ্রয়াতি- 
ব্যক্ত্যিৰ তৎপিছ্ধে:_অভিব্যক্তি হেতু অর্থাৎ অভিব্যক্তি (প্রকাশ ) 
সিদ্ধিহেতু। প্রশ্ন -ঘটকে অভিব্যক্ত করিবার জন্য দীপ জালিলে পটার্দিও 
অভিব্যক্ত হয়, অতএব পদার্থ বিশেষের অভিব্যক্তি নিয়মসিছ্ধ দেখা যায় নাই ; 
এইরূপে ঘট নিশ্মীণের জন্য দণ্ুচক্রাদির ব্যাপার দ্বারা পটাদিও অভিব্যক্ত 
হইতে পারে, এই যদি বল, তাহাতে মীমাংসা করিতেছেন-__ তদ্যাপান্সেপ 
সংস্থানযোগাভিবাক্তিরিতি,__অভিব্যক্তি ছুইপ্রকার এক আবৃত্তিভঙ্গ, দ্বিতীয় 
অবয়বসংস্থানযোগ, তন্মধ্যে আবৃত্তিভক্ষ অর্থাৎ ফিরিয়া আসার নিরাঁস, যেমন 
তিল হইতে তৈলের অভিব্যক্তি একবার হইলে আর তাহার অভিব্যক্তি হয় 
না কিন্ত ব্রদ্ধ হইতে জগতের অভিব্যক্তি স্থলে ইহার ব্যতিক্রম হয়, অতএব 
দ্বিতীয় অভিব্যক্তি অর্থাৎ অবয়বসংস্থানসম্বদ্ধ এই পক্ষে অতিব্যঙ্গ নিয়মাধীন 
থাকে, প্রকৃতস্থলে কোনও আপত্তির বিষয় থাকে না। অসতকাধ্যবাদ-পক্ষে 
দৌষ আরও দেঁখাইতেছেন__“অকর্তৃকা চোৎপত্তিরিতি” “ঘটে? জায়তে ঘট 
জন্মিতেছে বলিলে ঘট উৎপত্তি ক্রিয়ার কর্তা বুঝায়, কিন্তু যদি উৎপত্তির 


পূর্বের ঘটকার্ধ্য একেবারে অসৎ হয়, তবে তাহাকে উৎপত্তি ক্রিয়ার কর্তাঃ 


বলিতেই পার না। অতএব কর্তৃহীন উৎপত্তি হইয়া পড়ে, ইহাই তাৎপর্য । 
যদি বল, এই আপত্তিবারণের জন্য উপার্দানকারণস্থিত শক্তিই কাধ্যকে 
নিয়মসিদ্ধ করিবে, তাহাঁও বলিতে পার না, এই উদ্দেশে বলিতেছেন_- ন চ 
কাঁরণনিষ্ঠা শক্কিরিত্যার্দি' তাহাতে দোষ এই-_যে কার্ধ্য পূর্বে অসৎ, সেই 
অসৎ কাধ্যের সহিত শক্তির নিয়ম্য-নিয়ামকত্বরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না। 
যেহেতু ছুইটি সদ্‌ বস্তরই সম্বন্ধ দেখা যায়, ইহাই অভিপ্রায়। কিঞেতি_ 
আরও একটি দৌষ-_অসতের যে উৎপত্তি হয়, এই উৎপত্তি সৎ না অসৎ 
অর্থাৎ উৎপত্তির উৎপত্তি হয় কিনা? যদি উৎপত্তির উৎপস্তি হয় বল, 
তবে অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়ে, কিরূপে? ষথা উৎপত্তির উত্পত্তি আবার 
তাহার উৎপত্তি, সেই উৎপত্তির আবার উৎপত্তি এইরূপে ধারা চলিতে 
থাকে? দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ যদি উৎপত্তির উৎপত্তি নাই বল, তবে সেই 
উৎপত্তি অসতী অর্থাৎ অবিদ্ধমানা হইল, এই অসত্বা-নিবন্ধন উৎপত্তির 
উৎপত্তি নাই। ইহা মানিলে ঘটাদি কার্য্যের উপলব্ধি না হউক। আর 
যদি উৎপত্তি উৎপন্ন হয় না বল, তবে নিত্য বর্তমানতাহেতু সর্বদাই ঘটাঁদি 
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কার্যের উপলব্ধি (প্রত্যক্ষ ) হউক, কিন্ত এরূপ তো হয় না। অতএব 


উভয় পক্ষই অসঙ্গত হইল। যদি বল, উৎপত্তির উত্পত্তি-কল্পন! নিশ্রয়োজন 
তবে অভিব্যক্তিরও অভিব্যক্তি কল্পনা নিশ্রয়োজন । সুতরাং ছুই সমান । 
যেহেতু পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন-_যেখানে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের দোষ 
বা দোষের পরিহার সমান, তথায় সেই অর্থ-বিচারে একজনকে অভিষোগ করা 
উচিত নহে । উভয়োঃ--অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাঁদীর, 'পর্যযন্যোক্তব্যঃ_ 
অনীাঁক্রমণীয়। অতএব সিদ্ধান্ত- শ্রুতি ও স্বতির সহায়তা থাকায় কার্যের 
অভিবাক্তিবাদই উতৎপর্তিবাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ট | ১৪ ॥ 

সিদ্ধান্তকণা- ব্রহ্ম হইতে জগতের অভিন্নতা স্বীকার পূর্বক ব্রক্মই 
যে জগতের উপাদান, ইহা নিরূপিত হইয়াছে, পরে “অসৎ? ইত্যাদির দ্বারা, 
সেই অভেদ্দের উপর আক্ষেপ ও তাহার সমাধানের নিমিত্ত এই অধিকরণ 
আরম্ভ হইতেছে । বিস্তারিত পুর্ববপক্ষ উত্থাপনের পর অসৎ উপাদেয়ের উৎ- 
পত্তির কারণ ব্রহ্মকে বলিলে কর্তবযাপারের ব্যর্থতা আসে, সেই হেতু উপাদেয় 


অসৎ বলিয়া উপাদান ব্রহ্ম হইতে তাহ! ভিন্ন; ইহ1| বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক 


মতে জানিতে হইবে, এইরূপ পূর্বপক্ষ হইলে তাহার পরিহাবার্৫থ স্থত্রকার 
বর্তমান স্থতে বলিতেছেন। উপাদেয় জগৎ জীবশক্তি ও প্রকৃতিশক্তিযুক্ত 
উপাদান-ব্রক্ম হইতে অভিন্ন; কারণ “আরস্তণ-প্রভৃতি শব্যুক্ত বাক্য 
সমুদায় হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। বিস্তারিত আলোচনা ভাঙতে ও 
টাকায় ভরষ্টব্য ৷ 

ব্রন্ধই চিজ্জড়াতআসক সমস্ত জগতের উপাদান, সেইজন্য ব্রহ্ম হইতে জগৎ 
ভিন্ন নহে" হৃদয়ে ইহা নিশ্চয় করিয়া উপাদানভূত ব্রহ্ষকে জানিলেই 
সমস্ত জগৎকে জানিতে পারা যায়। একমাত্র মুৎপিগুকে জানিলেই সেই 
ম্ৎপিগুরূপ উপাদান হইতে উদ্ভুত ঘটাদি সমুদাঁয় পদার্থকে জানিতে পার! 
যায়। কারণ এই মৃৎপিণ্ ও ঘট উভয়ের কোনরূপ প্রভেদ নাই। 
সেইরূপ সকলের উপাদানভূত ব্রদ্ষকে জানিলেই তাহার উপাদেয় সমস্ত 
জগৎকেও জানা যায়। মৃত্পিণ্ডের কন্ধৃগ্রীবাদিকূপ সংস্থান-সন্বন্ধ সংঘটিত 
হইলে বাকৃপুর্রবক ব্যবহারের জন্য তাহার বিকার নাম নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । 
ইহার তাৎপর্ধ্য এই--“ঘট দ্বারা জল আনয়ন কর” ইত্যাদি বাকৃপূর্ববক ব্যবহার 


ূ সিদ্ধির জন্য মুদ্দ্রব্যই সংস্থান-বিশেষে পরিণত হইয়া ঘটাদি নাম ধারণ 
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কতে। এইক্ধপ ঘটাঁছি অবস্থায় নীত হইলেও তাহার নাম সেই মৃত্তিকা, 
ইহ] সর্বখ] প্রমাপসিদ্ধ, আবার তাহা হইতে উদ্তত সেই ঘটাদিও ফে 


দ্রব্য, অন্য পদার্থ নহে, ইহাও প্রামাণিক । এইরূপেই উপাদান হইতে 
উপাদেয় অভিন্ন । 
এ-বিষয়ে ছান্দোগ্যের “যথা সৌম্যৈকেন মৃতপিণ্ডেন সর্বং মুন্য়ং বিজ্ঞাতং 


স্যাাঁচারভডণং বিকীরো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্” ।-(ছাঁঃ ৬১1৪) দ্রষ্টব্য । 


আরও পাওয়া ষায়,_-“এবং চীবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি” (ছাঃ ৬১৩ )। 


শ্রীল জীবগোম্বামিপাদ-বিরচিত সর্বসংবাঁদিনী-গ্রন্থে পরমাত্ম-স্বন্ধীয় 


ব্াখায় পাঁওয়। যাঁর” 


“অত; কার্ধাবস্থ: কারণাবস্থশচ স্লুক্্-চিদচিদ্স্তশক্ভিঃ পরমপুকুষ এব, 
কাঁরণাঁৎ কাধ্যন্তানন্তত্বাৎ। অনন্ত বাচারস্তণমিত্যাদিভিঃ সিদ্ধমূ। 
তথাহি-_একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় ্াাপেক্ষাানাতে রা 
৫ পিশ্ডেন সর্ববং মুন্সয়ং বিজ্ঞাতং স্তাৎ্চ। বাচারভপামত | 

সাকেন ( ছাঃ উঃ ৬১৪ ) 

“একট্ৈৰ সন্কোচীবস্থায়াং কারণস্বং,বিকাশাবস্থাক়্াং কাধ্যত্মিতি। 
বিকাঁরোহুপি মৃত্তিকৈব। ততঃ কারণবিজ্ঞানেন কাধ্-বিজ্ঞানমন্তভীব্যত 
ইত্যেবং পরমকারণে পরমাত্মন্তপি জ্ঞেয়ম্‌। তদেতদারভ্তণ-শব্দলবূমনন্তত্বমেব | 


শ্রমস্তাগৰতে পাই” 
“যদ! ক্ষিতাবেব চবাচবস্থয 
বিদাম নিষ্ঠা প্রভবঞ্চ নিত্যম্‌। 
তন্নামতোহন্দ্যবহা রমূলং 
নিরপ্যতাং সৎ ক্রিক্য়ামেয়ম্‌ ॥* (তা: ৫1১২৮) 


আরও পাই, 
“কল্লান্তে কালস্থষ্টেন যোহন্ধেন তমসাঁবৃতম্‌ 
অভিব্যনগ. জগদিদং স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বরোচিষা | 


আবত্মন! ত্রিবৃত1 চেদং স্জত্যবতি লুম্পতি । 
রজঃসত্বতমৌধায়ে পরায় মহতে নমঃ ।” ( ভাঃ ৭৩/২৬-২৭ ) 


২১1১৪ _ বেদাস্তক্থুত্রম্‌ ১৪৬ 
আরও-_ 
'ত্বত্তঃ পরং নাপরমপ্যনেজ- 
দেজচ্চ কিঞ্চদ্যিতিরিক্রমন্ত্ি 
বিছ্যাঃ কলাস্তে তনবশ্চ সর্ব 
হিরণ্যগর্ভোহসি বৃহৎ ত্রিপৃষ্ঠঃ 1” (ভাঁঃ ৭৩৩২) 
অনস্তাব্যক্তরূপেণ যেনেদমখিলং ততম্‌। 
চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায় তশ্মৈ ভগবতে নমঃ $” (ভাঃ ৭৩1৩৪ ) 


শ্রচৈতন্তচরিতামতেও পাই,__ 
“ব্যাসের স্ত্রেতে কহে 'পরিণাম”-বাদ | 
ব্যাস ভ্রান্ত বপি' তার উঠাইল বিবাদ ॥ 
পরিণাম-বাঁদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী | 
এত কহি” “বিবর্ত'-বাদ স্থাপনা যে কৰি ॥* 
( চৈঃ চঃ আদি 9১২১-১২২) 


শ্রীমপ্তক্তিবিনোদ ঠাকুর তাহার “অমৃতপ্রবাহভাঙ্কে লিখিয়াছেন,_-“ব্রহ্ম- 
স্যত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে “তদনন্ত্মমারস্তণং শব্দাদিভ্যঃ” এই 
১৪শ শ্যত্রের ভাঙবে “বাচারস্তণং বিকারে! নামধেয়ং” (ছাঃ ৬১১৪) 
ইত্যাদি বেদবাক্যের উদাহরণ দিয়! পরিণামবাদকে দোষুক্ত বিকার-বাদ 
বলিয়া বিতর্ক করিয়াছেন। প্রত প্রস্তাবে ব্রক্ষনজে ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র 
তাহার অবিচিস্ত্যশক্তির কাধ্য-বিকাররূপে এই পরিণামবাদ প্রদশিত 
হুইয়াছে। পরিণামের লক্ষণ এই,_-“স-তত্বতোহন্যথা-বুদ্ধিবিকার ইত্যুদীস্বতঃ” 
একটি সত্য-তত্ব হইতে অন্য একটি সতাতত্বের উদয় হইলে, তাহাতে অন্য- 
বস্ত বলিয়া ষে বুদ্ধি, তাহাই “বিকার' অর্থাৎ পরিণা্ষ! ব্রক্গ-_একটি সত্য- 
বস্ত) তাহা হইতে 'জীব'-রূপ একটি সত্যবস্ত ও 'মায়িক ব্রহ্মীণ্'-বূপ একটি 
সত্যবস্ত পৃথক্রূপে হইয়াছে,-_এইরূপ বুদ্ধিকে ব্রন্ষের “বিকার বা পরিণাম 
বলে। বিকার বা পরিণামের উদাহরণ এই যে, দ্দুপ্ক--একটি সত্য 
পদ্দার্থ, তাহাই “দধি'-রূপ অন্য সত্যপদার্থবূপে বিকৃত হয়। “এতদাত্মা- 
মিদং সর্বং” (ছাঃ ৬৮৭) এইকপ বেদবাকোর সবার! ব্র্ঘই যে জগৎ, 
ইহাতে কোন সন্দেহ হয় না। ব্রদ্ধের একটি জচিস্টাখকি আছে, 
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তাহ! “পরান্ত শক্তির্ধিবিধৈব শ্রয়তে” ( স্বেঃ ৬৮ ) এই বেদবাক্যে সিদ্ধ হয়। 
সেই শক্তিক্রমে ব্রদ্ষের সতাধশ্মই জগদ্রূপে পরিণত হয় এক্প সিদ্ধান্তে 
কোনরূপ দোষ হইতে পাঁবে নাঁ। “সদ্দেব স্ৌমোদমগ্র আসীদেকমেবা- 


দ্বিতীয়ম্” (ছাঃ ৬।২১ ) “তিদৈক্ষত বনু স্তাং প্রজায়েয়” (ছাঃ ৬২৩) সন্মলাঃ 


সৌষ্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সপপ্রতিষ্ঠাঃ (ছাঃ ৬৮৪ ) “ইতদাত্্যমিদং 
সর্ববং” ( ছাঁঃ ৬৮৭) ইত্যাদি ছান্দোগ্যবাক্যে সেই ব্রন্ধ শ্থীয পরাঁশক্তিক্রমে 
এই চিজ্জড়াত্মক জগন্জরপে পরিণত, ইহাই প্রসিদ্ধ। জগ ও জীব 
উপাদেয়” ব্রদ্ষ__'উপাদান? । “যতো বা ইমাঁনি ভূতানি জায়ন্তে ( তৈঃ 
ভূঃ বন্পী ১ম অধ্যায়) এই বেদবাক্যে ব্রদ্মের উপাদানত্ব এবং জীব ও জড়ের 
উপাঁদেযত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । পরিণামবাদের যথার্থ মর্ম বুঝিতে না 
পাবিলে, এই “জগৎ ও “জীবকে' পৃথক সত্যতত্ব বলিয়া বোধ হয় না। 
“সন্ম,লাঃ সৌমোমাঃ প্রজী: সদাঁয়তনাঃ ( ছাঁঃ ৬৮1৪ ) ইত্যাদি বাক্যে জানা 

যাইতেছে যে, "জীব" ও জীবায়তন “জড়জগৎ সত্যবস্ত ব্টে। এ-স্থলে 
ব্রন্মের বিকারিত্ব হইবে_-এই নিরর্থক ভয়ে” বজ্জুতে সর্পবুদ্ধি ও শক্তিতে 
রজত বুদ্ধির ন্যায় জীব ও জগতকে মিথ্যান্বূপ কল্পনা করা গ্রতা রণা- 
মাত্র; তবে ষে মাওুক্য ইত্যাদি বেদে বজ্ভুতে সর্পবুদ্ধি”, ও শক্তিতে 
রজত বৃদ্ধি” এই সকল উদাহরণ দেখা যায়, তাহার বিশেষ বিশেষ স্থল 
আছে। জীব-_ শুদ্ধচিৎ্কণ । মানবদেহবিশিষ্ জীব এই জড়দেহে যে আত্ম- 
বুদ্ধি করে, ইহাই “বিবর্তের' স্থল ॥ ১৪। 


অবতরণিকাভাষ্যম--ইতশ্চো পাদেয়মুপাদানাদনন্যদিত্যাহ__ 


তবভরণিকা-ভাষ্যানুবাদ--এই নিমিত্তও উপাদেয় উপাদান হইতে 
অভিন্ন, এই কথা বলিতেছেন-- 
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সত্রার্থ__“ভাবে'_ ঘট মুকুটাদি কাঁধ্যেতে, উিপলন্ধেঃ চ*_মুত্তিকা স্থবর্ণীদির 
উপলব্িবশতঃ উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ন বলিতে হয় ॥ ১৫ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যমূ-_ঘটসুকুটাছ্যপাদেয়তাবে চ মৃতস্থবর্ণাছাপাদা- 
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নোপলব্বের্ধটাদেমর্দাদিত্বেন প্রত্যভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ ৷ নন হস্ত্য- 
্বাদৌ কল্পবৃক্ষাদেঃ প্রত্যভিজ্ঞানং নাস্তীতি চেন্ন। তত্রাপ্যুপাদানম্য 
পৃথিব্যাঃ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। বহেনিমিত্বত্বাৎ ধূমে তন্নাস্তি । ধূমোপাদানং 
খলু বহিস্তযুক্তমাদ্রে্ধনং গন্ধৈক্যাৎ বিদিতম্‌ ॥ ১৫। 


ভাষ্যানুবাদ্__ঘট, মুকুটাদি উপাদেয় ভাবপদাথেও মৃত্তিকা-সবর্ণাদি 
উপাদান কারণের প্রত্যভিজ্ঞান হইয়া থাকে অর্থাৎ ঘটাদিকে মৃক্তিকাদিকূপে 
চিনিতে পারি, অতএব উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ন। প্রশ্ন_-কল্পতক 
প্রদত্ত হস্তী অশ্ব প্রভৃতিকে দেখিয়া কল্পতরুর তো' প্রত্যভিজ্ঞান হয় না, এই 
যদি বল, তাহা নহে, তথায়ও হস্তী-অশ্বাদির উপাদান মৃত্তিকার প্রত্য ভিকজ্ঞা 
হইয়। থাকে । তবে ষে বহ্ছিকাধ্য ধূম হইতে বহ্ছির প্রত্যভিজ্ঞা হয় না, 
তাহার কারণ বহ্ছি ধুষের নিমিত্তকাঁরণ, অতএব তথায় প্রত্যতিজ্ঞা হয় না। 
ধূমের উপাদান বহি-সংযুক্ত আত্দেদ্ধন, যেহেতু আব্রেন্ধন ও বহর গন্ধ একই 
প্রকার, এ-কারণে ধূমের উপাদানকাঁরণ বহিসংযুক্ত আদ্রেদ্ধনকে জানা 


, শগয়াছে ॥ ১৫ ॥ 


সৃন্সম। টাকা-_ভাবে ইতি। তদ্দিতি প্রত্যভিজ্ঞানং জ্ঞানশ্ত জ্ঞানং 
তদ্বোধ্যম্‌ ॥ ১৫1 


টীকান্ুবাদ-_-তৎ-__অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞান- জ্ঞীতবস্তর পুনঃ অনুভূতি প্রত্য- 
ভিজ্ঞ। পদ্দার্থ জানিবে ॥ ১৫ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা_-এই কারণেও উপাদাঁন ও উপাদেয় অভিন্ন, তাহাই 


স্ত্রকার বর্তমান স্তরে বলিতেছেন যে, ঘট ও মুকুটাদি উপাদেয় বস্ততে 


মৃত্তিকা ও স্থবর্ণাদির উপলব্ধি হইয়া থাকে । হস্তী ও অশ্বাদিতে কল্পবৃক্ষের 
প্রত্যতিজ্ঞান না পাওয়া গেলেও তাহাতে আরি উপাদান পৃথিবীর 
প্রত্যভিজ্ঞান হয়। বহর ক্ষেত্রেও আর্র-ইন্ধষন ও গন্ধের এঁক্যবশতঃ 
বিদিত হয়। 


শ্রীমপ্তাগবতেও পাই,_- 


“একন্সিল্লপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ 
পূর্ববস্মিন্‌ বা! পরশ্মিন্‌ বা তত্বে তত্বানি সর্ববশঃ॥” (ভাঃ ১১।২২1৮) 


১০৪ .. বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২১১৬ 
শ্রীধরস্বামিপাদের টাকায় পাই,_ ১. 
“অন্প্রবেশং দর্শয়তি একন্সিল্লপীতি পূর্বন্মিন্‌ কারপতৃতে তত্বে কাঁধ্য- 


তত্বানি সুস্রূপেণ প্রবিষ্টানি মুদি ঘটবৎ। অপরশ্মিন্‌ কার্ধ্যতত্বে কারণতত্বানি 
অন্গগতত্বেন প্রবিষ্টানি ঘটে মৃদ্ধৎ” ॥ ১৫ ॥ 


হত্রম সত্বাচ্চাবরস্ত ॥ ১৬ ॥ 


সূত্রার্থ_আর একটি কারণ “অবরস্ত, “সত্বাথ চ'_পরবস্তিকাঁলীন 
উপাদেয়ের পূর্বেও উপাদান-তাদাত্ম্র্ূপে উপাদানে বর্তমানতাহেতু উপাদান 
হইতে উপাদেয় অভিন্ন ॥ ১৬ ॥ 


গোবিন্দভাষ্বম-_অবরকালিকস্তোপাদেয়ন্ত প্রাগপি তাদাত্ত্যে- 
নোপাদানে সত্বাৎ তন্মাদনন্তৎ তৎ। শ্রুতিশ্চ “সদেব সৌম্যে- 
দ্রমগ্র আসীং” ইত্যাদ্যা । স্মৃতিশ্চ *“ব্রীহিবীজে যথা মূলং নালং 
পত্রান্কুরৌ তথা । কাণ্ং কোশস্তথা পুষ্পং ক্ষীরং তছচ্চ তওুলঃ ॥ 
তুষঃ কণাশ্চ সন্তো! বৈ যাস্ত্যাবিপাবমাত্বনঃ। প্ররোহহেতুসামগ্রী- 
মাসাছ্য মুনিসত্তম ॥ তথা কর্মস্বনেকেষু দেবাগ্ঠাস্তনবঃ স্থিতাঃ। 
বিষুরশক্তিং সমাসাগ্য প্ররোহমুপযাস্তি বৈ॥ স চ বিষু্ পরং ব্রহ্ম 
যতঃ সর্ববমিদং জগৎ । জগচ্চ যো যতশ্চেদং যম্মিংশ্চ লয়মেষ্যতি” 


ইতি ॥ তিলেভ্যপস্তৈলং সত্বাদেবোৎপগ্যতে ন তু সিকতাভ্যোহসত্বাদেব | 


উভয়ত্রাপ্যেকমেব সত্ব পারমাধিকমিতি । উৎপত্তযনস্তরমুপাদেয়ে 
উপাদানতাদাক্ম্যং পূর্বত্র প্রমাণিতম্। নাশানস্তরযুপাদানে 
উপাদেয়াভেদঃ পরজ্রেতি সূত্রদ্ধয়ে বিবেচনম্‌ ॥ ১৬ ॥ 


ভাব্যানুবাদ--পরবন্তিকালীন উপাদেয়ের অভিব্যক্তির পূর্বেও উপাদান- 
কারণে তাদাত্মযভাবে বিদ্যমানতাহেতুকও উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ 
জ্ঞাতব্য । শ্রুতিও সেইপ্রকার বলিতেছেন-_“সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীৎ্' হে 
সৌম্য! স্থষ্টির পূর্বে একমাত্র ত্রদ্ষই ছিলেন ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা 
বায় উপাদেয় জগঘ ব্রন্ম-তাদ্দাত্্যক্ষূপে ছিল। স্ততিও_বিষুপুরাণে আছে-- 


২১1১৬ বেদাস্তস্ত্রম ১০৫ 
যেমন একটি ধান্তরূপ বীজের মধ্যে শিকড়, ডাটা, পত্র, অঙ্কুর, কাণ্ড, 
কোশ, পুষ্প, ছুগ্ধ, তও্ডুল, তুষ, কণা সমস্তই থাকিয়! ক্রমে প্ররোহের হেতু- 
সমষ্টি পাইয়া নিজের অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হয়; হে মুনিপ্রধান মৈত্রেয়! 
সেইরূপ নানাবিধ কর্মের মধ্যে দেব, মন্থস্ত প্রভৃতি শরীর থাকে, পরে 
বিষ্কুশক্তিকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্তি প্রাঞ্চ হয়। সেই বিষুই পরত্রহ্ষ, 
যাহা হইতে এই সমগ্র জগৎ অভিব্যক্ত হয়। যিনি জগতের স্বরূপ অর্থাৎ 
অভিন্ন, যাহা হইতে এই জগৎ স্থিতিলাভ করিতেছে এবং ধাহাতে লয় 
প্রাপ্ত হয়। উপাদানে যে উপাদেয়ের সত্তা তাহার প্রমাণ--তিল হইতে 
তৈল হয় কিন্তু বালুকা হইতে হয় না। তাহার হেতু তাহাতে তৈল নাই। 
জগৎ ও ব্রন্দ একই বাস্তব সত্তা । পূর্বস্থত্রে প্রমাণ করা হইয়াছে যে 
উৎপত্তির পর উপাদেয়েতে উপাদানের তাদাত্য অর্থাৎ স্বরূপ বিদ্যমান । 
অপর স্ত্রে প্রমাণিত হইল যে নাশের পর উপাদ্দানকারণের সহিত উপাদেয়ের 
অভিন্নতা। এই পৃথক পৃথক বিচার করা হইল ॥ ১৬ | 


সৃদ্মন। টীকা-_সন্বাচ্চেতি। স্থিতত্বাদিত্যর্থঃ। ব্রীহীতি শ্রবৈষ্কববাক্যম্‌ । 


উভয়ত্রাপীতি। জগতি ব্রহ্মণি চেতার্থ: ॥ ১৬ ॥ 


টাকানুবাদ-_“সত্াচ্চ' এই স্ুত্রস্থ সব্বাৎ-পদের অর্থ স্থিতত্ব হেতু। 
ব্রীহিবীজে ইত্যাদি স্সোকটি শ্রাবিষ্ণপুরাণের বাক্য। উভয়ন্রাপ্যেকমে ইতি 
উভয়ত্র অর্থাৎ জগৎ ও ব্রহ্ম উভয়েতেই ॥ ১৬। 


সিদ্ধাস্তকণা--স্ত্রকার বর্তমান সুত্রে আর একটি যুক্তি দেখাইতেছেন 
ষে, পরবপ্তিকাঁলীন উপাদেয় পূর্বব হইতেই উপাদানে তাদাত্মারূপে অস্তভূ্ত 
থাকে বলিয়াই উপাঁদান ও উপাদেয় অভিন্ন । 
শ্রীস্ভাগবতেও পাই, 
“পরস্পরানুপ্রবেশাৎ তত্বানাং পুকুষর্ষভ | 
পৌর্ববাপর্ধ্যপ্রসঙ্খ্যানং যথা বক্তধিবক্ষিতম্‌ 8” (ভাঃ ১১২২৭ ) 
আরও পাই,_ 
“নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রান ভাবান্‌ ভূতেষু যেন বৈ। 
ঈক্ষেতাঘৈকমপ্যেযু তজজ্ঞানং মম নিশ্চিতম্‌ | 


১০৬ _. বেদাস্তসথত্রম্‌ ২১১৭ 
এতদেব হি বিজ্ঞানং ন তথৈকেন যেন য্। 
স্থিত্যুৎপত্যপ্যয়ান্‌ পশ্যেত্তাবানাং ত্রিগুণাত্মনাম্‌। 
আদাবস্তে চ মধ্যে চ হ্যা স্জাৎ যাদন্বিয়াৎ। 
পুনস্তৎপ্রতিসংক্রামে যচ্ছিষ্যেত তদেব সৎ ॥ 

( ভাঁঃ ১১।১৯১৪-১৬ ) 
“বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণমায়য়া । 
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছন্ন কালেনাব্যক্তমৃণ্ডিনা ॥ 


( ভাঃ ৩১০১২) ॥১৬॥ 


ুত্রম-_অসদ্ব্যপদেশীননেতি চেন্ন ধন্্ীস্তরেণ বাক্য 
শেষাঁৎ ॥ ১৭॥ 


ৃত্রার্থ__“অসদ্ব্যপদেশার ইতি চে যদি বল অসঘা ইদমগ্র আসীৎ" 
ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্বের জগতের অসস্তা শ্রুত হইতেছে অতএব উপাদান- 
ব্রদ্দে উপাদেয়ের (জগতের ) সত শ্রদ্ধা করা যায় না, “নন, তাহা নহে» 
ধর্মাস্তরেণ"_-একই ভ্রব্যের স্থূলতা ও সুক্ছুতা ছুইটি অবস্থা আছে, তন্মধ্যে 
উপাদানে স্থিতিকালে উপাদেয়ের সুপ্তা, আর অভিব্যক্তির পর উপাঁদেয়ের 
সুলতা, সেই স্থুলতার অসন্তা লইয়া অসৎ উক্তি হইয়াছে । ইহার প্রমাণ কি? 
'বাকাশেষাৎ_“তদাত্মানৎ স্বয়মকুরুত? ত্ষ্টির সময় তিনি ( পরমেশ্বর ) 
নিজেকে বহুরূপে অভিব্যক্ত করিলেন। কথাটি এই-দি জগৎ সর্ববথ! 
অসৎ হইবে, তবে “অস্ধা ইদশমগ্র আসীৎ এই কাল সম্বন্ধ অসদ্‌ ব্তর 
কিক্ূপে সম্ভব? অতএব অসৎ ইহার অর্থ সুক্ষ | ১৭ ॥ 


গোবিন্বভাষ্যম্‌-_্তাদেতৎ “অসদ্ধ৷ ইদমগ্র আসীদ্‌” ইতি পূর্বব- 
মসত্বশ্রবণাছরপাঁদানে উপাদেয়স্ত সত্ং নাস্থেয়মিতি চেন্ন। যদয়ম- 
সদ্বাপদেশো ন ভবদভিমতেন তুচ্ছত্বেন কিন্তু ধন্মান্তরেণৈব সঙগচ্ছতে । 
একট্তৈব ক্রব্যস্তোপাদেয়োপাদানোভয়াবস্থস্য স্থৌল্যং সৌক্্যং 
চেত্যবস্থাআআবকং ধর্মছয়ং সদসচ্ছব্দবোধ্যম। তত্র স্থোল্যাদ্বন্মা দন্যৎ 
সৌন্ষ্যং ধর্দাস্তরং তেনেতি। এবং কুতঃ? বাক্যশেষাৎ। 


২১1১৭ বেদাস্তহ্ত্রম, ১০৭ 


“তদাতআ্সীনং স্বয়মকুরুত” ইতি বাক্যশেষেণ সন্দিপ্ধার্থস্তোপব্রমবাক্যস্তয 
তখৈব ব্যাকর্তমুচিতত্বাৎ।  অন্যথাসীদিত্যাত্মানমকুরুতেতি চ 
বিরুধ্যেত। অসতঃ কালেন সহাসশ্বন্ধাৎ আত্মাভাবেন কর্তৃত্স্ত 
বক্ত মশক্যত্বাচ্চ ॥ ১৭। 


_ ভাব্যানুবাদ-_এই আপত্তি হইতে পারে “অসদ্বা ইদমগ্র আীত স্যষ্টির 
পূর্বে এই জগৎ অসৎ ছিল, এই শ্রুতি দ্বারা উপাদান-ত্রক্মে উপাদেয় 
জগতের সত্বা তো স্বীকার করা যাঁয় না, এই যদ্দি বল, তাহ! নহে ; কেন না 
এই যে অসত্বের উল্লেখ উহা তোমাদের সম্মত শৃহ্যবাদ-অনুসারে নহে কিন্ত 
ধন্দান্তরের দ্বারা অসত্বই সঙ্গত হইতেছে । যেহেতু একই দ্রব্যের উপাদান 
ও উপাদেয়াবস্থাদয় সম্বন্ধ ঘটিলে তাহার ছুইটি ধর্ম স্বীকৃত হয়, একটি 
স্থলতা, অপরটি নম্রতা, তন্মধ্যে স্থৌল্যধশ্ম সৎ-শব্ধ দ্বারা বোধ্য, আর 
সুন্দুতা ধশ্ম অসৎ-শব ছারা সংবেছ্য । উপাদেয় জগৎ অসৎ, ইহার অর্থ জগং 
তখন স্ুক্রবস্থাপন্ন, কিন্তু শূন্ততাপন্ন নহে। সেই সৌন্্যধশ্মাশ্রয়ে জগতের 


, তদানীংও সত্তা আছে। যদি বল, এইরূপ বিচার কাহাকে উপজীব্য করিয়া 


করিতেছ? তাহার উত্তরে স্ুত্রকার বলিতেছেন-_বাক্যশেষাৎ” অন্ত শ্রোত 
বাক্যবলে। যথ! “ত্দাত্মানং স্বয়মকুকুত তখন হ্ট্রি-প্রারস্তে পরমেশ্বর 
নিজেকে ব্যাকৃত করিলেন এই অন্রগ্রাহক অপর সিদ্ধান্ত বাক্য দ্বারা উপক্রমে 
উক্ত--“অসদ্বা ইদং ইত্যাদি বাঁক্যটি যাহা সন্দিপ্ধ অর্থ-প্রতিপাদক, তাহাকে 
ব্যাখ্যা করাই উচিত হওয়ায় এইবূপ অর্থ করা হইল। এইজন্য মহাভাষ্যকার 
পতগজলি বলিয়াছেন--ব্যাখ্যানতো বিশেষ প্রতিপত্তিনহি সন্দেহাদলক্ষণম্‌, 
সন্দিপ্ধ বিষয়কে ব্যাখ্যা দ্বারা নির্ণয় করিবে, নতুবা সন্দেহ থাকিলে উহা 
লক্ষণ হয় না। এই বাক্যশেষ সেই সন্দেহের নির্ণায়ক না বলিলে শ্রতুযুক্ত 
'আসীৎ্ এই অতীতকাঁল নির্দেশ ও “অকুরুত” এই কর্তৃত্ব-নির্দেশ সেই অসতের 
বিরুদ্ধ হয়। যেহেতু অসৎ জগতের 'আসীৎ পদ্-প্রতিপাদ্য কালসম্বন্ধ সঙ্গত 
হয় না। আর অসৎ শব্দ দ্বারা প্রতিপাদ্য শূন্য পদার্থ হইলে তাহার স্বরূপসত্তার 
অভাব হেতু “অকুরুত' পদপ্রতিপাছ্য কর্তৃত্ব ও বলিতে পাবা যায় না ॥ ১৭ ॥ 


সৃত্জমা! টাকা-_অসদ্যপদেশাদিতি। নাস্থেয়ং ন শ্রদ্ধেয়ম। অসত ইতি। 
সতা কালেন সহ অসতঃ কাধ্যস্য ন সন্বন্ধঃ সতোরেব তর্ষ্টেঃ। আত্মা" 


তাবেনেতি। তদাত্মানং দ্বয়মিত্যজ কারণত্য তস্য নিকপাখ্যত্থে তদাত্মনি 
জগন্দ্রপত্ব করণৎ বক্তং ন ঘটেতাত্মনোহসত্বাদেবেত্যর্থঃ ৷ কর্তৃত্বস্তেতি 
কাধ্যত্বস্টোপলক্ষণম্‌ ॥ ১৭ ॥ 


টাকানুবাদ-_'অসহ্যপদেশাদিত্যাদি” শ্ত্রের ভাস্ের অন্তর্গত “জগতঃ 


সত্বং নাস্তেয়ম্ত ইতি_-“আস্থেয়ম্‌ ন' ইহার অর্থ অশ্রদ্ধেয়__ নির্ভরযোগ্য নহে। 
'অসতঃ কালেন সহীসম্দ্ধাদিতি” সৎ_নিত্যস্বরূপকালের সহিত অসৎ কাধ্যের 
সম্দ্ধ হইতে পারে না; যেহেতু ছুইটি সদ্বস্তরই কাল-সন্বন্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
'আত্মাভাবেন কর্তৃত্বস্ত' ইতি__আত্মাভাবেন অর্থাৎ আত্মারস্বরূপ সত্বা অস্বীকার 
করিলে তাহাতে, যেহেতু “তদাত্মানং স্বয়মকুরুত' এই শ্রুতিতে কারণীভূত 
বক্ধের নিরুপাধিকত্ব শব্দের অর্থ ভবৎ-সম্মত অসত্ব হইলে তাহার নিজেতে 
জগন্রপে পরিণাম ক্রিয়া বলা সঙ্গত হয় না, যেহেতু আত্মাই অসৎ। 
'ক্তৃত্বস্ত বক্ত,মশক্যত্বাং কর্তৃত্ব যেমন দুর্ঘচ সেইরূপ কাধ্যত্বও দুর্ঘচ ইহা 
বুঝিতে হইবে ॥ ১৭। 
সিদ্ধান্তকণ।_তৈত্তিবীয় উপনিষদে পাঁওয়া যায়,_*অসদ্বা ইদমগ্র 
আলীহ”। (২1১) অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র অসৎ ছিল, এই 
বাক্যান্থমারে উপাদানে উপাদেয়ের সত্তা ছিল, ইহা কোন মতেই শ্রদ্ধার 
বিষয় হইতে পারে না, এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে স্থত্রকার বর্তমান সুত্রে 
বলিতেছেন যে, এই অসদ্‌ ব্যপদ্দেশ তোমাদের মতান্ুমারে নহে, ধর্ম্াস্তরের 
দ্বারা ইহা লঙ্গত। অর্থাৎ স্থুল ও সুম্দ্রতেদে জগতের ছুইটি অবস্থা) উহাই 
সৎ ও অসৎ-শব্দবাবা বোঁধিত। সুতরাং উপাদেয় জগৎকে যে অনৎ বলা 
হইয়াছে, উহার অর্থ জগৎ স্ুক্মাবস্থায় ছিল, উহাতে শূন্যবাঁদ স্থাপিত হয় 
না। কারণ সুস্মাবস্থায়ও জগতের সত্তা থাকে । ইহার প্রমাঁণ__- বাক্য- 
শেষাৎট অর্থাৎ “আত্মানম্‌ শ্বয়মকুরুত” এই বাক্য-প্রমাণে । নতুবা “আসীৎ, 
ও 'অকুকুত? এই পরস্পর বিরোধী ছুইটি পদের সমাধান হয় ন]। 
প্রমস্তাগবতেও পাই,_ 

“সদিব মনন্্িবুৎ ত্বয়ি বিভাত্যসদামনুজাৎ 

সদভিমৃশস্ত্যশেষমিদমাত্মতয়াত্মবিদঃ | 

ন হি-বিকৃতিং ত্যজস্তি কনকন্ত তদাস্ম্তয়। 


্ 


স্বুতমন্থুপ্রবিষ্টমিদমাত্মতয়াহবসিতম্‌ ॥” (ভাঃ ১৯।৮৭২৬) . 


২১১৮ বেদাস্তসৃত্রম্‌ ১০৯ 
আরও-_ 
“ক্ষেত্রজ্ঞ আত্ম! পুরুষঃ পুরাণ: 
সাক্ষাৎ ব্বয়ংজ্যোতিরজঃ পরেশঃ। 
নারায়ণো ভগবান্‌ বাহুদেবঃ 
ত্বমায়য়াত্মন্তবধীয়মানঃ ॥” 
“ষ্থানিলঃ স্থাবরজঙ্ষমান- 
মাত্মন্বক্ূপেণ নিবিষ্ট ঈশেৎ। 
এবং পরো ভগবান্‌ বাস্থদেবঃ 
ক্ষেত্রজ্জ আত্মেদমনুপ্রবিষ্টঃ 1৮ (ভাঃ ৫1১১1১৩-১৪ )॥ ১৭ ॥ 


অবতরণিকাভাব্যম_অসত্বং ধর্মাস্তরমিত্যত্র হেতুং দর্শয়তি-_ 


অবতরণিকা-ভাস্কানুবাদ--অসত্বের অর্থ হুদ্দরতাব্ধপ যে ধশ্মাস্তর, সে- 
বিষয়ে হেতু দেখাইতেছেন-__ 


হত্রম বুক্তেঃ শক্ান্তরাচ্চ ॥ ১৮ ॥ 


সূত্রার্থ_যুক্তে: শব্াত্তরাচ্চ'__যুক্তি ও ক্রত্যন্তর হইতে অসৎ-শকের 
হুক্্ অর্থই গ্রাহ, শশ-শৃঙ্গাদির মত শূন্য অর্থ নহে ॥ ১৮। 


গোবিন্দভাষ্যম্‌- মৃৎপিণুস্ত কন্ধগ্রীবাগ্াকারযোগো ঘটোহ- 
স্তীতি ব্যবহারস্ত হেতুঃ। তদ্বিরোধিকপালাগ্যবস্থান্তরযোগন্ত 
ঘটে! নাস্তীতি ব্যবহারস্ত । স্মৃতিরপ্যেবমেবাভিধত্তে । “মহী 
ঘটত্বং ঘটত; কপালিকা। কপালিকাচ্চরজন্ততোইণু৮ ইতি। 
এতাবতৈব ঘটাগ্ঠভাবব্যবহারসিদ্ধেস্তদন্যঃ সন কল্প্যতে ন চোপলভ্যত 


ইতি যুক্তিঃ। অসচ্ছবস্ত পূর্ববত্রোদাহৃতত্বাৎ ততোহন্যঃ সচ্ছব্দঃ। 


শব্দান্তরং সদেব সৌম্যেদমিতি। এবঞ্চ যুক্তিসচ্ছব্দাভ্যামসৎ 
স্ক্্পমিত্যেবার্থো ন তু শশবিষাণাদিবন্িরপাখ্যমিতি। উপমৃদিত- 
বিশেষং জগৎ পরমসূক্ষ্ে ব্রক্মণি বিলীনম্‌। তদানীং সৌক্ষ্যাদ- 
সদিত্যুচ্যতে। তম্মাছুৎপত্তেঃ প্রাগপুযুপাদানবপুষ! সত্বাৎ তদভিন্ন- 


১১০ _ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২1১১৮ 


মেবোপাদেয়মিতি সিদ্ধম। যচ্চ নাসছৃৎপগ্যতে অসম্ভবাৎ নাপি 
সং কারকব্যাপারবৈয়র৫থ্যাৎ কিন্তু অনিববাচ্যমেবেতাহ তন্মন্দং 


সদসদ্-বিলক্ষণতায়া ছুরুপপাদনত্বাৎ ॥ ১৮ ॥ 


ভীব্যান্ুবাদ__ঘট আছে, এই লৌকিক বাকব্যবহার কখন হয়? 
যখন মুৎপিগ্ডের কন্ুগ্রীবাদি আকার যোগ হয়, আবার ষখন তাহার 
বিরোধী কপালাদি অন্য অবস্থার সহিত সম্বন্ধ হয়, তখন ঘট নাই, এইরূপ 
লৌকিক প্রয়োগ হইয়া থাকে, ইহাই অসত্বের ধন্মাস্তররূপ অর্থের যুক্তি। 
শ্রীবিষুপুরাণও এইরূপ ব্লিতেছেন--“মহী ঘটত্বং, ঘটতঃ ইত্যাদি...ততোহণুঃ, 
ইত্যন্ত। ইহার অর্থ__মৃত্তিকা ঘটাকার প্রাপ্ত হয়, আবার সেই ঘট 
কপালিকায় (খণ্ডে) পরিণত হয়, কপালিক। মৃত্তিকাচুর্ণে পরিণত হয়, তাহ 
. পরমাণুরূপে অবস্থান করে। এই প্রকারে কাধ্যাবস্থার বিরোধী অবস্থাস্তর 
যোগদ্বারা “ঘটে! নাস্তি” ঘটাভাঁব ব্যবহার সিদ্ধ হইয়া থাকে। সেই 
অবস্থান্তর যোগদ্বারা ঘটাভাবাদি লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধ হওয়ায় সেই 
_ অবস্থাম্তর যোগ ভিন্ন কোন ঘটাভাবাদি ব্যবহার কল্পিত হইতেছে না, 


অসতের উপলব্ধিও হইতেছে না; এই যুক্তি। অসংশৰ পূর্বে উল্লিখিত হওয়ায় 


তদভিন্ন সৎ-শব্খ | শব্দাস্তর যথা 'সদেব সৌম্োদমগ্র আসীৎ্” এইরূপে যুক্তি 
ও শব্দান্তর দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, অসৎশব্দের অর্থ সুক্ম, তদ্ভিন্ন 
শশকের শুঙ্গাদির মত একেবারে অলীক শূন্য পদার্থ নহে। যখন সমস্ত 
বিশেষ অবস্থা লুপ্ত হইয়া যায়, তাদুশ জগৎই পরম সুক্ষ” তাহা বর্ষে বিলীন 
হইলে তখন সৌন্দ্যবশতঃ “অসৎ বলিয়া পরিচিত হয়। অতএব উৎপত্তির 
পূর্বেও জগৎ উপাদানের আঁকারে থাকে, এজন্য উপাদান হইতে উপাদেয় 
অভিন্ন__ইহ! সিদ্ধ হইল। কেহ কেহ বলেন--সদসদ্‌ অনির্ববাচ্য জগৎ। 
তাহাদের যুক্তি এই-_যাহা। অসৎ তাহা উৎপন্ন হয় না যেহেতু উহা অসম্ভব । 
আঁবার জগৎকে সৎও বলা যায় না, তাহা হইলে কারক কুম্তকারাদির চেষ্টা 
ব্যর্থ হয় ( কাঁরণ উহ পূর্বব হইতেই সিদ্ধ ) অতএব অনির্ববাচ্য, এইব্ধপ উক্তি-_ 
লিতান্ত মন্দ, কারণ সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ বস্ত দুরুপপাদনীয় ॥ ১৮ ॥ 


জুম্মন টীকা যুক্তেরিতি। যুক্তিং দর্শয়তি মু্পিগুন্তেত্যাদিনা । মহীতি 


প্রীবেষবে । এতাবতৈবেতি। কার্ধ্যাবস্থাবিরোধ্যবস্থান্তরযোগেনৈবেত্যর্থ;। 


১১৮ 
২ বেদাস্তসু ত্রমূ ১১৬ 


তান্যঃ স ইতি। তাদৃশাবস্থান্তরযোগাদন্যঃ স ঘটাগ্যভাবব্যবহাঁর ইত্যর্থঃ। 
তদানীং প্রলয়ে। সদসর্দিতি। ঘটারদিকং দৎ খপুষ্পাদিকমসৎ্। ন খলু 
তাভ্যাং বিলক্ষণং কিঞ্চিৎ কচিদীক্ষিতং কেনচিদ্িতি তথাত্বং ছুঃসম্পাদ- 
মিত্যর্থ: ॥ ১৮। 
টাকানুবাদ-__“যুক্তেরিত্যাদি' সুত্রে ভাষগকার যুক্তি দেখা ইতেছেন- 
মুৎপিগুন্য ইত্যাঁদি বাক্য দ্বারা । “মহী ঘটত্বম্‌” ইত্যাদি শ্পোকটি শ্রীবিষুপুরাণের | 
“এতাবতৈৰ ঘটাগ্ঘভাঁব ব্যবহাঁর-পিদ্ধেঃ | এতাবতা অর্থাৎ কার্ধ্যাবস্থাবিরোধী 
অবস্থান্তর যোগ দ্বারাই । “তিদন্যঃ স কল্লযতে” _তদন্যঃ-_-তাদৃশ অবস্থান্তর 
যোগ হইতে বিভিন্ন, সঃ-সেই ঘটাঁভাবাদি ব্যবহার এই অর্থ । “তদানীং 
সৌন্ষ্যাৎ, ইতি তদানীং অর্থাৎ প্রলয়কালে, “নদসদ্ধিলক্ষণতায়া” ইত্যাদি ঘটাদি 


সৎ, আকাশপুষ্পার্দি অসৎ সেই সৎ ও অসৎ হইতে বিপরীত কোন 


বস্তই কখনও কেহ দেখে নাই, অতএব সেই অনির্বাচান্বরূপ প্রতিপাদনের 
অযোগ্য ॥ ১৮ | 

সিদ্ধান্তকণা-_অসৎএর অর্থ যে স্থক্মাতারপ ধর্খান্তর, তাহার হেত 
প্রদর্শন পূর্বক স্ত্রকার বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, যুক্তি ও শ্রত্যন্তর 
হইতেই জানা যাইবে । তাহাতে ভাগ্তকার যুক্তি দেখাইতেছেন যে, মৃৎ- 
পিণ্ডের কন্ধুগ্রীবাদি আকার যোগ হইলেই ঘট বল! হয়। আবার তাহার 
বিরোধী কপালাদি অবস্থাপন্ন হইলেই ঘট নাই বলা হয়। শব্দান্তরও 
দেখাইতেছেন-_শ্রীবিষণপুরাণও বলেন, মহী অর্থাৎ মুত্তিকাই ঘটত্ব প্রাপ্ত হয়, 


ইত্যাদি। শ্রতিতেও পাওয়া যায়, : 
» সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, ইত্যাদি 
বিস্তারিত-বিষয় ভাঙে দ্রষ্টব্য । | 


শ্রমস্তাগবতেও পাই»_ 
“যশ্মিল্নিদং যতশ্চেদং তিষ্টত্যপ্যেতি জায়তে। 
মূন্ময়েঘিব মৃজ্জাতিস্তম্মৈ তে ব্রন্ষণে নমঃ ॥৮ ( ভাঃ ৬১৬২২) 
অর্থাৎ মৃন্ময় ঘটাদি যেমন মৃত্তিক! হইতে উৎপন্ন, মুত্তিকায় ( উপার্দান- 
কারণে ) অবস্থিত ও মৃত্তিকাতেই লীন হয়, সেইরূপ এই কার্ধ্য-কাঁরণাত্মক 


বিশ্ব তোমা হইতেই উৎপন্ন, তোমাতেই অবস্থিত ও তোমাতেই লীন 
হয়, সেই ব্রহ্ষস্বূপ তোমাকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥ 


১১২ বেদাস্তন্ত্রম্‌ ২১।১৯ 
অবতরণিকাভাষ্যম-_অথ সংকাধ্যবাদে দৃষ্টাস্তান্ুদাহরতি-_ 


অবভরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_অতঃপর সংকার্ধ্যবাঁদে দৃষ্টান্ত সমূদয় উল্লেখ 
করিতেছেন-_ 


সুত্রমূ-_পটবচ্চ ॥ ১৯ ॥ 


সত্রার্থ_'পটবচ্চ'_-পট যেমন উৎপত্তির পূর্বে শুত্রাকারে থাকিয়া পরে 
ওতপ্রোতভাবে বয়ন ছারা বন্ত্রাকারে অভিব্যক্ত হয়, এইরূপ শুক্ষশক্তি- 
বিশিষ্ট ব্রদ্ষের সহিত জগৎ অভিন্নরূপে থাকিয়া! তাহা হইতে অভিব্যক্ত 
হয় ॥ ১৯। 


গোবিন্দভাষ্যম্‌--পটো। যথা সুত্রাত্মনা পূর্ব্বং সন্নেব প্রাপ্ত- 
বাতিষজবিশেষেভ্যঃ স্বত্রেভ্যোইভিব্যজ্যতে তথা স্ুঙ্ষ্শক্তিমদৃ- 
্রন্মাত্বনা পূর্ববং সন্নেব প্রপঞ্চঃ সিস্ক্ষোস্তম্মীদিতি । বটবাজাদি- 
দৃষ্টান্তসংগ্রহায় চ-শবঃ ॥ ১৯ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ্__পট যেমন স্তরের স্বরূপে পূর্বে ব্ধমান থাকিয়াই সরল ও 
বক্রভাবে বয়ন অর্থাৎ ওতপ্রোতভাবে পরম্পর সন্বন্কপ্রাপ্ত সুত্র সমষ্টি হইতে 
অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ স্ক্্শক্তিমান্‌ ব্রন্মের সহিত অভেদব্ধপে অভিব্যক্তির 
পূর্বে থাকিয়াই বিশ্ব প্রপঞ্চ স্থ্টি করিতে ইচ্ছুক পরমেশ্বর হইতে অভি- 
ব্যক্ত হয়। বটবীজাদি দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য স্তে চি” শব্দ প্রযুক্ত 
হইয়াছে ॥ ১৯ । 


সুন্মম টাকা-_পটবদিতি। ব্যতিষঙ্গবিশেষঃ খজুতির্ধ্যগ ভাবেন মিথঃ 
সথন্ধ ইত্যর্থ: | তত্মাৎ ব্রন্ষণঃ। বটবীজাদীতি। তেন দৃষ্টাস্তানিতি বহু- 
বচনমুপপন্গম্‌॥ ১৭। 
টাকানুবাদ-_“পটবচ্চ' এই শ্বত্রের ভাস্তোক্ত ব্যতিবঙ্গবিশেষের অর্থ সরল 
ও বন্রভাবে পরস্পর স্থন্ধ। “সিহ্যক্ষোস্তম্মাৎ, ইতি-_তন্মাং ব্রহ্ম হইতে । 
 “বটবীজাদতি” এই স্থলে আদিপদ প্রযুক্ত হওয়ায় অবতরশিকাভাস্কে 
“দৃষ্টাস্তান্‌ উদাহরতি” এই বাঁক দৃষ্টান্তপদে বহুবচন যুক্তিযুক্ত হইল ॥ ১৯ ॥ 


২১৭০ বেদাস্তত্থত্রম্‌ ১১৩ 


সিদ্ধান্তকণ বর্থসানে স্ত্রকার সৎকার্ধ্যবাদে দৃষ্টাস্ত দেখাইতে গিয়া 
হূত্র বলিতেছেন যে, পট যেরূপ ্ত্রস্বূপে অবস্থিত থাকিয়া ওতপ্রোত- 
ভাবে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া বস্ত্ররূপে অভিব্যক্ত হয়, তন্রপ এই বিশ্ব সুল্্রশক্তি- 
যুক্ত ব্রদ্ষে পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকিয়াই পরে নঈশ্বর-ইচ্ছায় তাহা হইতে 
অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । এ-স্থলে বটবীজাদি দৃষ্টাস্তও গৃহীত হইতে পারে । 
শ্রীমন্তাগবতেও পাই,_ 
“পরো মদন্যে। জগতস্তস্ৃষশ্চ 
ওতং প্রোতং পটবদ্‌ যত্র বিশ্বমূ। 
ষদংশতোহন্য স্থিতি-জন্মনাশা 
নন্তোতবদ্‌ যস্ত বশে চ লোকঃ ॥ (ভাঃ ৬।৩।১২) 
আরও-- 
“যথা ধানাস্থ বৈ ধানা ভবস্তি ন ভবস্তি চ। 
এবং ভূতানি ভূতেষু চোদিতানীশমায়য়! ৪” (ভাঃ ৬।১৫।৪) 1১৭ 


সুত্রম যথা চ প্রাণাদিঃ ॥ ২০। 
সৃত্রার্থ_ঘথা চ প্রাণাদিঃ_-কিংবা যেমন প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ-অপান 
প্রভৃতি বাযু সংযমিত হইয়া! তখনও মুখ্য প্রাণমাত্রম্বরূপে থাঁকে এবং কাধ্য- 
কালে মুখ্যপ্রাণ হৃদয়াদি স্থান আশ্রয় করিলে সেই মুখ্য বাস্ু হইতে প্রাণ- 
অপানাদি স্বরূপে বাস্ু অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে শ্ক্ম জগতের 
অভিব্যক্তি ॥ ২০। 

গোবিন্দভাষ্যম-_বথ! প্রাণাপানাদিঃ প্রাণায়ামেন সংযমিতস্ত- 
দ্পি মুখ্যপ্রাণমাত্রতয়া সন্নেব প্রবৃত্তিকালে হৃদয়াদিস্থানানি মুখ্যে 
তজতি সতি তম্মাদেব মুখ্যাৎ স্বাবস্থয়াভিব্জ্যতে তথা প্রপঞ্চো- 
ইপ্ুযুপম্বদিতবিশেষোইলীতৌ সৃক্ষশুক্তিমতি ব্রহ্মণি তদাত্মনা! সন্গেৰ 
স্ফ্টিকালে তশ্মিন সিস্থক্ষৌ সতি তন্মাদেব প্রধানমহদাদিরূপঃ 
প্রাহ্র্ভবতীতি। উক্তসমুচ্চয়ার্থচশব্দঃ। অসংকাধ্যবাদে তু দৃষ্টাস্তো 
নাস্তি। ন হি বন্ধ্যাপুত্রঃ কচিছুৎপদ্ভ মানে দৃশ্যতে বিয়ৎপুষ্পং বা। 
তস্মাদেকমেব জীবপ্রকৃতিশক্তিমদ্ত্রক্ম জগছপাদানং তদাত্মকমুপা- 


৮ 
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দেয়ঞচেতি সিদ্ধমূ। এবং কাধ্যাবস্থত্বেহপ্যবিচিন্ত্যত্বধন্মযোগাদপ্রচ্যুত- 
পূর্ববাবস্থধশবতিষ্ঠতে। “ও” নমো! বাস্ত্রদেবায় তশ্মৈ ভগবতে সদা । 
ব্যতিরিক্তং ন যস্যাস্তি ব্যতিরিক্তোহখিলস্ত য” ইত্যাদিস্মৃতেঃ ॥ ২০ ॥ 


ভাষ্যান্থুবাদ__যেমন প্রাণ-অপান প্রভৃতি পৃথক্‌ পৃথক্‌ বাফু প্রাণীয়াম 
দ্বারা সংযমিত হইলে তখনও অর্থাৎ সংযমকালেও মুখ্য প্রাণবাধুর্ূপে 
থাঁকিয়াই যখন বায়ুর স্ব স্ব কার্য হইতে থাকে, তখন মুখ্য প্রাণ 
হদয়াদিস্থান আশ্রয় করিলে সেই মুখ্য প্রাণ হইতেই: প্রাঁণাপানাদিবূপে 
অভিব্যক্ত হয়, সেই প্রকার প্রপঞ্চও অবয়ব সংস্থান ভঙ্গ হইলে প্রলয়কালে 
সুম্্রশক্তিমান্‌ পরমেশ্বরে অভেদস্বরূপে থাকে, পরে স্হির সময় পরমেশ্বর 
স্থ্টিকামী হইলে সেই পরমেশ্বর হইতেই প্রধান-মহৎ্-অহঙ্কারাদিরপে 
প্রকট হয়। এ-হত্বেও প্রযুক্ত চ” শব পূর্বনির্দি্ট পটের সমূচ্চয়ের 
জন্য প্রযুক্ত । অভিব্যক্তিবাদে দৃষ্টান্ত আছে কিন্তু অসৎকাধ্যবাদে কোন 
ৃষ্টাস্তই নাই, যদি বল, ব্ধ্যাপুত্রের উৎপত্তিই দৃষ্টাত্ত, এ-কথা অতীব 
হাস্াম্পদ, কেননা, বন্ধ্যাপুত্র বা আকাশকুন্থম কোন সময়ই উৎপন্ন হইতে 


দেখা যায় না। অতএব সিদ্ধান্ত এই- ব্রহ্ম এক, জীবশক্তি ও প্রকৃতি-: 


শক্তিমান; তিনিই জগতের উপাদান, আর উপাদেয় জগৎও সেই ব্রহ্মাতুক | 
এইবপে ব্রহ্ম জগদাঁকারে অভিব্যক্ত হইলেও অচিন্তনীয়ত্ব ধর্শ-সম্বদ্ধবশত: 
শ্বরূপ হইতে চ্যুত না হইয়া জগদাকারে থাকেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এইক্ধপ 
কথাই আছে । যথাঁ-ও" নমো বাহ্ছদেবায় ইত্যাদি। সেই ষড়গুণৈশ্রয্য- 
শালী, সর্ববান্তধ্যামী ছ্যোতনশীল শ্রীহরিকে সর্বদা প্রণাম। ধাহার কোন 
কাধ্যবস্ততে সত্তা নিবন্ধন পূর্ববাবস্থার বিচ্যুতি নাই, কিন্তু তিনি অখিল ব্যতি- 
রিক্তরূপে স্থিত। ইত্যাদি পুরাণবাক্য প্রমাণ ॥ ২০ ॥ 


সৃক্ষা। টাকা__যথা চেতি। তদাপি সংযমকালেহপি স্বাবস্থয়া প্রাণাপা- 
নাদিবূপতয়া। অভিব্যজ্যতে প্রকটো৷ ভতবতীত্যর্থঃ|। তম্মাদেব সুক্মশক্তি কাঁৎ 
্রন্ণ এব। উক্তসমুচ্চয়ার্থঃ পূর্ববনিদ্দিষ্টপটসংগ্রহার্থ: ৷ ও" নম ইতি শ্রীবৈষবে। 
অখিলব্য তিরিক্ততয়া স্থিত্যভিধানাৎ পূর্ববাবস্থাবিচ্যুতিনে ত্যাগতম্‌। “সোহয্ং 
তেহভিহিতস্তাত ভগবান্‌ ভূতভাবনঃ | সমাসেন হরেনণন্যদন্তস্মাৎ সদসচ্চ যত 
ইতি ব্রহ্ষবাক্যমাদিপদীৎ ॥ ২৭ ॥ 
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টীকানুবাদ-_'ঘথা চ প্রাণাদিঃ, এই স্বৃত্রের ভাত্বস্থ “তদাপি মুখ্যপ্রাণতয়।, 
ইতি তদাপি--প্রাণবায়ু সংযমকালেও । 'স্বাবস্থয়া অভিব্যজ্যতে' ইত্যাদি 
স্বাবস্থয়া-ন্বকীয় অবস্থায় অর্থাৎ প্রাণাপানাদিরূপে। অভিব্যজ্যতে অর্থাৎ 
_-প্রকট হয়, প্রকাশ পাঁয়। তম্মাদেব__হ্ক্শক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর হইতেই | 
উক্ত সমুচ্চয়ার্থশচশব্ঃ_ পূর্ব কথিত পট-দৃষ্টান্ত গ্রহণের অভিপ্রায়ে স্ৃত্রে 
“চ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । ও" নমঃ ইত্যাদি গ্লোকটি শ্রাবিষুপুরাণোক্ত | 
এই শ্লৌকে ব্যতিরিক্তোহখিলত্য যঃ, ইহার দ্বারা অখিল জগৎ-বিলক্ষণভাবে 
ভগবানের স্থিতি কথিত হওয়ায় তাহার পূর্বাবস্থা-বিচ্যুতি নাই, ইহাই বলা 
হইল। ইত্যাদি স্বতে১-এই আদিপদবোধ্য “সোহয়ং তেহভিহিতস্তাত 
ইত্যাদি শ্লোক, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে পুত্র নারদকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীব্রহ্ধা 
বলিতেছেন, হে বস! এই তোঁমাকে শ্রীহরির স্বরূপ সজ্েপে বলিলাম, 
সেই ষড়গুণৈশ্বধ্যশালী মহামহিমময় শ্রীহবি সমস্ত প্রাণী স্থষ্টি করিয়া থাকেন, 
তিনি ভিন্ন অন্য বস্ত ব্বরূপতঃ নাই কিন্তু তিনি সং ও অসৎ যাহ! কিছু আছে, 
তাহা হইতে পৃথক ॥ ২০ ॥ 


সিদ্ধান্তকণী--সৎকাধ্য-বাদের আর একটি দৃষ্টাত্ত শুত্রকার বর্তমান শ্থত্রে 


দিতেছেন-যেমন প্রাণাদি--অর্থা২ৎ প্রাণ ও অপানাদি প্রাণায়াম ছারা 


সংযমিত হইলে সেই সময়ে মুখ্যপ্রাণরূপে বিদ্যমান থাকে এবং মুখ্য প্রাণ 
হদয়াদি স্থান আশ্রয় করিলে সেই মুখ্যপ্রাণ হইতেই স্ব স্বরূপে অভিব্যক্ত 


হয়, সেইব্দপ এই প্রপঞ্চ প্রলয়কালে ব্রন্ধে বর্তমান থাকিয়া, স্যহিকালে তাহা! 


হইতেই পুনরায় মহদা দিরূপে প্রাদুভূ তি হইয়া! থাকে । 


“নম আগ্যায় বীজায় জ্ঞানবিজ্ঞানমূর্তয়ে 
প্রাণেক্রিয়মনোবুদ্ধিবিকাবৈধ্যক্তিমীযুষে ॥ 
ত্বমীশিষে জগতস্তস্থৃষশ্চ 

প্রাণেন মুখ্যেন পতিঃ গ্রজানাম্‌। 

চিত্রস্ত চিত্তের্মন-ইন্ড্রিয়াণাং . 
পতির্মহান্‌ ভূতগুণাশয়েশঃ ॥” ( ভাঃ ৭৩।২৮-২৯ ) 
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আরও পাই,__ 


“পরাবরেষাং ভূতানামাত্মা ঘঃ পুরুষঃ পরঃ। 
স এবাসীদিদং বিশ্বং কল্লান্তেহন্যন্ন কিঞ্চন |” (ভাঃ ৯১1৮) 1২০ 


_ অবতরণিকাভাষামূ- প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞেত্যন্মিননধিকরণে জগ- 
ছপাদানত্বং জগনিমিত্ৃত্ঞ্চ ব্রহ্মণো নিরূপিতম্‌। তত্রাস্মুপক্ষিপ্তান্‌ 
দোঁষান্‌ পরিহ্ৃত্য দৃট়ীকৃতং দৃশ্ঠতে ত্বিত্যাদিভিঃ। অথাস্তিমং 
বাক্যান্তরাৎ প্রতীতমপি জীবকতৃত্বপক্ষ-₹ সংদৃষ্য দৃটীক্রিয়তে। 
তথাহি “কর্তারমীশম্” ইত্যাদিশ্রুতেরীশ্বরো জগৎকর্তেত্যেকে। 
*জীবাদ্‌ ভবস্তি ভূতানি” ইত্যাদি শ্রুতেরদৃষ্টযোগাজ্জীবস্তৎকর্তেতি 
ভিতরে । তত্রেশ্বরস্ত ততকর্তৃত্ে পূর্ণতাদিবিরোধাপত্তেজীবস্তৈব তদিতি 
বদস্তি। দ্বিবিধবাঁক্যোপলম্তাদনির্ণয়ো। বা স্তাদিত্যেবং প্রাপ্ডে__ 


অবতরণিকা- -প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টাস্তা্পরোধাৎ, 
প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ পাদোক্ত এই অধিকরণে ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ ও 
নিমিত্তকারণ নির্ণীত হইয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রথম অর্থাৎ উপাদানকারণতা- 
বিষয়ে যে সকল আক্ষেপ উপস্থিত হইয়াছিল, তৎ্সমুদয় নিরাঁস করিয়া 
“ৃশ্যতে তু” ইত্যাদি স্ত্রের দ্বারা তাহা! দৃঢ় করা হইয়াছে। এক্ষণে 
অস্ভিমচি অর্থাৎ নিমিত্তকারণতা-বিষয়ে বাক্যান্তর হইতে জীব-কর্তৃত্বাদ 
প্রতীত হইলেও তাহা দূষিত করিয়া ব্রদ্মের নেই নিমিত্তকাঁরণতাবাদকেও 
সুদৃঢ় করিতেছেন। যেমন জগতৎ্কতৃত্বসন্বদ্ধে বু মত পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কেহ 
কেহ (বৈদ্দিকপ্রধান ব্যাসাদি ) বলেন-_“কর্তারমীশং, ঈশ্বর জগৎ-হগিকর্তা 
ইত্যাদি শ্রুতি থাকায় ঈশ্বর জগৎকর্তী | অপরে বলেন--'জীবাদ্‌ ভবস্তি ভূতানি' 
জীব হইতে সমস্ত ভূতের উদয় হয়, এই শ্রুতিবশতঃ জীবই অনৃষ্ট-জন্ 
জগতের উৎপারক। এই উভয় মতের মধ্যে ঈশ্বরকে জগৎকর্ত1! বলিলে 
তাহার পূর্ণতাদি-ধর্মের বিরোধ হয়, অতএব জীবই জগৎকর্তা এইকপ 
পূর্ববপক্ষী সিদ্ধান্ত করেন, অথবা ছুই প্রকার শ্রুতিই যখন উপলব্ধ হইতেছে 
তখন সন্দেহই থাঁকিয় যাইতেছে, এমত-অবস্থায় প্ররুত সিদ্ধান্তের জন্ত শুত্রকার 
বলিতেছেন-_ 


২।১।২১ বেদাস্তস্থজম্‌ ১১৫ 
অবভরণিকাভাব্য-টাকা_উক্তার্থান্থবাদপূর্ব্কং হরের্জগন্মিমিত্বত্ব বন্ত.- 


মুপক্রমতে প্ররৃতিশ্চেত্যাদিনা। হরেবিশ্বোপাদানতাং ক্রবতি সমন্বয়ে 
শ্বতিতর্কাদিভিবিরোৌধো নিরস্তঃ । অথ সর্বজ্ঞন্ত পূর্ণস্য তন্ত বিশ্বনিষিত্ততাং 
ক্রবতি তস্মিন্‌ তর্কেণাক্ষেপো নিরস্তত ইত্যর্থঃ। হরির্ন জগৎকর্ত। পূর্ণতাদি- 
বিরোধাদিতি তর্কেণ সমন্বয়মাক্ষিপ্ সমাঁধানাদাক্ষেপোহত্র সঙ্গতি | 
জীবোহদৃষ্টদ্বারা ততৎকর্তীত্বিতি প্রত্যুদাহরণৎ বা সেতি বোধ্যম্‌। 
অথেতি। অস্তিমং জগন্নিমিত্তত্বং _দুটীক্রিয়ত ইত্যন্বয়ঃ। একে বৈদিকমুখ্যা 
ব্যাসাদয়ঃ | 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_পূর্বে বর্ণিত-বিষয়ের পুনরুল্লেখ 
করিয়া! শ্রাহবির জগতৎকাঁধ্যে নিমিত্তকারণত্ব বলিবার উপক্রম করিতেছেন-- 
প্রকৃতিশ্ঠ প্রতিজ্ঞা” ইত্যাদি দ্বারা । শ্রীহরির বিশ্বোপাদানকারণত্ব বলিবার 
কালে ত্রন্ধ সমন্বয়ে উপস্থাপিত বিরোধ স্মৃতিবাক্য ও তর্ক প্রভৃতিদ্বারা খণ্ডিত 
হইয়াছে । এক্ষণে সর্বজ্ঞ, পূর্ণ, পরমেশ্বরের বিশ্বনিষিত্তকারণতা-স্থাপনকারী 
সমন্থয়ে আক্ষেপ তর্কদ্বারা নিরাস করা হইতেছে । প্রথমতঃ নিমিত্তকারণতা- 
সমন্বয়ে এই তর্কঘবারা আপত্তি আন! হইয়াছে, ঘথা--শ্রীহরি জগৎকর্তা 
(নিমিত্তকারণ ) হইতে পারেন না, তাহাতে পৃর্ণতাদির বিরোধ হয়) 
কথাটি এই-_-ষদি ঈশ্বরকে জগৎ-সুষ্টিকর্তী বল, তবে তাহার পূর্ণতার হানি 


 হয়। যেহেতু কার্ধ্যমাত্রের প্রবৃত্তিতে ইঠ্টসাধনতাজ্ঞান ও কৃতিসাধ্যতাজ্জান 


পূর্ব্বে আবশ্তক ৷ জগত্-স্থট্টিকরণ তাহার ইষ্টবোধেই তিনি তাহ! করিয়াছেন । 
অতএব বুঝাইতেছে, তিনি জগতের অভাববান্‌ অতএব অপূর্ণণ অথচ 
'পূর্ণমদঃ পূর্ণ মিদং পূর্ণীৎ পূর্ণমুদ্চ্যতে” এই শ্রুতিতে পূর্ণ পরমেশ্বর হইতে 
সষ্টির কথা শ্রুত হইতেছে । এজন্য ঈশ্বরকে স্ষ্টিকর্তী বলা যাইতে 
পারেনা । এ আক্ষেপের সমাধান করায় এই অধিকরণোখানে আক্ষেপ- 


সঙ্গতি বুঝাইতেছে অথবা জীব অদুষ্টকে ছার করিয়া জগতের নি্মীতা 


হউন এই আপত্তি হেতু প্রত্যুদীহরণ-সঙ্গতিও হইতে পারে। “অথাস্তিমং 
বাক্যান্তরাৎ প্রতীতমপি” ইত্যাদি অস্তিমং অর্থাৎ জগতের নিমিত্তকারণতা 
দৃঢচ করা হইতেছে । এইভাবে অন্বয় জ্ঞাতব্য । একে অর্থাৎব্যাস প্রতৃতি 


ত্রধান বেদপস্থীবা | 
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উতব্রব্যপছেশধিকরণ ম. 
জীবকর্তৃত্ববাদ-খগুন 
হত্রম ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোধপ্রসক্তিঃ ॥ ২১॥ 


সূত্রা্থ_“ইতরব্যপদেশাৎমপর কতিপয় বাদীর যে জীবকতৃত্ 
উক্তি অথবা ইতরের অর্থাৎ জীবের যে জগৎ কর্তত্বোক্তি--অপর কেহ কেহ 
স্বীকার করিয়াছেন, সেই ব্যাস-মত হইতে বহিভূতি জীবকর্তৃত্ববাদী 
পণ্ডিতগণের মত জগত্-স্থট্টিকর্তী জীবে “হিতাকরণারদি দৌধপ্রসক্তিঃ; 
অর্থাৎ অহিতকরণ ও শ্রমাদি দোষের প্রসক্তি হয়, অতএব জীব জগৎ- 
কর্তা হইতে পারে না ॥ ২১ । 


গোবিন্দভাষ্ম-_ইতরেষাং কেষাঞ্চিদ্‌ যো জীবকর্তৃত্ববাপদেশ- 
ইতরন্য বা জীবস্য যো জগতকর্তৃত্বব্পদেশঃ পরৈঃ কৈম্চিং 
স্বীকৃতস্তম্মীদিতরব্যপদেশিনাং বিদুষাং তৎকর্তরি জীবে হিতাকরণা- 
দীনাং দোষাণাং প্রসক্তিঃ হ্যাৎ। হিতাকরণমহিতকরণং শ্রমাদিকঞ্চ 
দূষণং প্রাপ্রুয়াং। ন হি কম্চিৎ স্বাধীনো ধীমান্‌ স্ববন্ধনাগারং 
নিম্মিমাণঃ কৌশেয়কীটবৎ তত্র প্রবিশেৎ। ন বা স্বয়ং স্বস্ছঃ 
সন্নত্যনচ্ছং বপুরুপেয়াৎ। ন চ কেনচিৎ জীবেন সাধ্যমিদং 
প্রধানমহদহংবিয়ৎপবনাঁদিকাধ্যম। তচ্চিন্তয়াপি শ্রমান্ুভবাৎ | 
তশ্মাদ ছুষ্টো জীবকর্তৃত্ববাদঃ। ঈশ্বরস্ত তু তৎকর্তৃঃ পূর্ণতাদিবিরোধঃ 
পরিহরিষ্যতে ॥ ২১। 


ভাষ্যান্ুবাদ-_ইতরেষাম্‌ব্যাসমতের বহিভূ্ত কোঁন কোনও বাদীর 
মতে যে জীবকর্তৃত্ববাদদ স্বীকৃত হয়, অথবা ইতরস্ত ব্যপদেশঃ_ অর্থাৎ 
ঈশ্বর ভিন্ন জীবের জগৎকর্তৃত্ব উক্তি কেহ কেহ স্বীকার কবিয়া থাকেন, 
সেই ব্যপদেশ হইতে অন্য বাদীদিগের অথবা সেই ঈশ্বর হইতে অন্য অর্থাৎ 
জীবের কর্তৃত্ববাদী পণ্ডিতগণের পক্ষে জগৎ-স্ষ্টিকর্তী জীবে হিতাকরণাঁদি 
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দোঁষের প্রসক্তি হয় অর্থাৎ আত্মহিতের অকরণ, অহিতের করণ ও শ্রম গ্রভৃতি 
দোষ আসিয়া পড়ে, কিরূপে? তাহা বলিতেছি-_-কোনও স্বাধীন বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তি নিজের বন্ধনার্থ কারাগার নিশ্মীণ করিয়। মাকড়সার মত তাহাতে 
প্রবেশ করে না। জীব স্বয়ং শুদ্বস্বভাব হইয়া অতি মলিন দেহ ধারণ করিতে 
পারে না। তরদ্ভিন্ন কোন জীবেরই এই প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ, 
বাঁযু প্রভৃতি কাধ সাধ্য নহে, অধিক কি? তাহার নিম্মাণ-চিন্তাদ্বারাও সে 
শ্রমবোধ করিবে । অতএব জীবকর্তৃত্ববাদ উক্ত দোষে ছুষ্ট। আর ষে 
ঈশ্বরের জগতৎ-কর্তৃত্ববাদপক্ষে পূর্ণত্বহানি প্রভৃতি বিরোধ দেখাইয়াছ, তাহারও 
সমাধান পরে করিব ॥ ২১। 

সৃম্মন। টীকা_ইতরেতি। ইতরেষাং ব্যাসমতবহিভূর্তানাং তদ্ধ্যপদে- 
শিনাং জীবকর্তৃত্ববাদিনাম। অত্যনচ্ছৎ মলিনতরম্‌ ॥ ২১॥ 

টাকানুবাদ-__ইতরেষাং অর্থাৎ ব্যান-মত-বহিভূত জীবকর্তৃত্ববাদীদিগের । 
অত্যনচ্ছং__মলিনতর ॥ ২১ ॥ 

দিদ্ধান্তকণা-_বেদান্তের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদে *প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা- 
ৃষ্টাস্তান্ুপরোধাৎ” (ত্র স্থঃ ১1৪।২৩) এই অধিকরণে ব্রহ্ম যে জগতের 
উপাদান ও নিমিত্তকারণ তাহা নিণীত হইয়াছে । তন্মধ্যে জগছুপাঁদানত্ব্- 
বিষয়ে প্রতিপক্ষে ষে সকল দৌষ উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহ! নিরাকরণ 
পূর্বক দৃঢ় করা হইয়াছে । বর্তমানে বাক্যান্তর হইতে জীবকর্তৃত্বাদ আপাততঃ 
প্রতীত হইলেও তাহা দূষিত করিয়া ব্রহ্ই ঘে জগতের নিমিত্তকারণ, তাহা 
দুঢ করা হইতেছে । 

মৃুণ্ডক শ্রতিতে পাওয়া যায়,_-“কর্তীরমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোৌনিম্‌” 
( মুঃ ৩।১।২) আবার অন্ত শ্রুতি আছে,_“জীবাপ্তবস্তি ভূতানি” এইরূপে 
শ্রুতিতে উভয় মতের উপলব্ধ হওয়ায়, প্রকৃত সিদ্ধান্ত কি হইবে, তাহা 
স্ত্রকার বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন ষে, হিতাকরণ অর্থাৎ হিত অকরণ বা 
অহিতকরণ এবং শ্রমার্দি দোঁষের প্রসক্তিবশতঃ জীবকে জগৎকর্তী বলা 
যায়না। কারণ কোন স্বাধীন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি নিজের কারাগার নিজে 
নিশ্বাণ করে না। জীব স্বয়ং শুদ্ধস্বভাঁব হইয়া মলিন দেহ ধারণ করিতে 
পারে না। আরও কোন জীবের পক্ষেই প্রকৃতি, মহদাদি কাধ্য সুসাধ্য 
নহে, তাহার চিন্তাতেও সে শ্রমান্তব করিবে । সুতরাং জীবকর্তৃত্ববাদ সর্ব! 
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দুষ্ট। আর ঈশ্বরের জগৎকতৃত্ব-বিষয়ে তাহার পূর্ণত্বাদির বিরৌধও হয় না। 
ইহা পরে পরিহার করা হইবে। 
_. শ্রীমন্ভাগবতে পাই» 
“স এবেদং সসর্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়] | 
সদসন্তরপয়া চাসৌ গুণমধ্যাহগুণে! বিভূঃ ॥” (ভাঃ ১২1৩৯) 
“য ইচ্ছয়েশঃ স্জতীদমব্যয়ো | 
ষ এব রক্ষত্য বলুম্পতে চ যঃ। 
তশ্যাবলাঃ ক্রীড়নমাহুরী শিতু- 
শ্রাচরং.নিগ্রহসংগ্রহে প্রভূত ॥৮ (ভাঁঃ 9২৩৯) 
“স ঈশ্বরঃ কাল উকুক্রমোহসা- 
বোজঃসহঃমত্ববলেন্দিয়াত্মা ৷ 
স এব বিশ্বং পরষ: স্বশক্তিভিঃ 
স্থজত্যবত্যত্তি গুণত্রয়েশঃ ॥” (ভাঃ ৭1৮৮) 
এতত-প্রসঙ্গে গীতার ৯৮-১* শ্লোক আলোচ্য ॥ ২১। 


_. অবতরণিকীভাষ্যম-_নহু ব্রহ্মণোইপি কার্যযাভিধ্যানতদনু- 
প্রবেশাদিশ্রবণাৎ শ্রমহিতাকরণাদিপ্রাপ্তিস্তত্রাহ-_ 
অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_-আশঙ্কা হইতেছে_ ব্রন্ষেবও জগৎ-কার্য্ের 
জন্য অভিধ্যান বা ঈক্ষণ ও স্থষ্ট জগতের মধ্যে প্রবেশ প্রভৃতি শ্রুত হওয়ায় 
তাহার কর্তৃত্বপক্ষেও শ্রম ও হিতাকরণাদির প্রসঙ্গ হয়, তাহার সমাধানার্ধ 
বলিতেছেন-__ 

অবতরণিকাভাস্-টাকা-_নৰ্িতি | বহু স্তামিতোবংবিধে কার্্য-তন্চিস্তনে 
বোধ্যে | 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকান্ুবাদ__নন্থ ইত্যাদি অবতরণিকা__ 
বহু শ্তাম্‌ ইত্যাদি বাঁক্যছ্বারা বোধিত কার্ধ্য ও তাহার চিস্তা জানিবে। 


হুত্রম-_ অধিকন্তু ভেনির্দেশীৎ ॥ ২২। 


জূত্রার্থ_তৃ-সে আশঙ্কা নাই, “অধিকং-জীব হইতে পরমেশ্বর 
অত্যুতকৃষ্ট, যেহেতু তাহাতে প্রভৃত শক্তি আছে। ইহার অবগতি হইল 
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কিসে? উত্তব--ভেদনির্দেশাৎ--শান্ত্রে জীব ও পরমেশ্বরের ভেদ নির্দেশ 
আছে, এইজন্য ; অর্থাৎ শাস্ত্রে আছে, জীব শোক ও মোহগ্রস্ত, কিন্তু পরমেশ্বর 
অখণ্ড এশ্বধ্যসম্পন্ন ॥ ২২ ॥ 

গোবিন্দভাষ্যম্‌-_শঙ্কাচ্ছেদায় তু-শব্দঃ। জীবাদধিকং ব্রহ্গ 
উরুশক্তিকত্বাৎ তস্মাদত্যুৎকৃষ্টম। তৎ কুতঃ? শাস্ত্েধু তখৈব 
ভেদনির্দেশাৎ। মুণ্ডকাদৌ_-“সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্লোইনীশয়া 
শোচতি মুহ্যমানঃ ৷ জুষ্টং যদ পশ্যত্যন্থমীশমস্য মহিমানমেতি 
বীতশৌোক” ইতি শোকমোহগ্রস্তাৎ জীবাৎ পরমাত্মনোইখপ্ডি- 
তৈশ্বর্যাদিত্বেন ভেদ নির্দিশ্যতে | স্মৃতিযু চ *দ্বাবিমৌ পুরুষৌ 
লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কুটস্থোইক্ষর- 
উচ্যতে ॥ উত্তমঃ পুরুষস্তম্ঃ পরমাত্বেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মা- 
বিশ্ত বিভর্ত্যবায় ঈশ্বর” ইতি। “প্রধানপুরুষাব্যক্তকালানাং পরমং 
হিযষত। পশ্যন্তি সুরয়ঃ শুদ্ধ তছিষ্টোঃ পরমং পদম্‌॥ বিষোঃ 
স্বরূপাৎ পরতো হি তেইন্যে রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র। তক্তৈব 
তেইন্েন ধূতে বিষুক্তে রূপেণ যৎ তদ্‌ দ্বিজ কালসংজ্ঞম্” ইতি। 
“এতদীশনমীশস্ত প্রকৃতিস্থোইপি তদ্গুণৈঃ| ন যুজ্যতে সদাত্ম- 
স্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া” ইতি চৈবমাগ্তাস্থ তথৈবাসৌ নিদ্দিষ্টঃ। 
সম্ভোগপ্রাপ্তিরিত্যাদিনা প্রাগপ্যেতদভিহিতম্‌। তথা চাবিচিন্ত্যোরু- 
শক্তিরীশ্বরঃ ন্বসঙ্বল্পমাত্রাৎ জগৎ স্থ্টা তশ্মিন্‌ প্রবিশ্য বিক্রীড়তি 
জীর্ণঞ তৎ সংহ্রত্যুর্ণনাভিবদিতি ন পুর্ব্বোক্তদোষগন্ধঃ। নন 
ঘটাকাশাদ্‌ মহাকাশস্তেবৈতজ্জীবাদীশ্বরস্তাধিক্যমিতি চেম্ন তদ্ধৎ 
তস্য পরিচ্ছেদবিষয়ত্বান্থীকারাৎ। ন চ জলচন্দ্রাদ্‌ বিয়চ্চন্দ্রস্তেব 
তম্মাৎ তস্ত তদ্ধিভোনীরূপস্ত তস্য তছং প্রতিবিষ্বাসম্তবাৎ। নচ 
রাজপুত্রস্যেবাপ্তদাসভ্রমস্যৈকস্য ত্রহ্মণো ভ্রমাৎ জীবস্যোতৎকর্ষাপকর্ষে 
সার্ববজ্শ্রুতিবিরোধাৎ ॥ ২২ ॥ 

ভ্তাব্যান্ুবাদ-_হৃত্রে ষে “তু” পদ প্রযুক্ত আছে, তাহা পূর্বোক্ত আশঙ্কা 
নিবৃত্তির বোধক । অর্থাৎ এ আশঙ্কা হইতে পারে না। জীব হইতে 
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পরমেশ্বর সর্বাংশে উৎকৃষ্ট, ফেহেতু তিনি প্রভৃত শক্তিশালী ! তাহা কোথা 
হইতে পাইলে? উত্তরে বলিতেছেন,_-মুণগ্ডকোপনিষদাঁদিতে সেইরূপই জীব 
ও পরমেশ্বরের প্রভেদবোধক ধন্্ম উল্লিখিত হইয়াছে । যথা “সমানে বুক্ষে 
পুরুষে নিমগ্নঃ....*.বীতশোকঃ একই দেহরূপ পিপ্লল (অশ্বথ ) বুক্ষে জীব বাঁস 
করে, মায়াবশতঃ মুহৃমান হইয়া সে শোক করে। যখন সে সেই বৃক্ষবাসী 
আর একটি পুরুষকে ( পরমেশ্বরকে ) দেখে, যে তিনি অশেষকল্যাণগুণযুক্ত, 
নিয়ন্তা, তখন এইরূপ ধ্যানের ফলে সে ঈশ্বরের মহিমা--বৈকুত্ব লাভ করে 
এবং অবিদ্যামুক্ত অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত হইয়া বৈকুষ্ঠে গমন কবে। এইরূপে 
শোক-মোহগ্রস্ত জীব হইতে পরমেশ্বরের অচিস্ত্য, অথণ্ড, এশ্বধ্যা্দি যোগ- 
হেতু প্রতেদ নিদ্দিষ্ট হইতেছে । গীতাদিতেও আছে “দ্বাবিমৌ...বিভর্ত্য- 
ব্যয় ঈশ্বর” । জগতে ক্ষর ও অক্ষরনামে এই ছুইটি পুরুষ (আত্মা) 
আছে। তন্মধ্যে ক্ষর সমস্ত জীব, আর নিব্বিকার পুরুষ অর্থাৎ মুক্তজীব 
অক্ষরনামে অভিহিত হন। পুরুষোতুম কিন্তু এই উভয় হইতে ভিন্ন, 
তাহাকে পরমেশ্বর বলা হইয়াছে । ইনি অব্যয়। তিনি এই ত্রিভুবন-মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া পৃথিবীকে ধারণ কবিয়া আছেন। বিষুপুরাণে কথিত আছে 
_-প্রধাঁনপুক্ষষাব্যক্ত.*....কালসংজ্ঞম । হে বিপ্র! মৈত্রেয়! প্রকৃতি, পুরুষ, 
অব্যক্ত ও কাল হইতে শ্রেষ্ঠ ভগবানের পরম বিশুদ্ধ স্বরূপ বিছ্বান্‌ 
ব্যক্তিগণ সর্বদ1 দর্শন করিয়া থাকেন । গুধান ও পুরুষ (জীব )--এই 
দুইটি বিষুম্বব্ূপ হইতে পৃথক। সেই বিষু্র কালনামকরপ ছ্বারা এ দুইটি 
নিয়মিত হইয়া থাকে । উহার যে কাঁলরূপের সহিত অবিষুক্ত--অবিচ্ছিন্ন। 
হেদ্বিজ! ইহাই বিষ্ণুর কালনামক স্বরূপ । শ্রীমদ্ভাগবতে আছে--এত- 
দীশনমীশস্ত-..বুদ্ধিপ্তদীশ্রয়া-পরমেশ্বরের ইহাই ঈশ্বরত্ব যে, তিনি প্ররুতির 
মধ্যে থাকিয়াঁও প্রকৃতির সত্ব, বজঃ, তমঃ এই তিন গুণদ্বারা সংসক্ত হন না, 
এ গুণগুলি ঈশ্বর-বিমুখ জীবের বন্ধনহেতু। ভগবনিষ্টবুদ্ধি সত্াদিগুণে বদ্ধ 
হয় না। ইত্যাদি স্থৃতিতে জীব হইতে ভিন্ন ভাবে পরমেশ্বর নির্দিষ্ট হইয়াছেন । 
এই বেদাস্তশান্ত্রেও “সম্তোগপ্রাপ্তিঃ' ইত্যাদি হ্ত্র দ্বারা পূর্বেও ইহা বল! 
হইয়াছে । অতএব সিদ্ধান্ত এই-_-অচিস্তনীয় মহাশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর স্বাধীন 
সহ্ল্পমাত্র ছবারাই জগৎ স্থষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ এবং লীলা করেন ও 


উর্ণনাঁভের মত জীর্ণ জগৎকে সংহাঁর অর্থাৎ নিজ মধো লীন করেন । সুতরাং 
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পূর্ববপ্রদশিত শ্রমাদিদোষের সম্পর্কলেশও তাহাতে নাই। যদি কল, যেমন 
ঘটাকাঁশ হইতে মহাকাশের আধিক্য, সেইরূপ পরিচ্ছিন্ন জীব হইতে বিভু 
পরমেশ্বরের আধিক্য-_এইমাত্র প্রভেদ্দ $ বীশ্তবপক্ষে জীব ও পরষেশ্বর একই-_ 
এ-কথ1 বলা ধায় না। আকাশের মত পরমেশ্ববের পারচ্ছেদ স্বীকৃত নহে 
অর্থাৎ আকাশ ঘটাবচ্ছিন্ন পটাঁবচ্ছিন্নত্বাদিরূপে প্রতিভাতি হইতে পারে, কিন্তু 
ঈশ্বর জীবাবচ্ছিন্ন বাঁ জগদবচ্ছিন্ন, এবূপ হন না। আবার প্রতিবিন্ববাদও 
বলা যাঁয় না অর্থাৎ জলে প্রতিবিদ্বিত চন্দ্র হইতে আকাশচন্দ্রের যেমন আধিক্য, 
সেইরূপ জীব হইতে পর্মেশ্বরের আধিক্য এ-দৃষ্টাস্ত সঙ্গত নহে; যেহেতু 
ঈশ্বর রূপহীন, জলে চন্দ্রের মত জীব তাহার, প্রতিবিষ্ব হইতে পারে না। 
যদি বল, রাজপুত্র ষেমন কৈবর্ত-ভ্রম প্রাপ্ত হইলে তাহার অপকর্ষ হয়, 
কিন্তু স্ব্ূপতঃং তাহার উৎকর্ষ, সেইরূপ ইশ্বর জীবভাব প্রাঞ্ধ হইলে 
অপকষ্ট হন, কিন্ত তিনি ঈশ্বরভাবে উৎকৃষ্ট ;--ইহাঁও বল যায় না, এই 
ভ্রান্তিবাদ ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব নহে; কারণ তাহাতে তাহার সর্ধজ্ঞত শ্রুতির 
বিরোধ ঘটে ॥ ২২। 

সুন্মন। টীকা--অধিকমিতি। মুণ্ডকাদাবিত্যাদিপদীৎ শ্বেতাশ্বতরাদীনা- 
প্যেতদ্বোধ্যম। সমান ইতি। সমানে একম্মিন, বৃক্ষে দেহে পিগ্ললতরৌ 
পুকুষেো! জীবঃ নিমগ্নঃ সংসক্তঃ অনীশয়া মায়য়া জুষ্টমনন্তৈঃ কল্যাণগুণৈঃ 
সেবিতং হ্বেন বা পশ্ততি ধ্যায়তি অন্তঃ স্বম্মাস্তিন্বৎ মহিমানং বৈকুণ্ঠং বীত- 
শোকে! নিবৃত্তাবিষ্ো বিমুক্তঃ সন্িত্যর্থ:। ইতঃ প্রাক দ্বান্থুপর্ণেতি চোভয়ন্তর 
গ্রাহম্‌। ছাবিত্যাদিদ্বয়ং শ্রগীতাস্থ । ক্ষরঃ শরীরক্ষরণাদনেকাবস্থ্ো বদ্ধ- 
জীববর্গ: অক্ষরন্তৎক্ষরণাভাবাঁদেকাবস্থ্ো মুক্তজীববর্গ; অচিৎসংযোগতদ্বিয়ো- 
গরূপৈকৈকোপাধিসম্বদ্ধাদেকত্তেন নির্দিষ্ট বৌধ্যঃ| উত্তম: পুকুষন্ত ক্ষরাক্ষরা- 
ভ্যামন্টো ন তু তয়োবেবৈকঃ সন্কল্পনীয় ইত্যর্থ: | প্রধানেত্যাদিছয়ং শ্রীবৈষ্ণবে । 
বিষ্বোরিতি। প্রধানং পুরুষশ্চেতি ছে রূপে বিষ্ঞোঃ স্বরূপাদন্তে তন্তৈব বিষ্ঞোঃ 
কালসংজ্জেন রূপেণ তে ছে বিধুতে নিয়মিতে ভবতঃ। কীদৃশে তে বিষুক্তে 
পৃথগ.ভূতে অবিষুক্তে ইতি বা চ্ছেদঃ। পূর্ববরূপমার্ষমূ। এতদিতি শ্রীভাগবতে। 
তদ্গুণৈঃ সত্বাদিভিন” যুজ্যতে ন সংসজ্যতে। অসদাত্মস্থৈস্তদ্বিমুখজীববন্ধকৈঃ | 
যথা তদীশ্রয়৷ ভগবন্লিষ্ঠা তক্তানাং বুদ্ধিরিতি । সর্বত্র হরেকুরুশক্তিত্বং স্কটম্‌। 
তদ্ধৎ তন্তেতি । আকাশস্তেব তন্মতে ব্রহ্মণঃ পরিচ্ছেদবিষয়ত্বাস্বীকারাদিত্যর্থ:। 


১২৪ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২১২২ 


তন্মাৎ তশ্ত তদিতি। তম্মাৎ জীবাৎ তন্য ক্রন্ষণঃ তদ্‌আধিক্যমিত্যর্থ:ঃ। 
আপ্তেতি। লব্ধকৈবর্তভ্রাস্তেরিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ 


টাকানুবাদ্--'অধিকন্ত' ইত্যাদি স্ত্র-ভাস্তে “মুণ্কাদৌ” ইহাতে প্রযুক্ত 


আদিপদদ্বার! শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের সম্বদ্ধেও ইহ। জানিবে। সমানে বৃক্ষ ইত্যাদি 
--একই বৃক্ষে অর্থাৎ দেহরূপ অশ্বখ গাছে, পুকুষ অর্থাৎ জীব নিমগ্ন আছে, 
সংসক্ত আছে । সে অনীশয়া_মায়াবশতঃ, জুষ্টম-_অনন্ত-কল্যাণ-গু৭-সম্পন্ন, স্ব- 
স্বরূপে, পশ্ঠতি_ ধ্যান করে, অন্যম্__নিজ হইতে ভিন্ন, মহিমানং__বৈকুঠকে, 
বীতশোকঃ__অবিগ্ভা হইতে'মুক্ত__বিমুক্ত হইয়া। ইহার পূর্ব্বে “হা! স্থপর্ণ।' 
ইত্যাদি শ্রুতিও মুণ্ডকোপনিষদে ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে দ্রষ্টব্য । “দ্বাবিমৌ 
পুরুষ” ইত্যাদি শ্লোক শ্রীভগবদ্গীতাস্থিত। ক্ষর শব্দের অর্থববদ্ধ জীব 
শরীরের বিনাশ হয় বলিয়। অর্থাৎ অনেক ভাবে প্রচ্যুত হয় বলিয়া বদ্ধ। অক্ষর 
মুক্ত জীব, সেই শরীরের ক্ষরণের অভাবে একই অবস্থায় স্থিত মুক্তজীব। 
ক্ষর-_বদ্ধজীব অচিৎ অর্থাৎ জড় দেহের সম্বন্ধ এবং মুক্তজীব জড়দেহের বিয়োগ, 
এই এক একটি উপাধি সন্বন্হেতু জীব বহু হইলেও তাহাতে একবচন প্রযুক্ত 
হইয়াছে । উত্তম পুকষ কিন্তু ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে বিলক্ষণ, তাহাদেরই 
মধ্যে একজন মনে করিও না-_ইহাই অর্থ । প্প্রধান-পুরুষাব্যক্ত' ইত্যাদি ও 
“বিষ্ঞোঃ ম্বরূপাৎ্পরত” ইত্যাদি এই ছুইটি শ্লোক বিষুপুরাণোক্ত | বিষ্ঞোঃ 
স্ববূপাৎ ইত্যাদি ক্লোকের অর্থ প্রধান ও পুরুষ এই ছুইটি বিষ্ণুম্ববূপ হইতে 
ভিন্ন। ইহারা সেই বিষ্ণুর কাল নামক রূপ দ্বারা নিয়মিত হয়; কিরূপ 
তাহারা? বিষুক্তে অর্থাৎ কাল হইতে বিচ্ছিন্ন, অথবা অবিযুক্তে পাঠ । ধৃতে 
অবিষুক্তে এইরূপ প্রকৃতিভাঁব (সন্ধির অভাব ) হওয়া! উচিত কিন্তু আধপ্রয়োগ 
বলিয়া পূর্বরূপ হইয়াছে অর্থাৎ সন্ধিতে একারলোপ হুইয়াছে। এতদীশ- 
নমীশন্ত ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রমদ্ভাগবতের | তদ্গুণৈঃ অর্থাৎ সত্ব প্রভৃতি 
প্রকৃতি গুণের সহিত সংসক্ত হয় না। অসদ্বাত্মস্থ:-_ঈশ্বরবিমুখ জীবের 
বন্ধনকারক যথা তদাশ্রয়া-যেমন ভগবব্লিষ্ঠা ভক্তিমান্গণের বুদ্ধি। 
সর্বত্রই ঈশ্বরের মহাঁশক্তির পরিচয় সুম্পষ্ট । তথ্বৎ--আঁকাশের মত, তস্ত-- 
দ্ধের পরিচ্ছেদ-বিষয়ত্তের অ্বীকারহেতু । “তস্মাৎ তস্য তৎ” ইতি-_তন্মাৎ্- 
জীব হইতে, তশ্ত--পরমেশ্বরের, তৎ-_অর্থাৎ আধিক্য বা শ্রেষ্ঠত্ব । “আগুদাস* 
ভ্রমস্ত'-৫কবর্তভ্রমপ্রাপ্ধ রাজপুজের ॥ ২২ 


২১।২২ বেদান্তসুত্রম্‌ 0. ১২৫ 


জিদ্ধাস্তকণা--যদি এপ পূর্ববপক্ষ হয় যে, জগৎকার্যের অভিধ্যান 
ও তাহাতে অন্ধপ্রবেশাদি বশতঃ ব্রন্েরও শ্রমাঁদি দোষ এবং হিতাকরণ- 
দোষের প্রসঙ্গ আসিতে পারে, তাহার নিরাকরণার্থ বর্তমান সুত্রে স্ত্রকাঁর 
বলিতেছেন যে, সে আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ ব্রহ্ম জীব হইতে 
অতিশয় উত্কর্ষবিশিষ্ট, কারণ ব্রদ্ধের শক্তি অমীম। শাস্ত্রে জীব ও ব্রঙ্গের 
ভেদ নিবূপিত হইয়াছে । 


শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলেন,__ 
অজে হোকো জুষমাণোহস্থুশেতে 
জহাত্যেনাং ভুক্কভোগামজোইন্যঃ ॥ 
ত্বা সপর্ণা সুজা সথায়া 
সমানং বুক্ষং পরিষস্থজাতে। 
তয়োরন্যঃ পিগ্পলং স্বাছ্বত্ত্য- 
নগ্নন্নন্োোইভিচাকশীতি ॥ 
সমানে বৃক্ষে পুকষো...মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥ 
( শ্বেঃ 8।৫-৭ ) 


মুণ্ডক উপনিষদেও পাওয়া যাঁয়,__ 


থা স্থপর্ণা সযুজা সখায়া...মহিমানমেতি বীতশোকঃ | 
( মুঃ ৩১1১-২) 


এ-স্থলে জীবকে শোকমোহগ্রস্ত এবং পরমেশ্বরের অখণ্ড এশ্বর্ধের কথা বর্ণন 


করিয়া উভয়ের মধ্যে ভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে । 


শ্রীগীতাতেও “ভ্বাবিম পুকুষৌ লোকে” (গীঃ -_-১৫1১৬-১ ৭) প্রভৃতি শোকে 


ঈশ্বরে ও জীবে ভেহ দৃষ্ট হয়। 


শ্রমস্ভাগবতে আছে,__ 
ভূতেন্দিয়াস্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্জিতাৎ। আত্ম! তথ! পৃথক দ্রষ্টা 


ভগবান্‌ ব্রন্মনংজ্িতঃ ॥ ( ভাঃ ৩২৮৪১) 


১২৬ বেদাস্তস্বত্রম্‌ ২১1২৩ 


গ্লীচৈতন্চবিতামুতেও পাই, 
“যগ্যপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার । 
তথাপি তংস্পর্শ নাই, সবে মায়া পার ॥. 


| বেদাস্তসুত্রম ১২৭ 


ৃ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন । শ্রীমদভগবদ্গীতায়ও আছে 
টি - দিশ্বরঃ সর্বভূতানাং হদ্দেশেহজ্জুন ভিষ্টতি” হে অজ্জুন। পরমেশ্বর সকল 


প্রাণীর হৃদয় ক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছেন । ইত্যাদি স্বৃতিবাকযও জীব হইতে 


( চৈঃ চঃ আদি ২৫৪ ) 
এইরূপে অচিন্থা প্রভূত শক্তিশালী শ্রীভগবান্‌ স্বকীয় সংকল্পমাত্রেই জগৎ, 
স্্টি করেন, তাহাতে প্রবেশ পূর্বক ক্রীড়ী করেন, জীর্ণ হইলে ভর্ণনাভির ন্যায় 
উহ সংহরণ করেন। 

প্রীষপ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যে পাই» 

“যথাত্বমীয়াযোগেন নানাশক্তাপবুংহিতম্‌ । 

বিলুম্পন্‌ বিস্বজন্‌ গৃহুন্‌ বিভ্রদাত্মীনমাত্মনা ॥ 

ক্রীডশ্তমোঘসংস্কল্ল উর্ণনাভিরথোণুতে | 

তথা তদ্ধিষয়াং ধেহি মনীষা ময়ি মাধব ॥: 

( ভাঃ ২৯।২৬-২৭ ) 
এ-স্থলে পূর্ববপক্ষবাদীর ঘটাকাশ ও মহাকাশ দৃষ্টান্ত কিংবা আকাশের চন্দ 

ও জলে প্রতিবিস্বিত চন্দ্রের দৃষ্টান্ত স্বীকার করা যায় না) কারণ অপরিচ্ছিন্ন 
ব্রন্ষের পরিচ্ছেদ সম্ভব নহে এবং নীরূপ ক্রচ্ষের প্রতিবিদ্বের সম্ভাবন! 
নাই | ২২ ॥ 


সত্রমূ-_অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥ ২৩।॥ 


সূত্রার্থ_জীব চেতন হইলেও 'অশ্মাদিবৎ, প্রস্তর, কাষ্ঠ, লোষ্ট্রের মত 
পরতন্ত্র, অতএব “তদৃন্ুপপত্তিঃ তাহার জগৎকর্তৃত্বের অনুপপত্তি ॥ ২৩। 


গোবিন্দভাষ্ম্__চেতনস্যাপি জীবস্যাশ্মকাষ্ঠলোট্ট্বদস্বাভনত্যাৎ 
শ্বত? কতৃত্বান্থপপত্তিঃ | « অভ্: প্রবিষ্টুঃ শাস্ত। জনানাম্‌ ইত্যাদি 
শ্রুতেঃ | “ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাস্” ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ ॥ ২৩। 


ভাঁষ্যানুবাদ-_জীব চেতন হইলেও প্রস্তর: কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রের মত ব্বতন্ত্রতার 
অভাববশতঃ তাহার স্বাধীন কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না। শ্রুতি বাক্যও এইবপ 


আছে-_যথা “অস্তঃপ্রবিষ্টঃ শান্তা জনানাম্” পরমেশ্বর মনতুস্তগণের (জীব সমূহের) 


পরমেশ্বরের অেষ্টত্বে প্রমাণ ॥ ২৩। 
সুক্মম টীকা অশ্বোতি। অশ্বা পাঁষাণঃ॥ ২৩। 
টাকানুবাদ--অশ্বেত্যাদি স্ত্রে। অশ্মা--পাথর॥ ২৩॥ 


সিদ্ধান্তকণ1_ পুনরায় জীবের জগৎকর্তৃত্ব-বিষয়ে আর একটি অস্ুপপত্তি 
দেখাইতেছেন যে, জীব চেতন হইলেও অন্বতন্ত্র। 


জীবের অশ্বাতন্থ্-বিষয়ে শ্রুমস্তাগবতেও পাই, 
“যথা দাকুময়ী নারী যথা পত্রময়ো মুগঃ। 
এবভতানি মঘবন্নীশতন্ত্রীণি বিদ্ধি ভোঃ ॥৮ ( ভাঁঃ ৬১২1১) 


আরও পাই, 
“ভূতৈভূতানি ভঁতেশঃ স্থজতাবতি হত্তি চ। 
আত্মস্থষ্টেরস্বতস্ত্রেরনপেক্ষোহপি বালবৎ ॥” 
( ভাঃ ৬১৫৬) ॥ ২৩ ॥ 


উপজঃহ।র-ছশরন/ঠিকরণজ, 


সত্রম--উপসংহারদর্শনানেতি চে্ন ক্ষীরবদ্ধি ॥ ২৪ ॥ 


ৃতরার্থ_যদি বল, জীব প্রন্তরাদির মত অকর্তা হইতে পারে না, যেহেতু 
“উপপংহারদর্শনাৎ, কাধ্যের উপসংহার অর্থাৎ সমাপ্তি সাধন জীব ক্তৃকই হয় 
ধেখা যায় ইতিচেত্রা--একথাও বলিতে পার না “ছি*-যেহেতু, ক্লীরবৎ_ 
কাধ্যের উপসংহার যে জীবে দেখা যায়, উহা! দৃগ্ধের মত অর্থাৎ যেমন গাঁভীতে 


মান হঞ্ধ প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয় সেই প জীবে 
র্‌ দৃহামান কার্যোপসংহার 
রমেশ্বরাধীন 1 ২৪ | সং 


গোবিন্দভাষ্যম_নন্থ নাশ্মাদিবদকর্তত্বং জীবস্য তস্যৈব 


কাধ্যোপসংহারদর্শনাৎ। স হি যৎ কাধ্যমারভতে তত সমাপয়- 


১২৮ বেদাস্তস্থুত্রম্‌ ২১২৪ 


তীতি দৃষ্টম্‌। নচায়ং ভ্রম বাধকাভাবাৎ। নম্বস্ত জীবঃ কর্তা 7 


চেশাধীন ইতি চেন্ন ঈশ্বরঃ খন্বন্থপলভ্যমানোহপি কল্গযঃ সচ ৫ 
ইতি গৌরবাৎ। তনম্মীৎ জীবস্যৈৰ কর্মদ্বারকং কর্তৃত্বং ন 
ত্বীশস্যেতি চেন্ন। কুতঃ? ক্ষীরবদ্ধি। হি যতঃ জীবে কাধ্যোপ- 
ংহাঁরঃ ক্ষীরবৎ প্রবর্তৃতে ৷ তৃতীয়ান্তাদ্‌ বতিঃ। “তেন তুল্যক্রিয়! 
চেদ্‌ বতি” ইতি স্মত্রাৎ। যথা গবি দৃশ্যমানমপি ক্ষীরং প্রাণাদেব 
জায়তে । অন্নং রসাদিরূপেণ প্রাণ পরিণমত্যসাবিতি স্মৃতে2। 
তথা জীবে দৃশ্যমানোহপি সোহম্বাতন্ত্যাংৎ পরেশাদবেত্য্থ১। 
বক্ষ্যতি চৈবং “পরাৎ তু তচ্ছ তে” ইতি ॥ ২৪। 
ভীষ্যান্মবাদ__আপত্তি এই যে__জীবের প্রস্তরাদির মত অকর্তৃত্ব বল! 
যায় না, যেহেতু সেই জীবই কার্য সমাপ্তি করিয়া থাকে । দেখা গিয়াছে, 
জীব যে কাধ্য আরম্ত করে, তাহা সে সমাধা করে; অতএব উপক্রম 
উপসংহারের একা নিবন্ধন উপসংহার দেখিয়া উপক্রমে জীবের, কর্তৃত 
মানিতে হয়। যদি বল, জীব কার্য সমাপ্ত করিতেছে, ইহা' ভ্রমজ্ঞান, তাহাও 
বলিতে পার না, যেহেতু ভ্রমস্থলে বাঁধা থাকে, এখানে বাঁধক কেহ নাই। 
আচ্ছা, জীব কর্তা হউক, কিন্তু সে ঈশ্বরাধীন, পূর্ববপক্ষী ইহার প্রতিবাদ 
করিয়া! বলিতেছেন__এই যদি বল, তাহা নহে, কারণ ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে 
পায় না, তথাপি তাহাকে কল্পনা করিয়া ষদি জীবের প্রেরণকারী বল, তবে 
অনেক কল্পন| গৌরব হয়। অতএব জীবই নিজ প্রাক্তন কর্ম দ্বারা জগতের 
অরষ্টা, ঈশ্বর নহে; এই পূর্ববপক্ষীর যুক্তি ও সিদ্ধান্তের প্রতিপক্ষে সিদ্ধাস্তী 
বলিতেছেন, “ইতি চেন্ন'-_এই যদ্দি বল, তাহা নহে। কেন? উত্তর-__ক্ষীর- 
বদ্ধি' হি-_যেহেতু জীবে দৃশ্যমান কাধ্যসমাপ্চি ছু্ধের মত হইয়। থাকে । 
ক্ষীরবৎ এখানে ক্ষীবেণ তুল্যম্‌ এই তৃতীয়া্থে বতি প্রত্যয় হইস্সাছে। 
পার্ণিনির হ্ত্রে আছে--তেন তুল্যক্রিয়া চেদ্‌ বতিঃ তাহার তুল্য ক্রিক! 
যদি বুঝায়, তবে বতি প্রত্যয় হইয়া থাকে । এখানে ছুক্ষের তুল ্রবৃত্তি- 
রূপ ক্রিয়৷ বুঝাইতেছে। কিরূপে? তাহা দ্েখাইতেছেন_-যেমন গাভীতে 


দৃশ্তমান দুগ্ধ গরুর স্বাধীন চেষ্টায় নহে, কিন্ত প্রাণ হইতেই জন্মায়, প্রমাণ 


থা 'অন্গং রসাদিরূপেণ প্রাণঃ পরিণমত্যসৌ? | ভুক্ত অঙ্গ রসাদিক্রমে প্রাণে 


২১২৪ বেদান্তশ্ত্রমূ ১২৯ - 


পরিণত হয়, প্রাণ সমস্ত পরিণত করে। --এইবূপ স্বতিবাক্য আছে, 
সেইরূপ জীবে দৃশ্তমান কার্যের উপসংহারও জীবের স্বাধীনতার অভাঁববশতঃ 
ঈশ্বর হইতেই হইয়া! থাকে, এই তাৎপর্য । হ্ত্রকার পরে বলিবেন__ 
'এবং পরাত্তু তচ্ছ তেঃ এইরূপ পরমেশ্বর হইতে স্ট্টি হয়, শ্রুতি সেই কথ 
বলিয়াছেন ॥ ২৪ ॥ 


সুহ্মম। টীকা-_ক্ষীরবদ্দিতি। তশ্তৈব জীবস্ত।  কর্মদ্বারকমিতি। 
স্বকশ্মণা জীব: শ্বভোগায় সর্বমিদৎং হ্যজতীতি জগদ্বাচিত্বাদিত্যস্ত ভাঙতে 
বিবৃতমন্তি । ক্ষীরেতি। ক্ষীরেণ তুল্যং ক্ষীরবদিতার্থ:। হীতি। হিহেতৌ। 
তেনেতি। তৃতীয়ান্তাৎ তুলামিত্যর্থে বতিঃ স্যাঁৎ যত্তুলা সা ক্রিয়া চেদিতি 
হৃত্রার্থঃ । সইতিকাঁধ্যোপসংহারঃ ॥ ২৪ | 


টীকানুবাদ-_ক্ষীরবদিতি' ্ুত্রাংশ। ভাস্াস্তর্গত “তস্তৈৰ কাধ্যোপ- 
সংহারদর্শনাঁৎ', তস্ত--জীবের, কন্মদ্বারকমিতি_-জীব নিজ কৃত কম্মবশতঃ 
ফলভোগের জন্য এই সমস্ত বস্ত ত্ষ্টি করিয়া থাকে । ইহা 'জিগদ্ধাচিত্বাৎ, 
এই স্থত্রের ভাষ্যে বিস্তারিতভাবে উক্ত আছে। 'ক্ষীরবৎ প্রবর্ততে” ইতি 
ক্ষীরব__অর্থাৎ ছুগ্ধের তুল্য । ক্ষীরবদ্ধি_হি শব্দটি হেতু অর্থে। “তেন 
তুল্য ক্রিয়া চেগ্বতিঃ” তৃতীয়াস্তাৎ__অর্থাৎ তৃতীয়ান্ত পদের উত্তর তুল্য এই 
অর্থে বতি প্রত্যয়। স্বত্রার্থ যথা কাহারও তুল্য-ক্রিয়া যদি হয়, তবে 
তাহার উত্তর বতি প্রত্যয় হয়। “দৃশ্যমানোহপি সঃ” ইতি সঃ--সেই কাধ্যোপ- 
সংহার_-কাধ্য সমাপ্তি ॥ ২৪ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা__-বর্তমান সুত্রে সুত্রকার বলিতেছেন যে, যদি কেহ এইরূপ 
পূর্ববপক্ষ করেন ষে, জীব কার্ধয আরম্ভ করে এবং সমাপ্তি করে; সুতরাং 
জীবকে প্রস্তবাঁদির ন্তায় অকর্তী বলা যাইতে পারে না। জীবের এই 
উপক্রম ও উপসংহার-দর্শনে এবং ইহাতে কোন বাধ নাই বলিয়া ইহাকে 
ভ্রমও বল। যাইতে পারে না স্থৃতরাং ঈশ্বর কল্পন। করিয়া জীবের কর্তত্বকে 
ঈশ্বরাধীন বলা যুক্তিযুক্ত নহে, এই পূর্ববপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন যে, 
জীবের কর্তৃত্ব ুগ্ধের তুল্য ; যেমন গাভীতে দৃশ্যমান দুগ্ধ তাহার প্রাণ হইতেই 
নিঃস্ত হয় সেইরূপ জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরাগীনে ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই সংঘটিত 


হইয়া থাকে । 


১ 


১৩৩ 
শ্রীন্তাগবতেও পাই, 
“পুরুষ: প্রকৃতিব্যক্তমাত্মা ভূতেন্দরিয়াশয়াঃ | 
শরু,বস্ত্যন্ত সর্গাদৌ ন বিনা যদহুগ্রহাৎ। 
অবিদ্বানেবমাত্মানং মন্যতেহনীশমীশ্বরম্‌। 


ভূতৈঃ স্জতি ভূতানি গ্রসতে তানি তৈঃ স্বয়ম্‌॥” 


( ভাঁঃ ৬।১২1১১-১২ ) ॥ ২৪ ॥ 


অবতরণিকীভাষ্মম__ন চান্ুপলন্ধিবিরোধ ইত্যাহ-_ 


অবতরণিকা-ভাষ্যান্ববাদ-_ঈশ্বরের'অন্ুপলব্ধিকূপ বিরোধ (অসঙ্গতি )ও 


নাই, এই কথা হ্ত্রকার বলিতেছেন__ 


হত্রম-_দেবাদিবর্দিতি লোকে ॥ ২৫ ॥ 


ূত্রার্থ-_অদৃশ্তমানও যে কর্তা হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে লোকে 
লৌকিক ব্যবহারে দৃষ্টান্ত আছে__“দেবাদিবৎ" ইন্দ্রাদি দেবতা অদৃশ্ঠ 
থাকিয়াই বর্ষণাদি কার্য করেন, ইহা প্রসিদ্ধ ; সেইরূপ ঈশ্বরকে জানিতে 
হইবে ॥ ২৫ ॥ 

গোবিন্দভাষ্যয্‌_ ব্ঠযস্তাদিবার্থে বতিঃ অদৃশ্যমানস্যাপীন্দ্রা- 
দের্লোকে বর্ষণাদিকর্তৃত্বসিদ্ধেঃ। তথ। চান্ুপলভ্যমানোইপীশ্বরো- 
বিশ্বকর্তেতি ॥ ২৫ ॥ 

ভাঁষ্তানুবাদ__“দেবাদিবৎ এই পদে দেবাদীনামিৰ এই ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত 
দেবাদি-শব্ধের উত্তর বতি প্রত্যয় । অদৃশ্যমান হইয়াও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার 
যেমন জলবর্ষণা্দি কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে, সেইবূপ ঈশ্বর প্রত্যক্ষ না হইলেও 
বিশ্বকর্তী, ইহাতে কোনও অসঙ্গতি নাই ॥ ২৫ ॥ 

সুক্সমা টীকা _দেবাদিবদিতি। ম্পষ্টম্‌॥ ২৫। 

টীকানুবাদ__ভান্তার্থ সহজবোধ্য ॥ ২৫। 

সিদ্ধান্তকণা-_্তত্রকার বর্তমান স্তরে অন্য একটি পূর্ববপক্ষেরও উত্তর 
দিতেছেন। যদি কেহ মনে করেন যে, ঈশ্বর যখন উপলব্ধ হন না তখন 


বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২১২৫ 


৮৯১২৬ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ১৩১ 
তাহার জগতকর্তৃত্ব স্বীকার করা যায় না। তহুত্তরে সুত্রকার বলিতেছেন 
যে, এই অন্থপলব্ধি কখনও বাধক হইতে পারে না। কারণ ইন্দ্রাদি দেবতা 
অনৃশ্ থাকিয়াও যখন বর্ষণাদি কার্য করিয়া থাকেন, তখন ঈশ্বর অপ্রত্যক্ষ- 
ভাবে জগৎ স্ষ্টাদি করিবেন, ইহাতে অসঙ্গতি নাই । 
প্রীমভাগবতে পাই,-- 
“অস্তি যজ্ঞপতিনণম কেযাফিদিহসত্তমাঃ | 
ইহামুত্র চ লক্ষ্যস্তে জ্যোত্ল্সাবত্যঃ কচিতুবঃ ॥৮ 
( ভাঃ ৪।২১।২৭ ) 
'দ্বেবতাগণের বাক্যেও পাই, 
“যু এক ঈশে। নিজমায়য়। নঃ 
সসর্জ যেনাহুহ্থজাম বিশ্বমূ। 
বয়ং ন যস্তাপি পুরঃ সমীহতঃ 
পশ্ঠাম লিঙ্গং পৃথগীশমানিনঃ ॥৮ ( ভাঃ ৬৯২৪ ) 
আরও পাই, 
্রব্যং কশ্ম চ কালশ্চ স্কভাবেো জীব এব চ। 
ঘ্দনুগ্রহতঃ সম্তি ন সম্তি যদুপেক্ষয়া |” 
(ভাঃ ২১০১২) ২৫| 


'অবতরণিকাভাব্যমৃ-_জীবকর্তত্বপক্ষে দোষাস্তরমাহ-__ 


'াবতরণিকা-ভাস্তান্ুবাদ-_জীবকর্তৃত্বাদে অন্য দৌষও বলিতেছেন-__ 


কওয্পপ্রঙজ্যার্থকরণম, 
 হত্রম্‌__কতজপ্রসক্তিনিরবয়বশবব্যাকোপো বা॥ ২৬। 


জৃত্রার্থ-_কৎআগ্রসক্তি:_জীব-কর্তৃত্ব শ্বীকার করিলে তাহাদের মতে 
সমগ্র জীবের সকল কার্যে প্রসঙ্গ বলিতে হয়, কিস্তু তাহা তো হয় না; সামান্য 
একটি তৃণোৎ্পাটনেও সমগ্র জীবের প্রসঙ্গ কোথায়? যদি বল, জীব-স্বরূপের 
বংশের তথায় প্রবৃত্তি, তাহাও বলিতে পার না, যেহেতু জীবের অংশই নাই, 


১৩২ বেদান্তস্ত্রম্‌ ২১২৬ 


যদি অংশ স্বীকার কর, তবে 'নিরবয়বশব্বব্যাকোপঃ, নিরবয়বত্থ শ্রুতির 
বাধা হয় ॥ ২৬।॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌-_জীবকর্তূত্ববাদিন। জীবস্বরূপস্য নিরংশত্বাৎ 
কৃৎসস্য তস্য সর্ধবস্মিন কারো প্রসক্তিবাচ্যা। ন চসা শক্যা বক 
মন্থুল্যাদিনা তৃণোন্তোলনাদৌ তদননুভবাৎ। কৃতন্গেন স্বরূপেণ 
প্রবৃত্তিঃ খলু কৃতস্রসামর্থ্যাপেক্ষাং করোতি। সা যথা গুরুতরদৃষ- 
ছুখাপনে স্যাৎ ন তথা তৃণোথাপনে সামধ্যাংশান্ুভবাৎ। ন চ 
স্বরূপাংশস্য তত্র প্রসক্তিবাচাযা। | জীবস্বরূপস্য নিরংশত্বাৎ । স্বীকৃতে 
ত্বংশে নিরংশত্বশ্রতিব্যাকোপঠ । “এফোহণুরাত্মা” ইত্যাদি বাক্যবাঁধ 
ইত্যর্থঃ। “জীবাদ ভবস্তি ভূতানি” ইত্যাদিবাক্যন্ত ব্রক্মপরমেবেত্যুক্তং 
প্রাক্‌। তম্মাৎ মন্দ জীব-কর্তৃত্বপক্ষঃ ॥ ২৬। 


ভাষ্যান্ববাদ__জীবের স্বরূপ খন অংশ (অবয়ব) হীন, তখন জীব-কত্তৃত্ববাদী 
নিশ্চয় বলিবেন_-সমগ্র জীবের সকল কাধ্য সম্পাঁদনে অধিকার । কিন্তু তাহা 
তো! বলা যায় না; যেহেতু অঙ্গুলি প্রভৃতি দ্বারা তৃণোক্তোলনে কুখ্সস্বব্ূপের 
প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না। ইহা! প্রসিদ্ধই যে, কংলন্বরূপ লইয়! প্রবৃত্তি কনের 
সামর্থাকে অপেক্ষা করে, তাহা যেমন গুরুতর একথানি প্রস্তরের উত্তোলন- 
কার্যে কুতম্ন জীবের সামর্থয-সাপেক্ষ, সেরূপ তৃণোন্তোলন-কাধ্যে কৃত 
সাম্যের অপেক্ষা নাই, আংশিক সামর্থ্য তথায় উপলব্ধ হইয়া থাকে । 
যদি বল, জীব স্বরূপের তথায় আংশিক প্রসঙ্গ (ব্যাপার ), ইহাও বলা যায় ন। 
কারণ জীব-স্বূপ নিরংশ, তাহার আবার অংশ কোথায়? যদি অংশ 
স্বীকার কর, তাহা হইলে জীবের নিরংশকত্ব শ্ররতির বাধ হইবে। শ্রুতি 
যথা 'এষোহণুরাত্মা, এই জীবাজ্মা অগুপরিমীণ । তবে যে উক্ত আছে “জীব 
হইতে সমস্ত বন্ত উৎপন্ন হয় তাহা ব্রদ্ধে তাৎপর্যাবৌধক | এ-কথা পূর্বেই 
কথিত হইয়াছে । অতএব জীব-কর্তৃত্ববাদ হেয় ॥ ২৬ ॥ 


সূষ্মা টীকা_রুংল্গেতি। জীবেতি। তৃণোন্তোলনং  তৃণোথাপনমূ। 
তদনন্ুভবাঁদিতি। কৃৎন্সেন স্বরূপেণ প্রপক্তেরপ্রতীতেরিত্যর্থঃ। দৃষৎ 
পাষাণ? ॥ ২৬ ॥ 


2১২৭ বেদাস্তস্ত্রম্‌ | ১৩৩ 


দীকানুবাদ-_-'কৎলেত্যাদি' শ্ুত্রে জীব-কত্ৃত্ববাদিনেত্যাদি ভাহ্যের 
অন্তর্গত 'তৃণোনত্তোলনাদৌ* তৃণোত্তোলন-_তুণোৎ্পাটন। “তদনহুভবাৎ' কস 
স্বরূপের তথায় প্রবৃত্তিই দেখা যায় না, এই অর্থ। 'দৃষদুখাপনে” দৃূষৎ-_ 
পাষাণ ॥ ২৬ ॥ 

সিদ্ধান্তকণা--হ্তত্রকার বর্তমান স্থত্রে জীব-কর্তৃত্ববাদের আরও একটি দোষ 
দেখাইতেছেন | ধাহারা জীৰ-কর্তত্ববাদী তাহাদের নিশ্চয় বলিতে হইবে ষে, 
অথগ্ড জীবের সকল কাঁধো সমগ্রভাবে প্রসক্তি কারণ জীব নিরংশ, তাহ। কিন্তু 
বলা যায় না। কারণ অঙ্গুলির দ্বার! তৃণের উত্তোলনে সেরূপ ব্যাপার অশ্থৃভূত 
হয়না। সমগ্র স্বরূপের প্রবৃত্তি সমগ্র সামর্থ্যের অপেক্ষা করে, যেমন গুরুতর 
প্রস্তর উত্তোলনে তাহ দেখা যায়। যেখানে শ্রুতিতে জীব হইতে ভূতগণের 
উৎপত্তির বিষয় বণিত আছে, তাহা! ব্রহ্পরই জানিতে হইবে । জীবের 
অংশ স্বীকার করিলে নিরংশত্ব শ্রুতির সহিত বিরোধ হয়। সুতরাং জীব- 
কর্তৃত্ববাদ সঙ্গত নহে । 


শ্রমভীগবতে ( ৬1১২।১২ ) পাওয়া যায়,__ 


“অবিদ্বানেবমাত্মানং মন্যতেহনীশমীশ্বরম্‌। 
ভূতৈঃ স্থজতি ভূতানি গ্রসতে তানি তৈঃ শ্বয়মূ।” ॥২৬॥ 


অবতরণিকাভাষ্বম- অখৈতৌ দোঁষৌ ব্রহ্মাকত্ত ত্বপক্ষে স্াতাং 
ন বেতি বীক্ষায়াং, সর্বেষু কাধ্যেষু কৃৎন্সেন স্বরূপেণ চে প্রবর্ততে, 
তি তৃণোদঞ্চনাদে। কৃৎস্সসা প্রসক্তির্দ চ সা সম্ভবেদংশেন 
তৎসিদ্ধেঃ। কচিদংশেন চেৎ প্রবর্ততে তহছি “নিক্ষলং নিক্ক্িয়ম্ 
ইত্যাদি শ্রুতিব্যাকোপাপত্তিরতঃ স্যাতামিতি প্রাপ্ডে__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-প্রশ্ন_-এই ছুইটি দোষ অর্থাৎ কৎস্মপ্রসক্তি 


বা শিরবয়বশব্-বিরোধ ক্রহ্মের জগবস্থষ্টিকর্তৃত্ব-মতে হইবে কিনা? এই 


সংশয়ের উপর পূর্ববপক্ষবাদীর মত হইতেছে-_সকল কার্যে কৃৎন্স স্বরূপ ছারা 
প্রবৃত্তি যদি বল, তবে তৃণোন্তোলনকার্ধো ক্স স্বরূপের প্রবৃত্তি সম্ভব নহে, 
কেননা অংশ ছারাই তাহার সিদ্ধি হইয়া থাকে । যদি বল, কোন কোন 
স্থলে স্বরূপের অংশ ছার প্রবৃত্তি ( কার্য ) তাহা হইলে “নিষ্কলং নিষ্রিয়ম্‌* 


১৩৪ বেদান্তস্ত্রম  হ১২৭। 


বন্ধ নিরবয়ব ও নিক্ষিয়--এই উক্তির ব্যাঘাত হইল। অতএব ব্রহ্ষপক্ষেও উক্ত 
দৌষ দুইটির আপত্তি আছে, ইহার উত্তরে শ্থাত্রকার বলিতেছেন--- 


অবতরণিকাভীব্য-টাকা-_অথেতাাদি। প্রাপ্তক্তং ব্রন্ধণো বিশ্বকর্ভৃতব- 
মাক্ষিপ্য সমাধীয়ত ইত্যাক্ষেপোহত্র সঙ্গতি; । এতৌ কতৎন্সপ্রস্্যাদী দোষৌ 
শ্যাতাং সম্ভবেতাং প্রবর্থতে ব্রদ্েতার্থাৎ । কতন্মন্তেতি স্বরূপন্ত । অংশেন 
স্বরূপাংশেন। তংসিদ্ধেন্ত তৃণোখাপনাদিনিষ্পত্তেঃ | কচিৎ তৃণোখাপনাদৌ। 


এবং প্রাপ্তি 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকান্ুবাদ-__অথেত্যাদি' অবতরণিকাভান্তয। 
পূর্বে প্রতিপাদিত পরমেশ্বরের বিশ্বকর্তৃত্বের প্রতিবাদ করিয়া এই সুত্রে তাহার 
সমাধান করা হইতেছে-_এইহেতু এখানে আক্ষেপ সঙ্গতি জ্ঞাতবা | “এতো 
দোঁষৌ'__এতৌ-_এই ছুইটি রুততপ্রসক্তি ও নিরবয়বশব্ববাঁকোপদোষ, স্যাতাম্‌ 
- সম্ভব হইতে পারে, 'ম্বরূপেণ চেৎ প্রবর্তৃতে” ইতি প্রবর্তৃতে ক্রিয়ার কর্তৃুপদ 
্রন্ষ, ইহা অর্থাধীন জ্ঞানিবে। কুৎন্মম্ অর্থাৎ রুতন্স স্বরূপের | অংশেন-- 
স্বরূপাংশ দ্বারা, চ ততসিদ্ধেঃ--ফেহেতু সেই তৃণোক্তোলনাদি কাধ্য নিষ্পত্তি 
হইতে পারে, ্ষচিৎ অংশেন চেং ইতি-_-কচিৎতৃণোত্বোলনাদি কোনও 
কোনও কার্যে । এবং প্রাঞ্ধে- এইবূপ পূর্বপক্ষীর আক্ষেপের উপর। 


হৃত্রম শ্রুতেন্ত শব্যূলতীৎ্ ॥ ২%।॥ 


সূত্রার্থত' এ-শঙ্কা করিও না, যেহেতু “শ্রুতেঃ, শ্রতি সেই কথা 
বলিতেছেন, কি বলিতেছেন ? উদ্তর- ব্রহ্ম অলৌকিক, অতিন্নীয়, জ্ঞানস্বরূপ 
হইলেও জ্ঞানবিশিষ্ট ইত্যাদি । যদি বল, শ্রুতিই বা কিরপে বাধিত অর্থ 
বুঝাইবে, তাহাঁও বলিতে পার নাঁ, যেহেতু “শবমূলত্বাৎ” অচিস্তনীয় অর্থ 
একমাত্র শব্জপ্রমাণদ্ধারা সিদ্ধ ॥ ১৭ ॥ 


গাবিন্দভাষ্যম- শঙ্কাচ্ছেদায় তু-শবঃ ৷ উপসংহারস্ত্রান্নেত্যন্থু- 
বর্ততে | ব্রহ্মকর্তৃত্বপক্ষে লোকদৃষ্টী দোষা ন স্থ্য;। কুতঃ? শ্রুতেঃ | 
*অলৌকিকমচিন্ত্যং জ্ঞানাত্বকমপি মূর্তং জ্ঞানবচ্চৈকমেব বহুধাবভা- 
তঞ্চ নিরংশমপি সাংশঞ্চ মিতমপ্যমিতঞ্চ সর্ববকর্ত নির্ব্বিকারঞ্চ ব্রহ্ম” 
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ইতি শ্রবণাদেবেত্ার্থঃ। তথাহি “বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিস্ত্যব্পম্” ইতি 
মুণগ্ডকে অলৌকিকত্বাদি শ্রুতম্‌। *তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ- 
বিগ্রহম্‌।৮ “বহাগীড়াভিরামায় রামায়াকুষ্ঠমেধসে।” “একোহপি 
সন্‌ বুধা যোইবভাতি” ইতি গোপালোপনিষদি জ্ঞানাত্বকত্বাদিতি | 
*অমাত্রোহনস্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিব” ইতি মাগুক্যোপনিষদি 
নিরংশত্বেইপি সাংশত্ম। “আসীনো। দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি 


সবর্বত” ইতি কাঠকে মিতত্বেইপ্যমিতত্বঞ্চ । “গ্যাবাভূমী জনয়ন্‌ 


দেব একঃ | এষ দেবে বিশ্বকন্মা মহাত্মা ।” “স বিশ্বকৃদ্‌ বিশ্বহৃদাত্ম- 
যোনিনিফ্ষলং নিক্কিয়ং শাস্তং নিরবদ্ং নিরপ্রনম্” ইতি শ্বেতাশ্বতর- 
শ্রুতৌ সর্ধবকর্তৃত্হপি নিধ্বিকারত্বঞ্চেত্যেতৎ সর্ধং শ্রুত্যন্থসারেণৈব 
স্বীকাধ্যং ন তু কেবলয়া যুক্ত্য। প্রতিবিধেয়মিতি । ননু শ্রুত্যাপি 
বাধিতার্থকং কথং বোধনীয়ং তত্রাহ শব্দেতি। অবিচি্ত্যার্থস্য 
শব্দৈকপ্রমাণত্বাদিত্যর্থ । তাদৃশে মণিমন্ত্রাদৌ দৃষ্টং হোতৎ প্রকৃতে 
কৈমুত্যমাপাদয়তি । ইদমত্র নিষ্কৃষ্টম্‌। প্রত্যক্ষান্মমানশব্দাঃ প্রমা- 
ণানি ভবস্তি। প্রত্যক্ষং তাবৎ ব্যভিচারি দৃষ্টং মায়ামুণ্ডাবলোকে 
চৈত্রস্যেদং মুণগ্ডমিত্যাদৌ । বৃষ্ট্যা তৎকালনির্বাপিতবহ্ছৌ চিরমধিক- 
দ্বিত্বরধূমে পর্ব্বতো বন্ছিমান্‌ ধূমাদিত্যন্থমানঞ্চ। আপ্তবাক্যলক্ষণঃ 
শবাম্ত ন কাঁপি ব্যভিচরতি-__হিমালয়ে হিমং রত্বালয়ে রত্বমিত্যাদি। 
স হি তদনুগ্রাহী তন্নিরপেক্ষস্তদগম্যে সাধকতমশ্চ। দৃষ্টচর- 
মায়ামুণ্ডস্য পুংসো ভ্রান্ত্যা সত্যেইপ্যবিশ্বস্তে তদেবেদমিত্যাকাশ- 
বাণ্যাদে। “অরে শীতার্তাঃ পান্থ মান্মিন্‌ বহি সম্তাবয়ত দৃষ্টমস্মীভিঃ 
স ইদানীং বৃষ্ট্যেব নির্ববাণঃ । কিন্তবমুস্মিন ধূমোদ্গারিণি গিরৌ স 
দৃশ্টত” ইত্যাদৌ চ তছৃভয়ান্ুগ্রাহিতা। মণিকথস্বমসীত্যাদৌ তন্মি- 
রপেক্ষতা। তদগম্যে গ্রহচেষ্টাদৌ সাধকতমতা৷ চেতি শব্দস্য সর্ধ্বতঃ 
শৈষ্ট্যে স্থিতে ব্রক্মবোধকন্ত শ্রুতিশব্দ এব | “নাবেদবিন্ন্থুতে তং 
বৃহস্তম্” ইত্যাদি শ্রবণাৎ স্বতঃসিদ্ধত্ন নির্দোষত্বাচ্চেতি॥ ২৭) 
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ভাষ্যান্ুবাদ-_হ্থত্রোক্ত “তু” শব্দটি শঙ্কা নিরাসের জন্য । কিসে বুঝিলে ? 
উত্তর-_উপসংহার সুত্র হইতে “ন, এই নিষেধার্থক নঞ. পদ্দটির যেহেতু 
অন্থুবৃত্তি চলিতেছে । লৌকিক দৃষ্টিতে যে সকল দোষ দৃষ্ট হয় ব্রন্মের জগৎ- 
কতৃত্বপক্ষে সেগুলি সম্ভাব্য নহে, কি হেতু ? উত্তর--“শ্রতেঃ,__ এইরূপ বিকুদ্ধার্থ- 
পূর্ণ শ্রুতিই আছে, যথা--“অলৌকিকমচিন্ত্যম্‌...নিব্বিকারঞ্চ বর্ম । ব্রহ্ম 
অলৌকিক অর্থাৎ লোকব্যবহারের অতীত, অচিন্তনীয়, জ্ঞানম্বপ হইলেও 
মৃ্তিমান্‌ এবং জ্ঞানবিশিষ্ট, এক ( সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ রহিত ) হইলেও 
বহুরূপে প্রকাশ, নিরঝয়ব হইলেও অংশবিশিষ্ট, পরিমিতপরিমাণ হইলেও 
অপরিমিত, সর্বকর্তী হইলেও নিব্বিকার--শ্রুতিতে ব্রদ্দের এই স্বরূপ শ্র্ত 
হওয়ার জন্যই ব্রহ্গ-সঙ্বন্ধে কোন দৌষাপত্তি নাই । মুণ্ডকোপনিষদে আছে, সেই 
ব্রহ্ম বৃহৎ পরিমাণ, বিভূ, তিনি দিব্য, অর্থাৎ অলৌকিক ও অচিস্তনীয় স্বরূপ । 
গোপালোপনিষদেও আছে যে-ব্রন্ধ জ্ঞানন্বদপ ও মৃগ্িমান যথা “তমেকং 
গোবিন্বং..-বহুধা যোইবভাতি”। যিনি শ্রবণ-বিষয়ীভূত পরমেশ্বর গোবিন্দ; 
তিনি সচ্চিদানন্দমূত্তি। মযুরপিচ্ছ ছার সুন্দর, অকু জ্ঞান, রমণীয় বিগ্রহ । 
যিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। মাওুক্যোপনিষদদে বলা 
হইতেছে,_-তিনি নিরংশ হইলেও সাংশ ( অংশ বিশিষ্ট )। যথা “অমাত্রোহ- 
নম্তমাত্রশ্চ..-ছ্বিতস্টোপশমঃ শিবঃ? যিনি অমাত্রঃ- অর্থাৎ স্বাংশভেদ শূন্য হইয়াও 
বহুমাত্র অসংখ্যেয় স্বকীয় অংশবিশিষ্ট, যিনি মঙ্গলময়) ছেত প্রপঞ্চের 
নিবারক । কঠোপনিষদে--তিনি কিঞ্চিদ্দেশাবচ্ছিন্ন হইয়াও নিরবচ্ছিন্ন স্বরূপ 3 
ইহ] বলা হইয়াছে, “যথা আমীনো দুরং ব্রজতি...যাঁতি সর্বতঃ তিনি একত্র 
আঁপীন হইয়াও বহুদূরে গমন করেন, শুইয়া থাকিয়াও চারিদিকে গমন 
করেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে কথিত আছে-_গ্যাবাভূমী জনয়ন্‌ দেব এক?) 
এক অদ্বিতীয় অন্তনিরপেক্ষ সেই গ্যোতিনশীল ( চৈতন্তময় ) পরমেশ্বর স্বর্গ, 
মর্তাঁদি হুষ্টি কবিভেছেন। তথা “এষ দেবো বিশ্বকম্মা...আত্মযোনিঃ, এই 
পরমেশ্বর অনস্তক্রিয়, মহাকায়, তিনি বিশ্বশরষ্টা, বিশ্বের প্রলয়কারী ও স্বয়ভূ। 
আবার শ্রত্যন্তরে আছে-_-নিক্ধলং নিক্ষিয়ং শাস্তমূ নিরবগ্ং নিরঞনম্*_তিনি 
নিরংশ, নিক্ষিয়, শাস্তন্বভাব, নির্দোষ ও নিরুপাধি (জড় দেহাদি সম্পর্কহীন )। 
ইহাতে তাহার সর্ধকর্তৃত্বোধিত হইলেও নিব্বিকারত্ব প্রতিপার্দিত হইয়াছে । 


এই সকল অচিন্তনীয়তাদিধন্ম শ্রুতির অন্ুসারেই স্বীকার করিতে হয়, 


২১1২৭ বেদান্তস্তত্রম্‌ ১৩৭ 


নতুবা কেবল যুক্তিছারা তাহা নিরাস করিবার যোগ্য নহে । আপত্তি হইতে 
পারে- শ্রুতি তো পরম্পর বিরুদ্ধার্বোধক, তবে তাহারা ব্রহ্মকে কিরূপে 
বুঝাইবে ? তাহার সমাধানার্থ বলিতেছেন__শিব্মূলত্বাৎ” অচিস্তনীয় পদার্থ 
একমাত্র শব্পপ্রমাণগম্য, ইহাই উহার তাৎ্পর্য্য। লৌকিক মণি-মন্ত্রাদিরই 
যখন অচিস্তনীয় প্রভাব দেখা গিয়াছে, তখন ব্রহ্গ-সম্বন্ধে যে অচিন্তনীয় 
প্রভাবতা থাকিবে, ইহাতে বলিবার কি আছে? এই কৈমুতিক ন্যায়ের 
প্রতিপাদক লৌকিক দৃষ্টান্ত । এ-বিষয়ে ইহাই নিষ্র্ষ। প্রমেয়নিদ্ধীরণে প্রমাণ 
তিন প্রকার স্বীকৃত হয়-_যথা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব! তন্মধো প্রত্যক্ষ 
প্রমাণও ব্যভিচার দোষে ছু্ট। যেমন ইন্দ্রজাল-বচিত মুণগ্ড দেখিয়া ইহা চৈত্র 
নামক বাক্কির মুণ্ড, এই প্রত্যক্ষ মিথ্যাভূত-বস্তকে দেখাইতেছে। আবার 
অন্নমীনও ব্যতিচারী অথাৎ ব্যভিচার নামক হেত্বাভাস দৌধগ্রস্ত থা ধুম 
দেখিয়া যে বহ্ছির অনুমান হয় তাহাতে ধূমরূপ সাধনটি বহ্ছির ব্যাপ্চিবিশিষ্ট 
হইয়াই অন্ুমাপক হইয়া থাকে কিন্তু অচিরে নির্বাপিত অগ্নি হইতে অনেকক্ষণ 
অধিক বা ছিগুণ বেগে ধূম উঠিতে থাকে, তখন সেই ধুম দেখিয়া “পর্বতো 
বহ্ছিমান্* এই অনুমিতিও ব্যভিচাবিহেতুক হইতেছে । কথাটি এই__যেখানে 
সাধ্য নাই তথায় যাদ হেতু থাকে, তবে সেই হেতু ব্যভিচারী হয়, তাঁদৃশ 
হেতুদ্বারা অনুমান করিলে উহা ছৃষ্টানুমান হইয়া থাকে, উক্তস্থলে তাহাই 
হইতেছে । আপ্তবাক্যন্বরূপ শব্খ-প্রমাণ কিন্তু কোন স্থলেই ব্যভিচরিত নহে | 
যেমন হিমালয় পর্বতে হিম এ-কথার ব্যতিক্রম নাই, সমুদ্রে রত্ব একথাও সত্য । 
যেহেতু শব্দ-প্রমাণ প্রত্যক্ষাদির উপজীব্য, অর্থাৎ শব্দ-বোধিত অর্থকে প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ প্রমাণিত করে, কিন্তু শব্দ-গ্রমাণ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাপেক্ষ নহে, 
কারণ গ্রত্যক্ষের অবিষয় বস্তর বোধনে করণকাঁরক একমাত্র শব্দ । এক্ষণে শব্দ 
ষে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অন্থুগ্রাহক অর্থাৎ উপজীব্য, তাহ! দেখাইতেছেন 
--দেখ, যে ব্যক্তি পূর্বে মায়ামুণ্ড দেখিয়া ঠকিয়াছে, তাহার সত্য মুণ্ডতেও 
ভ্রাস্তিবশতঃ অবিশ্বাম জন্মিয়া যায়, তখন আকাশবাণী তাহাকে নিশ্চয় 
করিয়া দেয় যে, এইটিই সেই চৈত্রের মুণ্ড। এই শব্দের উপর নির্ভর করিয়! 
সত্য প্রত্যক্ষ হয়। আবার অন্বমানস্থলেও শবের অন্ুগ্রাহকতা দেখ-- 
শীতে-কাতর পথিকগণ পর্বতে অটিরে নির্বাপিত অগ্নির অবিচ্ছিন্ন মূলক 


দিগুণতর ধুম দেখিয়া! বহর আশায় তথায় গেলে যদি কেহ বলে--অবরে 


০... 0 


১৩৮" বেদাস্তশ্ুত্রম্‌ ২১1২৭ 


শলীতার্ভপধিকগণ ! এই পর্বতে বন্ধির সম্ভাবনা করিও না, আমরা দেখিয়াছি, 
সেই আগুন এখন বৃষ্টিতে নির্বাপিত হইয়াছে, এ পর্বত ধুম উদ্গিরণ 
করিতেছে মাত্র, এখানে বহ্ছি দেখা যাইবে না। ইত্যাদি স্থলে শব্দের ছার! 
অন্থমান-প্রমাণে বহ্ছিভ্রম দূর হইল । তখন পথিকের অন্যত্র বহর সন্ধান হইল। 
এইভাবে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপজীব্য শব্দ হইতেছে । কিন্তু শব এ প্রমাণ- 
ছয়ের নিরপেক্ষ হইয়া প্রবৃত্ত হয়, ষথা--কোন ব্যক্তির কণ্ঠে মণি থাকিলেও 
তাহার ভ্রম হইয়াছে যে তাহার কঞ্ঠে মণি নাই। তখন যর্দি কেহ বলে 
তোমার কণ্ঠে তো মণি রহিয়াছে, সেই শব্দ তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র 
“আমি মণিকঠ নহি" এই ভ্রম দূর করিয়া “হা! আমি সত্য সত্য মণিক্, এই 
প্রমাজ্ঞান ( অভ্রাস্তজ্ঞান ) জন্মাইয়া দেয়, এখানে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কোন 
প্রয়োজনীয়তা নাই। আবার শব্দের অন্ান্ত সাধক প্রমাণ হইতে শ্রেষ্ঠত্বের 
উদাহরণ দেখাইতেছি--যেমন হ্র্ধ্যাদি গ্রহের অন্তরাশিতে গমন প্রত্যক্ষের ও 
প্রত্যক্ষমূলক অনুমানের সর্বথা অযোগ্য হইলেও শব্ধ তাহা বোধ করাইতেছে। 
অতএব সকল প্রযাণ হইতে শব্ধ সর্বতোতভাবে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, ইহা সিদ্ধ 
হওয়ায় শ্রুতি-শব্ধই ব্রন্মের বোধক হইবে, অন্য কোন প্রমাণ নহে । শ্রাতিও 
সেই কথা বলিতেছেন-_নাবেদবিম্মনুতে তং বৃহত্তম” অবেদজ্ঞ ব্যক্তি সেই বি 
পরমেশ্ববুকে জানিতে পারে না। ইত্যাদি শ্ররতিবশতঃ ও বেদ স্বতঃসিছ্ 
অপৌরুষেয়, এজন্য তাহাতে বিপ্রলিপ্না-মিথ্যা প্রতৃতি দোষ না থাকাক্ষ 
তাহার প্রামাণ্য সর্বাধিক ॥ ২৭ ॥ 

যুন্মম। টীকা_শ্ুতেত্তিতি। তমেকমিত্যাদৌ জ্ঞানাত্মকমপি মূর্তং জ্ঞান- 


বচ্চৈকমেব বনুধাবভাতং চেত্যেতৎ ক্রমাছোধ্যম্‌। অমাত্রঃ স্বাংশভেদশৃন্তঃ | 


অনন্তমাত্রোহসংখ্যেয়স্বাংশ: | প্রতিবিধেয়ং নিরসনীয়ম্‌। নম্বিতি। এতদ- 
চিন্তাত্ম। অনুমানঞ্চেতি চকারাদ্ব্যভিচারীতি যোজাম। স হীতি। স 


শব্ন্তদনুগ্রাহী প্রত্যক্ষাছযাপজীব্য ইত্যর্থঃ । তন্নিরপেক্ষঃ প্রত্যক্ষাত্যপেক্ষা শৃন্ঠঃ ॥ 


তদগম্যে প্রত্যক্ষাগ্প্রবেশ্টে । তদেবেদমিতি। তদের সত্যং মুণ্ডমিদৎ ন তু 
মায়ামুণ্ডমিতার্থঃ। স ইতি বহিঃ। তছুতয়েতি। প্রত্যক্ষান্মানপোষকতে- 
তার্থঃ। অনীতি। মণিকগম্মসীতিবাঁক্যং শ্রোন্রং প্রবিশদেব মণিকঠোহ্হং 


নাশ্বীতি মোহং তিরক্থর্ববদহমস্মি মণিকঠ ইতি প্রমামুৎপাদয়তি দশমন্্বমসীতি 


বাক্যবৎ। ন চাত্র প্রতাক্ষাদেরপেক্ষান্ভীত্যর্থ: | গ্রহেতি। গ্রহাপাং স্্ধ্যা- 
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দীনাং রাশ্যাদিসঞ্চারে! গ্রহচেষ্টা তত্র শব্ধ এব বোঁধকে। নান্তদিত্যর্থঃ | 
নাঁবেদেতি । বেদবিদেব তং বৃহস্তং পরমাত্মানং মন্ুতে জাঁনাতীত্যার্থ:। স্বতঃ 
পিদ্বত্বং ভগবন্লিঃশ্বসিতত্বাছেদম্য ॥ ২৭ ॥ 

টাকান্বাদ-_শ্রুতেত্তিতি সিদ্ধান্ত স্থত্র। তমেকং গোবিন্দমিত্যাদি শ্রুতিতে 
জ্ঞানাত্মক হইলেও মৃত্িমান ও জ্ঞানবান্; এক হইয়া বহুরূপে প্রতিভাত 
ইহা ক্রমান্থসারে বোধ্য । অমাত্রঃ__ অর্থাৎ স্বাংশতেদশূন্য, অনন্তমাত্রঃ--অসংখা 
স্বকীয় অংশসমন্থিত। “কেবলয়া যুক্ত্যা প্রতিবিধেয়ম্‌? প্রতিবিধেয়ম_নিরালের 
ধোগ্য। নঙ্গ শ্রত্যাপীত্যাদি। দৃষ্টং হেত ইতি এতৎ--অচিস্তনীয়ত্বম্‌ অন্ু- 
মানঞ্চ ইতি--চকার দ্বারা ব্যভিচারি এই পদ যোজনীয়। সহি তদনুগ্রাহীতি 
সঃ--শব্ব-প্রমাণ। তাক্ছগ্রাহী অর্থাৎ প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণের উপজীব্য, তন্নির- 
পেক্ষঃ--প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অপেক্ষাশৃন্ | তদগম্যে সাধকতম: -তদগম্ে 
প্রত্যক্ষাদির অবিষয়-বিষয়ে। তদেবেদম্‌ ইত্যাদি এই সেই সত্যামুণ্ড, ইহা! 
মায়ামুণ্ড নহে, এই অর্থ। স ইদানীং বুষ্ট্েব নির্বাঁণঃ--সঃ অর্থাৎ বহ্ধি, 
তদুভয়াঙ্গগ্রাহিতা-_-শব্দের প্রত্যক্ষ ও অন্ুমান-পোঁষকতা--এই তাৎপর্য । 
মণিকঠস্বমসি ইত্যাদি, মণিক্ তুমি হইতেছ অর্থাৎ “তোমার কষ্ঠেই 
মণি রহিয়াছে” এই বাক্যটি শোতার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র এ মণনি- 
হারা ভ্রমযুক্ত ব্যক্তির “আমি মণিক্ নহি" এই ভ্রম দূর করিয়া দেয় এবং 
আমি মণিকণ্ঠই বটে এই সত্যজ্ঞান জন্মাইয়া থাকে । দশমস্ত্মপি ইতি 
বাকাযব্দিতি--যেমন কোন ব্যক্তি দশটি পুরুষ গণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়! 
নবম পর্যন্ত গণনার পর দশম খু'জিয়া না পাইলে তাহাকে যদি কেহ বলে 
তুমিই তে! দশম, তখন সে সেই কথা শুনিয়া সত্য নির্ধারণ করে, সেইরূপ শব্ধ 
ভ্রম-নিবর্তক হইয়া থাকে । তাৎপধ্য এই-এখানে কোন প্রত্যক্ষাদদির 
অপেক্ষা নাই; গ্রহচেষ্টাদৌ সাধকতমতা চেতি--স্রধ্যাদি গ্রহগণের ষে রাশি 
সঞ্চারাঁদি চেষ্টা হয়, তছ্িষয়ে শবই বোধক, অন্ত কোনও গ্রমীণ নহে- ইহাই 
তাত্পধ্য । “নাবেদবিন্ম্গতে" ইত্যাদি অর্থাৎ বেদবিদ ব্যক্তিই সেই বুহৎকে 


অর্থাৎ পরমেশ্বরকে জানে এই শ্রতিবশতঃ এবং স্বতঃসিদ্ধত্বেন ইতি-__বেদ 


ভগবানের নিঃশ্বাস-স্বরূপ এজন্য পৌকুষেয় নহে অতএব স্বতঃসিদ্ধ এজন্য ॥২৭ 
জিন্ধাস্তকণ1--যদি কেহ এরূপ সংশয় ব1 পূর্বপক্ষ করেন যে, নিষ্কল, 
নিক্কিয় ও নিরবয়ব ব্রন্ধের জগৎ-হ্্যাদি কর্তৃত্ব পক্ষেও তো পূর্বোক্ত 
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দুইটি দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে? তছুত্তরে স্তত্রকার বর্তমান 
ত্রে বলিতেছেন যে, এরূপ আশঙ্কা চলিতে পারে না, কারণ শ্রুতি 
হইতে অবগত হওয়া যায়, ব্রক্ধম অলৌকিক ও অচিন্তনীয় শক্তি-সম্পন্ন । 
অবশ্য ব্রদ্মের অচিন্তনীয় শক্তি-বিষয়ে শব্দ প্রমাঁণই মূল । এ-বিষয়ে ভা্ে 
বহু শ্রুতি প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে । 


শ্রামদ্ভাগবতে পাই১-- 
“সর্গাদি যোহশ্তান্ুরুণদ্ধি শক্তিভি- 
দ্রব্ক্রিয়াকারকচেতনাত্মতিঃ | 
_ তস্মৈ সমুন্নদ্ধবিকুদ্ধশক্তয়ে 
নমঃ পরন্মৈ পুরুষায় বেধসে ॥৮ (ভাঁঃ ৪1১৭।৩৩ )1২৭॥ 


অবতরণিকীভাষ্যম্‌__উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন গ্রাহয়াতি_ 

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_পূর্বস্ত্রে কথিত বিষয়টি দৃষ্টান্ত দ্বারা 
বুঝাইতেছেন__ 

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা_ উক্তমিতি।  অঠিস্ত্যার্থস্ত শবমাত্রগম্যত্ব- 
রূপমর্থমিতার্থঃ | 

অবভরণিকা-ভাষ্ের টীকানুবাদ__অবতরণিকাভাস্তে “উক্তমর্থম__ 
অচিন্তনীয় পদার্থ একমাত্র শব্দ্বারাই বোধ্য এই বিষয়টি--ইছাই অর্থ । 


ত্রম আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ২৮। 


সূত্রার্থ__'এবং- ঈশ্বরের বিভূতি এইরূপ অর্থাৎ কল্সদ্রমাদির যেমন 
অচিন্তনীয় শক্তি হইতে হস্তী, অশ্ব গ্রভৃতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই শব্ধ হইতে 
লোকে সেই কথা মাঁনিয়া বিশ্বাস করে সেইরূপ । “আত্মনি চ'_-পরমেশ্বরেও, 
অর্থাৎ সর্বেশ্বর বিষ্ণুর অচিন্নীয় শক্তি সিদ্ধ “বিচিত্রাশ্চ হি”-দেব, নর তিধ্যক্‌ 
গ্রাণিসমূহ সৃষ্ট হয়, ইহাঁও শব্দ হইতে বিশ্বাস্ত ॥ ২৮| 


গোবিন্দভাষ্যম্‌- যথা কল্ন্রমচিন্তামণ্যাদেরীস্বরবিভূতিভূতস্তা- 
চিন্ত্যশক্তিমাত্রসিদ্ধা হস্তাশ্বাদয়ো বিচিত্রাঃ স্থষ্টয়ো ভবস্তীতি শব্দাৎ 
প্রতীত্য শ্রদ্ধীয়তে এবমাত্মনশ্চ সর্বেশ্বরস্য বিষ্কোদেবনরতিধ্যগাদয়- 


২১২৮ বেদান্তম্তত্রম ১৪১ 


স্তাস্তথাঁভূতা ভবেয়ুরিতি তম্মাদেব শ্রদ্ধেয়ম্‌। অবিচিন্ত্যবস্তম্বভাবস্ত 
তদেকগম্যত্বাৎ | তত্র যথ! কুৎলেন স্বরূপেণ স্যজান্ছে স্বরূপাংশেন ব! 
ব্যবস্থা বেতি যুক্তের্নাবকাশস্তথ। প্রকৃতেহগীতি । তস্মাৎ যথা- 
শ্রুতমেব স্বীকাধ্যম্‌। সপ্তম্যন্তনির্দেশ; কাধ্যাধারত্ববিবক্ষয়া | 
দা্টণন্তিকে কৈমুত্যগ্যোতনায় পরশ্চ শব; | হি শবদেন পুরাণাদি- 
প্রসিদ্ধিঃ সুচ্যতে 1 তস্মাং ব্রন্মকর্ত ত্বপক্ষঃ শ্রেয়ান ॥ ২৮ ॥ 


ভাস্যানুবাদ্-_যেমন ঈশ্বরের বিভূতিম্বরূপ কল্গবুক্ষ ও চিন্তামণি প্রভৃতির 
অভাবনীয় শক্তিমাত্র দ্বারাই হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বিবিধ স্য্টি হয়, ইহা শব্দ- 
প্রমাণ হইতে বুঝিয়া লোকে তাহাতে বিশ্বাম করে, এই প্রকার আত্মারও 
অর্থাৎ সর্কেশ্বর বিষ্ণুর অচিন্কনীয় শক্তিপ্রস্থত দেবতা, মন্তষ্য, পত্ত, পক্ষী 
প্রভৃতি বিচিত্র স্থটি হইয়া থাকে, ইহা গ্যাবাভূমী জনয়ন্‌ দেব এক?” ইত্যাদি 
শ্ররতি বাঁকা হইতে বিশ্বস্ত । অচিন্তনীয় বস্তশ্বভাবকে একমাত্র শব্দই 
বুঝাইয়া থাকে । কল্পত্রমাদি-স্থলে তাহার] জমগ্রস্থবর্ূপে হস্তী, অশ্বাদি স্যষ্টি 
করে, অথবা স্বর্ূপের অংশে হ্ষ্টি করে, কিংবা কুত্রাপি স্বরূপে কোথায় বা 
স্ব্ূপের অংশে হ্ট্টি করে, এইরূপ যুক্তির কোন অবকাঁশ নাই, মেইরূপ 
পরমেশ্বরেও কোনও যুক্তি-তর্কের অবকাশ নাই । অতএব যেমন শাস্ত্রে শোনা 
যায় তাহাই গ্রহণীয়। “"আত্মনঃ, না বলিয়া সুত্রে আত্মনি অপ্তমাস্ত পদ 
প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্য ঈশ্বর সমস্ত কাধ্যের আধার এইটি বলিবার জন্য 
দ্বিতীয় “চ” শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে দৃষ্টান্তের দা্টস্তিক অর্থাৎ উপমেয় 
পরমেশ্বরে যে অচিন্তযশক্তি নির্বাহী হইবে, ইহা আর কি বলিব, এই 
কৈমূতিক ন্যায় জ্ঞাপনার্থ। “হি” শব্দটি দ্বার! পুরাঁণাদিতেও যে এই 
প্রসিদ্ধি আছে, তাহা গ্যোতিত হইতেছে । অতএব ব্রনের জগৎ কর্তত্- 
বাদই শ্রেষ্ঠ ॥ ২৮॥ 


সূন্ম্মা টীকা-_আত্মনীতি | তথাতভূৃতা ইতি। অচিন্ত্যশক্তিমাত্রসিদ্ধা 
বিচিত্রাঃ হ্ুষ্ট্য় ইত্যর্থ: | তদেকেতি শব্মাত্রবোধ্যত্বাদিত্যর্থ: ৷ ব্যবস্থয়েতি | 
কচি কৃৎস্সেন স্বরূপেণ কচিভ্ু স্বরূপাংশেনেত্যর্থঃ। প্রকতে পরমাত্মনি | 
কাধ্যাধারত্বেতি কল্পত্রমাদিঃ । ম্বকাধ্যং স্বন্িন্ন ধারয়তি পরমাত্মা তু 


১৪২ বেদাস্তস্ৃত্রম ২১২৯ 
হস্িস্তদ্ধারয়তীতি বিবক্ষয়েত্যর্থঃ। দাঁ্টণস্তিকে পরমাত্মনি। শ্রেয়ান্‌ 
গ্রশস্ততর5 | দে ॥ 


টীকানুবাদ-_“আত্মনি চৈবং' ইত্যাদি স্থত্রের “তথাভূতা ভবেযুঃ' ইতি 
তান্ত-_-“তথাভূতা:-_অর্থাৎ অচিন্তনীয় শক্তিমাত্রত্বারা সাধিত নানাপ্রকার 
ষ্টিগুলি। “তদেকগম্যত্বাৎ ইতি-_সেই শবমাত্রছ্ারা বোধনীয়তা নিবন্ধন__ 


এই অর্থ। ব্যবস্থয়া বেতি যুক্তেনণবকাশ ইতি-ব্যবস্থয়া অর্থাৎ কোন স্থলে 


কত্নস্বরূপত্থারা, কুত্রাপি বা স্বরূপের অংশঘারা হয়, এই যুক্তির অবকাশ নাই। 
তথা প্ররুতেপি ইতি- প্রকৃতে--পরমেশ্বরে । কাধ্যাধারত্ বিবক্ষয়া--তিনি 
সমস্ত কার্ধ্যবস্তর আধার, ইহা বলিবার অভিপ্রায়ে। অর্থাৎ কল্পক্রম 
প্রভৃতি নিজকার্ধ্য হস্তী, অশ্ব প্রভৃতিকে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া থাকে না, 
কিন্ত__পরমেশ্বর নিজের মধ্যে জগৎ-কার্ধ্য ধারণ করিয়া আছেন, ইহা 
বলিবার অভিপ্রায়ে 'আত্মনি' পদে সপ্তমী নির্দেশ । দাষ্টাস্তিক-ৃষ্টাস্তের 
বিষয় অর্থাৎ পরমেশ্বরে।  ব্রহ্গকর্তৃত্বপক্ষঃ শ্রেয়ান্‌ ইতি--শ্রেয়ান-_ 
প্রশস্ততবু ॥ ২৮ | 


সিদ্ধান্তকণা--অচিস্তনীয় বিষয়ে শব্ই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া, 
তাহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা স্থাপন করিতেছেন। কল্পবৃক্ষ ও চিস্তামণি প্রভৃতির 
অচিস্ত্যশক্তি হইতে হম্তী ও অশ্ব প্রভৃতির বিচিত্র স্থষ্টি যেমন আগ্বাক্য 
হইতে বিশ্বাস হয়, সেইরূপ সর্বেশ্বর বিষণ হইতেও বিচিত্র জগতের স্থহি-প্রসঙ্গ 
শব্দ-প্রমাণ হইতে বিশ্বাস করিতে হয়। 


শ্রীস্তাগবতেও পাই,_- 


“আত্মন্তেবাত্মনাত্মানং স্থজে হন্ম্যহুপালয়ে। . 
আত্মমীয়ানুভাবেন ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মনা 8. 


( ভাঃ ১০।৪৭।৩০ )॥ ২৮॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম-_স এবোপাদেয় ইত্যাহ__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_পূর্বে ব্ল। হইয়াছে এন্দের জগৎ-কতৃত্ব, | 


তাহাই উপাদেয় অর্থাৎ গ্রহণীয়, এই কথ। বলিতেছেন-_ 


২১২৯ বেদাস্তশ্বত্রম্‌ ১৪৩ 


হত্রমূ স্বপক্ষে দোষাচ্চ ॥ ২৯ ॥ 


সূত্রার্থ-_“্বপক্ষে'__বাদীর নিজপক্ষে অর্থাৎ জীব-কর্তৃত্ব বাদে, 'দোষাচ্চ” 
কতঘন্বরূপে প্রনক্তি ও নিরবয়ব শব্ধ-ব্যাকোপদোষ আছে, কিন্ত ব্রহ্মপক্ষে তাহা 
নাই, এইজন্যও জীব-কর্তৃত্ববাদ হইতে পাঁরে না ॥ ২৯ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌_ন্বস্ত তব জীবকর্তৃত্ববাদিনঃ পক্ষে কৃৎন- 
প্রসজ্যাদের্দোষস্ত সত্বাৎ ব্রহ্মকর্ত্‌ তপক্ষে তন্ত নিরস্তত্বাৎ ॥ ২৯ ॥ 


ভাষ্তানুবাদ-_অবতরণিকা সেই ব্রহ্ম -কর্তৃত্ববাদই স্বীকরণীয়, ইহাই 
স্ত্রকার বলিতেছেন “ম্বপক্ষে দৌষাঁচ্চ' স্বন্ত--নিজের অর্থাৎ জীব- 
কর্তৃত্ববাদী তোমার মতে দোষ--উক্ত কৃৎসন্বূপে জগৎ-কত্ৃত্বাপত্তি ও 
অংশবাদের অন্ুপপত্তি দোষ বর্তমান অথচ ব্রদ্ষের জগৎ-কর্তৃত্বপক্ষে উক্ত 
আপত্তির নিরাস হইয়াছে, এজন্ত ব্রহ্ম কতৃতববাদ শ্রেয়ান্‌ ॥ ২৯ ॥ 


সৃন্সসা টীক।-ন্বপক্ষে ইতি। তন্যেতি দোষস্ত। নিরস্তত্বাৎ পূর্বব্ত 
নিরাকরণাৎ। নহু সিদ্ধান্তে স্বকর্ম্মণি জীবস্তাপি কর্তৃত্ব স্বীকৃতম্‌। তব্রৈত- 
দ্বোষঃ কথং পরিহর্তব্য ইতি চেৎ শ্রুত্যৈেবেতি গৃহাণ। অধুবেব জীবঃ 
পরসাত্মসন্বল্লায়তে। লঘু মহচ্চ কর্ম করোতীতি শ্রুতিরেবাহ। তৎ তথৈব 
মন্ততে । ন চ তত্র যুক্তযা প্রতিবিধেয়মিতি ॥ ২৯। 


টীকানুবাদ-__“্ষপক্ষে। ইত্যাদি জত্রের ভাষে তশ্ত নিবস্তত্বাৎ | ত্য” 
সেই দোষের, নিরন্তত্বাৎ-পূর্ধবে নিরাস করায়। আপত্তি-_সিদ্ধাস্তপক্ষে 
নিজ কর্খ-বিষয়ে জীবের কর্তৃত্ব ত্বীকৃত আছে, তথায় এই রুৎস্্ প্রসক্তি 


গ্রভৃতি ছুইটি দৌষের উদ্ধার কিরূপে হইবে? এই যদি বল, তাহার সমাধান 


শ্রুতির দ্বারাই হইবে, ইহা! ধরিয়া লও | কথাটি এই--জীব পরমাণুপরিমাণই, 
কিন্ত পরমেশ্বরের সঙ্কল্লের বশে জীব ক্ষুপ্র ও বৃহৎ কার্ধ্য করিয়! থাকে, এ-কথা 


 শ্রুতিই বলিতেছেন। তাহা সেইরূপই মনে করা হয়, তাহ] যুক্তি দ্বার! 


নিরসনীয় নহে ॥ ২৯। 


সিদ্ধাস্তকপী- ত্র্ষকর্তৃত্ববাদই উপাদেয়, এবং তাহাই গ্রাহথ; স্থৃতরাং 
আকার বর্তমান হুত্রে বলিতেছেন ষে, জীবকর্তৃত্ববাদীর স্বপক্ষেই কৃৎল্স- 
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প্রসক্তাদি পৌষ আলিয়া পড়ে কিন্ত ব্রন্মের কর্তৃত্বপক্ষে তাহার সম্ভাবনাও 
নাই । ক্রতিতেও পাওয়া যায়, পরমাত্মার সংকল্প-বলেই জীব ক্ষুদ্র ও বৃহৎ 
কাঁধা করিয়া থাকে। 
শ্রীমভ্ভীগবতেও পাই, 
“আন্মনাত্মাশ্রয়ঃ পূর্ববং মীয়য়া সন্ছজে গুণান্‌। 
তৈরিদং সত্যাসঙ্কল্পঃ স্থজন্তাৎস্যবসীশ্বরঃ |” (ভাঃ ১০।৩৭।১২) 
অর্থাৎ আপনি স্বতন্ত্র পুরুষরূপে স্থ্টির আদিতে স্থীয়মীয়া শক্তির দ্বারা 
গুণ সকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন পরে এ গুণ সকল দ্বারা এই বিশ্বের স্থষ্টি- 
সংহর এবং পালন করিতেছেন । আপনার সঙ্কল্প অপ্রতিহত, অতএব আপনি 
ঈশ্বর অর্থাৎ শক্তিমান্‌ ॥ ২৯ | 


অবতরণিকাভাব্যম্-_অথ বিধান্তরৈরাশঙ্কা সমাদধাতি। 
বৈষম্াাধিকরণাৎ ব্রহ্ষণঃ কর্তৃত্ব যুজাতে ন বেতি সংশয়ে সত্যং 
ভীনমনন্তং ব্রহ্ম” “সদেব সৌমোদম৮ “আত্মা বা ইদম্” ইত্যাদিষু 
শক্তাশ্রবণাৎ ন যুজাতে। শক্তিমানেব হি তক্ষার্দিবিচিত্রকাধ্যায় 
ক্ষমে। বীক্ষাতে নাশক্তিমানিতি প্রাপ্ডে 

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_অতঃপর গ্রকারাস্তরে আশঙ্কা করিয়া 
সম্পীধান করিতেছেন, বৈষম্যাধিকরণবশতঃ ব্রন্মের কতৃত্‌ যুক্তিযুক্ত কিনা? 
অর্থাৎ জগৎকর্তৃত্ব সঙ্গত কিনা? তাহাতে পূর্বপক্ষী বলেন”_না' ব্রশ্মের 
জগৎকত্তত্ব যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু “সত্যং জ্ঞানমনন্তৎ ব্র্ধ ব্রশ্থা সত্স্বরূপ, 
জ্ঞানাত্বক ও অবিনাশী এই শ্রুতিতে ব্রন্মের জগৎকতৃত-শক্তির কোন নির্দেশ 
নাই, এইরূপ 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ হে সৌম্য ! স্েতকেতু ! সৃষ্টির পূর্বের 
কেবল ব্রদ্ষই একমাত্র ছিলেন, ইহাতেও কোনও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় 
না, এবং__'আত্মা বা ইদমগ্র আসীত, সৃষ্টির পূর্বে এই বিশ্ব আত্মাতে লীন 
ছিল, এই সকল ব্রহ্ষগ্রতিপাদক শ্রুতিতে ব্রক্ষের জগত্কর্তৃত্-শক্তির কোন 
সম্ধানই পাওয়] যাইতেছে না, অতএব উহা যুক্তিযুক্ত নহে। লৌকিক- 
শ্বহারে দেখা যায়, শক্তিশালী তক্ষা (ছুতার শিল্পী ) প্রভৃতিই বিচিত্র 
কার্ধয করিতে সমর্থ হয়, শক্তিহীন ব্যক্তি নহে, এই পূর্বপক্ষীর মতের উপর 
সিদ্ধান্তী স্ত্রকার বলিতেছেন__ 
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অবতরণিকাভাব্য-টীকা__-অথেতি। ইহাপি পূর্ববৎ সঙ্গতি: । ব্রক্ষণ! 
বিশ্বসর্গং ক্রবন্‌ সমন্যয়ো ন ব্রহ্ম বিশ্বন্রষ্ট তছুপযোগিশক্তিবিরহাদিতি তর্কেণ 
বিরুধ্যত ইত্যাক্ষেপস্থব্ূপম্‌্। শক্তিবিরহে শ্রুতিমাহ সত্যমিত্যাদিনা। এবং 
প্রাপ্তে_ 


অবতরণিকা-ভাব্যের টীকানুবাদ_-অথেত্যাদি অবতরণিকায়। এ- 
স্থলেও পূর্বের মত আক্ষেপ-সঙ্গতি বোদ্ধব্য। ব্রন্ষই বিশ্বন্থষ্টি করেন, সমন্বয় 
বাক্য ইহাই প্রতিপাদন করিতেছে, তাহাতে ব্রহ্ম বিশ্ব-ষ্্ী নহে যেহেতু বিশ্ব 
সৃষ্টির উপযুক্ত শক্তি তাহার নাই, এই বিরুদ্ধ তর্কদ্বারা এ সমন্বয় আক্ষিপ্ত 
হইতেছে, ইহাই আক্ষেপের স্বরূপ। ব্রন্দের যে জগৎ্-ন্টিবিষয়ে শক্তির 
অভাব, তাহা পূর্ববপক্ষী শ্রুতিবাক্য দ্বারা দেখাইতেছেন,_সত্যমিত্যাদি 
দ্বারাঁ। এবং প্রাপ্তে ইত্যাদি এইরূপ পূর্ববপক্ষীর মতের উত্তরে সিদ্ধাস্তস্তত্র 
“সর্বোপেতেত্যাদি'_ 


সবেরপেত।ধিক রণ. 


ব্রন্দের জগ-কর্তৃত্ব-স্থাপন 
হুত্রম সর্রৌপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ॥ ৩০। 


সূত্রার্থ__সর্বোপেতা ৮-এ পরমেশ্বর সকল শক্তির আঁধার, প্রমাণ 


কি? “তদ্র্শনাৎ__শ্রুতিতে সেইরূপ দেখা যায় যথা, “দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্সি- 
গুঢ়াম্‌ ইত্যাদি ॥ ৩০ | 


গোবিন্দভাষ্যম-_চ-শব্দোহবধারণে। সর্বাসাং শক্তীনামুপেতা 
প্রাপ্তাসাবাত্মা । তৃচ, প্রত্যয়; । সর্ধশক্তিবিশিষ্ট এব পরমাত্মা। 
কুতঃ ? তদ্র্শনাৎ। “দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈনিগুঢ়াং” “য একোহবর্ণে 
বহুধা শক্তিযোগাৎ” “পরাস্য শক্তিবিবিধৈব আায়তে” ইত্যাদি 
শ্রুতিযু তথা দর্শনাৎ। “বিষুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা” ইত্যাদিক' 


স্থৃতিস্তূক্তা। অচিন্ত্যাশ্চতাঃ। “অপাণিপাদোহহমচিন্ত্য শক্তি?” 


১৩ 
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আত্বশ্বরোহতকসহত্রশক্তিঃ” ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ। তথা। চাবিচিন্ত্য- 
শক্তিযোগাদ্ত্রক্মণঃ কর্তৃত্ব যুজ্যত এবেতি। সত্যমিত্যা দিষু ন্বরূপং 
পরামৃষ্টম। দেবাত্তেত্যাদিষু তু তস্য শক্তয় ইতি। তস্মাৎ শক্তিমদে 
্রন্ষম্বরূপম্‌। অতএব তত্র তত্র সোহকাময়তেত্যাদিন। তদৈক্ষতে- 


তাঁদিনা চ তস্যৈব সঙ্কল্পাদয়ো নিরপিতাঃ । উভয়েষাং বাক্যানাং 


প্রামাণ্য হবিশেষ্ শ্রতিতাবিশেষাৎ ॥ ৩০ ॥ 


ভাষ্যাননবাদ-_হ্ত্স্থ 'চ” শব্দটি অবধারণ--ইতরব্যবচ্ছেদার্থে অর্থাৎ ব্রহ্ম, 
অন্ত কেহ নহে। সর্ধোপেতা_ সমস্ত শক্তিসম্পন্ন। আত্মা সর্বশক্তিসম্পন্ন । 
উপেতার অর্থ প্রাঞ্চা। উপপূর্বক ইপ্‌ ধাতুর উত্তর তৃচ, প্রত্যয় করিয়া 
উপেতা শব্দ নিষ্পন্ন । পরমাত্মা সর্ববশক্তিবিশিষ্টই । কি হেতু? উত্তর-_ 
তদ্র্শনাৎ__তাহাই শ্রুতিতে দেখা যায় যথা “দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈনি- 
গুট়াম্‌..-বন্ধাশক্তিযোগাৎ দেবতাদিগের মধ্যে পরমেস্থরের শক্তি তাহার 


মায়াশক্তি ছারা নিগৃঢ আছে। যিনি এক হুইয়াও বিভিন্ন শক্তিষোগে 


বহুর্ূপে বিরাজ করেন। পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব জয়তে' এই পরমেশ্ববের 
পরা শক্তি বিবিধই-ইহা শ্রুত হয়। ইত্যাদি শ্রুতিতে সেই অচিস্তনীয় 
শক্তিমন্তার উল্লেখ আছে। বিষুপুরাণেও কথিত আছে-_বিষুশক্তি: পর! 


প্রোক্তা” বিষ্ণুর শক্তি পরা অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ বলা আছে। ইত্যাদি স্থৃতিবাক্যও 
উল্লিখিত আছে । শ্রীভগবানের এই সকল শক্তি অচিস্তনীয়, 'অপাণিপাদোহহমূ 
...সহম্্ শক্তিঃ, আমি হস্ত-পদ-রহিত, অবিতক্যশক্তিসম্পন্ন, পরমাস্মা, পরমেশ্বর, 


তর্কের অগোচর সহত্্ প্রকার অর্থাৎ অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, ইত্যাদি বাক্য সমূহ 
হইতেও তাহা অবগত হওয়া যায়। তাহা হইলে অচিন্তনীয় শক্তির আধার 
বলিয়া ব্রন্ষের জগতৎ-কর্তৃত্ব সঙ্গত হইতেছে । 'সত্যং জ্ঞানমনস্তম* ইত্যাদি 
শ্রতিতে ব্রহ্গের স্বরূপ মাত্র বিবেচিত হইয়াছে । কিন্তু “দেবাত্মশক্তিম্‌” ইত্যাদি 
শ্রতিতে তীহাঁর বিবিধ শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব উভয় শ্রুতির 
একবাক্যতা ছারা শক্তিমান্ই ব্রন্ষ্বরূপ-_এই অর্থ আঁসে। অতএব, সেই সেই 
উপনিষদে “সোহকাময়ত” তিনি ইচ্ছা করিলেন ইত্যাদি বাক্যছারা এবং 
“তদৈক্ষত” সেই ব্রহ্ম স্বল্প করিলেন ইত্যাদি ছারাও-সেই পরমেশ্বরেরই সন্কল্প 
প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। ব্রহ্মত্বূপবোধক বাক্য ও শক্তিমত্তাপরিচায়ক 
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বাক্য এই উভয় শ্রুতি বাক্যেরই প্রামাণ্য মানিতে হইবে, যেহেতু এ ছুইটিই 
নিবিশেষে শ্রুতি ॥ ৩০ ॥ 


সৃন্ষম! টাকা-_সর্ধবোপেতেতি। অত্র জুখদাতেত্যাদিবৎ শেষে ষষ্ট্যাঃ 
সমাসো বোধাঃ | অন্যথা সর্বা উপেতেতি দ্বিতীয়েব শ্রুয়েত। তশ্তৈবেতি। 
তশ্য সত্যাদিরূপস্ত সন্দরপস্ত চ ব্রহ্ষণঃ। সঙ্কল্পাদয়ো হি শক্তয় এব তস্থা 
সম্ভবস্তীতি ॥ ৩০ ॥ 


টাকানুবাদ-_পর্বোপেতা-পদে সর্ববাসাম্‌ উপেতা এই শেষ বিবক্ষায় যী 
তৎপুরুষ, যেমন হথখস্ দাতা স্থখদাতা সেইরূপ । কারক ষঠীর সমাস নিধিদ্ধ 
হওয়ায় এইরূপ বলিতে হইল, তাহা না বলিলে সর্বাঃ উপেতা দ্বিতীয়াই 
থাকিয়া যাইত যেহেতু তৃজকাভ্যাং কর্তরি স্তরে তৃচ, প্রত্যয় যোগে য্ঠীর 
নিষেধ আছে। “তন্তৈব সঙ্কল্লাদয়ো নিরূপিতাঃ, ইতি_-তশ্ত অর্থাৎ সত্য 
জ্ঞানাদিম্বরূপ এবং সং্বরূপ ব্রন্ষের। যেহেতু সঙ্কল্প প্রভৃতি শক্তিই তাহার 
পক্ষে সম্ভব ॥ ৩০ ॥ 


জিদ্ধান্তকণা-_কেহ যদি পূর্ববপক্ষ করেন যে, শ্ররতিতে ( তৈঃ ২১।২ ) 
ব্রন্ধাকে সত্য, জ্ঞান ও অনন্তশ্বরূপ বলিয়াছেন) আবার ছান্দোগ্যে--“সদেব 
মৌম্োদমগ্র আসীদেকমেবাদ্ধিতীয়ং” (ছাঃ ৬1২1১) শ্রুতিতে পাওয়া যায়, সৃষ্টির 
পূর্বে একমাত্র অদ্ধিতীয় ব্রন্ধই ছিলেন, স্থতরাং এ-স্থলে শক্তির পরিচয় উল্লিখিত 
ন1 হওয়ায়, ব্রন্মের জগৎকর্তৃত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়! যায় না বলিয়া তাহাতে 
জগৎ-স্জনশক্তি স্বীকার করা যায় কিরূপে? এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে শ্বত্রকার 
বর্তমান স্ৃত্রে বলিতেছেন যে, এ ব্রহ্ম যে সর্ধশক্তি-সমন্বিত, তাহ শ্ুতিতেই 
পাওয়া যায় যথা,_-“দেবাত্বশক্তিং” ( শ্বেতাশ্বতর ১৩) পরাশ্তয শক্তি:-- 
€ শ্বেঃ ৬৮ ) “য একোহবর্ণো বহুধ! শক্তিযোগাৎ (৪1১) ইত্যাদি বহুবিধ শ্রুতি- 
স্বৃতি প্রমীণে শ্রীভগবানের অচিন্তয শক্তিমত্তার পরিচয় পাঁওয়া ষায়, ভাস্কে সে 
সকল প্রমাণ দ্রষ্টব্য । 


'স্ত্যং জ্ঞানমনস্তং” শ্রুতিতে তাহার শ্বরূপমাজ্র বিচারিত হইয়াছে । 
সমগ্র শ্রুতির বিচার করিলে, ত্রহ্ম সর্বশক্তিমান ইহাই পাওয়া যায়। সুতরাং 
সর্বশক্তিমান্‌ শ্রীভগবানের পক্ষে জগৎ-স্জনা দিকর্তৃত্ব যুক্তিসঙ্ষতই হইয়া থাকে । 
ইহা প্রকারাস্তরে সমাধান করিলেন । 
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শ্রীমন্ভাগবতেও পাই,-- 
«“ল এব বিশ্বস্ত ভবান্‌ বিধন্তে 
গুণপ্রবীহেণ বিভক্তবীধ্যঃ | 
সর্গা্যনীহোহবিতথাঁভিসন্ধি- 
রাত্মেশ্বরোহতক্য-স্হশ্রশক্তিঃ ॥” ( ভাঃ ৩৩1৩ ) 


শ্ীমাগবতে শ্রতিস্তবেও পাই, 
“জয় জয় জহাজামজিত ! দৌষগৃভীতগুণাং 
ত্বমসি য্দাত্মনা সমবকুদ্ধসমস্তভগঃ | 
অগজগদ্দোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে 
কচিদজয়াতনা চ চরতোহনুচরেল্গিগমঃ ॥” ( ভাঃ ১০1৮৭।১৪ ) 
আবও পাই, 
“ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধর- 
স্তব বলিমুদ্বহস্তি সমঘস্ত্যজয়ানিমিষাঃ । 
বর্ষভুজোহখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বস্থজো 
বিদধতি ঘত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ |” 
( ভা; ১৩1৮৭২৮ ) ॥ ৩০ | 


অবতরণিকাভাব্যম্্‌ব পুনরাশঙ্ক্য সমাধত্তে কর্তৃত্বং ব্রহ্মণো ন 
সম্ভবত্যনিন্দ্িয়স্থাৎ। শক্তিমন্তোইপি দেবাদয়ঃ সোন্দ্রিয়া এব তত্তৎ 
কাধ্যক্ষম। বিজ্ঞায়ন্তে । ব্রন্ম ত্বনিক্ভ্রিযং কথং বিশ্বকাধ্যায় ক্ষমং 
্তাৎ? শ্রুতিশ্ শ্বেতাশ্বতরৈঃ পঠিতা তস্তেব্দরিয়শূন্তত্বমাহ । “অপাণি- 
পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি 
বেছ্ভং ন হি তম্য বেস্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্চ ইতি । এবং 
প্রাপ্তে ব্রবীতি-- 

জঅবতরণিকা-ভাব্যান্ুবাদ- পুনরায় স্থত্রকার আশঙ্কা করিয়া সমাধান 
করিতেছেন। ব্রক্ষের জগৎকর্তৃত্ব সম্ভব হইতে পারে নাঃ যেহেতু ব্রহ্ম 
চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়শূন্য । দেখ, শক্তিমান হইয়াও দেঁবগণ ইন্ডরিয়যুক্তই, সে-কার্‌ণ 
সেই সেই কাঁধ্য করিতে সমর্থ হইতেছেন, জানা যাঁয়। কিন্ত ব্রহ্ম ইন্ডিয়- 
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শূন্য কিরূপে বিশ্বস্থিতে সমর্থ হইবেন? শ্বেতাশ্বতর শ্রতিপাঠকগণ কর্তৃক 
পঠিত এই শ্রুতি ব্রদ্ধের ইন্জিয়হীনতা বলিতেছেন-_"অপাণিপাদে! জবনো- 
গ্রহীতা -"'পুরুষং মহান্তম্”। তাহার হস্ত নাই কিন্তু গ্রহণ করেন, চরণ নাই 
কিন্ত বেগে গমন করেন, চক্ষুঃ নাই দর্শন করেন, কর্ণ নাই শ্রবণ করেন। 
তিনি সমস্ত জ্ঞেয় বস্ত জানিতেছেন, কিন্তু তাহার জ্ঞাতা কেহ নাই, সেই 
পরমপুরুষকে পণ্তিতগণ মহান ও আদিভূত বলিয়া থাকেন। এইবপ 
পূর্ববপক্ষীর উক্তির উপর সিদ্ধান্তী স্ত্রকার বলিতেছেন-_ 

অবতরণিকাভাব্য-টাকা-_পুনরাশক্কোত্যাদি | ইহাপি পূর্ব সঙ্গতিঃ! 
ব্রহ্মণো জগৎ্কতৃত্বং ক্রবন্‌ সমন্বয়ে ন ব্রহ্ম জগতকর্ত দেহেন্দ্রিয়াভাবাৎ ইত্যেবং- 
বিধেন তর্কেণ বিরুধ্যত ইত্যাক্ষেপস্থরূপম্‌। 

অবতরণিক।-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_পুনরাশক্ক্যেত্যাদি অবতরণিকা । 
ইহাঁতেও পূর্বাধিকরণের মত সঙ্গতি জানিবে। ব্রদ্ষের জগৎ-কর্ৃত্ববাদী 
সমন্বয় গ্রন্থ ব্রহ্ম জগৎ-কর্ত নহেন, যেহেতু দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি নাই, এইরূপ 
তর্ক দ্বারা বিরুদ্ধ হইতেছে, ইহাই আক্ষেপের স্বরূপ । 


ইত্রম_বিকরাণত্ান্েতি চেত্দুক্তম্‌॥ ৩১। 


সূত্রাথ__বিকরণত্বাৎ-ইন্দ্রিয়শূন্যত্ব-নিবন্ধন ব্রহ্ষের জগৎ-কর্তৃত্ব, “নেতি 
চে-_নাই যদ্দি বল, “তদুক্তং_তাহার সমাধান পরে শ্রুতিদ্বারা কত 
হইয়াছে ॥ ৩১ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যমূ-_অনিজ্দ্রিয়ত্বাদ্‌ ব্রহ্ষণঃ কর্তৃত্বং নেতি যছুচ্যতে 
তছুক্তম্‌ উত্তরত্র স্বাভাবিকপরশক্তিকতাং দর্শয়ন্ত্যা শ্রত্যৈব তৎ 
সমাহিতমিত্যর্থ । তথাহি তৈরেব পঠ্যতে-_-*তমীশ্বরাণাং পরমং 
মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্‌্। পতিং পতীনাং পরমং 
পরস্তাদ্‌ বিদাম দেবং ভুবনেশমীভ্যম্ত ॥ “ন তস্য কাধ্যং করণঞ্চ 
বি্ধতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্ততে । পরাস্য শক্তিধিবিধৈব 
শরীয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া ৮” ॥ “ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি 
লৌকে ন চেশিতা নৈব চ তস্যলিঙ্গম। সকারণং কারণাধি- 
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পাধিপো ন তস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপ” ইতি । অপাণীত্যাদিনা 
পাণ্যাদিবঞ্জিতোইপ্যসৌ মহাপুরুষো গ্রহণাদিকা্যভাগ, ভবতী- 


তাক্তং প্রাক্‌। তত্র সন্দিহানান্‌ প্রতি পুনরাহ তমিতি। পুরুষ- 
মাত্রনিয়ন্তত্বাৎ মহাপুরুষতবং সিদ্ধমূ। কাধ্যং প্রাকৃতং করণং চ শব্দা- 


দপুস্তস্য নাস্তি। পরশক্তিময়ন্ত তন্তদস্ত্যেব। সা চ শক্তিঃ 
স্বাভাবিকী স্বরূপান্ুবন্ধিন্তেবং তেনাস্য জ্ঞানবলক্রিয়া চ তথা। 
ঈদুশগুণবিরহান্‌ন কোইপি তন্য সমঃ। অধিকস্ত নাস্ত্যেবেত্যাহ 
নতস্য কশ্চিদিতি। তথাচ প্রাকৃতকরণবিরহেইপি স্বরূপান্ুবদ্ধি- 
করণসত্বাদন্ুপপন্নং ন কিঞ্চিদিপি। অন্যে ত্বাহুঃ। অপাণীত্যাদিন। 
পাণ্যাদেঃ প্রতিষেধো ন, গ্রহণাগ্যভিধানাৎ। কিন্তু তত্তৎকরণৈস্তত্তদ্‌- 
বৃতীনাং নিয়ম প্রতিষিধ্যতে | “সর্ববতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ববতোই- 
ক্ষিশিরোমুখম্‌। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ববমাবৃত্য তিষ্ঠতি” ইতি 


ঠতরেব পঠিতত্বাৎ। “অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্িয়বৃত্তিমন্তি” ইতি 


স্মরণাচ্চ। দৃষ্টঞ্চেথং বহ্যভোজনাবসরে । এতৎপক্ষে তস্য ন 
ফিক কাধ্যং সাধামন্তি পুর্ণত্বাৎ। অতঃ করণং বিধানঞ্চ ন 
সমাধানমন্াৎ ॥ ৩১ ॥ 


ভাব্যানুবাদ-_পূর্বপক্ষী ষদি বলেন যে, ব্রন্ষের ইন্দ্রিয় নাই অতএব 


জগৎ-কর্তৃত্ব হইতে পারে না, তাহা নহে ; ইহা উত্তর গ্রন্থে শ্রুতিই সমাধান 
করিয়াছেন অর্থাৎ ব্রক্ষের স্বাভাবিক অত্যধিক শক্তিমত্তা-বোধনকারিণী 
শ্রুতিই তাহা সমাধান করিয়াছেন । যথা সেই শ্বেতাশ্বতরোপনিষ পাঠক- 
গণই পড়েন-_প্তমীশ্বরাণাং...জনিতা! ন চাধিপঃ”। কুন্র প্রভৃতি ঈশ্বরগণেরও 
তিনি পরম মহেশ্বর, ইন্জ্রাদি দেবগণের তিনি পরম দেবতা ( পৃজ্য ১ জগৎ 
পালক দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণের পরম পতি, তিনি সকলের শ্রেষ্ট, আদিভূত, 


ত্রিতৃবনের নিয়স্তা পূজনীয়, তাহার কোন কার্ধ্য নাই, ইন্দ্িয়ও নাই, তাহার, 


তুল্যশক্তি কেহ নাই, ত্তাহা হইতে অধিক শক্তিগুণৈশ্ব্্যশালী দৃষ্ট হয় না। 
তাহার পরা শক্তি বিবিধ প্রকার শ্রুত হইয়া থাকে । তাহার জ্ঞান, 
বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিক, ( অন্যনিরপেক্ষ )। ইন্দ্রাদির যেমন অন্য পালক 
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সি 


আছে, তাহার সেইবূপ ইহজগতে অন্য পালক নাই, তাহার নিয়স্তাও 
কেহ নাই, তীহার অন্ুমাপক ধন্মও কিছু নাই। তিনি সকলের কারণ, 
কারণাধিপতিদিগেরও তিনি অধীশ্বর। তাহার জন্মদাতা (পিতা ) নাই, 
অধীশ্বর (পালক ) নাই । ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন । পূর্বোক্ত “অপাণিপাদ, 
ইত্যাদি শ্রুতি দ্বার! বণিত এ মহাপুরুষ পরমেশ্বর পাণিপাদ প্রভৃতিবিরহিত 
হইলেও গ্রহণার্দি কাধ্য করিয়া থাকেন, এ-কথা পূর্বে বলা হইয়াছে । 
তাহাতে সন্দেহকারী ব্যক্তিদ্রিগকে লক্ষ্য করিয়। শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন-_ 
“মীশ্বরাণামিত্যাদি বাক্য । তিনি পুরুষমাত্রের নিষ়ামকত্ব নিবন্ধন মহাপুরুষ 
ইহা উপপন্ন হইতেছে । “ন তন্ত কার্ষাম্‌” এই শ্রত্যুক্ত কার্য অর্থাৎ প্রাকৃত 
শরীর তাহার নাই, প্রারুত ইন্দ্রিয়ও নাই, শ্রত্যুক্ত “” শব্দ হইতে বুঝাইল যে, 
তাহার প্রাকৃত (সাধারণের মত ) শরীর নাই, কিন্তু পরশক্তিময় অপ্রারূত 
শরীর ও ইন্দ্রিয় আছেই । সেই শক্তি স্বাভাঁবিকী অর্থাৎ স্বরূপের অন্ুসারিণী 
সেইজন্য তাহার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াও স্বাভাবিক স্ব্ূপানুবন্ধী। এইকব্ধপ 
গুণের অভাব হেতু অন্য কেহ তাহার তুল্য নহে, তাহা হইতে অধিকও 
কেহ নাই, এ আর বলিবার কি আছে? ইহাই বলিতেছেন-_-“ন তস্য 
কশ্চিৎ এই বাক্য । অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রারুত ইন্ট্রিয়ের 
অতাব হইলেও স্বরূপান্বন্ধী ইন্দ্রিয়ত্তী হেতু কিছুই অসঙ্গত নহে। 
অপরে ব্যাখ্যা করেন, “অপাণিপাদঃ' ইত্যাদি দ্বারা তাহার হস্তপদাদির 
প্রতিষেধ করা হয় নাই, যেহেতু হস্তপদাদির কাধ্য গ্রহণ-গমনাদি বল! 
হইয়াছে । কিন্তু সেই সেই ইন্ড্রিয় দ্বার! সেই সেই কাধ্যের নিয়ম প্রততি- 
বিদ্ধ হইতেছে অর্থাৎ সাঁধারণ জীবের যেমন চক্ষুর দ্বার] রূপ গ্রহণ, কর্ণদ্বার 
শব গ্রহণ এইরূপ নিয়ম আছে তাঁহার সেরূপ নিয়ম নীই। সর্ববতঃ 
পাঁণিপাদং...আবৃত্য তিষ্ঠতি”শ__সেই পরব্রহ্দের সর্বত্র হস্ত ও চরণ, তাঁহার 
চক্ষু) মস্তক ও মুখ সর্বব্যাপী । তিনি সর্বত্র কর্ণেক্ট্িয়-সম্পন্ন, ইহ- 
জগতে তিনি সমস্ত আক্রমণ করিয়া আছেন, এই শ্রুতিও তাহারাই পাঠ 
করিয়াছেন, আবার স্মৃতিও আছে-_এঅক্গানীত্যাদি' ধাহার প্রত্যেক অঙ্গই 
চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপাঁরবিশিষ্ট। ইহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে 
শ্রীমদ্ভাগবতে যখন সখাদের সহিত শ্রীরুষ্ণের বনভোজন হয় সেই সময়ে । 
এই ব্যাখ্যা পক্ষে “নন তশ্ত কিঞ্চিৎ কার্ধযং সাধ্যং স্তাৎ” ইহা সঙ্গত হইতেছে 
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যেহেতু তিনি পূর্ণ স্বরূপ । এইজন্য করণ ও বিধান ( ব্যবস্থা ) কিছু নাই। 
অন্ত সমস্ত সমাধান এই পূর্ণত্বহেতু দ্বারাই বৌদ্ধব্য ॥ ৩১ | 


সুন্মম। টীকা__বিকরণত্বাদিতি। তমিতি। উশ্বরাণাং কুদ্রাদীনাম্‌। 


দেবতীনামিক্ত্রাদীনাম। পতীনাঁং দক্ষার্দীনাম্‌। ইখক্েন্দ্রাদীনাং কত্রাদিদে- 
বতাকত্বং দক্ষাদীনাং দ্রহিণাধিপতিকত্বঞ্চ ন মুখ্যমিত্যুক্তমূ। নম্বীশ্বরাঁণাম- 
পীশ্বরবত্থং পতীনাঞ্চ পতিমব্বং দৃষ্টম। অতোহস্তাঁপি তত্ববত্বেন তবিতব্য- 
মিতি চেৎ তত্রাহ ন তশ্য কশ্চিৎ পতিরস্তীতি। অস্য তথাতং শ্রুতিমাত্র- 
গম্যং ন ত্বস্থমে়মিত্যাহ__নৈব চ তত্ত লিঙ্গমিতি। ক্রত্যহ্ছসারি লিঙ্গস্থ 
ন বিচার্ধযমিতি প্রাগভাঁণি। ক্রতার্থং ব্যাচ্টে অপাণীত্যাদিনা। চ শব্দা 
বপুরিতি কার্ধ্যং বপুস্তস্ত নেতি নাস্তীত্যর্থ:। তথেতি স্বরূপান্ুবদ্ধিনীত্যর্থ:। 
কোহপি কুদ্রাদিরপি। কিন্তু তত্তৎকরণৈরিতি চ চক্ষুষৈৰ রূপং গ্রাহথমি- 
ত্যাদিনিয়মো নিবার্ধাত ইত্যর্থ:। সরবত ইতি। তদ্ত্ক্ম। তৈঃ শ্বেতা- 
শ্বতরৈবেব। অঙ্গানীতি । যন্য শ্রীগোবিন্দস্ | দৃষ্টমিতি। যছুক্তং দশমে__ 
“কুষ্ণন্ত বিষক্‌ পুরুরাজিমগুলৈরভ্যাননাঃ ফুল্পপুশো ত্রজাতকাঃ | সহোপবিষ্ট। 
বিপিনে বিরেজুস্ছদা যথাস্তোকহুক্ণিকায়া” ইতি। তত্র অভ্যাননাঃ কৃষ্ণমুখা- 
ভিমুখা ইতার্থঃ ॥ ৩১ । 

টীকানুবাদ__তমীশ্বরাণামিত্যাদি ভাষ্বগ্রস্থঈশ্বরাণাংৎ রুদ্র প্রভৃতি 
ঈশ্বরগণের, দেবতানাম_ ইন্দ্রাদি দেবগণের, পতীনাং_দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতি- 
গণের এইরূপ বলায় প্রতিপার্দিত হইল যে, ইন্দ্র প্রতৃতির দেবতা ক্র 
প্রভৃতি হইলেও, দক্ষ প্রভৃতির পতি চতুন্মুখ প্রভৃতি হইলেও তাহাদের 
মুখ্য দেবতাত্ব ও মুখ্য পতিত্ব নহে। প্রশ্ন হইতেছে, যদি রুতদ্রাি 
ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর থাকে, পতিগণেরও পতি থাকে, ইহা বল, তাহা হইলে 
এই পরমেশ্বরেরও তো পতি ও ঈশ্বর থাকিতে পারে? তাহাতে 
বলিতেছেন-__“ন তস্ত কশ্চিৎ পতিরস্তি” ইত্যাদি। এই পরমেশ্বর ষে এপ 
ত্বরূপসম্পন্ন ইহা কেবল শ্রুতিদ্বধারাই বোধ্য, অনুমেয় নহে-_-এই কথা 
বলিতেছেন-_“নৈব চ তন্ত লিঙ্গম্‌, ইহাদ্বারা। তবে এ-কথা! বলিতেছি না যে, 
শ্রুতির অন্তগত অন্ুমাঁপক ধর্দদ দ্বারা তিনি অনুমেয় নহেন, তাহা হইলে 
গন্তব্য: এই উক্তি সঙ্গত হয় না এ-কথা। পূর্বেই বলিয়াছি। অতঃপর 
'অপাঁণিপাদো জবনো” ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতেছেন__অপাণি 
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ইত্যাদি গ্রস্থত্বারা। চ শবাদ্বপুরিতি--শ্ররতি বণিত “কাধ্যং করণঞ্চ বিষ্যেতে, 
এই “চ” শব্দের অর্থ শরীর | সমুদদীয়ার্থ-তীহার কাধ্য শরীর নাই । 'জ্ঞানবল 
ক্রিয়া চ তথা "ইতি--তথা শবের অর্থ স্বরূপশন্থবন্ধিনী (জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া )। 
'ঈদুগগুণবিরহাম্ন কোহপি তস্য সমঃ, ইতি--কোহপি অর্থাৎ রুদ্রাদিও। 
“কিন্ত তত্তৎ করণৈঃ ইতি চক্ষুর দ্বারাই রূপ গ্রাহ্ হয়*ইত্যা্দি নিয়ম 
সেই পরমেশ্বরে প্রতিষিদ্ধ হইতেছে--ইহাই অর্থ । “সর্ধতঃ পাঁণিপাদং 
তৎ ইত্যাদি তৎ- সেই ত্রহ্গ, তৈরেব পঠিতত্বাৎ_-তৈ:-- শ্বেতাশ্বতরীয়গণ 
কর্তৃক। “অঙ্গানি যন্তেত্যাদি? যন্ত যে শ্বগোবিন্দের। দৃষ্টং চেখম্‌ ইতি-- 
শ্রীমদভাগবতের দশম ক্বন্ধে এইরূপ বণিত আছে যথা কিষ্ণস্ত বি্ষিক্পুরু-.. 
কণিকায়াঃ? | শ্রীকষ্চের চতুদ্দিকে বিপুল মগ্ডলাকারে বিরাজমান রাখাল 
বালকগণ শ্রীরুষ্জের অভিমুখে একসঙ্গে উপবিষ্ট থাকিয়া বিকসিত মুখে যেমন 
পদ্মের কণিকাকে ঘিরিয়া পত্রগুলি বিরাঁজ করে, সেইরূপ বনমধ্যে বিরাজ 
করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥ 

সিদ্ধীম্তকণা_ পুনরায় কেহ ঘদি এরূপ পূর্ববপক্ষ করেন যে, যেহেতু 
্হ্ম ইন্রিয়শূন্য, সেইহেতু তাহার পক্ষে জগৎ-কর্তত্ব সম্ভব হইতে পারে না, 
যে সকল দেবতারা শক্তিসম্পন্ন, তাহাদেরও ইন্দ্রিয় আছে। এতৎ-প্রসঙ্গে 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের “অপাণিপাঁদ: ক্লোক (৩।১৯) উদ্ধার করিয়া 
থাকেন। এইরূপ পূর্ববপক্ষের সমাধানার্থ স্থত্রকার বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন 
যে, ব্রদ্ষের ইন্দ্রিয় নাই বলিয়া তাহার জগৎ্কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না, 
ইহ1 বলা যাঁয় না; পরবস্তা শ্রুতি বাঁক্যই তাহার স্বভাব সিদ্ধ পরা শক্তির 
বিষয় বর্ণনপূর্ধক সমাধান করিয়াছেন। যথা-_“তমীশ্বরাণাং"'"ন চাধিপ 
ইতি ( শ্বেতাশ্বতর ৬।৭-৯ )। 

ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব প্রভূ আরও একটি যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, 
“অপাণিপাদঃ, (শ্বেঃ ৩১৯) শ্লোকে পরমেশ্বরের প্রাকৃত চরণার্দি নিষিদ্ধ 
হইলেও অপ্রাকৃত স্বরূপাুবন্ধী ইন্দ্রিয়া্দি আছেই, এবং তন্বারা তাহার 
পক্ষে কর্তৃত্বাদি কিছুই অসম্ভব নহে। আরও একটি যুক্তি ভান্তকার 
দেখাইয়াছেন যে, পাঁণিরহিত হইয়াও তিনি গ্রহণ করেন সুতরাং এ-স্থলে 
হস্তাদি ইন্জরিয়ের প্রতিষেধ করা হয় নাই, সেই সেই ইন্দ্রিয়জাত বৃত্তির 


নিয়ম প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে মাত্র। এতৎ-প্রসঙ্গে তিনি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের 
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“সর্বতঃ পাণিপাদংশ (৩১৬) শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন; 
এবং স্বতির প্রমাণও দিয়াছেন, উহা ভাঙ্কে দষ্টব্য ৷ 


শ্রীচৈতন্ত চরিতামুতে শ্রীমহা প্রভুর বাকোও পাই” 
“সর্বৈশ্ব্াপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। 
তারে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান ॥ 
“নিত্ববিশেষ তারে কহে যেই জ্রতিগণ । 
প্রাকৃত” নিষেধি, কবে অপ্রারূত স্থাপন ॥” 


হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রবচন উদ্ধার করিয়াছেন, ষথা-- 

“যা যা শ্রুতির্জল্লতি নিবিবশেষং সা সাঁভিধন্তে সবিশেষমেব | 
বিচারযোগে সতি হস্ত তাঁপাং প্রায়ে! বলীয়ঃ সবিশেষমের ” 
ত্রন্দ হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রন্মেতে জীবয় | 
সেই ব্রন্ধে পুনরপি হয়ে যায় লয়। 

'অপাদান” “করণ”, "অধিকরণ-কারক তিল 

ভগবানের মবিশেষে এই তিন চিহ্ন ॥” 

( চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৪০-১৪৪ ) 

তৈত্তিরীয় শ্রতিতেও আছে-_“্যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” 
শ্রমস্ভাগবতেও পাই, 

“ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিল কারক শক্তিধর- 

স্তব বলিমুদ্বহস্তি সমদন্তযজয়াশিমিষাঃ | 

বর্ষভুজোইখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বস্থজে! 

বিদধতি যত্র ষে ত্ধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ ॥” ভোঃ ১০1৮৭।২৮) 


এই ক্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবপ্তিপাদ বলেন,__ 

“ত্বম অকরণঃ আহঙ্কারিকমনোনেত্রশ্রোত্রাদিরহিতঃ তহাঁমানি মনোনেত্র- 
শ্রোত্রাদীনি কুতস্ত্যানি তত্রাহুঃস্বরাট | স্বৈঃ স্ব-স্বূপভূতৈরেব নেত্র- 
শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়ে রাজসে ইতি স্বরাট। অতএব অখিলকারকশক্তিধরঃ খিলাঁনি 
তুচ্ছানি প্রারুতানীত্যর্থঃ অখিলানি খিলভিম্নানি চিদানন্দময় ত্বৎস্বরূপভূতা- 
নীন্দরিয়াণি শক্তীঃ “চক্ষুষশ্চক্ষুকত পোত্রম্য শ্রোভ্রম্” ইতি শ্রুতেঃ | 
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আরও পাই,-- 
“ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতিরো 
যতো জগৎস্থানণিরোধসম্ভবাঃ | 
তদ্দি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে 
প্রদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদণিতম্‌ ॥৮ ( ভাঁঃ ১৫1২০) 
শ্ীব্রন্ষদংহিতায়ও পাওয়া যাঁয়,₹_ 
“অঙ্গানি য্য সকলেন্দ্িয়বৃত্তিযন্তি 
পশ্ঠন্তি পাস্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি। 
আনন্দচিন্য়সছ্জ্জলবিগ্রহস্য 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি |” (ব্রঃ সং ৩২) 
শ্রমস্ভতাগবতে পাই,_- 
“অহ্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্ত 
স্বেচ্ছাময়স্ ন তু ভূতময়স্ত কোহপি । 
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ 
সাক্ষাৎ তবৈব কিমৃতাত্মস্থখান্থভূতেঃ ॥” (ভাঃ ১১৪1২) 
শীকৃষ্ের বুন্দাবনে বনভোজন লীলায় পাই,-_ 
“কৃষ্ণন্ত বিষক্‌ পুরুরাজিম গুলৈ- 
বভ্যাননা: ফুল্লদূশো ব্রজার্ভকাঁঃ ! 
সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজু- 
শ্ছদ] ষ্থাস্তোরুহকণিকায়াঃ ॥” ( ভাঃ ১০।১৩।৮) 
অর্থাৎ পদ্মস্থিত কণিকার চতুর্দিকে যেরূপ পত্রসমূহ শোভা পায়, সেইবপ 
বনমধ্যে ব্রজবালকগণ শ্ররুষ্ণের চতুদ্দিকে বহু পঙ্ক্তি রচনা পূর্বক অবিচ্ছেদে 
উপবিষ্ট হইয়া শোভা পাইতেছিলেন। তাহারা সকলেই কৃষ্ণের সম্মুখে 
উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ যেন আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন-_ 
এই মনে করিয়া তীহাদের নয়ন আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছিল ॥ ৩১। 


অবতরণিকাভায্মমূ_ৃষ্টো রক্মণ, প্রবৃততিরুপযুকত ন বেতি 
বিষয়ে পুর্ববপক্ষমাহ__ 
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অবভরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ-_স্ট্টিকার্যে ব্রন্ষের প্রবৃত্তি (চেষ্টা ) যুক্তিযুক্ত 
কিনা এ-বিষয়ে স্থত্রকাব পূর্বপক্ষ দেখাইতেছেন-__ 

অবতরণিকাভাস্ত-টাকা-_ন্ুষ্টাবিত্যাদি। অত্রাক্ষেপঃ সঙ্গতিঃ | প্রাপ্ত- 
সর্ববপুরুষার্থস্ত হবের্জগৎকর্তৃত্ং ক্রবন্‌ সমন্থয়ঃ সন্‌ তৎকর্তা নিত্যতৃপ্ত্যা ফলা- 
ভিসন্ে্ধিরহাৎ প্রেক্ষাবতপ্রবৃত্তেঃ  ফলবক্রগ্রতীতেরিত্যেবংবিধেন তর্কেণ 
বিরুধ্যতে । হবেঃ করৃত্বাক্ষেপাদ্‌ তাদৃশম্ত ততৎকতৃত্ং ন সম্ভবেৎ 
জীবস্তৈবাদৃষ্টদ্বারকং তৎ সম্ভবতীতি প্রত্যুর্দাহরণৎ বা সঙ্গতিঃ | 


অবতরণিকা-ভাব্যের টীকানুবাদ-_হ্ষ্টাবিত্যাদি” অবতরণিক1 ভাষ্য 
_-এই অধিকরণেও পূর্বের মত আক্ষেপ-সঙ্গতি জ্ঞাতব্য । সেই আক্ষেপ এই 
প্রকার--যিনি সর্বববিধ পুকুষকাম্ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পূর্ণকাম শ্রীহরির 
যে সমন্বয় জগৎকতৃত প্রতিপাদন করিতেছে, সেই শ্রাহরি জগতকর্তী হইতে 
পারেন না, যেহেতু তিনি নিত্য তৃষ্ণ, যেহেতু তাহার ফলাভিসদ্ধি নাই, যেহেতু 
বিমৃশ্যকারীব্যক্তির প্রবৃত্তি সফল অবগত হওয়া যায়, এই প্রকার তর্কের সহিত 
বিরোধ হয়, তর্কটি এই প্রকার-প্রেক্ষাবৎ প্রবৃত্তিঃ ফলবতী তদ্ভাবে 
অগ্রতীয়মানত্বাৎ। এইরূপে শ্রীহবির জগংকর্তৃত্বের আক্ষেপ। অথবা পূর্ণকাম 
প্রহরির জগতৎ্কর্তৃত্ব সম্ভবপর নহে, কিন্তু জীবেরই অদৃষ্টদ্বারক জগতৎকর্তৃত্ব, এই 
প্রতিবাদপক্ষে প্রত্যুদীহরণ-সঙ্গতি জ্ঞাতব্য । 


নপ্রয়েজনবভ্।াধিকরণম, 


হত্রম- নপ্রয়োজনবত্বীৎ ॥ ৩২। 


৬ 


ূত্রার্থ_-“নপ্রয়োজনবৰাৎ-_প্রয়োজনহীনতার জন্য, ব্রদ্দের স্থষ্টিকার্ধ্যে : 


প্রবুত্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ৩২ | 


গোবিন্দভাষাম্‌__পূর্বতো! নেত্যনুবর্ততে। নিষেধার্থকেন 
ন-শব্দেন সমাসাৎ নাত্র ন লোপঃ। প্রবৃত্তিনেধপযুজ্যতে । কুতঃ 


 পুর্ন্ত প্রয়োজনাভাবাৎ। স্থার্থ। পরার্থা চ প্রবৃত্তিলেকে দৃষ্টা। 
তত্র নাস্তা সম্ভবতি পূর্ণকামত্শ্রুতিবিরোধাৎ | নাপ্যন্ত্যা সমর্থে। 
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হি পরাহ্থুগ্রহায় প্রবর্ততে ন তু জন্মমরণাদিবিবিধযাতনাসমর্পণীয় | 
খতে প্রয়োজনাৎ প্রবৃতৌ ত্রনপেক্ষাকারিতাপতিস্ততঃ সর্বশ্রুতি- 
ব্যাকোপঃ । তম্মান্নোপফুক্তা প্রবৃত্তিরিতি ॥ ৩২। 


ভাব্যানুবাদ--পূর্ব হইতে “ন' এই পদের অনুবুত্তি আছে। স্ত্রস্থ 'ন, 
পদটি নিষেধার্থক অব্যয় তাঁহার সহিত প্রয়োজন শব্দের "সহস্থপা” সমাসে 
নিষ্পন্ন নিপ্রয়োজনবন্বাৎ* এই পদটি, নএং তৎ্পুরুষ হইলে “অপ্রয়োজনবত্তাৎ 
হইয়া যাইত । এইজন্য নঞ্জের ন লোপ হইল না। স্থত্রটি অখণ্ড 
দাড়াইতেছে “নপ্রয়োজনবত্বাৎ, প্রবৃত্তিনেণপধুজ্যতে” পূর্ববপক্ষী বলেন- ব্রহ্ম 
পূর্ণকাম, অতএব প্রয়োজনাভাবে জগৎ্-প্রবৃত্তিব্যাপারে তাহার প্রবৃত্তি 
( চেষ্টা) সঙ্গত হইতেছে না, দেই কারণে প্রশ্থ করিতেছেন, কৃত:? কি 
কারণে? উত্তর- ব্রহ্ম পূর্ণকাম, তাহার প্রয়োজন নাই, এইজন্য । এই লোকে 
দেখা যায়--প্রবৃত্তি ছুই প্রকার হয়, কোন স্থলে নিজ-প্রয়োজনে, আবার 
কোথায়ও পর-্প্রয়োজনে । তাহার মধ্যে স্বার্থে প্রবৃত্তি ব্রন্ষ-পক্ষে সম্ভব 
নহে, তাহাতে পূর্ণকামত্ব শ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়ে। পরার্থা প্রবৃত্তিও 
বলা যায় না, যেহেতু শক্তিশালী পুরুষ পরের উপর অন্কগ্রহের জন্য প্রবৃত্ত 
হইয়া থাকে, কিন্ত কদাপি ছুঃখময় জন্ম-মরণাদি বিবিধ যাতনা দিবার জন্য 
নহে। কথাটি এই-__জগৎ বিবিধ ছুঃখময়, ইহাতে জীবের জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি 
নানাপ্রকার যাতনাই আছে, তাহার হ্ষ্টি পরান্ুগ্রাহী ঈশ্বর করিবেন কেন? 
যদি প্রয়োজন ব্যতীতও প্রবৃত্তি স্বীকার কর, তবে ব্রহ্ষের অবিমুশ্যকারিতা 
অর্থাৎ শ্বেচ্ছাচারিতা দোষ হইয়া পড়ে, তাহাতে শ্রতিবোধিত ত্রহ্ষের 
বিবেচকত্ব, সব্বজ্ঞত্ব গুণবোধক শ্রতির অসঙ্গতি হয়, অতএব ব্রদ্ষের জগবস্থষ্ি- 
কাধ্যে প্রবৃত্তি যুক্তিসহ নহে ॥ ৩২ ॥ 


সৃন্সন! টাকা-_নপ্রয়োজনেতি | খতে প্রয়োজনাদিতি | প্রয়োৌজনং বিন! 
সষ্টো প্রবৃত্তে হরাবুন্নস্ততান্বতাদিদোষাপত্তিস্ততো বিবেচকত্বসার্ধজ্ঞা দিগুণ- 
বোধক শ্রুতিবৈষণ্যপ্রসঙ্গ ইত্যর্থ:॥ ৩২। 


টাকান্গুবাদ-_খতে প্রয়োজনাদিতি'--যদি প্রয়োজন ব্যতীতও শুহরি 
জগতস্থ্টি-কার্যো প্রবৃত্ত হন, তবে তাহার উন্মত্ততা ও অজ্ঞতা দোষ আসিয়া 
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পড়ে, তাহাতে বিবেচকত্ব সর্বজ্ঞত্বাদিধশ্মবৌধিক] শ্রুতির বিরোধ ঘটে-- 
ইহাই তাৎপধ্য ॥ ৩২ ॥ 
সিদ্ধান্তকণী_-বর্তমান স্থত্রটিতে স্যত্রকার পূর্ববপক্ষীর উক্তি উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং পরবর্তী স্তরে উত্তর দিবেন। পূর্ধবপক্ষীর কথা এই ষে, 
রক্ষের নিজ-প্রয়োজনে স্থষ্টিকার্যের উপযোগিতা নাই। কারণ তিনি 
পূর্ণস্ববূপ, ইহ! শ্রুতিতেই পাওয়! যায়, 
ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ, পূর্ণমুদচ্যতে” ( ঈশ, বৃহদারণ্যক ) 
স্বার্থ অর্থাৎ নিজের প্রয়োজনে এবং পরার্থ অর্থাৎ পরের প্রয়োজনে লোকে 
যেকোন কার্ধ্যে প্রবুন্ত হইয়া থাকে, এ-স্থলে ত্রহ্ধ স্বয়ং পূর্ণকাম বলিয়া তাহার 
নিজ প্রয়োজন-অভাব, দ্বিতীয়তঃ সমর্থ ব্যক্তিই পরের উপকারের জন্য 
কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এ-স্থলে ব্রন্মে তাহাঁও সম্ভব নহে, কারণ জন্ম, মৃত্যু; 
জরা, ব্যাধি প্রভৃতি বিবিধ যাতনা দিবার জন্য ব্রন্ষের জগৎ-স্থষ্টিতে প্রবৃত্তি 
হওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না। এইরূপ পূর্ববপক্ষের উক্তির সমাধানার্থ পরবর্তী 


স্থপ্র বলিবেন ॥ ৩২। 


অবতরণিকাভাধ্মম-_এবং প্রান্তে সাধত্তে__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ--এইদপ পূর্বপক্ষের পর সমাধান 


করিতেছেন-- 


ত্রন্ের জগণ্-স্ষ্টি প্রভৃতি লীলা মাত্র 


ত্রম- লোকবত্তলীলাকৈবল্যম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 


ৃত্রার্থ__পরমেশ্বর পূর্ণকাম হইলেও তাহার বিচিত্রভাবে স্পটি-বিষয়ে 
প্রবৃত্তি 'লীলাকৈবল্যম্” কেবললীলাই, 'লোকবৎ» লৌকিক ব্যবহারের মত 
যেমন স্থখোন্মত্ত ব্যক্তির স্খাতিশয়ে ফলাভিসন্ধান ব্যতীতই নৃত্যা্দি 


ক্রীড়া হয়, সেইরূপ ঈশ্বরেরও জানিবে। “তু*ইহাতে পূর্বপক্ষের নিবাস 
হইল ॥ ৩৩ ॥ 

গোবিন্দভাষ্মম্‌ _শঙ্কাচ্ছেদায় তু-শব্দঃ। পরিপূর্ণস্যাপি 
বিচিত্রস্থষ্টৌ প্রবৃত্তিললৈব কেবলা ন তু স্বফলানুসন্ধিপৃব্বিকা 


অত্র দৃষ্টান্তে! লোকেতি। ঝষ্ট্যন্তাৎ বতিঃ। লোকস্ত সুখোন্মত্তস্ত 
যথা স্ুখোদ্রেকাৎ ফলনিরপেক্ষা নৃত্যাদিলীলা দৃশ্যতে তথেশ্বরস্ত । 
তস্মাৎ স্বরপানন্দম্বাভাবিক্যেব লীলা | “দেবস্তৈব স্বভাবোহয়মাপ্ত- 
কামস্য কা স্পৃহা” ইতি মুণ্ডকশ্রুতেঃ। “ন্থষ্্যাদিকং হরিনৈি 
প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু । কুরুতে কেবলানন্নাদদ যথা মত্তস্য নর্তনম্‌। 
পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ ? মুক্তা অপ্যাপ্তকামাঃ স্থ্য: 
কিমু তস্যাখিলাত্মন” ইতি স্মরণাচ্চ। ন চাত্র দৃষ্টান্তেনাসাব্ববজ্ঞ্যং 
প্রসক্তম্। বিনা ফলানুুসন্ধিমানন্দোদ্রেকেণ লীলায়ত ইত্যেতাবৎ 
স্বীকারাৎ। উচ্্বাসপ্রশ্বাসদৃষ্টান্তেপি  সুষূপ্ত্যাদৌ তদাপস্তেঃ | 
রাজদৃষ্টান্তস্তু তত্তৎ ক্রীড়াসম্ভৃতস্য সুখস্য ফলহ্ান্নোপাত্তঃ ॥ ৩৩ । 
ভাব্যানুবাদ-_হুত্রোক্ত “তু” শব্ধ পূর্বপক্ষীর উক্ত শঙ্কানিরাসের জন্ত । 
পূর্ণকাম হইলেও পরমেশ্বরের জগৎস্ট্টি কেবল লীলাই, তথায় স্বকলাকাজ্কা- 
পূর্ববক প্রবৃত্তি নহে । এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই--লোকবৎ_-ইহার অর্থ লোকের মত, 
'“লোকস্তেব' এই ষষ্ঠী বিভক্তাস্তের উত্তর “তন্ত্র তন্তেব” এই স্থত্রে বতি প্রত্যয়, 
“তেন তুল্যক্রিয়াচেদ্বতিঃ এই স্থত্রবিহিত তুল্যার্থে বতি অন্থয়াভাবে সঙ্গত নহে । 
স্থখোন্সত্ত লোকের যেমন স্থখোদ্রেকবশতঃ ফলাকাজঙ্ষা-ব্যতিরেকে নৃত্যাদি 
ক্রী্ দেখা যায়, সেইরূপ পরমেশ্বরেরও ফলাভিসন্ধানরহিত লীলা । এই 
লীলা স্বরূপানন্বস্বভাবনিদ্ধই, পূর্ণকাম দেবেরই ইহা স্বভাব। মুগ্ডকোপ- 
নিষদ্দে বলা আছে-_“কা স্পৃহেতি” তাহার কি স্পৃহা! থাকিতে পারে ] 
নারায়ণ সংহিতায় আছে-_ শাহি প্রয়োজন অপেক্ষা করিয়! স্থষ্টি প্রভৃতি 
করেন না, কিন্তু কেবল স্ব্ূপানন্দবশত£ঃই করেন, যেমন মত্ত ব্যক্তি নাচে, এই 
হৃত্যের মধ্যে তাহার প্রয়োজন বোধ নাই, সেইবপ পূর্ণানন্দময় সেই শ্রহরিব 
এই স্থ্টি-কাধ্যে প্রয়োজনবোৌধ নাই ; যখন দেখা যায়-_মুক্ত পুরুষগণও 
পূর্ণকাম হইয়া থাকেন, তখন সেই বিশ্বাত্ম। শ্রীহরি যে পূর্ণকাঁম, এ-বিষয়ে 
আর বক্তব্য কি? ইত্যাদি ম্তিবাক্য হইতেও তাহার পূর্ণকামত্ব অবগত 
হওয়া যায়। আর একথাও বলিতে পার না যে লৌকিক ব্যাপার দৃষ্টাস্ত ছার 
পরমেশ্বরের অসর্বজতার আপত্তি, কেননা ফলাভিসন্ধান ব্যতিরেকেই অতিশয় 
আনন্দোদয়বশতঃ তিনি লীল! করেন, ইহাই মাত্র এ দৃষ্টান্ত দ্বার] স্বীকার করা 
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হইয়াছে, অন্য জীবধশ্ম তাহাতে স্বীকৃত হয় নাই। তাহা যদি হইত, 
তবে কেবলাছৈতবাদীর শ্বাসপ্রশ্বাস দৃষ্টান্ত ছ্বারাঁও স্ুযুপ্ধিপ্রভৃতি-স্থলে সেই 
প্রয়োজনাভিসন্ধান স্বীকার হইয়া পড়ে । রাজার কন্দুক ক্রীড়া যে লীলা-বিষয়ে 
দৃষ্টান্ত বিশিষ্টাৈতবাদী কর্তৃক প্র্দগ্রিত হইয়াছে, তাহা আমাদের কর্তৃক 
প্রদন্সিত না হইবার হেতু এই যে, কন্দুকাদি ক্রীড়া-জনিত সখ ফলস্বরূপ ॥ ৩৩ ॥ 

সুত্সমা টীকা_লোকবদিতি। দেবস্তৈবেতা্ কো হোবান্তাদিতাদি- 
বাক্যমহসন্ধেয়ম । কৃষ্ট্যাদিকমিতি নারায়ণসংহিতায়াম। শ চেতি। দৃষ্টাস্তে 
মত্তজননিদর্শনমূ। উচ্ছাসেতি কেব্লাছৈতিনঃ। রাঁজেতি বিশিষ্টাদ্ৈতিনঃ 
রাজদৃষ্টান্তো রাঁজ্ঞঃ কশ্দুকা্ভাবস্তঃ ॥ ৩৩ | 

টাকানুবাদ-_দেবশ্যৈব স্বভাবোহয়মাপ্তকামস্ত কা! স্পৃহা--এই মুগ্ডক 
শ্রতিতে “কোহোবান্তাৎ, ইত্যাদি অবশিষ্ট বাক্য দ্রষ্টব্য | “হষ্্যাদিকং হরিনৈ বং 
ইত্যাদি বাক্য নারায়ণসংহিতান্তগত | “ন চাত্ দৃষ্টান্তেন” ইত্যাদি দৃষ্টাস্ত-_মদ 
মন্তের উদাহরণ । 'উচ্ছবীস প্রশ্বাস দৃটান্তেহপি-_-ইহাঁ কেবলাৈতবা দিক্তৃক 
প্রদিত শ্বাস-প্রশ্বামদৃষ্টান্তেও দোষ এই স্থযুপ্তি প্রসৃতিস্থলেও তাহার আপত্তি 
হইয়া পড়ে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বাজার কন্দুক ক্রীড়া যে (বল খেলা ) 
ৃষ্াস্ত দিয়াছেন, তাহাও আমরা প্রয়োজন মধ্যে গণ্য করায় উল্লেখ 
করি নাই ॥ ৩৩ ॥ 

সিদ্ধান্তকণা-_ পূর্বস্থত্রের উত্তরে স্থত্রকীর বর্তমান স্বত্রে বলিতেছেন, 
পরমেশ্বর আপ্তকাম ও ূর্ণস্বূপ হইয়াও যে বিচিত্র জগৎ রচনায় প্রবৃত্ত 


হন, তাঁহ! কেবল তাহার লীলামাত্র। স্বতন্ত্র লীলাময় ঈশ্বরের জগৎ্-স্টটিতে 
কোঁন অসম্তাবনাও নাই এবং অপর্বজ্ঞত্বাদি কোন দৌোষেরও আপত্তি উঠিতে 


পারে না। 
শ্রীমস্ভাগবতেও পাই, 
“ভূতৈভূ তানি ভূতেশ: ক্জত্যবতি হস্তি চ। 
আত্মস্থষ্টেরত্বতক্ত্রৈরনপেক্ষোহুপি বাঁলবৎ |” ( ভাঃ ৬১৫।৬ ) 
এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবপ্ডিপাদ বলেন, 
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এতত্-প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জৈবধর্থে পাওয়া যায়) 
“কৃষ্ণ করুণাময় বটে, তথাপি তিনি লীলাময়। নানা অবস্থায় জীবের সহিত 
নানারূপে লীলা হইবে-__এই ইচ্ছায় তিনি জীবকে আদি তাটস্থ অবস্থা হইতে 
পরমোচ্চ “মহাভাবাঁদি” ব্যাপিয়া! অনন্ত উন্নত পর্দের উপযোগী করিয়াছেন 
এবং উপযোগিতার সবিধা ও দৃঢ়তার জন) অতি নিম্ে মায়িক জড়ের সহিত 
অভের্দ-_-অহঙ্কার' পধ্যস্ত, পরমানন্দ লাভের অনন্ত বাধাম্বরূপ মায়িক 
অধোয়ান সৃষ্টি করিয়াছেন। অধোমানগত জীবসকল স্বরূপার্থহীন, নিজ 
স্থখপর ও কৃষ্ণবিমুখ, এই অবস্থায় ধফত অধোগমন করিতে থাকে, পরম 
কারুণিক কষ্ক সপার্দে ও স্বধামের সহিত তাহাদের সম্মুখীন হইয়া তত 
উচ্চগতির স্থবিধা প্রদান করেন। যে জীব সেই সুবিধা গ্রহণপূর্বক উচ্চগতি 
স্বীকার করে, তাহার ক্রমশঃ চিদ্ধাম পধ্যস্ত গমন ও নিত্য পার্ষদদিগের 
'অবস্থালাম্য সম্ভব নয় ।” ॥ ৩৩॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম.__পুনরাশঙ্ক্য পরিহরতি। ব্রন্দকর্তত্ব- 
ৰাদোইসমঞ্জসঃ সমঞ্জসো বেতি বীক্ষায়াং স্ুখছুঃখভাজো দেবমনুস্যাদীন্‌ 
স্থ্জাতি ব্রন্মণি বৈষম্যাগ্ভাপত্তেরসমঞ্জসঃ । ততশ্চ নির্দোষতাবাদি- 
শুত্যুপরোধাপান্তবিরিতি প্রাপ্তে_ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_আবার আশঙ্কা করিয়া শ্ৃত্রকার পরিহার 
করিতেছেন। সংশয় এই- ব্রন্ষকে জগৎকর্তী বলা সঙ্গত না অসঙ্গত? এই 
অংশয়ে পূর্ববপক্ষী বলেন উহা অসঙ্গত, কারণ যিনি সথথময় করিয়া দেবতা- 
দিগকে ও ছুঃখভাগী করিয়া মনুষ্তগণকে ্ষ্টি করিতেছেন তাদুশ ব্রহ্গে 
পক্ষপাতিতা ও নির্দয়তা হইয়া পড়ে, তাহার ফলে শ্রত্যুক্ত নির্দোষতাবাদের 
বিরোধ হয়; এই মতের প্রতিবাদে স্থত্রকার বলিতেছেন-_ 

অবতরণিকাভাব্য-টীকা-_পুনরাশস্ক্যেতি। অন্রাপি পূর্ব সঙ্গতিদ্বয়ং 
বোধ্যম্। নিরবদ্ধস্ত হরের্জগত্কত্ৃত্বং বদন্‌ সমন্থয়ঃ তর্কেণ ষঃ স্ষ্টিকর্তা স 
সাবদ্ধ ইত্যেবংবিধেন বিরুদ্ধ ইত্যাক্ষেপন্বরূপম্‌। নিরবদ্ধস্েশ্বরস্ত ন তৎকর্তৃত্বং 
কিন্তু সাবদ্তন্ত প্রধানস্তৈব তদিতি প্রত্যুদাহরণন্বরূপং বাত্র বোধ্যম্‌। 


১  আআবতরণিকা-ভাব্যের টাকান্ুবাদ-_পুনরাপস্্য ইত্যাদি তাস্তাবতরণিকা। 
উট এই অধিকরণেও পূর্বাধিকক্মণের মত দুইটি. সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। সেই ছুইটি 


“নস পূর্ণকা মস্তেশ্বরস্ত কিং সষ্টযািতিস্তত্রাহ,_অনপেক্ষোহপি বালবন্লীলয়া 
করোতীতি।” 


রা. 
শা. 


হাচি ন 
রি) _ .. 
শর 
1 
পিল 
শশা ও 
শঃ . পি 
এ রর 1 
৮ শন লি 
সাক -।... 
॥7:7 “তরি 
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এইপ্রকার- সর্বপ্রকারে দোঁষসম্পর্কশূন্য শ্রীহরির জগৎকর্তৃত্ব-প্রতিপাঁদনকারা 
সমন্বয় এইরূপ তর্কের দ্বারা বিরুদ্ধ হইতেছে, ষথা_যিনি স্থখ-ছুঃখময় জগৎ 
স্ষ্টি করিতেছেন, তিনি বৈষম্যাদি দোষগ্রন্ত, ইহ! আক্ষেপ স্বূপ। অথবা 
নির্দোষ ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ হইতে পারে না কিন্ত দোষগ্রস্ত প্রধানেরই জগৎ 
কর্তৃত্ব এইরূপ সংপ্রতিপক্ষোপ্ভীৰবনরূপ সঙ্গতির আকার জানিবে। 


রর 
বৈষম্যনৈদ্বণেতনেত্যার্ধিকরণজ, 


জগণ্-স্্ট্যাদিতে ব্রন্মের বৈবম্য ও নির্দয়ত। নাই 
জগত) দতি অতি ০ শা 


সত্রম বৈষম্যনৈঘ্ ণ্যে ন,ঁ সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি 
দর্শয়তি ॥ ৩৪ ॥ 


সূত্রার্থ_ ত্রক্ম জগৎকর্তা স্বীকার করিলে “বৈষমানৈত্ব্ণ্যে ন” বৈষম্য ও 
নির্দয়তার আপত্তি হয় না, তাহার কারণ “সাপেক্ষত্বাৎ" যেহেতু সৃষ্টিকর্তা 
জীবের কন্মকে অপেক্ষা করিয়া থাকেন । প্রমাণ দেখাইতেছেন--“তথাহি 
বর্শনাৎ? সেইরূপ শ্রতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাৎপধ্য জীব যেমন কণ্ম 
করে, ঈশ্বর তাহাকে সেইরূপ ফল দেন,-এষ এব সাঁধু কন্ম কারয়তি তং 
ষমেভ্যো...... ইত্যাদি? শ্তি আছে ॥ ৩৪ ॥ 


গোবিন্দভাঘ্বম্‌_ ব্রহ্মণি কর্তরি বৈষম্য নেদ্ৃণ্যঞ্চ দোষো ন। 


কৃত? সাপেক্ষত্বাৎ শ্রষ্টঃ কন্ম্াপেক্ষিত্বাৎ। প্রমাণমাহ তথাহীতি। 
এষ এব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো৷ লোকেভ্য উন্নিনীফতে এষ 


এবাসাধু কন্ম কারয়তি তং যমধো নিনীৰতে ইতি বুহদারণ্যক- 
শ্রুতি; । ক্ষেত্রজ্ঞানাং দেবাদিভাবপ্রাপ্চিমীশ্বরনিমিত্তাং দর্শয়স্তী 


মধ্যে কম্ম পরাম্ৃশতীত্যর্থ;॥ ৩৪ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_ ব্রহ্ম কর্তী হইলে যে পক্ষপাতিতা ও নির্দয়তা দোষের 
আপত্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহ হয় না। কি কারণে? উত্তর--যেহেতু 
তিনি সাঁপেক্ষ অর্থাৎ কৃষ্টিকর্তী শ্রীহরি জীবের কন্শকে অপেক্ষা করিয়। 


| 


সেইরূপ স্থষ্টি করেন। এ-বিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন-_'তথাহি” ইহা দ্বারা । 
সেইরূপ শ্রুতি আছে,_যথা “এষ এব...-.অধো নিনীষতে ।, ইত্যাদি 
বৃহদারণ্যক শ্রতি। এই ভগবান্‌ তাহাকে সাধু কর্দ করান, যাহাকে 
তিনি এই সকল লোক হইতে আরও উচচৈস্তর লোৌকে লইয়া! যাইতে চান 
আবার ইনিই তাহাকে অসাধু কন্দম করাইয়া থাকেন, যাহাকে তিনি - 
অধোলোকে (নরকে ) লইতে ইচ্ছা করেন। ক্ষেত্রজ্জ জীবগণের দেব, 
মনুষ্য, তি্ধাক্‌ প্রভৃতি স্বরূপ-প্রাপ্তি ঈশ্বর জন্যই হয়, ইহা & শ্রুতি দেখাইতেছে 
অর্থাৎ জীবের কন্ম-মাঁধ্যমে__ইহাই অবধারণ করিতেছে ॥ ৩৪ । 

ৃজ্মমা টাকী-_বৈধাম্যেতি। হরিঃ প্রাণিকম্মাপেক্ষী জগথকর্ভা তন্গির- 
পেক্ষোবা। আছ্যেহুণীশত্বপ্রসঙ্গ: ৷ দ্বিতীয়ে তু বৈষম্যাগ্যাপত্তিঃ | নৈ্ৃণ্যং 
নির্দয়ত্বম। ততশ্চ কর্তরি হবৌ সাবগ্ত্বমিতি। এবং পূর্বরপক্ষং নিরস্যন্নাহ 
ন সাপেক্ষত্বাদিতি। প্রাণিকশ্মানপেক্ষায়াৎ খলু বৈষম্যাদিকং স্তাৎ ন তু 
তদপেক্ষায়ামিতার্থঃ। নচ তখকন্মাপেক্ষায়ামনীশত্ম। ভৃত্যাদিসেবানুসারেণ 
ফলং প্রযচ্ছতো রাজ্ঞোহরাজত্বাদর্শনাৎ। উশস্ত পর্জন্যবদ দ্রষ্টব্যঃ | নহি 
তত্বদ্বীজেযু সৎস্বপি মেঘমন্তরাঙ্কুরাছ্যৎপত্তিরস্তি। এষ এবেতি। এষ ঈশ্বরঃ 
যং জনমুন্নিনীষতে উর্ধলোকং নেতুমিচ্ছতি তং সাধু ক্ম কারয়তি প্রাগ ভবীয়- 
কশ্মান্ছসারী সন্গিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ । 

টাকানুবাদ-__বৈষম্যনৈত্বণ্যেত্যাদিস্ত্ প্রথমতঃ সংশয় এই-_ শ্রহরি প্রাণীর 
কম্ম-সাপেক্ষ হইয়া জগৎ স্থট্টি করেন? অথবা নিরপেক্ষ হইয়! ? যদি জীব- 
কম্মসাপেক্ষতা বল, তবে তিনি ঈশ্বর নেন, যেহেতু ঈশ্বর স্বাধীন। আর করছ 
নিরপেক্ষ হইয়া স্থষ্টিকর্তী হইলে তাহার বৈষম্য ও নির্ঘণতার আপত্তি। নৈদ্ব্য 
শবের অর্থ নির্দয়তা । সেই বৈষম্যাদিদোষ ঘটিলে সেই স্থষ্টিকর্তা শ্রীহরিতে 
সদোষত্ব হয়, এই পূর্ববপক্ষের নিরাস করিয়া বলিতেছেন_-“ন সাপেক্ষত্বাৎ, 


যেহেতু তিনি সাপেক্ষ হইয়া জগত স্থষ্টি করেন এজন্য এ দোষ নহে। হৃষ্টি- 
কার্যে জীবের কর্মের অপেক্ষা না থাকিলে বৈষম্যাদিদোষ ঘটিতে পারে কিন্তু 
ছু কর্দাপেক্ষায় তাহা হয় না,_ইহাই তাৎপধ্য | এ-কথাও বলিতে পার না, যদি 
[টি ঈশ্বর জীবের কর্দাহূসারে স্থষ্টি করেন, তবে তো তিনি অনীশ্বর--পরাঁধীন | 
ইহাও নহে? কি জন্য ? তাহাতে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি-_-ফেমন রাজা সেবাহুসারে 
ভূত্যাদিকে ফল দিলেও তাহার নৃপতিত্বের অভাব দেখা যায় না সেইরূপ । 


ঈশ্বর-সন্বন্ধে পঞ্জন্য ( বৃষ্টির দেবতা) দৃষ্টান্ত অনুসরণীয় ; যথা সেই সেই বীজ 
ভূমিতে উপ্ত হইলেও যেমন মেঘ বৃষ্টি ব্যতীত তাহাদের অস্কুরোদগন হ না, 


সেইরূপ জীবের কর্মসত্বেও ঈশ্বর বাতীত জীবের কন্মফলের উৎপত্তি হয় না, 
এজন্য ঈশ্বরের স্বাধীনত্ব আছেই | “এষ এব সাধু কর্ম কারয়তি' ইত্যাদি এষ 
এব--এই পরমেশ্বর | যংবঘে লোককে, উন্নিনীধতে-_ভর্ধীলোকে লইয়া 


যাইতে চাহেন তাহাকে তাহার পূর্বব জন্মাঞ্জিত কণ্মান্ুসারে ভাল কর্ম করাইয়া 


থাকেন ইহাই ভাবার্থ ॥ ৩৪ ॥ 


ঈদ্ধান্তকণ__কেহ যদি পুনরায় এইরূপ সংশয় উত্থাপন করেন ষে, 


্রক্ষকে জগতের সৃষ্টিকর্তা বলা সঙ্গত কি অসঙ্গত? কারণ স্থষ্টজগতে 
দেবাঁদির মধ্যে স্ুখ-ছুঃখ সকলের সমান নহে, দেঁবতাঁগণ অত্যন্ত সুখী 
কিন্তু পশুগণ অত্যন্ত দুঃখী, আবার মাঁনবগণ কেহ সখী, কেহ দুঃখী ইত্যাদি 
ভেদ দুষ্ট হয়, তাহাতে ঈশ্বরকে স্ৃষ্টিকর্তী বলিলে, তাহার পক্ষপাতিত্ব ও 
 নিষ্রতা-দোষ আসিয়া পড়ে এবং ঈশ্বরের নির্দৌষত্ববাদী শ্রুতির বিরোধ 
আপত্তি ঘটে । এইরূপ সংশয় বা পূর্বপক্ষ নিরাঁকরণের অভিগ্রায়ে স্যত্রকাঁর 


বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন যে, ত্রন্ষমে বৈষম্য ও নৈথ্র্ণা অর্থাৎ বৈষম্য ও 


নির্দিয়তা দৌষ নাই ) কারণ তিনি জীবের কর্মসাপেক্ষ্যেই অর্থাৎ কণ্ানুসারেই 
ফলদান করিয়া থাকেন। এ-বিষয়ে বৃহদারণ্যক শ্রতিও ভান্তকার উদ্ধার 


করিয়াছেন । 


_ শ্রীমস্তাগবতে পা ওয়া যায়, 
 পকর্খণা জায়তে জন্তঃ কর্মণৈব প্রলীয়তে। 


সুথং দুঃথং ভয়ং ক্ষে্ং কর্্মপৈবাতিপদ্যতে” ॥ (ভাঃ ১ ২৪1১৩) 


: শক্রমিত্রমূদাসীনঃ কর্টৈব গুরুরীশ্বরঃ ॥” ( ভাঃ ১০1২৪।১৭ ). 


শ্রীনাগপত্রীরাও বলিয়াছেন,_ 
 প্ায্যো হি দণ্ড কৃতকিছ্ছিষেহস্মিং- 
স্তবাব্তারঃ খলনিগ্রহাঁয় । 
বিপোঃ স্থতানামপি তুল্যদৃষ্ট- 
ধসে দমং ফলমেবান্ুশংসন্‌ ॥ ( ভাঁঃ ১০।১৬1৩৩ ) 
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আরও পাই» 
“ন হাস্তান্তি প্রিয়ঃ কশ্শিম্নাপ্রিয়োবাজ্তামানিনঃ | 
নোত্তমো নাধমো বাপি সমানস্তামমোহপি বা ॥” 
( ভাঁঃ ১০।৪৬।৩৭ ) 

এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীমস্ভাগবতের “ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ প্রতীপো ন জ্ঞাতি- 
বন্ধনপরো ন চ ন্বঃ। সমস্ত সর্বত্র নিরঞ্কনন্ত স্থে ন বাগঃ কুত এব 
রোষঃ ॥৮ (ভাঃ ৬।১৭।২২) এবং শ্রীঅক্রুরের বাক্য--“ন তস্য কশ্ছিদ্দয়িতঃ 
ক্থহত্তমো ন চাগ্রিয়ো দ্ধেষ্ত উপেক্ষ্য এব বা। (ভাঃ ১০৩৮২২) শ্লোকও 
আলোচ্য । 

শ্রীগীতার (৯২৯) শ্লোকও দ্রষ্টব্য । 

এ-সম্ব্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জৈবধর্শে পাওয়া যায়,_“শ্রীক্ণ- 
লীলা বহুবিধ ও বিচিত্র; ইহাঁও একপ্রকার বিচিত্র লীলা । স্বেচ্ছাঁময় 
পুরুষ যখন সর্বপ্রকার লীল1 করিতেছেন, তখন এ-প্রকাঁর লীলাই বা 
কেন না হইবে? নসর্ধপ্রকার বিচিত্রতা বজায় বাঁখিতে হইলে কোন 
প্রকার লীলা পরিত্যক্ত হইতে পারে না, আবার অন্তপ্রকার লীলা 
করিলেও লীলার উপকরণদিগের কোন না কোন প্রকার কষ্ট স্বীকার 
অবশ্ত করিতে হইবে। কৃষ্ণ পুরুষ ও কর্তী; উপকরণ সকল পুরুষের 
ইচ্ছার অধীন এবং কর্তীরূপ পুরুষের ইচ্ছার অধীন এবং কর্তারূপ পুরুষের 
কর্মরূপ বিষয়। কর্তার ইচ্ছার অধীন হইতে গেলেই কিছু না৷ কিছু কষ্ট 
পাওয়া স্বাভাবিক ; সেই কষ্ট ষদি চরমে সুখ দেয়, তবে সে কষ্ট কইই নয়॥ 
তাহাকে তুমি কষ্ট কেন বল? ক্ৃষ্ণলীলা পোঁষণের জন্য জীবের ক্লেশই 
স্থখময়। কষ্ণলীলার যে সৌখ্যাংশ, তাহা পরিহার করিয়া স্বতন্থ বাসনাময় 
জীব মাঁয়াভিনিবেশ জনিত ক্লেশ স্বীকার কবিয়াছে- ইহাতে ঘি কোন 
দৌষ থাকে, তাহ] জীবেরই দোষ, কৃষ্ণের কিছু দোষ লাই” ॥ ৩৪ 1 


ত্রম্‌_ন করণ 


সূত্রার্থ_“ন”, কর্দশ সাপেক্ষ হইয়া ঈশ্বর জগৎকর্ী একথা বলিলে€ 


তাহার বৈষম্যাদিদোষের পরিহার নাই, কি জন্য? উত্তর্--“ক 
২ যেহেতু স্ষ্টির পূর্বে এক ব্রদ্ষভিন্ন অন্ত কিছু না দাতা কর্মের সত্তাই 
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নাই। ইতিচেন্ন'--এই যদি বল, তাহা ঠিক নহে, কারণ কি? উত্তর 


--অনাদিত্বাৎ_যেহেতু ব্রদ্ষের মত কর্ম ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীবও অনাদি এইরূপ 
স্বীকৃত আছে ॥ ৩৫ ॥ .. 


গোবিন্দভাষ্যম-_নন্থু কর্ম্ণা বৈষম্যাদিপরিহারো ন স্তাৎ। 
কুতঃ? কশ্মাবিভাগাৎ। সদেব সৌম্যেদমিত্যাদিষু প্রাক্‌ স্থষ্টেব্র্ষ- 


বিভক্তস্য কন্মণোহপ্রতীতেরিতি চেন্ন। কুতঃ ? কর্ম্মণঃ ক্ষেত্রজ্ঞানাঞ্চ 


বরহ্মবদনাদিত্বত্বীকারাৎ। পূর্ব -পূর্বব- কন্মান্থুসারেণোত্বরোভ্তরকন্মণি 


প্রবর্তনাৎ ন কিঞ্চিদ্দূষণম্। স্মৃতিশ্৮-_এপুণ্যপাপাদিকং বিষণ 
.. কারয়েৎ পুর্ববকম্মণা। অনাদিত্বাৎ কন্ম্ণশ্চ ন বিরোধ? কথঞ্চন” 
ইতি । কর্মগোহনাদিত্বেনানবস্থা তু ন দোষঃ প্রামাণিকত্বাৎ। ন 


চ কন্মসাপেক্ষতেনেশ্বরস্যান্বাতন্ত্যম্‌ । দ্রব্যং কর্ম চ কালশ্চেত্যাদিনা 
কম্মাদিসত্তায়াস্তদধীনত্বম্মরণাৎ । ন চ হষ্টকুড্যাং প্রভাতমিতি বাচ্যম্‌ 


অনাদিজীবন্বভাবান্থুসারেণ হি কর্ম কারয়তি স্বভাবমন্তথাকর্তং 
সমর্থোহপি কস্যাপি ন করোতীত্যবিষমো ভণ্যতে ॥ ৩৫ ॥ 


ভাষ্যান্ুবাদ-_-আপত্বি--কন্মদ্বারা বৈষম্যাদি দোষের পরিহার হইতে 


পাঁরে না, কেননা, ব্রহ্ম হইতে পৃথগ ভাবে কর্মের সত্ত্বা নাই । যেহেতু “সদেব 
সৌম্যেদমগ্র আসী” ইত্যাদি ক্রুতিতে সৃষ্টির পূর্বের ব্রহ্ম হইতে পৃথগ ভূত 
কন্মের প্রতীতি হইতেছে না! অতএব তর্দানীং ।কন্মসত্বী' বলিব না, ইহা 
যদি বল, তাহাঁও নহে, কারণ কি? কর্ম ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীব-_ইহাঁরা 


ব্রদ্ষের মত অনাদি বলিয়া যেহেতু স্বীকৃত আছে। পূর্ব পূর্বব জন্াঞজ্জিত 


_ কর্খান্তুমারে পর পর জন্মের কন্ধে ঈশ্বর জীবকে প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন স্তরাং 


কোনও দোষ নাই। ম্থৃতি বাক্যও সেইরূপ বলিতেছে--যথা 'পুণ্যপাপা- 


দিকং...ন বিরোধ: কথঞ্চন”। শ্রীবিষ্ণ জীবকে পূর্ব জন্মের কম্থান্গসারে 
পুণ্যপাপাদি করাইয়া থাঁকেন এবং কর্্মও অনাদি, সেজন্য কোনরূপ অসঙ্গতি 
নাই। কন্মকে অনাদি বলিলে অনবস্থা দোষ ঘটে তাহাও নহে, যেহেতু 
উহা বীজাস্কুর-্যায়ে প্রমাঁণসিদ্ধ। যদি বল, ঈশ্বর জীবের কর্মসাপেক্ষ হইলে 


তাহার স্বাতন্ত্য রহিল না, ইহাও নহে । কারণ '্রব্যং কর্ম চ কালশ্চ” দ্রব্য, 


/ 
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বেদাস্তস্ত্রম্‌ ১৬৭ 
কর্ম ও কাল ঈশ্বরের অধীন ইত্যাদি গ্রন্থদ্থার কম্মাদির সত্তা ঈশ্বরের 
অধীন বলিয়া নির্ণাত হইয়াছে । কথাটি এই-_জীবের কর্মান্ুপারে ঈশ্বর 
জীবকে কর্্দ করাইলেও ঈশ্বর জীব-কর্শের অধীন নহেন, জীব-কর্দও 
ঈশ্বরের হাতে থাকায় জীব তাহার অধীন হইবেই । যদি বল, এইবপে 
সঙ্গতি করিলে “ঘট্টকৃড্যন্তায়” আসিয়া পড়িল অর্থাৎ যেমন কোন কোনও 
বণিক পাঁরাণীঘাটের মালিককে পারের কড়ি ফাকি দিবার অভিপ্রায়ে ঘট্র- 
পালকে গোপন কবিষা অন্য পথ আশ্রয় করে, কিন্তু অন্ধকার রাত্রে ঘুিয়া 
ভুলবশত: সেই কুটাঘাটেই আসিয়া পড়ে, তখন ঘট্পাঁল তাহাদিগকে 
বাধিয়। প্রহার করে, সেইরূপ ব্রন্মের কম্মপ বতন্ত্রতা দোষ পরিহার করিতে 
যাইয়া কর্ম সত্তার তারতম্য বশতঃ ঈশ্বরের মেই বৈষম্য আসিয়া পড়িল, 


. এইরূপ আপত্তিও করিতে পার না । যেহেতু অনাদি জীবের ম্বভাবান্ুসারে 


তিনি জীবকে কন্ম করান, তিনি ত্বভাৰ বদলাইতে স্মর্থ থাকিলেও কাহারও 
শ্বতাঁবের পরিবর্তন করেন না, এইরূপে বৈষম্যহীন ভাহাকে বলা যায় ॥ ৩৫ | 
ৃক্ষণ। 'টাকা__আশঙ্ক্য পরিহরতি ন কর্মেতি। পূব পূর্কেতি। পূর্বব- 
সট্রিসম্পাদিতস্ত ধর্মাধশ্বপ্রপঞস্ঠাত্যন্তনাশীভাবাৎ তদনুসারেণ এব উত্তবস্থষ্টি- 
কর্খপ্রবর্তনাৎ ন কিঞ্চিদবগ্যম্‌। স্থৃতিশ্টেতি ভবিষ্কপুরাণবচনং বোধ্যম। 
প্রামাণিকত্বাদিতি । বীজাঙ্কুরবদিতি বোধ্যম্। ন চ ঘটেতি। যথা ঘট্- 
পণমদ্দাতৃকাম1 বগণিজো খ্টপালমবিজ্ঞাপ্যোজ্জটবত্ম না গচ্ছন্তি। তে যথা 


_ তমিম্রায়াং নিশি ত্রান্ত্যা প্রভাতে ঘষ্টকুড্যাং পতত্তো ঘট্টপালেন বদ্ধাস্তাড্যন্তে 


তথা কর্ণ! ব্রন্মণি বৈষম্যং পরিহর্ত,কামা যুয়ৎ কর্মসত্তাং পুনক্রদ্ধায়ত্তাং মন্থা- 

নাস্তদ্বৈষম্যাভ্যপগমে পতিতা গৃহ্ৃধ্বেহস্মাভিবিত্যর্থ: ॥ ৩৫ | 
টীকানুবাদ-_পুনরাশঙ্কা পরিহরতি” ইত্যাদি ভাঙ্তাবতরণিকা “ন কর্মমা- 

বিভাগাৎ্ এই স্থৃত্রে পূর্ববপূর্বকম্মাহুসারেণ” ইত্যাদি পূর্বব স্থষ্টিতে সম্পাদিত 


ধর্ম ও অধন্ম জমুদ্বায়ের একেবারে লোপ না হওয়ায় সেই কৃতকশ্মান্ুসারে 


আবার পরবর্তী ত্ষ্টিতে কম্মে প্রবর্তনাহেতু কোনই দোষ নাই। স্থৃতিশ্চ 
'পুণ্যপাপাদিকং" ইত্যাদি ক্লোকটি ভবিষ্তুপুরাণোক্ত জ্ঞাতব্য । প্রামাণিকত্বাৎ 
-বীজান্কুরের মত নৈয়ায়িক মতসিদ্ধ ইহা মানিতেই হইবে। যেমন 
বীজ হইতে অস্কুরাদি হয়, আবার সেই বুক্ষ হইতে বীজ উৎপন্ন হয়, ইহ! 
যেমন অনাদি ধারাক প্রবাহিত, সেইরূপ পূর্বকর্মান্ুসারে জীবের দেবাদিদেহ 


| 


ঘ. 


রা 


১৬৮ .. বেদাস্তন্তআম্‌ ৯১৩৫ 


ধারণ, আবার সেই দেহধারীর কর্শ-_ এই ধারা প্রবহমান । “ন চ ঘট্টকুট্যা- 
মিত্যাদি'--যেমন ঘাঁটের কড়ি ফ্রাঁকি দিতে ইচ্ছুক বণিক্গণ ঘষ্টপালকে 
না জানাইয়1 উদ্ভট পথে যায়, তাহারা যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন বাত্রিতে ঘুরিয়া 
ঘুরিয়া আবার প্রভাতে সেই ঘাটের কুটাতে আসিয়া পড়িলে ঘষ্টপাল 
কর্তৃক বদ্ধ হইয়া তাড়িত হয়, সেইরূপ কর্মের দোহাই দিয়! ব্রন্মের বৈষম্য- 
দোষ পরিহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া তোমরা প্রলয়কালে কন্ম মানিতেছ 


আবার ব্রন্ধাধীন সেই কর্শসত্তা স্বীকার করিয়া সেই বৈষম্য শ্বীকারেই 


পড়িয়াছ, আমরা দেখিতেছি ইহাই ঘষ্টকুটা-ন্তায়ের তাৎপর্য ॥ ৩৫। 
সিদ্ধাস্তকণ।-_পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, জীব নিজ কর্মান্গসারে 
স্থথছুঃখ ভোগ করে এই কথা বলায় ঈশ্বরের বৈষম্যাদি দোষ পরিহার 
হয় না) কারণ কর্মের ব্রদ্ধ হইতে, কোন বিভাগ নাই। অর্থাৎ “সৃষ্টির পূর্বে 
একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন'__এইরূপ শ্রুতি থাকায় এবং ব্রদ্ধ ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুর 


সত্তা না থাকায় ব্রক্ষবিভক্ত কম্মের প্রতীতি লক্ষিত হয় না। এইরূপ 


ূর্বপক্ষের উত্তরে স্ত্রকার বলিতেছেন যে, এইবূপ যদি বল, তাহা ঠিক 
নহে, কারণ ব্রদ্ধের ন্যায় ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণের ও কর্মের অনাদিত্ব স্বীকৃত 
আছে। স্ৃতরাং পূর্ব পূর্ব জন্মাঞ্জিত কন্মানসারেই জীব ফল ভোগ করে, 
ঈশ্বর সেই কন্খাক্ছলারেই ফলদান করিয়া থাকেন । তাহাতে ঈশ্বরের কোন 
দোষ হইতে পারে না। আরও কন্মের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে অনবস্থা 


দোষও হয় না। কারণ বীজাঙ্কুরবৎ ইহার প্রামাণিকতা আছে। তবেধর্দি . 


বল, কন্মান্ুসারে ফলদান করিলে ঈশ্বরকে কন্দাধীন বলিতে হয়, এবং তাহাতে 
ঈশ্বরের ঈশ্ববত্ব থাকে না, তাহাও বলিতে পাঁর না, কারণ ভ্রব্য, কর্ম, কাল 
সকলই ঈশ্বরের অধীনবরূপে শাস্ত্রে নিণীত আছে । পক্ষান্তরে এখানে ঘষ্টকুটা- 
হ্যায়েও কোনরূপ দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। এ-বিষয়ে টীকা! দ্রষ্টব্য । 


অগ্রে বীজ পরে অঙ্কুর কিংবা অগ্রে অঙ্কুর পরে বীজ, ইহার সিদ্ধান্ত 
না হওয়ায় বীজাঙকর-প্রবাহ অনাদি বলিয়া ন্ায়শাস্ে ্বীরুত হইয়াছে । 


শ্রীমদ্ভীগবতেও পাই, 
“মৈবান্মান্‌ সাধ্বস্থয়েখা ভ্রাতুর্বৈরপ্যচিন্তয়া 
_ স্ুখছুঃ খদো না চান্ঠোহস্তি যত: মত পুমান্‌ ৪৮ (ভাঃ ১ ১৭৫), 


২১৩৬... বেদাস্তস্ুত্রম ১৬৯, 
অর্থাৎ শ্রীবলদেব কক্সিণীর সাত্বনার জন্য বলিলেন,_হে সাধ্বি! তুমি 
ভ্রাতার এতাদৃশ বিরূপভাব চিন্তা করিয়া আমাদের প্রতি দোষারোপ 
করিও নাঃ যেহেতু ইহলোকে জীব স্বকর্মেরই ফলভোগ করে, অপর কেহ 
তাহার স্থখ-ছুঃখ দাতা নহে। 
আরও-_ 
“দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দ্বেহী কর্মান্থগোহবশঃ | 
দবেহাত্তবমন্ুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ ॥ 
_ব্রজংস্তিষ্ঠন পদৈকেন যখৈবৈকেন গচ্ছতি। 
যথা ভূণজলৌকৈবং দেহী কর্গতিং গতঃ ॥” 
| ( ভাঁঃ ১০।১।৩৯-৪০ ) 
“দ্রব্যং কর্ম চ কালশ্চ স্বভাবে! জীব এব চ1 
যদনুগ্রহতঃ সম্তি ন সস্তি যছুপেক্ষয়া ॥” ( ভাঃ ২১০১২ ) 
শ্রচৈতন্চরিতামৃতে, শ্রীমহা প্রভুর বাক্যেও পাই--. 
“ “স্বকশ্মফলতৃক্‌ পুমান্‌*_প্রভু উত্তর দিল1।” (অন্ত্য ২১৬৩) 
এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রগীতার “ন কর্তৃত্ব ন কম্া্ণি 
লৌকস্ত স্থজতি প্রভুঃ ।” শ্লোকও আলোচ্য | ৩৫ ॥ 
€ শন] --বৈষম্যাদ্িকং ্রন্মণি পরিহৃতম্‌ ৃ ভত্ত- 
পক্ষপাতরূপং পং তদিদানী, ত্মিন্নঈগীকরোতি । ভক্তসংরক্ষণং তদ্বাসনা- 
নিবারণঞ্চ পরশ্মিন বৈষম্যং ন বেতি বিষয়ে ততরক্ষণাদেরপি কন্মসা- 
পেক্ষত্বাৎ ন স্তাদিতি প্রাপ্তে_ 


অবতরণিকা-ভীষ্যানুবাদ--বৈষম্য-নৈত্বণ্যাদি দোষ ব্র্মে পরিহৃত 
হইয়াছে বটে, কিন্তু ভক্ত-পক্ষপাতরূপ দোষের আপত্তি,তাহাও এক্ষণে পরমেশ্বরে 
স্বীকার করিতেছেন, ইহাতে সংশয় এই-_-ভক্ত রক্ষা ও ভক্তের বাঁসনা (অবিদ্যা) 
নিবারণ পরমেশ্বর বৈষম্য কিনা? এ-বিষয়ে পূর্বরপক্ষী বলেন-__ভক্ত-রক্ষণাঁদি 
কাধ্যও কম্মলাপেক্ষ, এ-জন্য বৈষম্য হইবে না| ; ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন--- 


অবভরণিকাভাব্য-টাকা-__জগৎকর্ত,হ্রেরবৈষম্যমাপাদ্য যমেবেত্যাদি- 
শ্রুতিমাশ্রিত্য তন্ত ভক্তসম্বন্ধেন বৈষম্যৎ বক্ত-মুপক্রমতে বৈষম্যাদিকমিত্যাদিনা। 


১৭০ বেদাস্তস্ত্রম্‌ 


আক্ষেপোঁহত্র সঙ্গতিঃ | স্বতক্তব্খসলম্ত হরেজগিৎকর্ৃত্ব, বদন্‌ সময়ন্তর্কেণ 


২১৩৬ 


হরিঃ সাবছ্ো! বিষমকর্তৃতবাদিত্যনেন বিরুদ্ধ ইত্যাক্ষিপ্য সমীধানাঁৎ। তদ্বাসনা 


তদবিদ্যা । 
অবতরণিকা-ভাষ্যের 'ীকানুবাদ-__জগৎস্থষ্টিকর্তী শ্রীহরির কুত্রাপি 


বৈষম্য ( পক্ষপাত ) নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিয়! পরে 'যমেবৈষ” ইত্যাদি 


শ্রতি-সাহায্যে তাহার ভক্তের প্রতি পক্ষপাঁতরূপ বৈষম্য বলিবার জন্য উপক্রম 
করিতেছেন-__“বৈষম্যাঁদিকং ব্রহ্মণি পরিহৃতম্‌' ইত্যাদি বাক্য ছারা) এই 
অধিকরণে আক্ষেপ-সঙ্গতি জানিবে। তাহ বর্ণন। করিতেছেন-_-নিজভক্বে- 
বসল শ্রীহরির জগৎকর্তৃত্ব-সমর্থক সমস্থয় তর্কদ্বারা আক্ষিপ্ত করা হইতেছে-_ 


যথা শ্রীহরি বৈষম্যদোষে ছুষ্ট__যেহেতু বিষম (পক্ষপাতপূর্ণ ) কার্ধ্য করিতেছেন 


_ ইহার দ্বারা। পরে তাহার সমাধানও হইয়াছে-_এইজন্য আক্ষেপ-সঙ্গতি। 
তদ্বাসন। নিবারণঞ্চ” ইতি তাষ্যাবতরপণিকা-_তদ্বাসনা--ভক্তের অবিদ্াঁ_- 


্লীভগবানের ভক্তবাগুসল্য গু 


ুত্রম-_উপপদ্তে চাভ্ুপলভ্যতে চ ॥ ৩৬। 


ৃত্রার্থ--ভক্তবৎসল নিগ্রহান্থগ্রহ-সমর্থ শ্রহরির ভক্কে পক্ষপাঁতরূপ বৈষম্য 
হয় সত্য, কিন্তু তাহা “উপপন্যতে'- যুক্তিযুক্ত । ইহা! শ্রীহরির গুণরূপেই 
প্রশংসিত হইতেছে । "অভ্যুপপদ্ভতে চ” এবং উহা! শ্রুতিম্থাতিতে উপলব্ও 
হইতেছে ॥ ৩৬ ॥ 


গোঁবিন্দভাষ্যম-_ভক্তবৎসলস্থাস্য প্রভোস্তৎপক্ষপাতে। বৈষম্য- 


মেব তদৃপপদ্তে সিধ্যতি। তদ্রক্ষণাদেঃ স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতভ ্তি-. 


সাপেক্ষত্বাৎ। ন চ নির্দোষতাবাদিবাক্যব্যাকোপঃ। তদ্রপস্য 
বৈষম্যস্য গুণত্বেন স্তয়মানত্বাৎ। গুণবৃন্দমগ্ডনমিদমিত্যপি শ্রুতিরাহ । 
যদ্বিন। সর্ববে গুণ জনেভ্যোহরোচমানাঃ প্রবর্তক ন স্থ্যঃ । উপলভ্যতে 
চৈতৎ শ্রুতিষু স্মৃতিষু চ। “যমেবৈষ বৃণুতে তেন লত্যস্তস্যৈষ আত্ম! 
বিবৃপুভে তন্ুৎ স্বাম্” ইত্যাস্াঃ শরস্তয়ঃ | “প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোই- 


্ 


২১1৩৬ বেদাত্তস্ত্রম | ১৭১ 

ত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।” “সমোইহং সব্বভৃতেযু ন মে 

দ্বেষ্যোইস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তেতেযু 

চাপ্যহম্‌।” “অপি চে সুদ্থরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্‌। 

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ ব্যবসিতো! হি সঃ | ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্াত্বী 

শত নিগচ্ছতি । কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ 
ত” ইত্যাগ্াঃ স্মৃতয়শ্চ ॥ ৩৬। 


ভাষ্যানুবাদ-__প্রহরি ভক্তবৎসল এবং নিগ্রহাক্ুগ্রহে সমর্থ, তাহার ভক্তের 
উপর পক্ষপাত বৈষম্য বটে তাহা হইলেও উহা সিদ্ধ হইতেছে, যেহেতু 
ঈশ্বরের ন্বরূপশক্তির বৃত্তি (কার্ধ্য ) ভূত শক্তির দ্বারা উহা ( ভক্ত রক্ষাকার্ধ্য ) 
সাধিত হইয়া থাকে । ইহাতে ব্রন্ষের নির্দোবতাবাদের ব্যাঘাত হইবে না, 
কেননা, ভক্তরক্ষাি-বৈষম্য ( পক্ষপাতিতা ) তাহার গুণমধ্যে ধৃত হওয়ায় 
প্রশংসিতই হইয়া থাকে ! শ্রুতিতে শ্রীহরির-ভক্তবাৎসল্য-গুণ সকলগুণের ভূষণ 
_ ইহাঁও বলিয়াছেন । যাহা না থাকিলে ভগবানের সকলগুণই জনমাধারণের 
অরুচিক্ধ হওয়ায় তাহার প্রতি সান্মুখ্য জন্মীইতে পাবে না। ইহা শ্রুতি- 


সমূহে ও স্থৃতিবাক্য-সমুদ্য়েও উপলব্ধ হইতেছে । যথা শ্রুতি-_'যমেবৈষ বৃণথুতে 


'*"তঙ্গুং স্বাম্”। এই শ্রীহরি যে ব্যক্তিকে আপন জন বলিয়া গ্রহণ করেন, 
তাহার দ্বারাই তিনি লভ্য, তাহার কাছেই এই পরমেশ্বর নিজ শ্রীবিগ্রহ 
বিধৃত করেন ইত্যাদি শ্রুতিই প্রমাণ। শ্রীভগবদ্‌ গীতায় স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীমুখে 
বলিয়াছেন_-প্রিয়ে! হি জ্ঞানিন? ইত্যাদি-__-আমি ভগবত্তত্বজ্ঞানীদিগের অত্যন্ত 
প্রিয়, আর সেই জ্ঞানীও আমার প্রিয় । আবার-__-সমোহহং সর্ববভূতেষু”... 
আমি সকল প্রাণীর নিকট সমান, আমার কেহ শক্র নাই, কেহ প্রিয়ও 
নাই। কিন্তু যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজনা করে, তাহারা আমার 
উপর নির্ভর করিয়া থাঁকে অর্থাৎ মদেকপরায়ণ, আর আমিও তাহাদের. 
কাছে থাকি । “অপি চেৎ হছুরাচার3..-ব্যবসিতো হি সঃ যদি কোনও ব্যক্তি 


_ অত্যস্ত অনাচারী, কদাচারী হইয়াও আমাকে অনন্তনিষ্ঠ হইয়া ভজন করে, 


অজ্জুন! তাহাকে সাধু বলিয়াই মনে করিবে। যেহেতু সে ঠিক পথই 
ধরিয়াছে। আমাকে সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়া আশ্রয় করিয়াছে । সেই 
ছুরাচারী আমার তজনের ফলে অচিরেই ধশ্মপথের পথিক হয় এবং সনাতনী 
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শান্তিও প্রার্ত হয়। কুস্তীনন্দন ! সকলের কাছে সগর্ধে ঘোষণা কর যে, 
আমার ভক্ত কখনও ভ্রষ্ট হয় নাঁ। ইত্যাদি স্বৃতিবাক্যও ভগবানের 
ভক্তবাৎ্সল্যের উৎকর্ষ ঘোঁষণা করিতেছে ॥ ৩৬। 


ৃন্ষমা। টাকা__উপপদ্যতে ইতি। তন্্পন্ত তক্তপক্ষপাতরপন্ত | ইদং : 
তক্তপক্ষপাঁতরূপৎ বৈষম্যম্‌। যছ্ছিনা তক্তপক্ষপাতাত্মকং বৈষম্যম খতে। 


প্রবর্তকা হরিসান্ুখ্যহেতবঃ । যমিতি। যংজনম্‌। এব হরিস্তদ্তক্তিপরি- 


 তুষ্টো বৃথুতে স্থীয়ত্বেন স্বীকরোতি তেন জনেন লত্য* প্রাপ্যো ভবছি। 
তস্য জনস্ত সম্বন্ধে এষ হরিঃ স্বাং হ্থীয়াং তন্গং শ্রাবিগ্রহং বিবৃগুতে বিবৃত্য 
দরশয়তীত্যর্থ; । বিশেষস্ত 'পরেণ চ শবস্য তাছিধ্যং ভূয়ন্তাত্বনবন্ধ' ইত্যত্র | 
দুরষ্টব্যঃ | আদি-শব্দীৎ “ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তি- 
বশ: পুকষো ভক্তিরেব ভূয়সী” ইতি ক্রতিগ্রাহা!। প্রিয়ো হীতি সার্ধত্রিকং 
্রগীতাস্থ। অপি চেদ্দিতি ফছ্যপীত্যর্থঃ | স্ুছুরাচারো বিনিন্দিতাচরণঃ 


শান্রীয়কর্মশূন্যো বা। অনন্ভাক্‌ সন্‌ মাং ভজতে দেবতাস্তরং বিহায় মামেক 


্বারাধ্যবৃদ্ধযা সেবত ইত্যর্থঃ। স ত্য়া সাধুরেব অর্জুন! মন্তব্যঃ ন তু | 


দুরাঁচীরাঁংশং বীক্ষ্য তশ্যাসাধুত্বককাশঙ্ক্য মিত্যর্থঃ। মন্নিষ্ঠাগ্ুভাবেণ দুরাচার]- 
স্পর্শীদিত্যেবকারাঁশয়ঃ । হি যম্মীদসৌ সম্যগব্যবপিতঃ মদেকান্তিত্ব্ূপপর- 
মনিশ্চয়বানিত্যর্থঃ। ছুরাচারোহুপি তস্য ঝটিত্যেব নশ্যেদিত্যাহ ক্ষিপ্র- 
মিতি। ধন্মাত্বা সদাঁচারনিষ্ঠচিত্বঃ | শান্তিং ছুরাচারনিবুত্তিম। অনুলাসং 
বীক্ষ্যাহ কৌন্তেয়েতি। হে মদেকভক্ত কুস্তীতনয় ! মে ভক্তকে ন প্রণশ্ততি 


পরমার্থাদত্রষ্টো৷ ন ভবতি ত্বং প্রতিজানীহি বিবাদিস্দসি সাঁটোপং প্রতিজ্ঞাং 


কুর্ববন্নিত্যর্থঃ ॥ ৩৬। 
টীকান্ুবাদ- _ভাষ্ে-_“তন্দ্রপন্ত বৈষম্যন্ত'_ ভক্তপক্ষপাতরূপ বৈষম্যের । 
গুণবুন্দমগ্নমিদং ইদং--ভক্তপক্ষপাতরূপ বৈষম্য । “ষ্ধিনা সর্ব গুণা, 


ইত্যাদি__যদ্বিন! যে ভক্তপক্ষপাতরূপ বৈষম্য না থাকিলে, “প্রবর্তক। ন স্থ্যঃ 


ইতি-_প্রবর্তকাঃ__হরিসান্মুখ্যের প্রবৃত্তিজনক হয় না। “যমেবৈষ বৃগুতে? ইত্যাদি 


ক্রতির অর্থ__এষ+__এই শ্রীহরি, যং_-যে লোককে, তাহার ভক্তিতে পবিতুষ্ট 
হইয়া “বুখুতে'-_আপনার বলিয়। গ্রহণ করেন, তেন-_-সেই ভক্তজন কর্তৃক, 
এই হরি, লভ্যঃ- প্রাপ্য হন। তস্য__সেই ভক্তজন-সন্ন্ধে: এষং- এই শ্রীহরি, 
বাং তনুং_শ্বকীয়প্রবিগ্রহ, বিবুগুতে-_ প্রকট করিয়া দেখীন। এ-সনদ্ধে বিশেষ 
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পরেশ চ-শবস্ত তাদ্িধ্যং ভূয়ন্তাতত্বনথবন্ধ+ এই অংশে ভ্রষ্টব্য। ইত্যাগ্যাঃ 


শ্রুতয়ঃ-_আগছ্পদের গ্রাহহ যথা “ভক্তিরেবৈনং নয়তি...ভূয়পী”। ভক্তি 
শ্রহরিকে পাওয়াইয়া দেয়, ভক্তি শ্রীহরিকে দর্শন করাইয়া দেষু, 
পরমপুকষ কেবল ভক্তির অধীন, ভক্তিই প্রচুর সিদ্ধি--এই শ্রুতিগ্রাহ। 
প্রিয়োহীত্যাদি' এই তিনটি ক্লৌক ও শ্লোকার্ধ শ্রীগীতাতে উত্ত। “অপি চেদি- 


ত্যাদি১ অপি চেৎ-অর্থা যদিও | অুছুবাচারঃ- নিন্দনীয় কাঁধ্যকারী 
অথবা শাস্ত্রোন্ত কর্মত্যাগী। অনন্যভাক্‌--একনিষ্ঠ হইয়া, ভজতে মাং--  * 


_ আমাকে ভজন করে অর্থাৎ অন্য দেবতা ছাড়িয়া আমাকেই শিজের 
আরাঁধনীয় মনে করিয়া সেবা করে। তাহাকে তুমি অজ্ঞন! আধু 
বলিয়াই মনে করিবে অর্থাৎ তাহার অবৈধ আচরণ দেখিয়া অসাধুত্ব মনে 
করিবে না। সাধুরেব এই--“এব” শব্দের অর্থ-_ব্যবসিতো হি সহি 


_যেহেতু, অদৌ-এ লোক, সম্যক্‌ ব্যবসিতঃ__আমার একান্তিকত্বরূপ দূটঢ 


নিশ্যয়বান্_-এই অর্থ। ছুরাচারও তাহার অল্পক্ষণেই নিবৃত্ত হয়, এই কথা 


বলিতেছেন-কক্ষিপ্রমিত্যাদি' বাঁক্যদ্বারাঁ ধর্মাআ_সদাচারনিষ্ট হইয়া, 


শান্তিং-_ছুরাচার-নিবৃত্তি। অজ্জ্রনের যুদ্ধে অনুৎসাহ দেখিয়া বলিতেছেন, হে 
কৌস্তেয়! অর্থাৎ আমার একনিষ্ঠ ভক্ত কুম্তীনন্দন ! “মে ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি' 
আমার ভজনাকাবী ব্যক্তি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় না ইহা “তব” প্রতিজানীহি' 
বিবাঁদি সভায় আস্ফালন পূর্বক সগর্বে প্রতিজ্ঞ! করিয়া বল__ইহহি অর্থ ॥৩৬ 

সিদ্ধান্তকণা ত্রন্মে বৈষম্যাদি দৌষ পরিহার পূর্বক এক্ষণে ভক্তপক্ষ- 
পাতরূপ বৈষম্য ষে শ্রীভগবানে আছে, ইহা অঙ্গীকার করিতেছেন। তবে 
এই ভক্তসংরক্ষণ ও ভক্তের সংসার-বাসনা (অবিদ্া ) ক্ষয়-করণ প্রভঁতিতে 
শ্রীভগবাঁনের বৈষম্য প্রকাঁশ পায় কিনা? এরই সংশয়ের উত্তরে স্যত্রকাঁর 
বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, ইহা যুক্তিযুক্তই অর্থাৎ তক্তবৎ্সল শ্রীভগবানে 
ইহা দূষণীয় তো নহেই পরস্ত শ্রীহরির গুণ বলিয়্াই প্রশংসনীয় হইয়া থাকে | 
ইহার প্রমাণ শ্রুতি ও স্বৃতি শান্তাদিতেও পাওয়া যায়। 


শ্রীমভীগবতে পাওয়া যায়, 


“ন হি বাং বিষম! দৃষ্টিঃ সহদোজ গদাত্মনোঃ। 
সময়োঃ সর্ববভূতেষু ভজন্তং ভজতৌরপি |” (ভাঃ ১০।৪১।৪৭) 


১৭৪... : . বেদাস্তকুত্রম্ ২১৩৭ 


“ন ব্রহ্ষণঃ স্পরভেদমতিস্তব স্থাঁৎ 
_ সর্বাত্বনঃ সমদুশঃ স্বস্থখাসুভূতেঃ | 
সংসেবতাং স্থরতরোরিব তে প্রসাদঃ 
সেবাহুরূপমুদয়ো ন বিপর্যয়োহত্র ॥৮ (ভাঁঃ ১০।৭২।৬) 
শ্রফ বলিয়াছেন, 
“নাহমাত্মানমাশাসে মন্তকৈ: সাধুভিতিনা | 
শরিয়ঞ্চাত্যন্তিকীৎ ব্রহ্মন্‌ যেষাং গতিরহৎ পরা |” ( ভাঃ ৯81৬৪ ) 
এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীগীতার “সমোহহং সর্ববভূতেযু” ক্লোক হইতে “ন মে ভক্তঃ 
প্রণশ্যতি” ক্পোক পর্যন্ত (গীঃ ৯২৯-৩১) আলোচ্য । 
শ্চৈতন্তচরিতামুতেও পাই,__ 
“শ্রীচৈতন্ত-সম আর কৃপালু বদান্ত | 
_ ভক্তবৎসল না দেখি ভিজগতে অন্য ॥৮ € চৈঃ চঃ মধ্য ২৫/২৬১ ) 
 “এশবধ্য-মাধুধ্য-কাকণ্যে স্বরূপ-পূর্ণতা | 


ভক্তবাৎসল্যে আত্মা-পধ্যন্ত বদান্যত] ॥৮ (চৈঃ চঃ মধ্য ২৪1৪২) 1৩৬। 


অব্দথম্ো(পপত্যাধিকরণম, 


হুত্রম- সর্বধন্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৩৭। 


ইতি_ীপ্রীব্যাসরচিত-প্রীমদ ত্রন্মসূতর দ্িতীয়াধ্যাযন্ত 
 প্রথমপাদে সৃত্রং সমাপুম্‌॥ 


সৃত্রার্থ_. সর্বধশ্মৌপপত্তেশ্ট শ্রীহরি সর্বেশ্বর, অচিস্তনীয় স্বরূপ, তাহাতে 


ঘত বিরুদ্ধ ধন্মই থাক্‌, সমস্তই সঙ্গত, এজন্যও বৈষম্য দোষ হইতে 


পাবে না। ৩৭। ূ 
ূ ই উ্যাসরচিত দত দ্বিতীয়াধ্যায়ের 
 প্রথমপাদের সৃত্রার্থ সমাপ্ত ॥ 
গোবিন্দভাষ্যম্‌ _অবিচিন্ত্যস্বরূপে অর্ধেশ্বরে সর্ধেষাং বিরুদ্ধা- 


নামবিরুদ্ধানাঞ্চ ধন্মাণামুপপত্তেঃ সিদ্ধেশ্চ ভক্তপক্ষপীতোহপি গুণঃ 


স্ুজ্ৈরাস্থের এব । যথা জ্ঞানাত্মকো জ্ঞানবান্‌ শ্যামশ্চৈবমবিষমো 


২১৩৭ বেদান্তসুত্রমম . - ১৭৫ 

ভক্তপ্রেয়ানিত্যাদয়ো মিথে। বিরুদ্ধাঃ ক্ষান্ত্যার্জবাদয়োইবিরুদ্ধাশ্চ 
পরশ্মিম্নেব সম্তি। স্মৃতিশ্৮__ এক্বরধ্যযৌগাদ্‌ ভগবান্‌ বিরুদ্ধার্থোইভি- 
ধীয়তে । তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহাধ্যাঃ কথঞ্চন। গুণা 
বিরুদ্ধ অপ্যেতে সমাহাধ্যাঃ সমন্তত ইতি। তথা চাবিষমোহপি 
হরির্ভক্তসুহৃদিতি সিদ্ধম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 


ইতি- শ্রীত্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্ত্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়ন্ত প্রথমপাদে 
_ শ্রীবলদেবকৃতং নূল-জ্গোবিন্দভাষ্যং সমাগুম্‌ ॥ 


ভাব্যান্ুবাদ-_অচিন্তনীয়ন্বরূপ সর্বেশ্বর শ্রীহরিতে বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ সকল 
ধর্মেরই সমাবেশ উপপন্ন এবং সিদ্ধ ৃতরাং শুদ্ধচবিত বিদ্বান্গণ ভক্তপক্ষপাতও 
তাহার গুণমধ্যে গ্রহণ করিবেন। যেমন তিনি জ্ঞানস্বরূপ হইলেও জ্ঞানের 
আধার এই উক্তি তাহাতে সঙ্গত, নিগুণ হইয়াও শ্াঁমবর্ণ, এই উক্তি বিরুদ্ধবথ, 


প্রতীয়মান হইলেও অসঙ্গত নহে, সেইরূপ সর্ধপ্রাণীতে পক্ষপাতশৃন্য হইলেও 
ভক্তপ্রিয় ইত্যাদি উক্তি পরম্পরবিরুদ্ধ এবং ক্ষমা, সরলতা, দয়? প্রভৃতি 
অবিরুদ্ধ গুণগুলিও একমাত্র পরমপুরুষেই সম্ভব। স্মৃতিবাক্যও সেইরূপ 
বলিতেছে--'এই্বরধ্যযোগাদিত্যাদি'--ভগবান্‌ সর্বেশ্ববত্বনিবন্ধন বিরুদ্ধার্থক 


গুণসম্পন্ন কথিত হইতেছেন, তাহ! হইলেও সেই পরমপুকষে কোনও দোষ 
কোনরূপেই গ্রহণীয় নহে। এই সকল গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও ভীহাতে 


_. সর্বতোভাবে সঙ্গত জানিবে। অতএব সিদ্ধান্ত এই-_তগবান্‌ শ্রীহরি সর্বত্র 


বৈষম্যশূন্য হইলেও ভক্তের পক্ষপাঁতী-_-ইহ1 সিদ্ধই হইল ॥ ৩৭ 


_ ইতি_ শ্রীগ্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্তর্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের 


শ্রীবদেবকৃত মূল-গ্রীগোবিন্দভাব্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ 


ৃজ্ষা! 'টাকা-_অবিষমে কথং বৈষম্যমিতি চেৎ তত্রাহ সর্বেতি | 
ভি সার্দকং কৌন্মবচনম্‌। এই্বর্যমবিচিন্তাশক্তিঃ। এতে অস্থুলশ্চান- 
£শ্চৈৰ স্থুলোইগুশ্চৈব সর্বতঃ| অবর্ণঃ সর্ধতঃ প্রোক্তঃ শ্ামো রক্তাস্তলোচন 
ইতি প্রাগুক্তাঃ ॥ ৩৭ | 

ইতি-প্রীপ্রীব্যাসরচিত্রীমত্র্ষসূতরে দ্বিতীয়াধ্যায়স্ প্রথমপাদে 


| | নান ইসোধিরেতার ব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবকৃত-ূক্ম। টীকা সমাপ্ত । 


১৭৬ | বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২১৩৭ 


_ীকানুবাদ-_যদি তিনি সর্বত্র অবিষষ্ন__সমান, তবে ভক্তপক্ষপাতিত্রূপ 
বৈষম্য কেন? এই যদি বল, তাহাতে উত্তর করিতেছেন-_পসর্বেশ্বরে' ইত্যাদি । 
স্বৃতিশ্চ ইতি এই সার্ধ শ্লোক কুম্-পুরাঁণোক্ত । এশ্বরধ্য অর্থাৎ অচিস্তনীয়- 
. শক্তি । বিরুদ্ধা অপ্যেতে চ ইত্যাদি বিরুদ্ধ গুণগুলি দেখাইতেছেন__ 
'অস্থুলশ্চানণু-"-**শ্যামো রক্তান্তলৌচনঃ, । তিনি মহৎ পরিমাণও নহেনঃ অণু. 
পরিমাণও নহেন, আবার জগন্জরপে চারিদিকে স্থল ও অণুরূপে বিরাজমান। 
তিনি সর্ধথা বর্ণহীন বলিয়া কথিত তথাপি শ্তামবর্ণ বক্ত-কটাক্ষ। ইত্যাদি 


পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ॥ ৩৭॥ | 


ইতি- শ্রীগ্রীব্যানরচিত-্রীমদ্ত্রন্মমূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাঞ্দের 


 মুল-ভ্রীগোবিন্দভাব্যের ব্যাখ্যায় শ্রীবলদেবকভ-সুক্ষণ টাকার 
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ 


সিদ্ধান্তকণ-__পুনরায় বর্তমান সুত্রে স্ুত্রকীর বলিতেছেন যে, অবিচিস্ত্য- 


স্বরূপ সর্বেশ্বর শ্রীহবিতে সমস্ত বিকদ্ধ ও অবিকুদ্ধ ধর্দের সমাবেশ আছে। 
ইহা! নিত্যসিদ্ধ গ্ণরূপে তাহাতে অব স্থিত। স্তরাং ভক্তপক্ষপাঁতিত্বরূপ গুণকেও 
শুদ্ধ জ্ঞানী পুরুষগণ স্বীকার করিয়া থাকেন 
শ্রীম্ভাগবতেও পাই. 
«স্গাদি যোহস্যানুরুণদ্ধি শক্তিভি- 
 ভূরঁব্যক্রিয়াকারকচেতনাজ্মভিঃ | 
তশ্যৈ সমুন্নদ্ধবিরুদ্ধশক্তয়ে 
নমঃ পরন্মৈ পুরুষাঁয় বেধসে ॥” (ভাঃ ৪1১৭।৩৩ ) 
এই ক্লোকের টাকায় শ্রীমধব বলেন, . 
_.. পবিরুদ্ধশক্তয়ো যন্ত নিত্যা যুগপদেব চ। 
.. তন্যৈ নমো ভগবতে বিষুবে সর্ববজিষবে ।” 
0. ৃ রর ( ইতি বারাহে )॥ ৩৭। 
ইতি-_প্রীন্রীব্যাসরচিভ-শ্রীমচ্ত্রক্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের 
_ সিদ্ধান্তকণা-নান্সী অনুব্যাখ্যা সমাপ্ত।! 


_ দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদ সমাপ্ত । 


ফিতীয়েহধযয়ঃ 
দ্বিতীয়পাদঃ 
অজ্ল।চর্রণম, 
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অনুবাদ--কষ্দৈপায়নং, ইত্যাদি । ভাস্তকার এই'দ্বিতীয়পাদ গ্রাবস্তে 
ইষ্টদেবতা প্রণামরূপ মঙ্গলাচবণপূর্বক অভিধেয় নির্দেশ করিতেছেন__আঁমি 


_ সেই কৃষ্দৈপায়নকে প্রণাম করিতেছি, যিনি এই বেদান্ত সিদ্ধান্তে প্রতিপক্ষ 
সাংখ্য প্রভৃতি শান্ত্রকর্তী কপিল প্রভৃতির উক্তি-জালরূপ কণ্টক সমুদ্দায়কে 


যুক্তিবূপ খড়গদ্ারা ছেদন করিয়া বিশ্বকে শ্রীরুষ্ণের সুখসঞ্চারময়লীলা-ক্ষেত্র 
রচনা করিয়াছেন । | 

ও কপিলের নিরীশ্বর সাংখ্যমত খগুন-_ 

_- অবতরণিকাভাষ্যম্_ন্বপক্ষে পরৈরুদ্ভাবিতা দোষা নিরস্তাঃ 
প্রথমে পাদে। ছিতীয়ে তু পরপক্ষা দৃষ্যন্তে। ইতরথা বৈদিকং 
বস্ব বিহায় তেষু জনানাং প্রবৃত্তিঃ স্তাঁদনর্থং চতে সমীয়ুঃ। তত্র 
তাবৎ সাংখ্যানাং মতং নিরস্তাতে। সাংখ্যাচা্যঃ কপিলস্তত্বানি 
পংজগ্রাহ__সত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতি; । প্রকৃতেমহান্‌, 
মহতোহহঙ্কারঃ , অহস্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি উভয়মিক্দ্িয়ং স্থুলভূতানি 
পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতিগ্গণ ইতি। সাম্যেনাবস্থিতানি সত্বাদীনি 
প্রকৃতি: । তানি চ স্থখছুঃখমোহাত্বকানি ক্রমাদোধ্যানি । তৎকার্ধো 


জগতি সুখাদিরূপত্বদর্শনাৎ। তথা হি__তরুণী রত্যা পত্যুঃ সুখদেতি 

সাস্বিকী ভরতি। মানেন ছঃখদেতি রাজসী। বিরহেণ মোহদেতি 

তামসী চেত্যেবং সব্র্বে ভাবা জষ্টব্যাঃ। উভয়মিক্দ্িয়মিতি | 

দশ বাহোক্দিয়াণ্যেকমন্তরিন্দ্রির়ং মন ইত্যেকাদশেত্যর্থ । নিত্য 
২ .. 
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বিভী চ প্রকৃতিঃ। মূলে মুলাভাবাদমূলং মুলম্। শ 
পরিচ্ছিন্নং সর্ববোপাদানম্‌। সর্বত্র কাধ্যদর্শনাদ বিভৃত্বমিতি 
_ সুত্রেভ্যঃ। মহদহস্কারপঞ্চতন্মাত্রাণি সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ অহমাদেঃ 
প্রকৃতয়ঃ প্রধানাদেস্ত বিকৃতয় ইতি। একাদশেক্দরিয়াণি পঞ্চভৃতানি 
চেতি ষোড়শ বিকৃতয় এব। পুরুষস্ত নিষ্পরিণামত্বান্ কন্তাপি 
প্রকৃতির চ বিকৃতিরিতি। এবমেবেশ্বরকৃষ্ণশ্চাহ__মুলপ্রকৃতিরবিকৃ- 
তিন্মহদাছ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত । ষোড়শকশ্চ বিকারে। ন প্রকৃতির্ন 
বিকৃতিঃ পুরুষ ইতি। সা খলু প্রকৃতিনিত্যবিকার! স্বমচেতনাপ্য- 
নেকচেতনভোগাপবর্গহেতুরত্যন্তাতীন্দ্িয়াপি তৎকাধ্যেণানুমীয়তে । 
একৈব বিষমগ্ুণা সতী পরিণামশক্ত্যা মহদাদিবিচিত্ররচনং জগৎ 
প্রন্থত ইতি জগন্লিমিত্তোপাদানভূতা সেতি। পুরুষন্ত নিশ্ক্িয়ে! 
নিগুণো বিভূম্চিৎ প্রতিকায়ং ভিন্নঃ সঙ্ঘাতপরার্থত্বাদনুমেয়শ্চ সঃ! 
বিকারক্রিয়য়োধ্িরহাৎ কর্তৃত্বভোক্ত্বয়োবিরহঃ। এবং স্থিতে 
প্রকৃতিপুরুষযোস্তত্বে সন্গিধিমাত্রাৎ তয়োন্মিথো ধন্মবিশিময়ঃ প্রকৃত 
চৈতন্যং পুরুষে তু কর্তৃত্বভোক্ৃত্বয়োরধ্যাসো ভবতি। ইত্খমবিবেকাদ্‌ 
ভোগো। বিবেকাৎ তু অপবর্গঃ। প্রকৃত্যোদাসীন্তবপুরিত্যেবমী 
দীনর্থান সোপপত্তিকৈঃ সুত্রৈনিববন্ধ । অস্যাং প্রক্রিয়ায়াং প্রত্যক্ষা- 
নুমানাগমান্‌ প্রমাণানি মেনে । ত্রিবিধং প্রমাণং তৎসিছ্ধো সর্ব- 
সিদ্ধেনণধিক্যসিদ্ধিরিতি। তত্র প্রত্যক্ষাগমসিদ্দেষর্থেযু নাতীৰ 
বিসংবাদঃ। যন্ত, পরিমাণাঁ সমম্বয়াং শক্ত দিুতৈ 
প্রধানং জগৎকারণমন্ুমিতং তন্সিরস্যং ভবতি তেনৈব সর্ববতন্মত- 
_নিরাসাৎ। তত্র প্রধানং জগন্িমিন্তোপাদানং ভবেৎ ন বেতি সংশয়ে 
প্রধানমেব তথা । জগতঃ সাত্বিকাদিরূপত্বাৎ প্রধানস্যৈব সন্বাদিরূপত্য 
তছপাদানস্থেনানুমানাৎ ৷ ঘটাদিকাধ্যস্যোপাদানং খলু তৎসজাতীয়ং 
মুদাগ্যেব দৃষ্টম। ফলতি বৃক্ষশ্চলতি জলমিতিবৎ জভস্যাপি তস্য 
কর্তৃত্র্চ। তস্মাৎ প্রধানমেব জ্গছপাদানং জগৎকর্ত চেত্যেবং 
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অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_প্রথমপাদে শ্বমতের উপর প্রতিবাদীদের 
উদ্ভাবিত দোষরাশি নিরাস করা হইয়াছে, এক্ষণে এই দ্বিতীয়পাদে পরপক্ষগুলি 
দূষিত করিতেছেন ? মেগুলি দূষিত না করিলে, বৈদিক পথ ছাড়িয়া লোকে 
সেই সেই পথে প্রবৃত্ত হইবে এবং তাহার ফলে তাহার! অনর্থ-সাগরে 
নিমগ্ন হইবে। সেই বিরুদ্ধ মৃত সমুদায়ের মধ্যে অধুনা সাংখ্যমত 
নিরাস করা হইতেছে। সাংখ্যচাষ্য কপিল এই সকল তত্বের নির্দেশ 
করিয়াছেন। যথা, প্রথমত:_-প্রকৃতি-_সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা-- 
স্বরূপ । প্রতি হইতে মহত্ত্ব, মহান্‌ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে 
পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চকশ্মেন্দ্ির ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্িয়, মনঃ, স্থুলভূত আকাশাদি পাচটি ও 
পুকষ (আত্মা ) এই পচিশটি তত্ব । তাহাদের মধ্যে সাম্যভাবে (অবিকৃত 
তাবে ) অবস্থিত সত্ব, রজঃ, তমোগুণই প্রকৃতি নামে অভিহিত। সেই 
গুণগুলি যথাক্রমে সখ, দুঃখ ও মোহাজ্বক অর্থাৎ স্ুখাত্বক সত্বপ্তণ ছুঃখ- 
ময় রজোগুণ ও মোহাত্মক তমোগুণ। যেহেতু সেই প্রকৃতির কার্যে 
জগতে সুখ, দুঃখ ও মোহেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এ-বিষয়ে দৃষ্টাস্ত 
দেখাইতেছেন_যেমন একটি তরুণী রমণী পতির সম্বপ্ধে রতিদায়িনী, এ-জন্য 
সত্বগুণময়ী, আবার সেই রমণীই মান করিলে পতির ছুখদায়িনী হইয়! থাকেন, 
এ-জন্য রাজসী ( রজোগুণময়ী ), তিনিই আবার বিচ্ছেদ দ্বার! মোহদায়িনী, 
অতএব তমোগুণময়ী। এইরপ দৃষ্টান্তে ব্রিগুণাত্মক অন্তান্ত সকল পদার্থ বুঝিয়া 
লইবে। উভয় ইন্দ্িয়_-দশ বাহোন্টিয় অর্থাৎ বাক্‌, পাঁণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ 
এই পাচটি কর্েন্রিয়, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিক? জিহ্বা, ত্বক-_এই পাঁচটি জ্ঞানে- 
ক্রি এবং অস্তরিজ্দরিয় এক মন, এইরূপে একাদশ ইন্দ্রিয় । প্ররুতি নিত্যা 
ও বিভু (বিশ্বব্যাপিনী )। “মূলে মৃলীভাবাদমূলং যুলম্‌* প্রকৃতিই সকলের মূল- 
উপাদানকারণ, মূলের আর কোন মুল থাকে না, অতএব সেই প্রকৃতি 


নিষ্কারণ, তাহার কেহ কারণ নাই। “ন পরিচ্ছন্নং সর্ববোপাদানম্-_তিনি 


বিজু অর্থাৎ দেশতঃ কালত; স্বরূপতঃ পরিচ্ছেদ-( সীমা ) হীন। যে পরিচ্চিন্ 
হুয়, সে সকলের উপাদীনকাঁরণ হইতে পাঁরে না। সঞ্জত্র কার্যযদর্শনাৎ। 
সকল স্থানেই তাহার কার্ধ্য দেখ! যাইজেছ্ে, এ-জন্ তিনি কিছু । এই তিনটি 
সুত্র হইতে ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে । এ পঞ্চবিশতি তত্বের মধ্যে 
বত, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র--এই সাতটি প্রকৃতি ও বিকৃতি (কারণ ও 
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কার্য ) উভয়-স্বরূপ । যেহেতু মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রের প্রর্কৃতি আবার 
_ প্ররুতির বিকৃতি, এইরূপ অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রের প্রকৃতি, মহতের বিকৃতি । 
পূর্বোক্ত এগাঁরটি ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহীভূত এই যোলটি তত্ব কেবল বিকৃতি- 
স্বরূপ । কিন্তু পুরুষ ( আত্মা ) পরিণামহীন বলিয়া কাহারও প্রকৃতি নহে, 
অর্থাৎ কাহারও কার্ধ্য নহে ও অপরিণাঁমী এ-জন্য বিকুতিও নহে। সাঁংখ্যতব- 
কাঁরিকা প্রণেতা ঈশ্বরকুষ্ণ এইরূপ বলিয়াছেন__যথা, “মুলপ্রক্কৃতিরবিক্কৃতিঃ""" 
বিরুতিঃ পুরুষঃ।, মূল প্রকৃতি কাহারও বিকার নহে, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ- 
তন্মান্র এই সাতটি প্রকৃতি ( উপাদীন ) ও বিরুতি ( কাধ্য ) উভয় স্বরূপ, 


দ্রশ ইন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ মহাভৃত এই যোলটি গণ কেবলমাত্র বিকাঁর। 


কিন্তু পুরুষ কাহার বিকারও নহে, কাহার প্রতিও নহে। সেই প্রকৃতি 
নিত্যই বিকারজননী, কিন্ত নিজে অচেতন হইয়া অনেক চেতনের 
(জীবের) ভোগ ও মোক্ষ সাধন করিয়া থাকেন। দিও সেই প্রকৃতি 
সর্বপ্রকারে অতীন্দ্িয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অগোচর; তাহা হইলেও স্বকীয় 


কার্ধ্য দ্বারা অনুমিত হইয়া থাকেন । সেই প্রকৃতি এক হইয়াও সত্বাদি- 


গুণসমন্বিত বলিয়া পরিণাম শক্তিদ্বারা মহৎ প্রভৃতি নান! বিচিত্র রচনা 
পূর্ণ জগৎকে সৃষ্টি করিতেছেন। এইরূপে প্রকৃতি জগতের নিমিত্ত ও 
উপাদান কারণন্বরূপ। আর পুরুষ নিক্ষিয়, সত্বাদি গুণরহিত, বিভু 
( বিশ্বব্যাপক ), চৈতন্যময় প্রকাশন্বরূপ, জীবের প্রত্যেক শরীরুমধ্যে ভিন্ন» 
তাহার সত্তার অনুমান দেহেন্দ্রিয়াদি সমষ্টির পরার্থতা বশত; অর্থাৎ শ্যাদি 
তোগা দ্রব্য যেমন অন্য এক জনের প্রয়োজননির্বাহক দেখা ঘায়, সেইরূপ 
দেহেক্িয়াদি সমূদীয়াত্মক প্রকৃতিও আর এক জনের ভোগ-সম্পাদক, নিজের 
নহে, সেই পর ( অন্য জন ) পুকুব বলিয়া গ্রন্থ এবিষয়ে অনুমানও আছেঃ 
প্রধানং পরার্থ, স্বেতরস্ত ভোগাঁপবর্গফলকং সঙ্ঘাতত্বাৎ শয্যাদিব২। এই 
অনুমান ছারা প্রকৃতির পরার্থতা সিদ্ধ হইয়া পুরুষ__অসংহত, ইহ! সিদ্ধ 
হইল। সেই পুরুষের_বিকার ও ক্রিম়ার অভাবে কৃত ও ভোতৃত্বের 
অভাব জ্ঞাতব্য । প্ররুতি ও পুরুষের তত্ব এইরূপ স্থির হইলে সান্দিধ্য- 
বশত: তাহাদের উভয়ের পরস্পর ধর্দ্-বিনিময় হয় অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্ম 


স্থখছুঃখাদি-ভোতৃত্ব ও কতৃত্বের আরোপ পুরুষে হয়, আবার জড় প্রকৃতিতে 


পুরুষধর্্ চৈতন্ের অবভাস হয়। ইহার নাম অধ্যাস। এই প্রকার 


২1২1১ | | বেদাস্তস্ত্রম্‌ .. ১৮১ 
অবিবেকবশতঃ ( উভয়ের পৃথক ধন্মত! জ্ঞানের অভাবে) আত্মার স্ুখ- 
ছুখাদি ভোগ হইয়া থাকে, আবার বিবেকের দ্বারা ( পার্থক্যবোধের পর ) 
মুক্তি হইয়া থাকে । পুরুষ প্রকৃতিতে উদাসীন, নিঃসঙ্গ”_ এইরূপ সব পদার্থ 
যুক্তিপূর্ণ সুত্রসমূহ দ্বারা মহষি কপিল গ্রথিত করিয়াছেন। এই প্রক্রিয়াতে 
উপযোগী প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব এই ত্রিবিধ প্রমাণ তিনি স্বীকার করিয়াছেন। 


এই তিনটি প্রমাণ মানিলেই সমস্ত প্রমাজ্ঞান সিদ্ধ হয়, এ-জন্য এই তিনটির 


অধিক প্রমাণ মানিবার প্রয়োজন নাই । তাহাতে প্রত্যক্ষ ও আগমসিদ্ধ 
পদার্থ-বিষয়ে বিশেষ কোন বিসংবাদদ নাই । কিন্তু অন্মানপ্রমাণ-সিদ্ধ 
কোন কোনও বস্ত-বিষয়ে বিপ্রতিপত্ত্ি আছে, যেমন পরিমাঁণাৎ, প্রকৃতি 
জগ্কারণ যেহেতু পরিচ্ছিন্ন পরিমাঁণবতী | যদিও কতিপয় গুণ পরিচ্ছিনন 
পরিমাণ হইয়াও জগতকারণ নহে, এই ব্যভিচার দোষ এ অন্ুমানে ঘটে, 
তাহাও নহে, কারণ প্রাদেশিক পরিমাণাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক- 
জাতিমত্বই তাহার অর্থ। তাৎপধ্য এই--কতিপয় গুণের দৈশিক অভাব 
থাকিলেও সকল গুণের নাই, অতএব ব্যতিচার নাই । প্রধানের জগৎ- 
কারণতা বিষয়ে আর একটি হেতু উপন্যন্ত করিলেন যথা 'সমন্বয়াৎ__ 
উপবাসাদি ছারা বৃদ্ধা দিতত্ব ক্ষীণ হইলেও আবার অন্নাদি গ্রহণ করিলে সেগুলি 


: পুষ্ট হয়, অতএব বুদ্ধাদিতত্ব কাধ্য, ইহা অন্থমিত হইতেছে অর্থাৎ প্ররুূতির 


ধন্ম স্থথ, দুঃখ ও মোহ যখন মহদাদি কাধ্যে অন্বিত, তখন অনুমান করা 
যাইতেছে--প্রকৃতি জগতের কারণ, আবার 'শক্তিতঃ, অর্থাৎ কারণের 
শক্তিতে কার্ধ্য জন্মায়, যখন দেখা যাইতেছে প্ররুতির শক্তি অন্ুসারে মহদাদি 
কার্ধ্যও জন্মিতেছে, তখন যাহার শক্তিতে কাঁধ্য জন্সিতেছে, তাহাই তাহার 
কারণ, এই ব্যাপ্তি দ্বারা প্রকৃতি অনুমিত । কিন্তু এই মত নিরাস করিতে 
হইবে, তাহার দ্বারাই. তাহাদের সকল মত নিবস্ত হইবে । এক্ষণে তাহাতে 


সন্দেহ, প্রধান জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ হইবে কিনা? তাহার 


মীমীংসার্থ পূর্ববপক্ষী বলেন, হা, প্রধানই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। 
প্রমাণ কি? তাহাতে উহারা বলেন--জগৎ যখন সাত্বিক, রাজসিক ও 
তামসিক স্বরূপ, তখন তাহার কারণ প্রধানই হইবে? যাহা সত্বাদি গুত্রয়- 
বিশিষ্ট, প্রকৃত স্থলে প্রধানই এঁ গুত্রয়-বিশিষ্ট, অতএব জগতের উপাদান- 


১৮০ . বেদা্তসৃত্রম্ম ২২১ 
কাধ্য ) উভয়-স্বরূপ। যেহেতু মহত্বত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্নাতরের প্রর্কৃতি আবার 
_ প্ররুতির বিরুতি, এইরূপ অহঙ্কার পঞ্চতন্াত্রের প্রকৃতি, মহতের বিকৃতি । 
পূর্বোক্ত এগারটি ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোলটি তত্ব কেবল বি তি- 
্বরূপ। কিন্তু পুরুষ (আত্মা) পরিণামহীন বলিয়া কাহারও প্রতি নহে, 
অর্থাৎ কাহারও কার্ধ্য নহে ও অপরিণামী এ-জন্য বিরুতিও নহে। সাংখ্যতব- 
কাঁরিকা প্রণেতা ঈশ্বরকুষ্ণ এইরূপ বলিয়াছেন-_যথা, “মূলপ্রকৃতিরবিক্ৃতিঃ""" 
বিকৃতিঃ পুরুষঃ।” মূল প্ররুতি কাহারও বিকার নহে, মহ, অহঙ্কার ও পঞ্চ- 
তন্মাত্র এই সাতটি প্রতি ( উপাদান ) ও বিকৃতি ( কাধ্য ) উভয় স্বরূপ, 


দশ ইন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ মহাভৃত এই যোলটি গণ কেবলমাত্র বিকার। 


কিন্তু পুরুষ কাহার বিকারও নহে+ কাহার প্রকৃতিও নহে । সেই প্রকৃতি 
নিত্যই বিকারজননী, কিন্তু নিজে অচেতন হইয়াও অনেক চেতনের 
(জীবের) ভোগ ও মোক্ষ সাধন করিয়া থাকেন। যদিও সেই প্ররুতি 
সর্বপ্রকারে অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অগোচর, তাহা হইলেও স্বকীয়, 
কার্ধ্য দ্বারা অনুমিত হইয়া থাকেন। সেই প্রকৃতি এক হইয়াও সত্বাদি- 
গুণসমন্বিত বলিয়। পরিণাম শক্তিদ্বারা মহৎ প্রভৃতি নান! বিচিত্র ব্চন1- 
পূর্ণ জগৎকে স্থষ্টি করিতেছেন। এইরূপে প্রকৃতি জগতের নিমিত্ত ও. 
উপাদান কারণস্বরূপ। আঁর পুরুষ নিক্ছিয়, সত্বাদি গুণরহিত, বিভু 
( বিশ্বব্যাপক ), চৈতন্যময় প্রকাশস্বরূপ, জীবের প্রত্যেক শবীর্মধ্যে ভিন্ন? 
তাহার সত্তার অনুমান দেহেন্দিয়াদি সমষ্টির পরার্থতা বশতঃ অর্থাৎ শয্যাদি 
ভোগা ভ্রব্য যেমন অন্য এক জনের প্রয়োজননির্ববাহক দেখা যায়, সেইরূপ 
দেহেক্জিয়াদি সমূদীয়াত্মক প্রকৃতিও আর এক জনের ভোগ-সম্পাদক, নিজের 
নহে, সেই পর (অন্ত জন) পুরুষ বলিয়া গ্রাহ্‌ এ-বিষয়ে অন্গমানও আছে, 
প্রধান পরার্থং স্বেতরস্য ভোগাঁপবর্গফলকং সম্াতত্বাৎ শয্যাদিবৎ । এই 
অনুমান দ্বারা প্রকৃতির পরার্থতা সিদ্ধ হইয়া] পুরুষ__অসংহত, ইহা! সিদ্ধ 
হইল। সেই পুরুষের-_বিকার ও ক্রিয়ার অভাবে কতৃত্ ও ভোতৃতের 
অভাব জ্ঞাতব্য । প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ব এইরূপ স্থির হইলে সান্দিধ্য- 
বশতঃ তাহাদের উভয়ের পরস্পর ধর্-বিনিময় হয় অর্থাত প্রকৃতির ধর্ম 


স্থখছুঃখাদি-ভোতৃত্ব ও করৃত্বের আরোপ পুরুষে হয়, আবার জড় প্রকৃতিতে 


পুরুষধন্মী চৈতন্যের অবভাস হয্স। ইহার নাম অধ্যাস। এই প্রকার 


২1২১ বেদাস্তসুত্রম্‌ ১৮১ 
অবিবেকবশতঃ ( উভয়ের পৃথকৃ ধন্মতা জ্ঞানের অভাবে) আত্মার স্বখ- 
দুঃখাদি ভোগ হইয়া থাকে, আবার বিবেকের দ্বার। ( পার্থক্যবোধের পর ) 
মুক্তি হইয়া থাকে । পুরুষ প্রকৃতিতে উদ্দাসীন, নিঃসঙ্গ,_ এইরূপ সব পদার্থ 
যুক্তিপূর্ণ সুত্রসমূহ ছারা মহষি কপিল গ্রথিত করিয়াছেন। এই প্রক্রিয়াতে 
উপযোগী প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব এই ত্রিবিধ প্রমাণ তিনি স্বীকার করিয়াছেন। 
এই তিনটি প্রমাণ মানিলেই সমস্ত প্রমাজ্ঞান সিদ্ধ হয়, এ-জন্ত এই তিনটির 
অধিক প্রমাণ মাঁনিবার প্রয়োজন নাই | তাহাতে প্রত্যক্ষ ও আগমসিদ্ধ 
পদার্থ-বিষয়ে বিশেষ কোন বিসংবাদদ নাই । কিন্তু অন্ুমানপ্রমাণ-সিদ্ধ 
কোন কোনও বস্ত-বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি আছে, যেমন পর্িমাণাৎ্ প্রকৃতি 
জগৎকারণ যেহেতু পরিচ্ছিন্ন পরিমাঁণৰতী | যদিও কতিপয় গুণ পরিচ্ছিন্ন 
পরিমাণ হইয়াও জগৎকারণ নহে, এই ব্যভিচার দোষ এ অন্ুমানে ঘটে, 
তাহাও নহে, কারণ প্রাদেশিক পরিমাণাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক- 
জাতিমত্বই তাহার অর্থ। তাৎপর্য এই_-কতিপয় গুণের দৈশিক অভাব 
থাকিলেও সকল গুণের নাই, অতএব ব্যভিচার নাই। প্রধানের জগৎ- 
কারণতা বিষয়ে আর একটি হেতু উপন্স্ত করিলেন যথা “সমন্বয়াং-_. 
উপবাসাদি দ্বার! বুদ্ধাদিতত্ব ক্ষীণ হইলেও আবার অন্নাদি গ্রহণ করিলে সেগুলি 


: পুষ্ট হয়, অতএব বুদ্ধাদিতত্ব কাধ্য, ইহা অন্গুমিত হইতেছে অর্থাৎ প্রকৃতির 


ধন্ম স্থ, ছুঃখ ও মোহ যখন মহদাদি কাধ্যে অন্বিত, তখন অনুমান কর! 
যাইতেছে-প্রক্কৃতি জগতের কারণ, আবার 'শক্তিতঃ, অর্থাৎ কারণের 
শক্তিতে কাধ্য জন্মায়, খন দেখা যাইতেছে প্রকৃতির শক্তি অন্সারে মহদাদি 
কাধ্যও জন্মিতেছে, তখন যাহার শক্তিতে কাধ্য জন্সিতেছে, তাহাই তাহার 
কারণ, এই ব্যাপ্তি দ্বারা প্রকৃতি অন্ুমিত। কিন্তু এই মত নিরাস করিতে 
হইবে, তাহার দ্বারাই তাহাদের সকল মত নিরস্ত হইবে । এক্ষণে তাহাতে 


মন্দেহ, প্রধান জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ হইবে কিনা? তাহার 


মীমাংসার্থ পূর্ববপক্ষী বলেন,_হা, প্রধানই জগতের উপাদান ও নিমিতকীরণ। 
প্রমাণ কি? তাহাতে উহারা বলেন__জগৎ যখন সান্বিক, রাজসিক ও 
তামসিক স্বরূপ, তখন তাহার কারণ প্রধানই হইবে যাহা সত্বাদি গুণত্রয়- 
বিশিষ্ট প্রক্কত স্থলে প্রধানই এ গুপত্রয়-বিশিষ্ট, অতএব জগতের উপাদান- 
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কার্ধোর উপাদান তাহার সজাতীয় মৃত্তিকা । আপত্তি হইতে পারে, যদি 
তাহাই হয়, তৰে প্রকৃতি জড়, কিন্তু তাঁহার কাধ্য সক্রিয় কেন? তাহার 
_. উত্তর--যেমন বৃক্ষ ফালিতেছে, জল চলিতেছে--এইরূপ জড় প্রকৃতিরও কর্তৃত্ব 
 উপপন্ন। অতএব প্রধানই জগতের উপাদান এবং কর্ত কর্তা অর্থাৎ নিমিত্তকারণ । 
এইরাপ বাঁদ স্থির হইলে হ্যত্রকাঁর সমাধান করিতেছেন 
মক্রলাচরণ-উীকা_ইদানীং পরপক্ষপ্রত্যাখ্যানসিদ্ধয়ে শান্ত্রদেশিকস্ততি- 
রূপং মঙ্গলমাচরন্‌ পদার্থ, সুচয়তি_রুষ্ণেতি। কপিলবুদ্ধজৈনা জগদনীশ্বর- 


মাহঃ। প্রধানেন জ্গন্তবতীতি কপিলঃ। পরমাণুভিরিতি বুদ্ধো জৈনস্চ 


.. জানমের। শিং জগদিতি বুদ্ধৈকদেশিনঃ, জগতৎকর্তী কোহপি নাস্তীত্যেষাঁং 


সর্ধেষাং রাদ্ধান্তঃ। যেচ কণাদপতগ্লিপ্রভৃতয় ঈশ্বরবাদিন ইব দৃশ্টন্তে 
তেহপি বস্ততোহনীশ্বরা এব বেদোক্তেশ্বরাস্ীকারাঁৎ। ইন্থ্চ কপিলাদিবাগ 


জালকণ্টকাঁপূরিতে জগতি তস্য স্ুকোমলাজ্বে বীশ্বরস্ত সঞ্চারং ছুঃশক্যং 


_. বিলোক্য তদিমুখং তদ্বিজ্ঞায়েত্যর্থঃ। কৃষ্ণছৈপায়নো ব্যাসঃ সদ্যুক্তিরপেণ 


 খড়োন কপিলাদিবাককণ্টকান্‌ চিচ্ছেদ। তদেবং নিষ্ণণ্টকে তক্তিবন্যয়! 
_ স্িঞ্ষে তত্র শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরঃ স্খং বিক্রীড়তি সাংখ্যাদিমতানি বিনিধূ়্ তদ্ভক্তিং 
 প্রচারষ়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ১। 

মঙ্জলাচরণ-টীকানুবাদ__ও নমঃ শ্রীরুষ্ণীয়েতি। এই ছ্বিতীয়পাদে বাদি- 
পক্ষ নিবাসের জন্য ভান্তকার হুত্রকর্তী আচার্ধ্ের অভীষ্ট দেবতার স্ততিরূপ 
মঙগলাচরণ পূর্বক এই দ্বিতীয় পাদের প্রতিপাগ্ভ বিষয় সুচনা করিতেছেন-__ 
'কুষছৈপায়নংনৌমীত্যাদি দ্বারা। কপিল-বুদ্ধ-জৈন ইহারা জগৎকে অনীশ্বর 
বলেন, তন্মধ্যে কপিলের মত--প্ররৃতি দ্বারা জগৎ হইয়া থাকে । বুদ্ধমতে পরমাণু 
দ্বারা, জৈন জগৎকে বিজ্ঞানন্রূপ, কতিপয় বৌদ্ধ সম্প্রদীয় জগতশূন্ত, সুতরাং 
জগতের কর্তী কেহই নাই, ইহাই ইহাদের সকলের সিদ্ধান্ত। আর যে কণা? 
_ পতঞলি প্রভৃতি দার্শনিক আছেন, তাহারা ঈশ্বরবাদী বলিয়া প্রতীয়মান 


হইলেও বস্ততঃ বা ফলত: অনীশ্বরবাদী ; কেন না তাহারা বেদবণিত ঈশ্বর ্‌ 
মানেন না। এইরূপে কপিলাদির বাগজালরূপ কণ্টকাকীর্ণ জগতে সেই 


স্থকোমল পদারবিন্দবিশিষ্ট শ্রীহরির সঞ্চরণ ছঃশক্য দেখিয়া অর্থাৎ লোককে 


ঈশ্বরের বিমুখ বুঝিয়।! ্ীরুষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাস সদ্যুক্তিরপ খড়গ বারা) 


কপিলাদির বাক্জালরূপ, কণ্টক ছেদন করিয়াছেন। এইরূপে ভক্তিবন্তার: 
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প্রবাহে শিপ্ধ নিষ্ষণ্টক জগতে পরমেশ্বর শ্রীরুষ্ণ স্বথে ক্রীড়া করিবেন । এই 
মনে করিয়া সাংখ্যাদিমত উন্মলিত করতঃ কৃষ্ণতক্তি প্রচার করিয়াছেন-_- 
ইহাই মন্মার্থ। 

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা-_পূর্বোত্তরয়োঃ পাঁদয়োরর্থসঙ্গতিং দর্শয়তি 
স্বপক্ষ ইত্যাদিনা। এতাবতা গ্রন্থেন মৃমুক্ষণাং সমাগ জ্ঞানায় 


বেদাস্তানাং ব্রক্ষণি সমন্বয়ং প্রতিপাদ্য তত্র পরৈরুদ্তাবিতান্‌ দোষাঁন্‌ 


নিরস্ত ন্বপক্ষো দৃ়ীকৃতঃ ৷ ইদানীং তেষাং বেদান্তসিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহ- 


 প্রবৃত্তয়ে -পরপক্ষাক্ষেপকঃ পঞ্চচত্বারিংশৎস্ত্রকোহষ্টাীধিকরণকো! দ্বিতীয়ঃ 


পাদোহয়মারভ্যত ইত্যর্থঃ। পূর্ববজ্র বেদান্তবাক্যানাং প্রধানাদিপবত্বভ্রমো 
নিবন্তিত: । ইহ তু শ্রুতিনিরপেক্ষাণাং প্রধানাদিসাধিকানাং স্থৃতীনাং যুক্ত্যা- 
ভাসম্কতক়্! প্রত্যাখ্যানমিতি ন পুনরুক্তিঃ | সমন্বয়বিরোধনিরাসকেন স্বপক্ষ- 
স্থাপকেন প্রথমপাদদেনাস্ত দ্বিতীয়পাদস্তোঁপজীব্যোপজীবকভাবঃ সঙ্গতিঃ। 
স্বপক্ষস্থাপনেন বিনা! পরপক্ষনিরাসীঁষোগাৎ সর্ববরধিকরণৈঃ পরপক্ষাক্ষেপাঁৎ 
পাদদসঙ্গতিঃ | পূর্ব্বোত্তরাধিক রণয়োবাক্ষেপলক্ষণাঁবাস্তরসঙ্গতিশ্চ । সর্ববধন্মো- 
পপতভ্তেশ্চেত্যত্র জগছৃপাদানত্বেহপি তদ্দোষাস্পৃষ্টত্বং জগতকতৃত্েছপি খেদাদি- 
শৃন্তত্বমিত্যাদয়ো গুণ] ব্রন্ষণীব প্রধানেহপুযুপপদ্ঘের ্লিত্যাক্ষেপস্তাত্রানিবাসাঁৎ | 


লং ত্বাপাদপূর্তেঃ । পরমতযুক্তিবিরোধাবিরোধাভ্যাং সমন্বয়াপিদ্ধিতৎসিদ্ী 


বিবেচ্যে। তত্রেতি। তাব্দাদাবিহ প্রধানমচেতনং বিশ্বকারণমিতি কপিল- 
সিদ্ধান্তে বিষয়ঃ । সন্দিহমানন্তৈবাধিকরণবিষয়ত্বাৎ। সোহত্র প্রমাণমূলো 
ভ্রমমূলো বেতি সন্দিহতে। তং প্রমাণমূলং বক্ত,ং তপগ্রক্রিয়াং দর্শয়তি 
সাংখ্যাচার্ধ্য ইত্যাদিনা। তানি চেতি। তানি সত্বরজস্তমাংসি লাঁঘবপ্রকাশ- 
চলনোপষ্টভ্তনগৌরবাবরণধশ্াণি চ ক্রমাদ্বোধ্যানীতি চশব্ধাৎ। মূলে ইতি। 


_ স্থলং প্রধানমমূলমকারণং ভবতি। ন হি মূলস্ত মূলং দৃষ্টমস্তীতি। তেন 


প্রধানস্ত নিত্যত্মুক্তম। ন পরিচ্ছিন্মমিত্যাদিদ্বয়েন তু বিভূত্বঞ্চ। মূল- 
প্রকতিরিত্যেতদব্যাখ্যাতপ্রামেব। সেতি নিত্যবিকারা প্রাতিসর্গেছপি 
সজাতীক্পপরিপামন্ত সত্বাৎ তৎকাধ্যেণানমীয়ত ইতি। যথাহ কপিলঃ-_ 
স্ুলাৎ পঞ্চতন্নাত্রশ্ত বাহাভ্যন্তরাঁভ্যাং তৈরহঙ্কারস্ত তেনাস্তঃকরণত্য, ততঃ 


প্রক্কতেবিতি। সঙ্ঘাতেতি। যদাহ সঃ। সংহতপবার্থত্বাং পুকষস্যেতি। 
বথা সংহতং শধ্যাদি পরার্থং দৃষ্টমেবং সংহতং প্রধানং পরার্থ২ ভবেৎ। 
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পরস্ত পুরুষ এবাসংহত ইতি সুত্রার্থ: | প্ররুত্যোৌদাসীন্যবপুরিতি | প্রকূতৌ 


যৎ পুকুষন্ঠোদাসীন্তং স তন্ত মোক্ষঃ ইত্যর্থঃ। ত্রিবিধমিতি। প্রত্যক্ষান্থ- 
মানশব্দরূপং ত্রিবিধমেব প্রমাণং নাধিকং তত্রৈব সর্বেষামুপমীনাদীনামন্ত- 
ভাবাদিতার্থঃ। এতচ্চাকরেষু দ্ৃগ্ঠম। যত্বিতি। পরিমাণাদিত্যস্থার্থঃ | 
 মহদীদীনাং পারিমিত্যাৎ তৎকারণম্‌ পরিমিতং বোধ্যম্‌। তচ্চ প্রধানমেবেতি । 
সমন্বয়াদিত্যন্তার্থ: । স্থখছুঃখমোহানাং প্রধানধন্মাণাং তৎকার্যেষু মহদাঁদি- 
ঘবন্বিতত্বাৎ প্রধাঁনমেব'তৎকাঁরণমিতি। তদেবাহ শক্তিতশ্চেতি । অস্যার্থঃ_ 
কারণশক্ত্যা কার্ধ্যং প্রবর্ততে । মহদাদয়ঃ প্ররুত্যন্ছরূপেণ কার্ধ্যং জনয়স্তি। 
অন্যথা ক্ষীণাঃ সন্তঃ কাধ্যং ন জনয়েঘুঃ। ততশ্চ যচ্ছক্ত্যা তে প্রবর্তন্তে 


তৎ তেষাং কারণম্‌। তচ্চ প্রধানমেবেতি । তত্রেতি। তথা জগন্লিমিত্তো- 


পাদনম্‌। ফলতীতি। ফলনে বৃক্ষস্ত কর্তৃত্ং চলনে তু জলস্তেত্যর্থঃ ৷ 
তম্মাৎ তদুভয়ত্বং প্রধানশ্তৈবেতি প্রাপ্ধে বচনেতি__ 


অবতরণিকা-ভাস্তের টাকানুবাদ-_অতঃপর পূর্ব ও উত্তরপাদ ( প্রথম. 
দ্বিতীয়পাদ ) এই ছুইটির পরস্পর অর্থসঙ্গতি দেখাইতেছেন-_স্বপক্ষে ইত্যার্দি 


বাক্য দ্বারা । অর্থাৎ প্রথম পাদের বণিত বিষয় ছ্বার] মুক্তিকামী ব্যক্তি- 
দিগের ব্রহ্মবিষয়ক সম্যক তত্বজ্ঞানের জন্য বেদান্তবাক্য সমুদায়ের বর্ষে 
সমন্বর প্রতিপাদন করিয়া সেই সমন্বয়ে বিরুদ্ধবাদীরা যে সমস্ত দোষ 


উদ্ভীবন করিয়াছে, সেগুলি নিরাপ করিয়। স্বমত দৃঢ় করিয়াছেন। এই পারে 


সেই বেদান্তবাক্য সমুদ্ধায়ের নিঃসন্দেহে প্রবর্তনের জন্য বাদী পক্ষের আক্ষেপক 
অর্থাৎ নিরাসক পঁয়তাল্লিশটি স্ত্রে ও আটটি অধিকরণে নিবদ্ধ এই দ্বিতীয় 
পাদ আরন্ধ হইতেছে । পূর্বপাদে বেদীস্তবাক্যগুলির প্রধানাদিতে তাৎ্পধ্যের 


ভ্রম দূর কর! হইয়াছে ; এই পাদে শ্রুতিনিরপেক্ষ প্রধানাদি-সাধিকা স্থৃতিগুলির 


দুষ্ট যুক্তিময়ত্ব প্রতিপাঁদন করিয়া তাহার দ্বার! তাহাদের প্রত্যাখ্যান কর। 
হইয়াছে; এ-জন্য পুন্রুক্তি দোষ হইল না। প্রথম পাদে ত্রহ্ষ-সমন্বয়ের 


বিরোধনিরাস ও স্বপক্ষ স্থাপন কর! হইয়াছে, অতএব তাহার সহিত এই 
দ্বিতীয় পার্দের উপজীব্যৌপজীবকভাবরূপ সঙ্গতি । ন্বপক্ষ-স্থাপন ব্যতিরেকে 


পরপক্ষ-নিরাস হয় না, এ-জন্য এই পার্দের সকল অধিকরণের দ্বারা পরপক্ষের 


আক্ষেপ্র-( প্রতিবাদ ) করা হইয়াছে । অতএব পাদনঙ্গতিও আছে। পূর্ব এরং; 


উত্তর: পর )অধিকরণছয়ের আঁক্ষে 


২২১ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ১৮৫ 
'স্ববধন্মোপপত্বেশ্' এই স্থত্রে ব্রক্মের জগছুপাদান-কারণতা! সত্বেও দোৌষলেশের 
সম্পর্কাভাৰ এবং জগৎসুষ্টিকার্যে তাহার ক্লেশাভাব প্রতিপাদিত হইয়াছে, 
এই সকল গুণ যেমন ব্রদ্ধে বর্তমান, সেইরূপ প্রকৃতিতেও জঙ্গত, এই 
আক্ষেপের তো নিরাস হয় নাই । এই আক্ষেপের ফল কি, তাহা এই পাঁদ- 
সমা্ডি পর্যন্ত কথিত হইবে । অতঃপর বাদিমতে প্রদর্শিত যুক্তির কোন কোন 
অংশে অসঙ্গতি এবং সঙ্গতি দ্বারা সমন্বয়ের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি,__-তাহাই 
বিচারণীয়। তত্র তাবৎসাংখ্যানামিত্যা দি-__তাবৎ- প্রথমে | এক্ষণে প্রকৃতির 
কারণতাবাদে পঞ্চাঙ্গ প্রদদশিত হইতেছে । তাহাতে বিষয়--অচেতন প্রকৃতি 
জগত্কারণ এই কপিলসিদ্ধান্ত। যেহেতু যাহা সন্দেহবিষয়ীভূত হয়, তাহাকেই 
বিষয় ধরিতে হয়। সেই বিষয়টি এখানে সন্দেহ করা হইতেছে, ইহ! 
কি সপ্রমাপ, না ভ্রমমূলক ? বাদীর! উহাকে প্রমাঁণমূলক বলেন; তাহাই 
বলিবার জন্য তাহার প্রক্রিয়া দ্বেখাইতেছেন-_সাঁংখ্যাঁচা্যঃ কপিলস্তত্বানি, 
ইত্যাদি গ্রন্থ ছারা। তাঁনি চ ইত্যাদি--তাঁনি তাহা সত্ব, রজঃ ও তমঃ। 
তাহাদের ধশ্ম যথীক্রমে লঘৃত। ও প্রকাঁশ সত্বগুণের ধশ্ম; চাঞ্চল্য ও বিক্ষেপ 
অর্থাৎ শ্বরূপতিরোধানপূর্ধবক অস্বরূপে আবদ্ধীকরণ-_ ইহা রজোগুণের কার্য; 
গৌরব ও আবরণ তমোগুণের ধন্শ । এগুলিও জ্ঞাতব্য, ভাঙ্তোক্ত "তানি ৮” এই 
চ” শব দ্বারা । “মূলে মূলাভাঁবাদমূলং যূলম্”? এই স্ুত্রার্থ যথাঁ _মূল__ 
প্রধান বা প্রকৃতি, অমূলং__কারণহীন হইতেছে, হেতু-_মুলাভাবাৎ__ 
কারণের অভাবে । যেহেতু যে সকলের মূল, তাহার মূল কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। 
ফলে প্রধানের নিত্যত্ব প্রতিপার্দিত হইল। “ন পরিচ্ছিন্নং সর্বোপাদানম্‌, 
ইত্যাদি দুইটি স্ত্রদ্ধার' প্রধানের বিভুত্বও বলা হইল। 'মূল প্ররুতিরবিকৃতিঃ, 
ইত্যাদি ঈশ্বরকৃষ্ণের-কারিকা একপ্রকার ব্যাখ্যাতই আছে। “সা খলু 


প্রক্কতিবিত্যাদি*_সাঁনিত্যবিকারময়ী, যেহেতু প্রতি স্থষ্টিতেই সজাতীয় 


পরিণাম হইয়া থাকে । তত্কার্যেণান্ুমীয়ত ইতি--তৎ--সেই প্রধান 


কাধ্যদ্বারা অনুমিত হয়, কপিল ষে প্রকার বলিতেছেন_স্থুল পঞ্চমহাভু 


হইতে লুক্ম পঞ্চমহাভূত অর্থাৎ পঞ্চতন্মীত্রের, আবার বাহা ও 
আত্যস্তর ইন্ড্রিয়ি এবং পৃঞ্চতন্নাত্র দ্বারা অহঙ্কারের, অহঙ্কাররূপ 
কার্য দ্বারা 'অস্তঃকরণের- অর্থাৎ -মহদাখ্যবুদ্ধিতত্তের, মহত্তত্ব নামক কার্ধ্য 


হইতে প্রক্কৃতির অনুমান হইয়া থাকে। সজ্ঘাতপবার্ঘত্বার্দিতি, : যাহা 


১৮৬ ূ বেদাস্তনুত্রম ২1২১ 


দি 


সেই কপিল বলিয়াছেন_-সংহতপবার্থত্বাৎ পুরুষস্ত” এই শ্যত্র। হ্হীত্ 
তাৎপর্যয--যেমন শয্যাদি-সমষ্টি পরগ্রয়োজনে লাগে দেখা যায়, এইক্প 
প্রধান ও মহদাঁদি সমষ্টি অপরের প্রয়োজনে লাগিবে, কিন্তু পুরুষই কেবল 
সংহত নহে। প্ররুত্যৌদাসীন্ববপুরিতি-__এই স্ত্রের অর্থ থা প্রকৃতিতে 
যে পুরুষের ওুঁদাসীন্য, তাহাই তাঁহার মুক্তি । ত্রিবিধমিত্যাদি প্রত্যক্ষ, 


অঙ্থমান ও শবস্বরূপ প্রমাণ তিন প্রকাঁরই, অধিক নহে। অর্থাৎ যেহেতু 
এ তিনটি প্রমাণের মধ্যেই উপমান, অর্থাপত্তি প্রভৃতি প্রমাণের অন্তর্ভাব, ইহা! 


আকরগ্রন্থে অন্ুসন্ধেয়। যত্তু ইত্যাদি-_পপরিমাঁণাৎ, এই স্তরের অর্থ_- 
মহদাি কার্ষোর পরিমাণ পরিমিত, অতএব তাহার কারণ পরিমাণ-হীন 
_-বিভূ, তাহা প্ররৃতিই | “সমন্বয়াৎ এই স্থত্রের অর্থ__সুখ, দুখ ও মোহ 
প্রধানের ধম্ম, তাহারা প্রধানের কাধ্য মহদাঁদিতে অন্শ্যত, এ-জন্ট তাহাষের 
কারণ প্রধাঁনই । তাহারই পরিচয় দিতেছেন_-“শক্তিতশ্চ” এই সুত্রে ইহা 
অর্থ--কারণের শক্তিদ্বার! কার্যের প্রবৃত্তি হয়, মহদীদি প্রকৃতি অন্কসারে 
কা্ধ্য জন্মায়, তাহ! না হইলে অর্থাৎ শক্তিহীন হইলে কার্য জন্মাইবে না, 


অতএব যাহার শক্তিবশে কাধ্য জন্মিতেছে, সেই তাহার্দের কারণ, ফলে 


উহু? প্রধানই । তত্রেতি--মেই প্রকার জগতের নিষিত্তকার্ণ ও উপাদান 


কাঁরণরূপ ফল সিদ্ধ হইতেছে । ফলজননে বৃক্ষের কর্তৃত্ব, চলনে জলের 


কর্তৃত্ব, অতএব উপাঁদানকারণত্ব ও নিষিত্তকাঁরণত্ব এই উভয় প্রধানের্ই 1 
এই পূর্বপক্ষীর কথায় “রচনা” ইতাদি সমাধান-স্থত্র | 


প্রচিলিপপা ভি তেতা্ি খবর ত্য, 
হবত্রম-_রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্‌ ॥ ১। 


' জুত্রার্থ__'নান্গমানং_-জগতের হেতুরূপে যে জড় প্রধানকে অনুমান 
করা যায়, তাহা সঙ্গত নহে অর্থাৎ প্রধান জগতের উপাঁদানও নহে, 


_ নিমিত্তকীরণও নহে, কারণ কি? উত্তর--রচনান্থপপত্তেশ্” এই বিচিত্ 
_জগদ্‌ রচনা চেতন-পদার্থ দ্বারা অনধিষ্ঠিত কোন জড় পদার্থ করিতে 
পারে না, চ” শব দ্বারাও বলা হইতেছে যে, কাধ্যের মধ্যে কারণ প্রকৃতির 


অন্বয়ও নাই ॥ ১॥ ... 


| ২২১... বেদান্তস্ত্রম্ম ১৮৭ 


গোবিন্দভাষ্যম-_অন্ুমীয়তে জগদ্ধেতৃতয়েত্যন্থমানং জড়ং 


সু প্রধানম। তন্ন জগছুপাদানং ন চ তন্সিমিত্তম। কুতঃ ? রচনেতি। 


বিচিত্রজগদ্রচনায়াশ্চেতনানধিষ্ঠিতেন জড়েন তেনাসিদ্ধেরিত্যর্চচ। ন. 
০ চেতনানধিষঠিতৈরিষ্টকাদিভিঃ প্রাসাদাদ্িরচন! সিদ্ধা লোকে । 

শব্দেনা্বয়ান্ুপপঞ্ভি সমুচ্চিতা। ন হিবাহ্থা৷ ঘটাদয়ঃ সুখাদিবূপ- 
তরাধিতা: | স্ুখাদীনামান্তরত্বাৎ ঘটাদীনাং সুখাদিহেতুত্বাৎ তক্রপ- 


ত্বাপ্রতীতেশ্চ ॥ ১ ॥ 


ভাঁষ্যানুবাদ-_অন্ুমানং-_জগতের হেতুরূপে ষে অড়গ্রকতিকে অন্থমান 
করিতেছ, সেই জড়প্রক্কতি জগতের উপাঁদানকারণও নছে, আবার নিমিত্ত- 
কারণও নহে। কি হেতু? তাহা বলিতেছি_-রচনান্পপত্তেশ্৮”_-অর্থাৎৎ 
বিচিত্র জগৎন্থ্টি কোন চেতন পদার্থ দ্বারা অনধিষ্ঠিত জড় প্রধান দ্বারা 
সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহার নিদর্শন-_চেতন শিল্পীর পবিচালন1 ব্যতীত 
ইষ্টক প্রভৃতি প্রাসাদের উপকরণ দ্বারা প্রাসাদাদি নিশ্মাণ সম্পন্ন হয় না। 
আর একটি হেতু আছে, কারণের অন্থবৃত্তি কার্যে হয়, ইহা ষে বলিয়াছ 
তাহারও 'অন্ুপপত্তি, তাহাঁও অন্কুপপন্ন, ইহা! স্ত্রস্থ “” শব্দ দ্বারা গ্রদশিত হইল | 
তাঁহার উদ্দাহরণ---বাহা ঘটাদি বস্তু কখনও স্খাদিহ্বরূপেরদ্বারা অন্বিত নহে, 
কাঁরণ_-স্ুখ-ছুঃখ-মোহ--অন্তঃকবরণের ধন্ম । কাত্ণ-_-ঘট প্রভৃতির হখাদির 
কারণ বলিয় যে স্থখাদিরূপত্ব বলিতেছ, তাহাঁও প্রতীতি সিদ্ধ নহে ॥ ১ | 

সৃ্সম। টীকা__রচনেতি। বিচিত্রেতি। লোকে বিচিত্রাঃ প্রাসাদাদয়ে 
বিচিত্রশিল্পবিষয়কেণ জ্ঞানেন বচামানা দৃষ্টা ইত্যর্থঃ। তন্দ্রপত্বেতি। সুখাদি- 
বূপত্বানবগমাদিত্যর্থঃ ॥ ১। 
_ টীকানুবাদ-_ভাগ্ঘ-__বিচিত্রজগত্রচনায়ামিত্যাদি। লৌকিক ব্যাপারে 
দেখা ধায়, বিচিত্র শিল্পবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা বিচিত্র বাজপ্রাসাদ প্রতৃতি 
বিরচিত হইতেছে । “তন্দরপত্বাপ্রতীতেশ্চ ইতি অর্থাৎ স্ুখাঁদিস্বব্ূপত্ব যেহেতু 
অবগত হয় না একারণেও 1 ১। | 

সিদ্ধাস্তকণ।__বর্তমান পাদেও সর্বব প্রথমে ভাস্তকাঁর স্ত্রকর্তীর স্বাতি- 
রূপ মঙ্গলাঁচরণ পূর্বক গ্রন্থের ন্চনা করিতেছেন । পূর্ব পাঁদে বিভিন্ন 
মতবাদিগণের উদ্ভাবিত দোষ সমূহ নিরাঁস করতঃ বর্থমীন পাদদে সেই, 
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স 


সকল পরপক্ষের দৌষ প্রদর্শন পূর্বক ্বপক্ষ দু করিতেছেন; যাহাতে 
লোক সমূহ প্রকৃত বৈদিক পথ পরিতাগ পূর্বক এ সকল নিরীশ্বর- 
বাদিগণের কুমত আশ্রয় পূর্বক অনর্থ-সাগরে নিপতিত না হয়। কপিল, 
বুদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নাস্তিকগণ স্পষ্টতঃই জগৎকে অনীশ্বর বলিয়াছেন, 
আর কণাদ, পতগ্ুলি প্রভৃতি আপাত দৃষ্টিতে ঈশ্বরবাদী বলিয়া প্রতীত 
হইলেও বৈদ্দিকসিদ্ধান্তান্ুযায়ী ঈশ্বর স্বীকার না করায় উহারাও নিরীশ্বর 
বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাঁকেন। পরম করুণাময় শ্রীব্যামদেব জীবকুলকে 
উদ্ধার করিবার মানসে এ কল কুমত হইতে বক্ষ করিবার জন্য এই সদ্যুক্তি- 
পূর্ণ বেদান্তশান্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। এক্ষণে বর্তমান পাদে তিনি সাংখ্যাচাধ্য 
নিবীশ্ববর কপিলের মত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ভাষ্ককার 
আচার্য শ্রীমদ্বলদেব বিগ্যাভূষণ প্রভু তদীয় ভাস্তে ও টাকার অবতরণিকায় 
সাংখ্যমত উল্লেখ পূর্বক তাহার খগুন দেখাইয়াছেন, বণিত বিষয়গুলি 
অন্তবাঁদেও প্রকাশ করা হইয়াছে । উহা তথায় দ্রষ্টব্য | 

প্রক্কতিবাদী সাংখ্যকার 'পরিমীণৎ্, “সমন্বয়াৎ। এবং শক্তিতঃ, ইত্যাদি 
স্তত্রদ্বারা গ্রধানকেই যে জগভের কারণ বলিয়! অন্রমান করিয়াছেন, তাহা 
নিবাস হইলে তন্দারাই তাহাদের সব্ধমত খণ্ডিত হইবে। এক্ষণে গ্রধান জগতের 
নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইতে পারে কি না? এইরূপ সংশয়স্থলে 
তাহার বলেন, প্রধানই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। যুক্তিম্বরূপে 
বলেন_-জগতের সাত্বিকাদি দপ এবং প্রধানেরও- সত্বাদিরূপ, স্থতরাং 
জগতের উপাদান প্রধান, ইহা অনুমান কর! যায়। যেমন ঘটার্দিকাধ্যের 
উপাদানরূপে তৎ্সজাতীয় মৃত্তিকাই দুষ্ট হইয়া থাকে | যর্দ বলা যায়_-প্রকৃতি 
জড়, স্থতরাঁং তাহার কর্তৃত্ব কি প্রকারে সম্ভব? ইহার উত্তরে 


বৃক্ষ ফলিতেছে, জল চলিতেছে, সুতরাং প্রক্কৃতি জড় হইলেও জগতের কর্তা 
ৰা নিমিত্তকাঁরণ হইতে পারে। কপিলের এইরূপ মত স্থিরীকুৃত হইলে তাহা৷ 

লোকের নিকট আপাততঃ যুক্তিপূর্ণ দেখাইলেও উহা ষে ভ্রমাত্মক, তাহাই 
প্রদর্শনের নিষিত্ত স্ত্রকার বলিতেছেন--জগতের হেতুরূপে প্রধানকে অন্মান 
করা অসঙ্গত; কাঁরণ বিচিত্র জগতের রচনার পক্ষে কোন চেতনের অধিষ্ঠান 
ব্যতিরেকে কেবল জড়ের '্বারা তাহা সিদ্ধ হইতে পারে ন। দৃষ্ান্তস্থলে বলা, 
যায় ষে, কোন গৃহাঁদি নির্দাণ-ব্যাপারে কেরল ইঠ্টকার্দি ছারা তাহা সম্ভব হয়: 


বলেন, যেমন 
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না, কোন চেতন শিল্পীর কতৃত্ব প্রয়োজন হইয়া থাকে, তদ্রুপ চেতনাধিষ্ঠান 
ব্যতীত প্রধানেরও জগৎকর্তৃত্ব সম্ভব হয় না। প্ররুতিবাদী আর একটি 
যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, কারণের অন্থবৃত্তি কাঁধ্যে হইয়া থাকে, তাহাবও 
অন্ুপপন্তি হইয়া পড়ে। কারণ বাহ্‌ ঘটাদি সুখ-ছুঃখাদির দ্বারা অন্বিত 
নহে যেহেতু স্থুখাদি অন্তঃকরণের ধন্ম, উহা বাহিরের বস্ততে কখনও 
থাকে না। অতএব ঘটাঁদির স্থখাদির হেতুত্ব হইতে স্ুখাদিবূ্পতার প্রতীতিও 
সম্ভব নহে। 

এমতাবস্থায় ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত যে, শ্রভগবানের কর্তৃত্ব ব্যতীত অর্থাৎ 
উপাদান কারণতা ও নিষিত্ত-কারণতা ব্যতিরেকে জড়া প্ররুতি এই বিচিত্র 
জগৎ-ন্যষ্টির একমাত্র কারণ হইতে পারে না । এ-বিবয়ে শ্রীমস্ভীগবতেও পাই,_- 


“অশ্রাক্ষীত্তগবান্‌ বিশ্ব গুণমধ্যাত্মমায়যা । 
তয়া সংস্থাপয়ত্যেতন্ত,য়ঃ প্রত্যপিধাস্যাতি ॥” (ভাঁঃ ৩৭1৪ ) 


অর্থাৎ শভগবান্‌ ত্রিগুণময়ী নিজমায়ার দ্বারা অর্থাৎ স্বীয় বহিরঙ্ষা 
শক্তির দ্বারা এই বিশ্ব স্ট্টি করিয়াছেন এবং তাহার রছারাই পালন করেন 
ও নিজেতে লীন করিবেন । 

আরও পাওয়া যায়, 


“ স এষ প্রক্কতিং কুক্মাং দেবীং গুণময়ীং বিভূঃ | 
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়1 ॥” ( ভাঃ ৩২৬1৪ ) 


_ এতধ্প্রসঙ্গে নিয্লিখিত শ্লোক আলোচ্য 
“দেবাৎ ক্ষৃভিতধর্িণ্যাং স্বস্তাং যোনৌ পরঃ পুমান্‌। 
আধত্ত বীধ্যং সাইস্থত মহত্তত্বং হিরখায়মূ ॥৮ ( ভাঃ ৩২৬১৯ ) 
প্রাপাদীনাং বিশ্বস্থজাং শক্তয়ো যাঃ পরস্ত তাঁঃ। 
পারতন্্যাৈসাপৃস্তাদ্বয়োশ্চেষ্টেব চেষ্টতাম্‌॥” (ভাঃ ১০৮৫৬). 
শ্রাগীতাতেও পাই,__ 


“ময়াধ্যক্ষেণ প্ররুতিঃ স্থয়তে সচরাচরম্‌। 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগ্ধিপরিবর্জতে ॥” (গীঃ ৯১০), 


৮৭ 
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শ্বেতাশ্বতর শ্রতিতেও পাই,__ 


“অন্মান্মায়ী স্থজতে বিশ্বমেতৎ...ব্যাপ্তৎ সর্বমিদং জগৎ” (৪1৯-১০)। 
এতরেয়োপনিষদে ৩ পাওয়া যায়, “স ঈক্ষত লোকান্‌ নু স্যজ1” (১1১।১) 
 শ্রীচৈতন্তচরিতামুতেও পাই,__ 
“পুরুষ ঈশ্বর এছে দিমু হইয়া] | 
বিশ্ব স্যট্টি করে, “নিমিত্ত” উপাদান” লইয়া । 
আপনে পুরুষ--বিশ্বের নিমিত্তকাবিণ 
অদ্বৈতরূপে উপাদান হন নারায়ণ ॥ 
“নিমিত্তাংশে করে তেহো মায়াতে ক্ষণ | 
উপাদান” অদ্বৈত কবেন ব্রদ্ধাণ্ড স্থজন ॥ 
য্যপি সাংখ্য মানে প্রধান -কারণ । 
জড় হইতে ক নহে জগৎ-হছজন ॥ 
নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারি, প্রধানে । 
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয় ত? নিম্মাণে ॥৮ চৈঃ চঃ আদি ৬ ৬১৫-১৯ ) 


আরও পাই, 
“জগত্কারণ নহে প্রকৃতি জড়বপা। 
শক্তি সঞ্চাবিয়। তারে কুষ্ণ করে কৃপা ॥ 
কষ্ণশক্তো প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ। 
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥ 
অতএব কৃষ্ণ মুল_-জগব্ কারণ । 
প্রকৃতি-_-কার্ণ, ঠধেছে অজাগলস্তন |” 
( চৈঃ চঃ আদি ৫1৫৯-৬১ ১) ॥ ১ 


জড়ের কতৃত্ববাদ খণ্ডন-_ 


হত্রম্‌_প্রবৃতেন্চ ॥ ২। 


জুত্রার্থ__জড় পদার্থ চেতন পদার্থ কক অধিষ্ঠিত হইলে তবে তাহার 


চেষ্টা সম্ভব হয়, অতএব জড় প্রধান জগৎস্থ্িকর্তা হইতে পারে না ॥ ২। 
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গোবিন্দভাষ্যম-_জড়স্ত চেতনাধিষ্ঠিতত্বে সতীতি শেষঃ 

যন্িননধিষ্ঠাতরি সতি জড়ং প্রবর্ততে তক্তৈব সা প্রবৃত্তিরিতি 
নিশ্চিতং রথন্ৃতাদৌ। ইথঞ্চ কলতীত্যাদ্দিকং প্রত্যুক্তম্‌। তত্রীপি 
চেতনাধিষ্টিতত্বাৎ ভচ্চান্তরধ্যামিত্রান্মণাৎ। এতৎ পরত্র স্ফুটীভাবি। 
চোইবধারণে । অহং করোমীতি চেতনস্তৈব প্রবৃত্তিদর্শনাৎ জড়স্য 
কর্তৃত্বং নেতি বাঁ । ননু প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সনিধিমাত্রেণ মিথো ধন্মা- 
ধ্যাসাৎ জগন্রচনোপপত্তিরিতি চেছুচ্যতে- অধ্যাসহেতুঃ সন্গিধিঃ, কিং 
তয়োঃ সন্ভাবঃ ? কিংবা প্রকৃতিপুরুষগতঃ কশ্চিদিকার ইতি? 


নাস মুক্তানামপ্যধযাসপ্রসঙ্গা | আন্ত্যোহপি ন ভাবৎ প্রকৃতিগতে! 


বিকারং, অধ্যাসকাধ্যতয়াভিমতস্ত তন্তাধ্যাসহেতুত্বাযোগাৎ; নচ 
পুরুবগত্ অস্বীকারাৎ ॥ ২॥ 


ীস্যানুবাদ-__এই সুত্রে 'জড়শ্ত চেতনাবিষ্িভতে সতি” এই বাক্যাংশটুকু 
অধ্যাহার করিতে হইবে । অতএব সমুদায়ার্থ হইতেছে, জড় বস্তু চেতন 
কর্তৃক চালিত হইলেই তাহার চেষ্টা হয়, অতএব যে অধিষ্ঠাতা থাকিলে জড় 
কায করে, সে চেষ্টা সেই অধিষ্ঠাতার, ইহাই নিশ্চিত, যেমন রখের গমনাদি 
চেষ্টা স্বতঃ নহে কিন্তু সারথির অধিষ্ঠানে ইহ! সিদ্ধ হইয়। থাকে । এইরূপে 
'বুক্ষঃ ফলতি, জলং চলতি ইত্যাদি স্থলে জড়ের কতৃত্ববাঁদ খণ্ডিত হইল। এই 
প্রধানের কর্তৃত্ব বিষয়েও তাহার চেতনাধিষিতত্ব আছে, ( অতএব প্রধান 
জশ্সত্কর্ত! নহে ) তাহাও অন্তধ্যামী ব্রাঙ্ছণবাক্য হইতে অবগত হওয়। যায়। 


এ-সব কথা পরে পরিষ্কার হইবে । শ্ত্রস্থ চ” শবের অর্থ অবধারণ, 


 প্রবুত্তিবশতঃই প্রধান জগৎকর্তী নহে । অথবা এই স্তরের অন্ত 


ব্যাখ্যা করা যায়। যথা--আমি করিতেছি ইহা বলিলে যেহেতু কোন চেতন 


পদার্থের প্রবৃত্তি দেখা যায়, অতএব জড়ের কর্তৃত্ব নহে । যদি বল, প্রকৃতি ও 
পুরুষের পরম্পর যে সম্গিধিমাত্র দ্বার পরম্পর ধন্মের অধ্যাস হয় এবং সেই 
অধ্যাসবশে জগৎ স্থষ্টি হইয়া থাকে, ইহাতে অনুপপত্তি কি? ইহার উত্তরে 
কলিতেছি__তুমি ষে সন্গিধিকে অধ্যাসের ( অতদ্বস্ততে তদ্বস্ত আরোপের ) 
কারণ বলিতেছ, নেই সম্গিধি কাহাকে বলে? প্রকৃতি ও পুরুষের 


১৯২ ... বেদান্তত্রমং ২২২ 
সত্তা? অথবা প্রকৃতি ও পুরুষনিষ্ঠ কোনও বিকার ( অবস্থাস্তর )? ইহাদের 
মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ সন্ভাবকে অধ্যাসের হেতু বলিতে পার নাও যেহেতু 

তাহ! হইলে মুক্ত পুকুষদিগেরও সেই অধ্যাস হইয়া পড়ে, আবার শেষ 
পক্ষ অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষনিষ্ঠ বিকারকেও সন্নিধি বলা যায় না; কারণ-__ 


প্রকৃতিগত বিকারকে অধ্যাসের কারণ বলিলে যাহা ( দেহার্দি প্রকৃতি 
বিকার) অধ্যাসের কাঁধ্যবূপে স্বীকৃত, তাহ] সেই অধ্যাসের কাঁরণ কিরূপে 

হইবে? আবার পুকুষগত বিকাঁরও বল! যায় না, যেহেতু পুরুষ নির্বিকার 
_ ৰলিয়াই শ্রুত আছে, বিকার তাহার স্বীকৃতই নহে ॥ ২॥ 


সুন্দন! টীকা__প্রবৃত্েরিতি। ইথঞ্চেতি জড়ম্ত কর্তৃত্ব ক্ষতমিত্যর্থঃ | : 
ব্যাখ্যান্তরমাহ অহমিত্যারদিনা। আঁশঙ্কতে নন্থিতি | তস্তেতি গ্রকৃতিগত- 


বিকারশ্তেত্যর্থ: ॥ ২ ॥ 


টাকানুবাদ__ইথকেত্যাদি__-এইরূপে জড় প্রধানের জগৎ কত্তৃত্ব- ৃ 
বাদ খণ্ডিত হইল। '্প্রবৃত্তেশ্” এই স্থত্রের অন্য ব্যাখ্যা বলিতেছেন-__ 


"অহং করোমীত্যাদি' বাক্যদ্বারা। নন ইত্যাদি বাকারা আশঙ্কা 


করিতেছেন--অধ্যাসকাধ্যতয়াভিমতশ্য তশ্তেতি-_-তস্ত-_অর্থাৎ প্রকৃতিগত 


. বিকারের অধ্যাসে কারণত্ব থাকিতে পারে না ॥ ২। 
সিদ্ধান্তকণী_-ভাত্তকার বলিতেছেন ষে, স্ত্রকার বর্তমান সথত্রে ইহাই 


| নিদ্ধারণ করিতেছেন যে, চেতন কর্তৃক অধিষ্ঠিত না হইলে প্রকৃতি জড়] 
.. বলিয়া তাহাতে কোন প্রকার চেষ্টার উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা নাই। 
চেতনকে আশ্রয় করিলেই জড়ের প্রবৃত্তি দেখা যায়। স্ুতরাং যাহা 


করৃকি অধিষ্ঠিত হইয়া জড় কাঁধ্য করিতে পাবে, সে কার্য্য বা চেষ্টা অধিষ্ঠা- 


তারই। যেমন রথচালক রথে অধিষ্ঠান করিলেই বথের গমনাদি চেষ্টা 


সিদ্ধ হয়। ইহার ছারা পূর্বপক্ষবাদীর পূর্ববক্ত 'জলের চলন, “বৃক্ষের 
ফলন” ইত্যাদির দ্বারা স্থাপিত জড়ের কর্তৃত্ব-বাদ নিবস্ত হইল। এ-স্থলেও 
সেইরূপ জড়গ্রকৃতির কত্বত্ব-বিষয়ে চেতনের অধিষ্ঠান স্বীকার করিতে হইবে । 


ূ অন্তর্ধ্যামী ব্রাঙ্গণেও প্রমাণ আছে। ব্যাখ্যান্তবেও বলা যায়, আমি 


করিতেছি ইত্যাদি বাক্যে চেতনেরই প্রবৃত্তি দেখ] যায়। পূর্ববপক্ষবাদী 


যদি বলেন ষে, প্রক্কৃতি ও পুরুষের সম্গিধিবশতঃ পরস্পরের ধর্্ধ্যাসহেতু 


২২৩ ....... বেদাস্তশ্থত্রম 0. ১৯৩ 
_ জগৎ রচনা হইয়া থাকে। এইরূপ অধ্যাসবাদ স্বীকার করিলে প্রথমতঃ 


মুক্তপুরুষেরও অধ্যাস-প্রসঙ্গ আসিয়। পড়ে । দ্বিতীয়তঃ, প্ররুতিবিকার স্বীকার 
করিলেও এই দোষ হয় যে, যাহাকে অধ্যাসের কাধ্যরপে ত্বীকার করা! 


. হুইয়ছে, তাহাকে পুনবায় কারণরূপে স্বীকার করা যায় না। পুরুষগত 


বিকার তো আদৌ সম্ভব নহে, কারণ পুরুষ নির্ধিিকার--ইহা শ্রুতিতে 


 শ্বীকত। সুতরাং এই অধ্যাঁসবাদও অসরঙ্গত। 


প্রীমস্ভাগবতেও পাই,_ 
“এতান্তসংহত্য যদা মহদাদীনি সপ্ত বে। ্ 
কালকনম্মগুণো পেতো! জগদাদিকপাবিশৎ ॥৮ (ভাঃ ৩1২৬1৫০ ) 
অর্থাৎ এই সকল মহত্ত্ব প্রভৃতি সগ্ততত্ব যখন পরম্পর অমিলিত 
অবস্থায় অবস্থিত ছিল, তখন তাহাদের দ্বারা সৃষ্টি কার্যোপপত্তি অসম্ভব 
ঘটিলে জগতের আদিপুকষ শ্রীভগবান্‌ কাল, কন্ম ও গুণযুক্ত হইয়া 
উহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তীরপর সেই ভগবংপ্রবেশহেতু 
এ সকল তত্ব ক্ষভিত হইয়! পরস্পর মিলিত হইল ইত্যাদি । 


্রচেতন্চরিতাম্বতেও পাই, 
“মারা, যৈছে ছুই অংশ--নিমিত”, উপাদান । 
“মায়া” নিমিত্ত-হেতু, উপাদান- প্রধান ॥ 
পুরুষ ঈশ্বর এছে দ্বিমৃত্তি হইয়া । 
বিশ্বস্থস্টি করে “নিমিত্ত” উপাদান লইয়1॥” 


চে, চঃ আদি ৬।১৪- -১৫)॥ ২ ॥ 


অবতরণিকাভাম্মম_ন পয়ো যথা দাধভাবেন স্বতঃ পরিণমতে 
যথা চান্ু বারিদমুক্তমেকরসমপি তালচুতাদিযু মধুরাক্মাদিবিচিত্র- 
রসরূপেণ তথা প্রধানমপি পুরুষকন্মবৈচিত্র্যাৎ তন্ুভূবনাদিবূপেণেতি 
চে তত্রাহ__ এ 


অবতরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ__আশঙ্কা হইতেছে__যেমন দুগ্ধ নিজেই 


| দধিরূপে পরিণত হয়, কিংবা যেমন মেঘমুক্ত জল একই রসসম্পন্ন হইয়া 


৩ 


১৯৪ বেদাস্তস্ত্রম্‌ .. ইাখাও 


আম, তাল গ্রতৃতিতে পতিত হইয়া মধুর, অস প্রভৃতি বিচিত্র রসে পরিণত 
হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও পুরুষের বিচিত্র কর্মাঙ্গদারে জীবশরীর ও ভুবনরূপে 
পরিণত হয়, এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন__ 
অবতরণিকাভীস্ত-টাকা-_নহ্বিতি । স্পষ্টম্‌। 
অবতরণিকা-ভাষ্ের টাকানুবাদ-__স্পষ্ট। 


তুত্রম পয়োহন্থববচ্চেৎ তত্রাপি ॥ ৩ 


সৃত্রীর্থ__“চেৎং-যদি বল 'পয়োহম্ুবং__ছুধ ও জলের পরিণাম সদৃশ 
প্রকৃতির বিচিত্র পরিণাম, তাহাতে উত্তর--ণতত্রাপি” তথায়ও চেতনের 
অধিষ্ঠানে এ দুগ্ধ ও মেঘোদকের বিচিত্র কার্ধ্যকাৰিতা স্বতঃ নহে ॥ ৩। 


গোবিন্দভাষ্যম তয়োঃ পয়োহশ্বনোরপি চেত নাধিচিতয়োরেব 
প্রবৃত্তিঃ, ন তু স্বতঃ রথাদিদৃষ্টান্তেন তথানুমানাৎ। তয়োতদধিটিতং 
চা্তধ্যামিব্রাহ্ষণাৎ সিদ্ধম্‌ ॥ ৩। 


ভাষ্যানুবাদ__সেই দুগ্ধ ও মেঘোদকও চেতন কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই 


বিচিত্র কার্যে প্রবৃত্ত হয়, স্বভাব হইতে নহে। বথ প্রভৃতি দৃষ্টান্তে চেতনা- 
খিষ্টিতত্ব অনুমিত হইয়া থাকে । শুধু ইহাই নহে, অন্তরধ্যামী ব্রাঙ্মণাত্মক শ্রুতি 
হইতেও এ ছুপ্ধ ও মেঘোদকের চেতনাধিঠিতত্ব সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৩। 

সুন্সমা টাকা _পয় ইতি। পরয়ো ছৃগ্ধমূ॥ ৩। 

টাকানুবাদ-_পর়: অর্থাৎ ছুদ্ধ॥ ৩ | 


সিদ্ধান্তকণী-_পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, ছুপ্ধ যেমন স্বভাবতঃ দিরপে 
পরিণত হয়, মেঘমূক্ত জল যেমন একরস হইয়াও তাল, আতর, প্রভৃতি 


বৃক্ষে পতিত হইয়া মধুর ও অক্নীদি বিচিত্র রসে পরিণত হয়, সেইরূপ 
প্রধানও পুরুষের কণ্ম-বৈচিত্র্য হইতে বিভিন্ন শরীর ও গৃহাদিরূপে পরিণত 
হয়; তদুত্তরে স্ত্রকার বলিতেছেন__সেখানেও চেতনের অধিষ্ঠানহেতুই এ 


দুগ্ধ ও মেঘনি:হ্ত জলের কার্্যপ্রবৃত্তি, স্বতঃ রা স্বভাব হইতে নহে । 


২২8. বেদাস্তস্ুত্রম ১৯৫ 


শ্রীমর্ভাগবতেও পাই, 
“কালবুত্যাত্মমায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ | 
পুরুষেণা ত্বভূতেন বীর্ধ্যমা ধত্ত বীর্ধ্যবান্‌।॥ 
ততো হভবন্সহত্তত্বমব্যক্তীৎ কাঁলচোদিতাৎ। 


বিজ্ঞানাত্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্তংস্তমো দঃ |” 
( ভাঃ ৩৫।২৬-২৭ ) 


্রীচত্তচরিতামূতেও পাই, 

“মারার যে ছুই বৃর্তি--মায়া” আর প্রধান । 
'মাঁয়া নিমিত্তহেতু বিশ্বের, প্রক্কতি' উপাদান ॥ 
সেই পুরুষ মায়াপানে করে অবধান । 
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি” করে বীধ্যের আধান। 
স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-ম্পর্শন | 
জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ ॥৮ ( চৈঃ চঃ মধ্য ) 
“তবে মহত্তত্ব হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার । 

_. ষাহা হইতে দ্নেবতেন্দ্িয়ভূতের প্রচার |৮ ( চৈঃ চঃ মধ্য )॥ ৩| 


সত্রম ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥ ৪ ॥ 


সুত্রার্থ_-কেবল প্রধানের অর্থাৎ চেতন কর্তৃক অনধিঠিত প্রকৃতির 
“ব্যতিরেকানবস্থিতেঃ চ অনপেক্ষত্বাৎ" স্বভিন্ন অন্য কারণের স্ষ্ির পূর্বে 
অনবস্থিতিহেতু নিরপেক্ষ হওয়ীতেও এ কথা বলিতে পাঁর না ॥ ৪। 


গোবিন্দভাষ্যম 


-অপ্যর্থে চকারঃ। 
ব্যতিরেকেণ হেত্ভ্তরানবস্থিতেরনপেক্ষত্বান 


স্যষ্টেঃ প্রাক প্রধান- 
কেবলস্ত প্রধানস্ত্য 


স্বপরিণামকর্তৃত্বমম ৷ প্রধানব্যতিরিক্তস্তৎপ্রবর্তকস্তনিবর্তকো! ব। হেতু- 
রাদিসর্গাৎ পূর্ববং নাবতিষ্ঠতে ইতি যৎ স্বীকৃতং, তত্তাপি পুন- 
রুপেক্ষণাৎ। চৈতন্যনন্নিধেহেতিত্তরস্তাঙ্গীকারাদিতি যাবৎ । তথা চ 
কেবলজড়কর্তৃত্ববাঁদভঙ্গ;। কিঞ্চ ব্যতিরিক্তহেত্বভাবাৎ সন্নিধিসত্বাচ্চ 


প্রলয়েইপি কার্ষোদয়প্রসঙ্গ, । ন চ তদাদৃষ্টোদ্বোধাভাবাৎ কাধ্যাভাবঃ 
তছুদ্বোধস্তাঁপি তদৈবাপাগ্তমাঁনত্বাৎ ॥ ৪ ॥ 


ভাব্যানুবাদ-_স্তরস্থ “চ” শব্দের অর্থ “অপি” অর্থাৎ সমুচ্চক্জ ; এই 
কারণেও কেৰল প্রকৃতিকে কারণ বলিতে পার না। স্যষ্টির পূর্বে প্রধান 


ভিন্ন অন্য কোনও স্থষ্টির কারণ থাকে নাঁ-ইহা উপেক্ষিত হওয়ায় কেবল 
প্রধানের (চেতনানধিষ্ঠিত প্রকৃতির ) নিজ পবিণাম-কর্তৃত্ব নাই। কথাটি 


এই--তোমরা যে মানিয়াছ প্রধান ভিন্ন অন্য কেহ তাহার কার্ধ্য-প্রবৃত্তির 


কারণ বা নিবৃত্তির কারণ প্রথম স্ৃষ্টির পূর্ব থাকে না, তাহাও তো 


তোমাদের কতৃক উপেক্ষিত হইয়াছে, যেহেতু চৈতম্য-সম্পর্করূপ অন্য হেতু 
থাকে-ইহা স্বীকার করিয়াছ) তাহা যদি হইল, তবে চেতনানধিষ্টিত কেবল 
জড় প্ররুতির কর্তৃত্ববাদ ভঙ্গ হইল। আর একটি দৌঁধ-_প্ররুতি-ভিন্ন 
অন্ত হেতুর অভাবে অথচ তখন চৈতন্যসম্পর্ক থাকায় প্রলক্কালেও স্থষ্টিকাধ্যের 
আরস্ত হয় না কেন? তাহাঁও হউক । যদি বল, তখন জীবের অদৃষ্টের 


উদ্বোধ নাই, এইজন্ স্থষ্টি হয় না। তাহাতে বলিব, কেন অদুষ্টের উদ্বোধও 


হউক, ইহাঁও আপত্তির বিষয় ॥ ৪ ॥ 
সুন্ষম! টীকা-__জড়কর্তৃত্ং মত্া তৎ পুনস্ত্যজ্যত ইত্যাহ ব্যতিরেকেতি। 
_ উপেক্ষণাঁৎ পরিত্যাগাঁৎ ॥ ৪ | 


টাকানুবাদ-_জড়কর্তৃত্বাদ মনে করিয়া তাহার আবার নিরাস করা, 


হইতেছে, ইহাই ব্যতিরেকেত্যাদি সুত্র দ্বারা বলিতেছেন। তশম্তাপি পুনরু- 
পেক্ষণীতব যেহেতু সে মতেরও আবার উপেক্ষা অর্থাৎ পরিত্যাগ করা 
হইয়াছে ॥ ৪ | ্‌ 
সিদ্ধান্তকণা- প্রকৃতিবাদী সাংখ্যকারের জড়কতৃত্ববাদ প্রথমে স্বীকার 
কারয়া পুনরায় তাহা খণ্ডন করিতেছেন । কারণ স্যষ্টির পূর্বে প্রধান ব্যতীত 
স্া্টর অন্য কোন কারণ-সত্তার অপেক্ষা না করায় কেবল প্রধানের নিজ 
পরিণামকর্তৃত্ব নাই । যেহেতু আদি স্থপ্টির পূর্বের প্রধান ব্যতীত সেই প্রধানের 
প্রবর্তক বা নিবর্তক কোন কারণের বিছ্যমানতা নাঁই স্বীকার করিয়াও তোমরা 
পুনরায় চেতন্সম্পর্করূপ অন্ত হেতু স্বীকার করিয়াছ, সে-কারণ জড়কর্তৃত্- 
বাদ তো ভঙ্গ হয়ই, অধিকন্ত সৃষ্টির অন্য হেতুরও অভাব, অথচ চৈতন্য" 


২২1৫ | বেদাস্ত্বত্রম্‌ ১৯৭ 


সম্পর্কের নিয়ত বিছ্যমানতা স্বীকার করায় প্রলয়কালেও স্যষ্টিব প্রসঙ্গ 
আসিয়া পড়ে। যদি সাংখ্যবাদী বলেন ষে, জীবের অদৃষ্টের উদ্বোধ না 
হওয়ায় স্থষ্টিকা্ধ্য হয় না, তছুত্তরে বল! যায়, তখনও জীবের অদৃষ্টের উদ্বোধন 
আপদ্যমান অর্থাৎ হইতে পারে । 


শ্রীমন্ভাগবতে পাঁই,- 
“অন্যাসি হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানী- 
মব্যক্তজীবমহতাঁমপি কাঁলমাহুঃ | 
সোহয়ং ভ্রিনাভিরখিলাপচয়ে প্রবৃত্তঃ ্‌ 
কালো গভীর-রয় উত্তমপূরুষ্তুম্‌ ॥৮ ( ভাঁঃ ১১৬১৫) 
অর্থাৎ হে প্রভো। শ্রতিগণ আপনাকে প্ররৃতিঃ পুরুষ ও মহত্তত্বেরও 
নিয়ামক কাল বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। অতএব আপনিই এই জগতের 
ক্ষ্টি-স্থিতি-সংহাঁরের কাঁরণস্বরূপ। হে দেব! আপনিই জগতের সংহাঁর- 
কাধ্যে প্রবৃত্ত ত্রিনাভিযুক্ত সংবসরাঁত্মক মহাবেগশালী কালম্বরূপ ; সুতরাং 
আপনি পুরুষৌত্তম | 


রও পাইল... 
“কালং কন্ম স্বভাঁবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া। 
আত্মন্‌ যদৃচ্ছয়। প্রাঞ্তং বিবুভূষুক্ষপাদদে | 
কালাদ্গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ1। 
কম্্মণো! জন্ম মহত: পুরুষাধিষ্টিতাদভূৎ |” (ভাঁঃ ২৫।২১-২২) 
অর্থাৎ দেই মায়াধীশ ভগবান্‌ বহুবিধ হইতে ইচ্ছা করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে 
উপস্থিত আপনাতে অন্ুস্থযতভাবে স্থিত জীবের অদুষ্ট, কাল ও ম্বভাবকে সৃষ্টির 
জন্য গ্রহণ করিলেন। সেই ভগবৎকর্তক কাঁল অধিপ্রিত হইলে সেই কাল 
হইতে গুণের ক্ষোভ হইল। ঈশ্বরাশ্রিত স্বভাব হইতে পরিণীম অর্থাৎ 
রূপান্তর হুইল, জীবের অদৃষ্টে অধিষ্ঠিত হইলে তাহা হইতে মহত্বত্বের 
উৎপত্তি হইল ॥ ৪ ॥ 
অবতরণিকাভাষ্যম-_-নহ্থু লতাতৃণপল্পবাদি বিনৈব হেত্বস্তরং 
স্বভাবাঁদেব ক্ষীরাকারেণ পরিণমতে তথা প্রধানমপি মহদাদ্কাকারে” 


ণেতি চেত্রত্রাহ-__ 


১৯৮ বেদাস্তসূত্রম্‌ ২।২।৫ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_-আপত্তি--যদি বল গবাদিপশুভক্ষিত লতা, 


তৃণ, পল্পব-_ ইহারা যেমন অন্ত হেতু ব্যতিবেকে স্বভাব হইতেই ছুগ্ধীদিরূপে 
পরিণত হইতেছে, সেইরূপ প্রতিও মহত, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাতাদির়পে পরিণত 
হইবে, তাহাতে স্ত্রকার বলিতেছেন-- 


তৃণ, পল্লবাি ধেনুকর্তৃক ভক্ষিত হইলে ছুপ্ধক্ূপে পরিণত হয় । 


শুত্রম.অন্যাত্রীভীবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥ ৫॥ 


_ জুত্রার্থ ছগ্ধাদি দৃষ্টান্ত সমীচীন নহে, যেহেতু 'অন্যত্রাভাবাৎ চ"* 
বলীবর্দাদি পশু তৃণ পল্লবাদি ভক্ষণ করিলে দুপ্ধীকারে পরিণত হয় না, অতএব 


তৃণাদদি দৃষ্টান্ত অব্যভিচারী নহে ॥ ৫ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম--অবধৃতৌ চ-শব্দ; | নৈতচ্চতুরত্রম্‌। কুতঃ ? 
অন্যত্রাভাবাৎ। বলীবর্দাদিভক্ষিতে তৃণাদিকে ক্ষীরাকারপরিণা- 
মাভাবাদিত্যর্থঃ। যদ্দি স্বভাবাদেব তৃণাদি ক্ষীরাত্মনা পরিণমতে 
তহি চত্বরাদিপতিতেইপি তথা স্তান্ন চৈবমস্ত্যতো ন স্বভাবমাত্রং 
হেতুঃ কিন্তু ব্যক্তিবিশেষসন্থ ন্ধাৎ সর্বেশসন্কল্প এব তথেতি ॥ ৫ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ-_-এই স্বত্রস্থ “? শব্ধ অবধারণার্থে। ইহা চতুরশ্র অর্থাৎ 
সর্বাঙ্গ-হুন্দর হইল না, এ-মত মন্দই হইতেছে । যেহেতু লতা-তৃণপল্লবাদি 
ভক্ষিত হইলেই যদি ছুপ্ধাকারে পরিণত হয়, তবে বল্লীবর্দ প্রভৃতি পুংজাতীয় 
পণ্ড কর্তৃক ভক্ষিত হইলে ছুগ্ধে পরিণত হয় না কেন? যখন তাহা 
হজ্জ নাঃ তখন বুঝাইতেছে যে, ইহার কাঁরণ ঈশ্বর্সন্থল্প | যদি বল, স্বভাব 
হুইতে তৃণাদি ছৃষ্ধে পরিণত হয়, তাহা হইলে চত্বাদিতে পতিত তৃণার্দি 


হুইতেও দুগ্ধ হউক, কিন্ত তাহাতে! হয় না। অতএব কেবল স্বভাব কারণ 


লহ, কিন্ত ব্যক্িবিশেষ সম্পর্ক অর্থাৎ স্রীজীতি কর্তৃক ভক্ষিত অন্নাদির 

সম্পক হইলে পরমেশ্ববের সঙ্কল্পই এ পরিণাঁমের কারণ বলিতে হইবে ! ৫ ॥ 
দৃ্ষম। টীকা_অন্যভ্রেতি। নৈতৎ্ চতুরম্রমরুতৎ্জং মন্দমিত্যর্থ;। 

গর কারপরিণাম: | কিন্তিতি। ব্যক্তিবিশেষে ধেম্বাদিকপে তৃণাদীনাৎ 


অবতরণিকাভাবষ্য-টাকা _নন্বিতি । তৃণাঁদিকং ধেন্বা তক্ষিতং ৫ বোধ্যম্‌। 
অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_নছগ লতাতৃণপল্লবাদীতি--লতা, 


রি 
1. 
০ 
1. 


২৫. | বেদান্তস্থত্রম ১৯৯ 
 ভক্ষ্যতক্ষকভাবং সম্বন্ধ. বিধায় তানি ক্ষীরতয়! পরিণমন্তামিতি যঈশসঙ্বল্পঃ 


স তত্র হেতৃরিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ 

টাকানুবাদ-_অন্যত্রাভাবাচ্েতি নৈতৎ্ চতুরত্রম্‌-_অর্থাৎ ইহা সর্বাঙ্গ হুন্দর 
হুইল না, অসম্পূর্ণ ই হইল, অর্থাৎ মন্দ কথাই হইল। তথাস্তান্ন চৈবমস্তীতি 
-_তথা ক্ষীরাকারে পরিণাম । কিন্তু ব্যক্তিবিশেষসন্বদ্ধাদিতি-_ব্যক্তিবিশেষে 
অর্থাৎ ধেন্ু প্রভৃতি ভ্রীজাতিতে এঁ তৃণাদির সম্বন্ধ অর্থাৎ তক্ষ্যতক্ষকসম্বন্ধ বিধান 


_ করিয়া ঈশ্বর “এ তৃণাদি দুগ্ধীদিকূপে পরিণত হউক', এইরূপ যে সঙ্কল্প করেন» 


সেই সঙ্কল্পই এ পরিণামের হেতু ॥ ৫। 
জিদ্ধাস্তকণ1-_সাংখ্যবাদী যদি বলেন যে, গবার্দি কর্তৃক ভক্ষিত 
তণপল্লবাদি শ্বভাবতঃ যেমন দুপ্ধীকারে পর্বিণত হয়, সেইরূপ প্রধানও 
স্বভাবতঃ মহত্তত্বাদিরপে পরিণত হয়। এইব্ধপ পূর্ববপক্ষের উত্তরে স্থত্রকার 
বলিতেছেন যে, এইরূপ দৃষ্টান্ত সমীচীন নহে, কারণ ইহার অন্তর অভাব 
আছে অর্থাৎ বুষের তৃণভক্ষণে সেই তৃণ ছুপ্ধাকারে পরিণত হয় না। 
আবার তৃণাধি স্বভাঁবতঃই দুপ্ধীকারে পরিণত হয়, একথাও বলা চলে না, 
কারণ তাহ] ষদি হইত, তাহা হইলে প্রাঙ্গণে পতিত তৃণাদিও ছুপ্ধাকারে 
পরিণত হইত। কাঁজেই কেবলমাত্র স্বভাবই ইহার হেতু বলা যাঁয় না। 
কারণ গাভী তৃণাদি ভক্ষণ করিলে ঈশ্বরের ইচ্ছায় উহাই দুপ্ধরূপে পরিশত 
হইয়া! থাকে | ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় ষে, ঈশ্বরের চ্ছায়ই প্রকৃতি সৃষ্টি- 
কাধ্যে সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকে । 
শ্রীমভ্ভাগবতে পাই, 
“ত্বমেক আস্তঃ পুরুষঃ স্বপ্তশক্তি- 
স্তয়া! রজঃসত্বতমে। বিভিদ্যাতে | 
মহানহং খং মরুদ্বগ্নিবাঞ্ধরাঃ 
সুরুর্যয়ো! ভূতগণা ইদং ফতঃ ॥” ( ভাঃ ৪1২৪।৬৩ ) 
ব্রন্ধার বাক্যেও পাই, 
“ঈশা ভিস্থষ্টং হাবরুন্ধ[হেহস্গ 
ছুঃখং সুখং বা গুণকম্মসঙ্গাৎ | 
আস্থায় তৎ তদ্যদযৃঙক্ত নাথ- 
শ্ষুম্মতান্ধী ইব নীয়মানাঃ 1” (ভাং ৫১1১৫) ॥৫1 


২০০ _. বেদাস্তন্থত্রম্‌ ২২৬ 
অবতরণিকাভাষাম.-_প্রধানস্ত জাড্যাৎ স্বতঃপ্রবৃত্তির্ন সমস্তী- 
ত্যাপাদিতম্‌। অথ ত্বন্ুখোল্লাসায় তাঞ্চেদভূপগচ্ছামস্তথাপি ন কিঞ্চি- 
ত্তবাভীষ্টং সিধ্যেদিত্যাহ-_ 
অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_ প্রধানের জড়তানিবদ্ধন নিজ হইতে জগৎ- 
 স্ষ্টি-বিষয়ে প্রবৃত্তি সম্ভব নহে, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর হে 
সাংখ্যবাদিন! যদি তোমার সন্তোষের জন্য আমরা সেই স্বতংপ্রবৃত্তি 


স্বীকারও করি, তাহ। হইলেও তোমার কোন অতীষ্ট পিদ্ধ হইবে না) এই 


কথা বলিতেছেন--- 


অবতরণিকাভাব্য-টাকা--প্রধানস্তেতি। তাং স্বত: পরি | 
অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকান্ুবাদ-_প্রধানস্তেতি তাকেদভ্যুপগচ্ছামঃ-_ 
তাম্‌--প্রকৃতির স্বতঃপ্রবৃত্তি। 


ত্রম_অভ্যুপগমেহপ্যর্থাভাবাৎ ॥ ৬॥ 


সূত্রার্থ-_'অভ্যুপগমেহপি, সাংখ্যের অত্যপগত বিষ্যগুলিতে প্রকৃতির 


প্রবৃত্তি স্বাভাবিক মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে অর্থাৎ কপিল মনে করেন, পুরুষের 
ভোগ ও মুক্তির জন্ প্রকৃতির প্রবৃত্তি, কিরূপ ? “পুরুষ আমাকে ভোগ করিয়া 


পরে আমার দোষ বুঝিয়া আমাতে ওদাসীন্যরূপ মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ 
পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি। কিন্তু এইমতও যুক্তিযুক্ত 
নহে, কারণ-_“অর্থাতাবাৎ ইহা স্বীকার কবিলেও কোন ফল নাই ॥ ৬॥ 


গোবিন্দভাষ্ম- চতুর্যু নেত্যন্থুবর্ততে । “পুরুষে মাং তুক্ত1 


মন্দোষানমুতূয় মদৌদাসীন্তলক্ষণং মোক্ষং প্রাপ্স্যতি” ইতি তদ্ভোগা- 
পবর্গার্থাং প্রধানপ্রবৃত্তিং মন্যতে । প্রধানপ্রবৃত্তিঃ পরার্থ৷ স্বতো- 
ইপ্যভোক্ত ত্বাছ্কুক্কমবহনবদিতি । অকর্তাপি পুরুষো ভোক্তেতি 
চমন্ততে। “অকর্তরপি ফলোপভোগোইন্নাদবং” ইতি। সৈষা 


প্রবৃত্বির্ন যুক্তা মস্তমূ। কৃতঃ? তন্তাঃ স্বীকারে ফলাভাবাৎ। পুরুষস্ 
প্রকৃতিদর্শনরূপো ভোগস্তদৌদাসীন্তরূপো মোক্ষশ্চ প্রবৃত্বেঃ 


ফলম্‌। তত্র ভোগস্তাবন্প সম্ভবতি। প্রবৃ্েঃ প্রাক্‌ চৈতন্তমাত্রস্ত 


২।২।৬ বেদাস্তস্ত্রম ২০১ 
নিিবকা রস্যাকর্ত পুরুষস্য তদ্দর্শনরূপবিকারাঁযোগাৎ । ন চাপবর্গঠ। 
প্রাগপি ্রবৃত্তেস্তস্য সিদ্ধত্বেন তছৈয়র্ধ্যাৎ সন্গিধিমাত্রস্য ভোগহেতুহে 
তু মুক্তানামপি তদাপত্তিঃ তস্য নিত্যত্বাৎ ॥ ৬। 

ভীঁষ্যানুবাদ্-_চারিটি স্ত্রে "ন* এই পদটির অন্বৃত্তি আছে। কপিল 
প্রকৃতির এইরূপ অভিপ্রায় মনে করেন যে, পুরুষ আঁমাকে ভোগ করিয়া 
পরে আমার দোষ অনুভব করিবে এবং আমার উপর বৈরাগ্যরূপ 
ওদাসীন্তাত্মক মুক্তি প্রাপ্ধ হইবে; এইকপ প্রকৃতির ভোগ ও মুক্তিনামক 
প্রকৃতির কাধ্য হয়। এ-বিষয়ে সাংখ্যস্ত্র যথা প্প্রধানপ্রবৃত্তিঃ পরার্থা' 
স্বতোহপাভোতৃত্বাদুষ্টকুক্কুমবহনবদিতি | প্রকৃতির কাধ্য পুরুষের জন্ত, কারণ 
উষ্্রের কুষ্কুমবহন যেমন অপরের জন্য, সেইরূপ প্রকুতির স্বগত ভোগ নাই। 
কপিল আরও বলেন- পুরুষ কর্তী না হইলেও ভোঁগকর্তী। এবিষয়ে 


দৃষ্টান্ত-স্ত্র ষথা,_অকর্তুরপি ফলোৌপভোগোহনাদব্ত যেহেতু পুরুষের প্রক্কাতি 


দর্শনদূপ ভোগোহন্নাদবইহার অর্থ পাঁচক যেমন অন্নপাক করিয়াও ভোক্তা 
নহে, কিন্তু অপাচক রাজার ভোকৃত্ব, সেইরূপ কর্তী প্রধানের ভেত্ৃত্ব নহে 
কিন্ত অকর্তা পুরুষের হয়। প্রকৃতির এই প্রবৃত্তি যনে কর! যুক্তিযুক্ত নহে, 
যেহেতু তাহ স্বীকারেও কোন ফল নাই; পুরুষের গ্রকৃতিদর্শনরূপ ভোগ ও 
প্রকৃতিতে গুঁদাপীন্তরূপ মুক্তিই প্রকৃতির প্রবৃত্তির ফল। তাহার মধ্যে ভোগ 
পুরুষের হইতেই পারে না; কেননা প্রকৃতির প্রবৃত্তির পূর্বে চৈতন্তমাত্ররূপে 
অবস্থিত, নিব্বিকার, নিষ্ছ্িয় পুরুষের প্রকৃতি-দর্শনরূপ বিকার হয়ই না। 
আবার মুক্তিফলও মানা যায় না, প্রবৃত্তির পূর্বেও সেই মুক্তি সিদ্ধ, অতএব 
প্রকৃতিদর্শন ব্যর্থ। কেবল পুরুষের সন্গিধিমাত্র যদি ভোগের কারণ বল। 
হয়, তবে মুক্ত-পুরুষদিগেরও প্রকৃতি-পুরুষ-সান্িধ্য থাকায় ভোগ হউক, 
ষেহেতু প্রকৃতি-পুরুষসংযোগ নিত্য ॥ ৬। 

সৃক্ষা। টীক।-_অত্যুপগমেহপীতি। পুরুষ ইতি। পুরুষো মামিত্যাদিকং 
প্রধানানুসদ্ধিবাক্যং মন্ততে কপিল: । প্রধানেতি কপিলহৃত্রমিত্যর্থ: | উষ্টো 
যথা পরার্থং কুস্কুমং বহতি ন তু স্বার্থ, তথা প্রধানমপি পুরুষভোগাগ্ঘর্থং 
জগব্ হৃজতি তন্ত ভোতৃত্বাভাবাদিতি। নন্বকর্তী চে পুরুষস্তহি তস্য 
তোত্তৃত্বং কথমিতি চেৎ তত্রাহ অকর্ত,রপীতি কপিলম্মত্রমিদম্‌। অন্যার্থ-_ 
পাচকস্য সদস্য ন ভোতৃত্বং কিন্বপাচকম্তাঁপি রাজ্ঞস্তৎ। এবং কর্ড, প্রধানস্ত 
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ন ভোতৃত্বং কিন্ত অকর্তরপি পুরুষস্ত তদিতি। প্রাগপীতি। প্রবৃত্তে ভোক্তা হইয়া থাকে । ইহার দৃষ্টাস্ত--যেমন পাঁচক রদ্ধনের কর্তী হইলেও 
পূর্বমপবর্স্ত নিদ্ধতনে ত্য বয্যপত্তেরিতাখ?। তদীপত্তির্ভোগ প্রসঙ্গঃ | বাঁজা সেই বিষয়ে অকর্তা হইয়াও ভোক্তা । জগৎ স্্টি-বিষয়ে প্রধান 
তন্ত সিমে ॥ ৬। কর্তা হইলেও তাহার ভোক্তৃত্ব নাই, কিন্ত পুরুষেরই ভোতৃত্ব। সাংখ্যের 
টাকানুবাদ-_“অভ্যু অভ্যপগমেহপীতি' সুত্র পুরুষে! মাং ভু! ইতি-_পুরুষে। এইবূপ মত স্বীকারে কোন ফল নাই। কারণ সাংখ্যের পুরুষ চৈতন্তমাত্র, 
মাং ইত্যাদি বাক্য প্রধানের অনুপন্ধানবৌধক, মন্যতে মহষিঃ--মহধি কপিল মনে নিব্বিকার। তাহার পক্ষে প্ররুতি-দর্শনরূপ বিকার সম্ভব নহে। স্থতরাং 
করেন। 'প্রধানপ্রবৃত্তিঃ পরার্থা--*বহনবদিতি”-এইটি কপিলের সাংখ্নুতরঃ সেই পুকষের ভোগ কি প্রকারে সম্ভব? অর্থাৎ নির্বিকার টচৈতন্যমাত্র 
ইহার অর্থ--উট যেমন পরের জন্ত কুষ্কুম বহন কে নিজের ভোগের জন্ত পুরুষের বিকারাভাববশতঃ তাহার পক্ষে গ্রকৃতিদর্শন বা ভোগ ঘটিতে 
নহে, সেইরূপ প্ররুতিও পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্য জগৎ সৃষ্টি করে, পারে না। পুনরায় নিব্বিকার চৈতন্মাত্র পুরুষের নির্ধিবকাঁরতা স্বাভাবিক 
নিজের জন্য নহে, যেহেতু প্রকৃতির ভোক্তৃত নাই। প্রশ্ন যদি পুরুষ কর্তী বলিয়া তাহার যোক্ষও স্বতঃসিদ্ধ ; সুতরাং প্রকুতির প্রবৃত্তির পূর্বেই &ঁ পুরুষের 
ন1! হয়) তবে তাহার ভোতৃস্ কিরূপে? ইহার উত্তরে কপিল বলিতেছেন__ অপবর্গ পিদ্ধ বলিয়া দ্বিতীয় ফলের কল্পনাও ব্যর্থ। যদ্দি বলা হয় যে, 
'অকর্ভাপি পুরুষো” ইত্যাদি-_পুরুষ কর্তী না হইলেও ভোক্তা--ইহাও কপিলের প্রকৃতির সন্সিধিমাত্রই পুরুষের ভোগের কারণ হইয়া থাকে, তাহ! 
মৃত। সেইরূপ হুত্রও আছে, যথা “অকর্তৎ রূপি ফলোপভোগোহম্নাদবৎ ইহার হইলে মুক্তপুরুষেরও ভোগের আপত্তি হয়; যেহেতু সাংখ্যের মতে 
অর্থ এইবূপ-_পাককারী ক্পকার অন্রা্ি পাক করিলেও তাহার তোতৃত্ব নাই? প্রক্ুতি ও পুরুষের সান্িধা নিতাই থাকে, ইহা শ্বীকুত। 
কিন্ত পাক না করিয়াও যেমন রাঁজার ভোক্তত্ব হয়, এইরূপ প্রধান কর্তা, কিন্ত প্রকৃতি জড়, তাহার স্্টি-কার্ধ্যে কিংবা ভোগ ব' অপবর্গ প্রদানে স্বতঃ- 
ভৌক্ত! নহে, অথচ অকর্থা হইয়াও পুরুষের ভোকৃত্ব। প্ররুতেঃ প্রাক্‌- কর্তৃত্ব নাই ; শ্রীভপবাঁন্ই জীবের সংসার ও মোক্ষ বিধান করিয্বা থাকেন। 
চৈতন্যমাত্রস্ত ইতি-- প্রকৃতির প্রবৃত্তির পূর্বেবও মুক্তি সিদ্ধ থাকায় প্রকৃতির এ 
প্রবৃত্তি বার্থ, এজন্য প্ররুতিপ্রবৃত্তির ফল মুক্তি বলা যায় লা, ইহাই তাৎপর্য । . শিমস্ভাগবতে পাই 
ুক্তানামপি তদাপত্তিঃ ইতি--তদাপত্তিঃ--ভোগাপত্ডি। ভশ্ত নিত্যত্বাদিতি “বীর্ধ্যাণি তশ্তাখিলদেহভাজা মন্তর্রবহিঃ পুরুষকাঁলরূপৈঃ | 
৩ পরকৃতি-পকুষের সান্িধ্য নিত্য, এজন্য এ আপত্তি ॥ ৬। .  প্রষচ্ছতো মৃত্যুমৃতামৃতঞ্চ মায়ামন্ুসস্ত বদস্ব বিদ্বন্‌॥” 
সিদ্ধান্তকণা_-প্রকৃতি জড় বলিয়! তাহার স্বতঃপ্রবৃত্তি সম্ভব হয় না, . ( ভাঃ ১০।১।৭ ) 


“অনিমিত্তনিমিত্েন স্বধর্মেণীমলাত্বন] | 
তীত্রয়া ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুতসংভূতয়! চিরম্‌ 
_ জ্ঞানেন দুষ্টতত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা। 
তপোষুক্তেন যোগেন তীব্রেণাত্বসমাধিনা ! 
প্রকৃতিঃ পুরুষন্তেহ দহামানা ত্বহণিশম্‌। 
তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্রের্ধোনিরিবারণিঃ | 


( ভাঃ ৩২৭1২১-২৩)॥ ৬ | 


ইহা প্রতিপাঁদিত হইয়াছে! তথাপি সাংখ্যবাদিগণের মনস্তষ্টির জন্য যদি এ 
মত স্বীকার করাও যার, তথাপি তাহাদের কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। 
ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য স্থত্রকাঁর বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন যে, 
প্রক্ৃতিবাদী সাংখোর মত শ্বীকারেও কোন অর্থ পিদ্ধ হয় না। ভান্তকার' 
বলেন, সাংখাকার কপিলের মতে প্রকৃতি-__পুরুষের ভোগ ও যোক্ষদায়িক1 1, 

_ প্রকৃতি শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভোগ প্রদান করে, আবার ভোগের দোষ অনুভব 
হুইলেই উহাতে ওদাসীন্ত বশতঃ পুরুষের মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। ঘর হা 
আরও বলেন, প্রকৃতির এই হতপরবৃতিবশতঃ জগৎ পরার্ধে) যেমন. ছুটে. অবতরপিকাভাঘ্াম-নহ যথা গতিশক্তিরহিভস্য দৃক্শকি- 
নাহতস্য পঙ্গুপুরুষস্য সঙ্গিধানাদ্গতিশক্তিমান্‌ দৃকৃশক্তিরহিতোই- 


উদ্ পরের জন্য কুস্কুম বহন করিয়া থাকে । পুরুষ এ-স্থলে জকর্ত। ই ছে সাহ 
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প্যন্ধঃ প্রবর্ততে যথা চায়স্বাস্তাশ্মনঃ সন্নিধানাজ্জড়মপ্যয়শ্চলতি এবং 
চিন্মাত্রস্য পুংসঃ সম্গিধানাদচেতনাপি প্রকৃতিস্তচ্ছায়য়া চেতনেব তদর্থে 
সর্গে প্রবর্তেতেতি চেত্তত্রাহ-_ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_ প্রশ্ন যেমন গতিশক্তিরহিত) কিন্তু দৃষ্টি- 
শক্তিসম্পন্ন পঙ্গু ব্যক্তির সাহায্যে গতিশক্তিমান্‌ অথচ দৃক্শক্তিহীন অন্ধ 
গত্যা্দি কার্ধ্য করে, কিংবা যেমন অয়স্কাস্ত মণির (চুম্বক পাথরের ) সন্গিধানে 
জড় লৌহও গতিশীল হয়, সেইরূপ কেবল চিৎস্বরূপ পুরুষের সানিধ্যে 
অচেতন ( জড় ) হইয়াও প্রকৃতি পুরুষের ছায়াপাতে চেতনের মত হইয়া 
পুরুষের ভোৌগমুক্তি-সম্পা্দনার্থ জগৎস্থষ্টিকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইবে, এই যদি বল, 
তাহাতে বলিতেছেন-__ 

অবতরণিকাভা ষ্য-টীক।_নন্বিতি। অয়স্বাস্তাশ্না চুম্বকাখ্য: পাঁষাঁণঃ। 
তচ্ছায়য়! পুরুষচ্ছায়য়!। তদর্থে পুরুষনিমিত্তকে তন্ভোগাদিনিমিত্বকে ইত্যর্থঃ। 

অবভরণিকা-ভাষ্যের ীকানুবাদ-__নন্ু ইত্যাদি অবতরণিকা-ভাঙ্য__ 
অয়স্বাস্ত অশ্মা চুম্বক নামক প্রস্তর । প্ররুতিস্তচ্ছায়য়া__পুরুষের ছায়াপাত 
দ্বার! । তদর্থে সর্গে ইতি-তদর্থে--পুরুষের নিমিত্ত অর্থাৎ পুরুষের 
ভোগাদির জন্য | 


হুত্রম._পুরুষাশ্মাবদিতি চেততথাপি ॥ %॥ 


সূত্রার্থ_“পুরুষাশ্মবদিতি চে--চেখ যদি বল, পুরুষের সাম্নিধ্যে 


প্রকৃতির চেষ্টা গ্রস্তরের মত হইবে; এখানে “অশ্ব কথাটি অয়স্কাস্ত 
প্রস্তরাভিপ্রায়ে প্রযুক্ত অর্থাৎ যেমন লৌহ জড় হইয়াঁও অয়স্কাস্ত মণির 
সন্নিধিতে চলিতে থাকে, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের সান্গিধ্যে চেষ্টাবতী হইবে, 
এই কথা বলিতে পার না ॥ ৭ ॥ ২... 


গোবিন্দভাষ্যম-_তখাপি তেনাপি প্রকারেণ জভ়স্ত স্বতঃ প্রবৃত্তির 


সিধ্যতি। পাঙ্গোর্গতিবৈকল্যেহপি বত্দির্শনতছুপদেশাদয়োহন্ধস্য 
দৃক্শক্তিবিরহেহপি তছুপদেশগ্রহাদয়ো। বিশেষাঃ সম্তি। অয়স্কাস্ত-, 


মণেশ্চায়ঃসামীপ্যাদয়ঃ। পুরুষস্য তু নিত্যনিক্ষিয়স্য নিরধপ্মকস্য ম 
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কোহপি বিকারঃ। সনিধিমাত্রেণ তন্মিন্‌ স্বীকৃতে তপ্য নিত্াত্বান্নিতাং 


সর্গো মোক্ষাভাবশ্চ প্রসজ্যেত। কিঞ্চ পঙ্গ-্ধাবুভৌ চেতনৌ অগ়স্কা- 
স্তায়সী চ দে জড়ে ইতি দৃষ্টান্তবৈষম্যং বিস্ফুটম্‌ ॥ ৭॥ 


ভাষ্যান্ুবাদ--তথাপি ইতি-_তাহা হইলেও জড়ের স্বতঃ চেতননিরপেক্ষ- 
ভাবে প্রবৃত্তি হয় না, পক্গন্ধ-্যায়ে দৃষ্টাস্ত-বৈষম্য রহিয়াছে; কেননা পঙ্গুর 


টি গতিশক্তির অতাঁব থাকিলেও পথ দেখাইবার এবং পথ চলিবার উপদেশাদি 


আছে এবং অন্ধের দর্শনশক্তির অভাবেও পঙ্গুর উপদেশ-গ্রহণাদদি বিশেষ 
ধন্বগুলি আছে, এইরূপ অয়স্কান্ত মণিরও লৌহ-সামীপ্যাদি হয়, কিন্ত 
পুরুষ নিত্যমূক্ত, নিক্ষিয় ও সর্বপ্রকার ধর্মহীন, তাহার পক্ষে কোনও, 
প্রকার বিকার থাকিতে পাবে না। যদি প্রকৃতির সন্নিধিমাত্রে পুরুষের 
বিকার স্বীকারও কর, তবে অসঙ্গতি এই,_ যেহেতু সেই প্ররুতি-মান্সিধা 
পুরুষের নিত্য, অতএব স্থষ্টি নিত্য হউক এবং মুক্তি না হউক। আর 
এক রুথা, এই ষে পুকুষাশ্ব-দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে, ইহাও বিষম দৃষ্টান্ত ; 
কারণ পঙ্গু-অন্ধ দৃষ্টান্তে পন্গু ও অন্ধ উভয়ই চেতন পদার্থ প্রক্তি- 
পুরুবস্থলে একটি চেতন, অপরটি জড়; আর আ্যস্বাস্ত ও লৌহ দৃষ্টান্ত 
ছুইই অচেতন, এই ষ্টান্তের বৈষম্য বাঁ অসামগ্রস্য সুস্পৃষ্ইই রহিয়াছে ॥ ৭ ॥ 


সৃন্ষম। টাক1_পুরুষেতি। পুরুষবদশ্ববচ্চ গ্রধানস্ত প্রবৃত্তিরিত্যর্থ; 
তেনাপি প্রকারেণ পঙ্গবাদিদৃষ্টান্তবিধানেনাপীত্যর্থ:। দৃষ্ান্তয়োরবৈরষম্যং দর্শয়ি- 
তুমাহ পঙ্গোরিত্যাদিনা। অয়স্কান্তমণেরিতি । অয়ঃসামীপ্যমপি মণের্বিশেষে! 
ভবতি তন্ত তদ্বত্বধন্প্রত্যয়াৎ। কোঁহপি প্রকৃতিদর্শনাত্মকোহপি। তশ্মিন্‌ 
বিকাঁরে। তস্য সন্গিধিমাত্রস্ত | উভাবিত্যন্র ছে ইত্যত্র চাপিশব্দো যোজ্যঃ ॥ ৭। 

টাকানুবাদ-_পুরুষাশাবৎ__পুরুষের মত ও প্রস্তরের মত প্রকৃতির 
প্রবৃত্তি। তেনাপি প্রকারেণ ইত্যাদি-_পক্ছু অন্ধ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারাও | 
ছুইটি দৃষ্টান্তের সহিত গ্রকৃতস্থলের বৈষম্য দেখাইবার জন্ত বলিতেছেন-_ 
পঙ্গোরিত্যাদি? গ্রন্থ দ্বার! | অয়স্কাস্ত মণেরিত্যাদি লৌহসামীপাটিও চুম্বক 
মণির বিশেষ ধন্ম হইতেছে, যেহেতু, সেই মণি লৌহসাঙ্গিধ্য-ধর্দরবান বলিয়া 
প্রতীয়মান হুইতেছে। নকোহপি বিকার ইতি কোহপি--প্রকৃতিদর্শন - 


. স্বরূপ কোনও বিকার। তন্মিন্‌ শ্বীকৃতে ইতি-_তশ্মিন__অর্থাৎ সেই বিকার 
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স্বীকার করিলেও। তন্ত নিত্যত্বাৎ__ততন্ত-_সন্গিধিমাত্র নিত্য এইজন্য | 


ঙ্গ্ধাবুভৌ-_ইহার সহিত এবং দ্ধে জড়ে এখানে 'ঘে" পদের সহিত “অপি' 
শব যৌজনীয় অর্থাৎ পঙ্গু অন্ধ উভয়ই এবং ছে-ছুইই ॥ ৭। 


সিদ্ধান্তকণা-_প্রকৃতিবাদী সাংখ্যকার যদি পঙ্গু-অন্ধ-ন্যায় এবং অযস্থাস্ত- 


লৌহ-গ্যায়-অবলম্বন পূর্ব্বক বলিতে চাহেন যে, গতিশক্তিরহিত কিন্ত ৃষ্টিশক্তি- 


যুক্ত পন্ু-পুরুষের মন্গিধানে অর্থাৎ সাহায্যে চলনশক্তিযুক্ত, কিন্ত দুষ্টিশক্তি- 


রহিত অন্ধব্যক্তিও চলন-কার্যে প্রবর্তিত হয় এবং চুম্বক-পাথরের সানিধ্যে 


জড় লৌহও যেরূপ চলনশক্তি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ চিন্মাত্র পুরুষের 


সানিধ্যবশতঃ প্রকৃতি অচেতন হইয়াঁও পুরুষের ছায়াপাতের দ্বারা চেতনের 
মত হইয়া পুরুষের ভোগনিমিত্ত জগৎ্ম্থগ্ি-কাধ্যে প্রবৃত্ত হয়, তথাপি ইহাতে 
যে জড়ের স্বতঃপ্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় না) তাহাই বুঝাইবাঁর জন্য স্ত্রকাঁর 


_ বর্থমান শুত্র বলিতেছেন । এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকারও বলেন যে, সাখ্য- 


বাদিগণের এই যুক্তি অসঙ্গত। কারণ পঙ্গু চলিতে না পাঁবিলেও পথ 
দেখিতে পান এবং তৎসন্বন্ধীয় উপদেশার্দি দিতে পারেন, আর অন্ধ পথ 


দেখিতে না পাইলেও তাহার পঙ্ুর উপদেশ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য আছে। 


স্তরাং জড় বিলক্ষণ এই বিশেষ ধশ্মগুলি এ-স্থলে দেখা যাঁয়। উহাদের 
দ্বিতীয় দৃষ্টান্তেও দেখা যায়, লৌহের সামীপ্যও অয়ন্থাত্তমণির বিশেষ 
ধন্ম, কিন্ত সাংখ্েব পুরুষ নিত্য, নিক্রিয়, ধর্মহীন ; স্থতরাং তাহার কোন 
বিকার সম্ভব নহে, বিশেষতঃ সে যখন কিছু করিতেই পারে 'না, 
তখন প্রকৃতির পরিচালনা তাহাতে কি প্রকারে সম্ভব হইতে পাবে? 


_.. অর্থাৎ সম্ভব নহে। তবে যদি একথা বলা হয় যে, পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ 
প্রতি জড় হইয়াঁও কাধ্য করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে বলা হইতেছে, 
তাহাও ঠিক নহে, কারণ সাংখ্যের মতে পুরুষ ও প্রকৃতির এই সাঙ্গিধ্য , 
নিত্য, যদ্দি তাহাই হয়, ভাহা হইলে ৃষ্টিগ্রসঙ্গ নিত্য হইয়া পড়ে, কখনঠ: ্‌ 


প্রলয় হইত না এবং কাহারও মুক্তি কখনও হইতে পারে না। 


এতদ্যতীত দৃষ্টান্ত দুইটির মধ্যেও বিশেষ বৈষম্য রহিয়াছে। পঙ্গু ও ্‌ 
অন্ধ ছুইটিই চেতন, আর অয়স্কাস্ত ও লৌহ-_ছুইটিই জড়) আঁর যাহাদের 


সঙ্গে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রর্কৃতি জড়রূপা, আর পুক্রষ 
চিন্মাত্র, এমতাবস্থায় এরূপ ৃষ্টাস্তেও সঙ্গতি নাই ূ ্‌ 


দত 
দশ, 
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্রমস্তাগবতে কিন্তু স্থ্িতত্ব-বিষয়ে অয়স্কান্ত মণির দ্বারা ই 1 গিয়া 
শ্রীমন্ম বলিয়াছেন,-_ 
“নিমিত্তমাত্রং তত্রাসীন্িগু ণঃ পুরুষর্ষভঃ | 
ব্যক্তাব্যক্তমিদৎ বিশ্বং যত্র ভ্রমৃতি লৌহবৎ॥” ( ভাঃ ৪1১১।১৭ ৭) 
প্রগীতাতেও পাই, 
'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্থয়তে সচরাচরমূ । 
হেতৃনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্তৃতে |” ০গীঃ ৯১০ )॥ ৭ ॥ 


_ অবতরণিকাভাষ্াম যত্ত, গুণানামুৎকর্ষাপকর্ষবশেনাঙ্গা্গিভা- 
বিশটি মন্যতে তন্নিরস্তাতি__ 


অবতরণিকা-ভাষ্ানুবাদ--ষত্িত্যাদি | মহর্ষি কপিল যে আর একটি 


অত পোষণ করেন, ষথা সত্ব, বুজঃ, তমঃ গুণের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ- 


বশে একটি গুণ__প্রধান হয় ও অপর গুণ অগ্রধান বা (অপকৃষ্ট ) অঙ্গ 
হয়, এজন্য বিজাতীয় স্যট্টি হয়, ইহাঁও স্ত্রকাঁর নিরাস করিতেছেন-_ 
অবভরণিকাভাব্য-টাকা__যত্বিতি। কপিলঃ মন্ততে। 


অবতরণিকা-ভাব্যের টাকানুবাদ-_যত্তু ইত্যাদি_ইতি মন্ততে_: 
কপিল মনে করেন । 


* সুত্রম অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্ত ॥ ৮। 


সূত্রার্থ__ণত্রয়ের মধ্যে একটির প্রাধান্য, অপরটির অপ্রাধান্ত উক্তিও 


সঙ্গত হয় না॥৮॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-সত্বাদীনাং সাম্যেনাবস্থিতিঃ প্রধানাবস্থা । 


ই চ নিরপেক্ষম্বরূপাণাং তেষাং কস্তচিদেকস্তাঙ্গিত্ং নোপপ্তে 
হতরয়োস্তৎসমত্তেন গুণীভাবাসম্ভবাৎ। তথা চ গুণাণামঙ্গাঙ্জিভাবা- 
সিদ্ধিঃ। ন চেশ্বরঃ কালো বা তৎকৃৎ অস্বীকারাং। যথাহ 


“ঈিশ্বরাসিদ্ধেঃ যুক্তবদ্ধয়োরত্যতরাভাবান্ন তংসিদ্ধিঃ* ইতি। 


“দিক্কালাবাকাশাদিা” ইতি চ।1 নট পুত তস্য তত্রৌদা- 
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সীন্তাৎ। তথা চ গুণবৈষম্যহেতৃকঃ সর্গো নেতি। কিঞ্চেবং 
হেত্বভাঁবাৎ প্রতিসর্গেইপি তে বৈষম্যং ভজেরন্‌ আদিসর্গে তু ন 
ভজেরমিতি ॥ ৮॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_সত্ব প্রভৃতি তিনটি গুণের যে সাম্যাবস্থা, তাহাই 
প্রকৃতির স্বরূপ, সেই প্রকৃতিতে নিরপেক্ষরূপে অবস্থিত গুণত্রয়ের মধ্যে 
একটির প্রাধান্য, অপরটির অপ্রাধান্য যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু একটি গুণ 
অঙ্গী হইবে, অপর দুইটি যে অঙ্গ হইবে ইহার প্রমাণ কি? ছুইটিই গুণ 
হিসাবে সমান, অতএব অপরের গ্রণীভাব ( অপ্রধানত্ব ) অসম্ভব। সতরাং 
গুণগুলির মুখ্যগৌণভাব অসিদ্ধ। যদি বল, গুণগুলির বৈষম্যের কারণ 
ঈশ্বর অথবা কাল অর্থাৎ ঈশ্বর অথবা কাল গুণবৈষম্য করে, ইহাঁও নহে ও 
যেহেতু তোমরা (সাংখ্যবাদী ) ঈশ্বর স্বীকারই কর না। যথা ক্পিলকৃত 
সাংখ্য-স্ত্র-_ঈিশ্বরা সিদ্ধেমুক্তবদ্ধয়োরন্ততরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ” প্রমাণের অভাবে 
ঈশ্বর অসিদ্ধ, তাহাতে যুক্তি_মুক্ত ও বদ্ধ, ইহাদের অন্তরের অভাবহেতু 
ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে না। কথাটি এই-ঈশ্বর মুক্ত অথবা বদ্ধ? যদি 
মুক্ত হন, তবে স্ষ্টিপপ্রবৃত্তি হইতে পারে নাঃ যদি বদ্ধ হণ, তবে সামর্থ্যাভাবে 
তাহার দারা স্থষ্টি অসম্ভব । অতএব ঈশ্বর-স্বীকার ব্যর্থ। আর দিকৃ ব। 
কালকেও প্রবর্তক বলিতে পাঁর না, যেহেতু আকাশ ব্যতিবিক্ত দিকৃকাঁলের 
সত্তাই নাই, সেই সেই দেশাবচ্ছিন্ন আঁকাশই দিক্শব্দবাচ্য এবং সেই সেই 


সময়াবচ্ছিন্ন আকাশই কালশব্ববাচ্য । আর পুরুষও গুণের তারতম্য করে না, 


কারণ সেই গুণবৈষম্যে তাহার গুঁদাসীন্য, ফি প্রধত্ব স্বীকার কর] হয়, তবে 
নিঃসঙ্গত্ব-শ্রতির বিরোধ হয়। অতএব সিদ্ধান্ত এই--গুণবৈষম্য কৃত জগৎ 
সৃষ্ট হইতে পারে না। আরও একটি দৌধযদি গুণবৈষম্যের কোন 
কাঁরণ না থাকে, তবে প্রতি হৃষ্টিতেও গুণগুলি বৈষম্য প্রাপ্ত হউক, 
এবং প্রাথমিক স্থষ্টিতে হেতুর অভাবে বৈষম্য প্রাপ্ত না৷ হউক, অতএব গুণ- 
বৈষম্যাত্মিক! প্রকৃতিকে স্ট্ির কারণ বলা যায় নাঁ॥ ৮ 


সুন্দম। টীকা_অঙ্গিত্েতি। একস্ত সত্বাগ্ন্যতমস্ত । ততকুদঙ্গী দ্গিভাব- 
হেতুঃ। ইশ্বরাসিদ্ধেরিতি। প্রমাণাভাবাদিতি ভাবঃ। তথ! হি ন তত্র 
প্রত্যক্ষমানং ঘটাঁদেরির তন্তান্থপলস্তাঁৎ। যত, ক্ষিত্যাদি সকতৃকং কাধ্যিত্থা- 


২২৮ বেদাত্তস্ত্রমমং ২৯৯ 
দিত্যহুমানমাহস্তচ্চ ন। স কিং সদেহে৷ দেহশূন্তো বেত্যুভয়থাপি জগৎ- 
কর্তৃত্বাসস্তবাঁ। “ষশ্চ” স সর্ববিৎ সহি সর্বস্ত কর্তেত্যাদিআগমোহস্তি স খলু 


যুক্তাত্মনে! লব্ধসিদ্ধের্ধোগিনো বা প্রশংসেতি নাস্তীশ্বরঃ | ফুক্তযন্তরমাহ মুক্ত- 


বদ্ধয়োরিতি। মুক্তশ্চেদীশ্বর্ঃ তহি সর্গপ্রবৃত্ত্যসম্তবঃ | বদ্ধশ্চেদসামর্থ্যমিতি 
ব্র্থস্তৎ্ন্বীকার ইত্যর্থঃ। দিকৃকালাঁবিতি। তত্তহুপাঁধিভেদাদাঁকাশমেব দিকৃ- 
কালশব্বোধ্যমিতি তত্র তয়োরন্তর্ভাবঃ | সধম্যর্থে পঞ্চমীয়ম। কিঞেেতি। 
তে গুণাঃ ॥ ৮ ॥ 

টাকানুবাদ__অক্গিত্বাহুপপন্তেরিতি স্তরের ভাস্তে কম্তচিদ্বেকম্ত ইতি-_ 
একন্য-_-সত্ব প্রভৃতি তিনটি গুণের মধ্যে ষে কোনও একটির । কালো বা 


 তত্কদিতি__ততৎকৎ_-অঙ্গাঙ্গিত্বভাবকারী | ঈশ্বরাপিদ্ধেরিতি অর্থাৎ প্রমাণ নাই 


--এইজন্য ঈশ্বর নাই । কোনও প্রমাণ নাই তাহা দবেখাইতেছেন-_সর্বপ্রমাণবর 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঈশ্বরে থাকিতে পারে না, যেহেতু ঘটপটাঁদির মত ইশ্বরের 


উপলব্ধি হয় না । তবে ষেকেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যথ। “ক্ষিত্যার্দি 


সকর্তৃকং কার্যত ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতির একটি কৃর্তী আছে, যেহেতু উহ! 


কাধ্য, কার্ধযমাত্রই কর্তৃসাপেক্ষ ; যখন আমরা এ সকল বস্তর কর্তী নহি, তখন 


ঈশ্বর তাহাদের সৃষ্টিকর্তা; এই অনুমান ছারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইবে, তাহাও 
নহে, যেহেতু এ অনুমান বিকল্পাসহ-_অর্থাৎ ঈশ্বর দেহধারী অথবা দেহহীন ? 
এই উভয় প্রকারেই. জগৎকর্তী হইতে পারেন না। যদি বল, আগম প্রমাণ 


দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইবে, যথা_“স পর্বববিৎ, স হি সর্বস্ত কর্তা তিনি সর্বক্ঞ, 


সমস্ত বস্তর স্ৃষ্টিকর্তী-_এই শব্খ প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুঝাইতেছে, 


তাহাও এই সর্বজ্ঞ সর্বকর্তী এই আগম কোনও যুক্তাতা পুরুষের 


প্রশংসাবাদ অথব! সিদ্ধিলাভকারী কোনও যোগীর ইহা স্ততিপর । 
অতএব প্রমাণাভাবে ঈশ্বর নাই। ঈশ্বরের নাস্তিত্ব বিষয়ে অন্য 


যুক্তিও দেখাইতেছেন-_“মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরস্তেতি?। ইহার তাৎপর্ধ্য এই, ঈশ্বর 
দি মুক্ত হন, তবে স্ষ্টিকার্ধোে তাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে না; যদ্দি বদ্ধ 
 ইনঃ তবে তাহার জগৎস্থতির সামর্থ্য নাই। অতএব তাহাকে স্বীকার 
করাই ব্যর্থ। দিকৃকালৌ ইত্যাদি-_দেশবিশেষোপাধিক আকাশই দিক্‌- 
শব্দের ছারা বোধ্য এবং কাঁলবিশেষোপাধিক আঁকাশই কাল, অন্য 


দ্বিকৃকাল বলিয়া কিছু নাই, দিকৃকালের আকাশের মধ্যেই অন্তর্ভাব। 
0098 


২১০ বেদাস্ত্থত্রম্‌ ২২৮ 


“দিকৃকাঁলাবাকাশাদিভ্যঃ এই ্ুত্রস্থ আকাশাদি শব্দে পঞ্চমী বিভক্তি স্ষী 
অর্থে, অর্থাৎ আকাঁশাদিতে দিকৃকাল অস্তভূতি। “কিঞ্চ তে বৈষম্য তজেরন্‌ 
তে গ্রণগুলি ॥ ৮ ॥ 

সিদ্ধান্তকণী__সাংখ্যকার কপিলের মতে যে গুণ সমূহের উৎকর্ষ ও 
অপকর্ষ-বশে অঙ্গাঙ্গিভাব-হেতু জগৎস্ৃট্টির কথা বলা হয়, তাহাও 


স্ত্রকার বর্তমান সুত্রে নিরসন পূর্বক বলিতেছেন যে, সন্বা্দি গুণের 


সাম্যাবস্থার নাষ প্রধান বা প্রকৃতি ১ সুতরাং কোন গুণ-বিশেষের অঙ্গিত্ 


অর্থাৎ প্রাঁধান্ স্বীকার যুক্তিযুক্ত হয় না। 

ভাষ্যকার বলেন-_নিরপেক্ষত্বরপ্র গুণ সমূহের অঙ্গাঙ্গিতাব-বিচার 
যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার নামই প্রকৃতি বা প্রধান । 
সাঁখ্যের পুরুষের সান্নিধ্য মাত্রে ষে প্রকৃতি স্ষ্টিকাধ্য করে, এই বিচার 
পূর্বেই খণ্ডিত হইয়াছে । এক্ষণে ঈশ্বর বা কালকে যদি অঙ্গাঙ্গিতাবের 
কর্তা স্বীকার করিয়া প্রকৃতির বৈষম্যের হেতু বলিয়া স্থির করিতে প্রস্নাস 
পান, তাহাও হইতে পারে না, কাঁরণ সাংখ্যকার কপিলের মতে ঈশ্বর 
বা কাঁলাদির স্বীকার নাই, ইহ] ভাস্তে ও টাকায় দ্রষ্টব্য । 

সিদ্ধান্তম্বূপে ইহা! বলা যায় যে, কপিলোক্ত এইরূপ গুণবৈষম্য-হেতু 
জগৎ স্্টি হইতে পাঁরে না। আর এবংবিধ হেতুর অভাবে ষ্তপ্রকার 
সষ্টি হইবে, প্রতি সৃষ্টিতে সেই সকল গুণের বৈষম্য হউক । 
আদি স্ৃষ্টিতেও গুণের বৈষম্য না থাকুক যেহেতু আদি সষ্টিতে গুণগণের 
বৈষম্যের হেতু পাওয়া যাঁয় না। 

স্থতরাং সাংখ্যের মতে গুণত্রয়ের মধ্যে কোন অনীর কথা স্বীকৃত হয় 
নাই। অর্থাৎ গুত্রয়ের মধ্যে একটি অন্গী, অপর দুইটি অঙ্গ, ইহারও স্বীকার 
নাই। স্ৃতরাং তাহাদের মতেই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা থাকিয়৷ যায়। ৭- 
বৈষম্য হেতু জগৎ স্ট্টি উপপন্ন হয় না। অতএব সাঁংখ্যের মতে জগৎস্থির 
স্উপপত্তির অভাব। শ্রীমন্াগৰতে যে ভগবদীক্ষণ-প্রভাবে প্রকৃতি ্ষৃভিত 
হইয়! স্ষ্টিশক্তি লাঁভ করে, ইহাই বেদাদি শাস্ত্র ও যুক্তি সম্মত। 

শ্রীমভাগবতে পাই, 

“অনাদিরাত্মা পুরুষে! নিগুণঃ প্রকতেঃ পরঃ। 
প্রত্যগ ধাঁধা ম্বয়ংজ্যোতিবিশ্বং যেন সমগ্থিতম্‌ ॥ 


ই২৯ বেদাস্তসৃত্রম ২১১ 
স এষ প্ররুতিং সুক্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভূঃ | 
যদৃচ্ছয়ৈবোৌপগতামভ্যপছ্যত লীলয়] ॥” (ভাঃ ৩২৬।৩-৪) 

অর্থাৎ অনাদি (নিত্য) পরমাত্মাই পুকষ; তিনি প্রকৃতি হইতে 
পৃথক্‌_-অসঙ্গ বলিয়া প্রাকৃত গুণরহিত, তিনি সর্বেজ্ত্িয়ের অগমা কারণার্ণব- 
ধামপতি-ন্বপ্রকাঁশ বস্ত; এই বিশ্ব তীাহারই উক্ষণযুক্ত হুইয়। প্রকাশিত 


হইয়া থাকে । শ্রীভগবান্‌ বিষ্ণুর শক্তিম্বরূপিণী অব্যক্ত, গুণময়ী প্রকৃতি 


লীলার্থ তাহার সমীপবত্তিনী হইলে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে তাহাকে বহিরঙ্গরূপে 
গ্রহণ করিয়| থাকেন অর্থাৎ দুর হইতে ঈক্ষণের দ্বারা স্ষ্টি করেন ॥ ৮॥ 


 অবতরণিকীভীষ্যমূ- নন কাধ্যান্থরোধেন গুণী বিচিত্রত্ষভাবা 
ভবভ্তীত্যনুমেয়ম। তেন নোক্তদোষাবকাশ ইতি চেত্বত্রাহ-_ 

জবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_ প্রশ্ন হইতেছে-_কার্ধোর অনুরোধে অর্থাৎ 
কাঁধ্য দেখিস কাঁরণের অনুমান হইবে অর্থাৎ গুণগুলি বিচিত্র স্বতাৰ 


টূছা অনুমিত হইবে ; তাহা হইলে আর পূর্বোক্ত দোষের অবকাশ হইবে না 
স্পএই যদি বল, তবে স্ুত্রকার বলিতেছেন--“অন্তথান্মিতৌ চ* ইত্যাদি-_ 


শকিবিয়োগাৎ ॥ ৯॥ 


ৃত্রার্থ_ 'অন্যথা্মিতৌ”--অন্যপ্রকারে অন্থমান করিলেও অর্থাৎ *গুণা 
বিচিত্রন্ষভাবাঃ বিচিত্রকাধ্যকারিত্বাৎ্, এইক্প অন্থমান ছারা সত্বাদিগুণের 
বিচিত্র স্বভাবের অন্কমিতি হইলেও দোষ হইতে উদ্ধার নাই, যেহেতু জ্িশক্তি- 
বিরহাৎ চেতনের শক্তি অর্থাৎ জ্াতৃত্বশক্তি গুণের নাই, অতএব জ্ঞানশৃন্য জড় 
গুণ হইতে সি হইতে পারে না ॥ ৯ | 


৪ ও রর ভাষ ্ --বিচিত্রশক্তিকতয়া গু ণঁ াগমমা। 


দোষামিস্তারঃ। কুতঃ? জ্ঞেতি। জ্ঞাতৃত্ববিরহাদিত্যর্থঠ। ইদমহমেব 


ঈীমীতি বিমর্শীভাবাদিতি যাবৎ । জ্ঞানশুস্তাজ্জড়ান্ন স্থষ্টিরিষ্টকাদে- 


রি তে তে চেতনাধিঠানাদিতি ॥ ৯॥ 


ভাব্যানুবাছ _-বিচিন্র শক্তিবিশিষ্টদপে সত্বার্দিগুণের অন্থমান করিলেও 
তে উদ্ধার নাই। কি কারণে? জ্বিশক্িবিয়োগাতশজ্ঞ অর্থাৎ 


২১২ বেদাস্তস্ত্রম্‌ | ২২৯ 
জ্ঞাতার শক্তি জ্ঞাতৃত্, তাহাদের যেহেতু নাই । কথাটি এই-_আমি ইহা 
এইরূপ ভাঁবে স্য্টি করিব, এইরূপ সঙ্ষল্প করিয়াই কর্তা সৃষ্টি করেন, সেই 
চিন্তা বা সঙ্কল্প গুণগুলির নাই-__ইহাই উহার মর্খার্থ। জ্ঞানশূন্য জড় হইতে 
জগৎ স্থ্টি হইতে পারে না, যেমন শিল্পীর অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কেবল ইষ্টকাি 
হইতে প্রাসাদ নিশ্মাণ হয় না| ৯ 

সৃম্মন। টাকা _অন্তথেতি। নন্বিতি। ন বয়ং নিরপেক্ষম্বভাবান্‌ কুটস্থান্‌ 
গুণানভরমিনুমঃ কিন্তম্তথা বিধাস্তরেণশৈব যথা কার্যোৎপত্তিঃ স্তাৎ। কাধ্যাগ- 
মেয় হি প্ররৃতিঃ। ইথঞ্চ বৈষম্যসম্তবাৎ কার্যোৎ্পাদঃ সন্ভবতীতি চেন্ন 
জ্ঞাতৃত্ববিরহাৎ সাম্যাবস্থাপ্রচ্যুতৌ যোগ্যত্বমপি ন সম্ভবেৎ তশ্তাং নিমিত্তা- 
ভাঁবাৎ। ন চ জ্ঞানং বিচিত্রসত্বাৎ। স্বতশ্চেৎ বৈষয্যমিষ্টং তহি সর্বদা 
সষ্টিপ্রসঙ্গ ইতি যৎকিফিদেতৎ ॥ ৯ | 

টীকানুবাদ-_অন্তথেত্যাদি স্ত্রের অবতরণিকায় নু ইত্যাদি-_সাংখ্য- 
বাদীরা বলিতেছেন__ আমরা পরম্পর নিরপেক্ষ-ম্বভাব, নিব্বিকার গুণের 
অনুমান করিতেছি না, কিন্তু প্রকারাস্তরেই যাহাতে বিচিত্র কার্যোৎপত্তি 
হয়, তাদৃশ ধর্্নবিশিষ্ট গুণের অনুমান করিতেছি। যেহেতু প্রকৃতি 
কার্ধা ছাঁরাই অনুমেয়, এইবরূপে বিষম স্বভাববশতঃ বিচিত্র স্ষ্টিও 
সম্ভব হইতেছে; এই ষদ্দি বল, তাহা নহে? 'জ্ঞাতৃত্ববিবহাৎ'__ তাহাদের 
জ্ঞানশক্তি নাই, তদৃভিন্ন সাম্যাবস্থা হইতে প্রচ্যুতিতে তাহাদের 
যোগ্যতাও নাই, তাহার কারণ জ্ঞানশক্তির অভাব। আবার তাহাদের 
জ্ঞান আছে, ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু গুণগুলি বিচিত্র সত্ত্সম্পন্ন। 
রি গুণদকলের বৈষম্য স্বাভাবিক মান, তাহা হইলে সর্বদা সৃষ্টি হইয়! 
পড়ে, অতএব ইহা অসার কল্পপা ॥ ৯ ॥ 

সিদ্ধান্তকণা_ প্রকৃতিবাদী সাংখ্যকীর্র যদি বলেন যে, কাধ্যাঙগরোধে 
অর্থাৎ কাধ্য দেখিয়া! কারণের অনুমান হয়, অতএব গুণসমূহ বিচিত্র 


স্বভাব হইবেই, ইহা অন্মানলব্ধ ১ সুতরাং পূর্বোক্ত দোষের অবকাশ 


থাকে না। সাংখ্যবাদীর এই মত খগ্ডনার্থ স্থত্রকার বর্তমান সুত্রে 
বলিতেছেন যে, অন্ধপ্রকাঁরে অন্থমান করিলেও জ্ঞ-শক্তি অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্ব- 
শক্তি গুণের না থাকায়, জ্ঞানশুন্য অর্থাৎ ইহা আমি ব্জন করিতেছি__ 
এইরূপ জ্ঞানের অভাব বশতঃ জ্ঞানশুন্ত জড়ের দ্বারা কখনও জড়ন্ষ্টি হইতে 


২২১০ বেদাস্তনুত্রম ২১৩ 


পারে না। দৃষ্টাত্তস্থলে যেমন বলা যায়, কোন চেতন শিল্পীর অধিষ্ঠান 
ব্যতিরেকে কেবল ইষ্টকাদি হইতে গৃহাদি নিশ্মাণ হইতে পারে না। স্বতরাং 
সষ্টিকর্তা জগদীশ্বরের অধিষ্ঠান ব্যতীত কেবল জড়া প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্ট 


_হুইতে পারে না। সাধারণ ব্যাপারেও দেখা যায়, পিতা ব্যতিরেকে কেবল 


মাতা হইতে সন্তানের উৎপত্তি হয় না। 


শ্ীমদ্তাগবতেও পাই, 
'কালবৃত্তাত্মমায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ | 
পুরুষেণাত্মভূতেন বীধ্যমাধত্ত বীর্যবান্‌ 
ততোহভবন্ম হণ্তত্বমব্যক্তাৎ কালচোদ্দিতাৎ । 
বিজ্ঞানা্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জংস্তমোহছদঃ ॥৮ (৩1৫।২৬-২৭ ) 
শ্রীচৈতন্তচরিতামুতেও পাই, 
“সেই পুরুষ মায়াপানে করে অবধান। 
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি” করে বীর্যের আধান ॥” 
( চৈঃ চঃ মধ্য ২০২৭২ )॥ ৯ 
অবতরণিকাভাষ্যম--উপসংহরতি-__ 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_অতঃপর সাংখ্যবাদ-খণ্ডুন উপসংহার 
করিতেছেন । 


ইত্রম_বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম.॥ ১০ ॥ 


সৃত্রার্থ_ পূর্বাপর বিরোধহেতু কপিলমত অসামঞ্স্তে পূর্ণ । অতএব 
মুক্তিপথের পথিকদের উহা! অনীশ্রয়ণীয় ॥ ১০। 


গৌবিন্দভাষ্যম _ পূর্ববোত্তরবিরোধাচ্চেদং. কপিল-দর্শনমস- 


 মঞ্জসং নিঃশ্রেয়স-কামৈহেঘ্নমিত্যর্থঠ | তথাহি প্রকৃতেঃ পারার্থ্যাদ্‌- 


ৃশ্তত্বাচ্চ তস্তা ভোক্তা দ্রষ্টাধিষ্ঠাতা চ পুরুষ ইতি “শরীরাদিব্য- 
তিরিক্তঃ পুমান্” “সংহতপরার্থত্বাৎ” ইত্যাদিভিরভ্যুপগম্য তস্য পুন- 
শিধিবিকারনির্ধ্দক চৈতত্যতবকরতৃত্বভোকৃত্শূন্ত্ষং. কৈবল্যরূপত্ব্ণতি- 


২১৪ বেদাস্তশ্ুত্রম্‌ ২১০ 


হিতম। *« জর়্প্রকীশাঘোগা  প্রক 1শঃ” পনিগুণত্বান্গ চিদ্ধর্্মা 
ইত্যাদিভিঃ। গুণাবিবেকবিবেকৌ পুংসো বন্ধমোক্ষো স্বীকৃত্য তৌ 
পুনগুণানামেব ন তু পুংস ইত্যুক্তম। “নৈকান্ততো বন্ধমোক্ষে 
পুরুষস্যাবিবেকাদৃতে” “প্ররুতেরা জরস্যাৎ সসঙত্বাৎ পশুবৎ” ইত্যেব- 
মাদয়োইনেকে বিপ্রতিষেধাস্তৎস্ৃতাবের মৃগ্যাত॥ ১5. 


ভাব্যানুবাদ-_পূর্বোত্তর মতগুলির পরস্পর বিরোধহেতু কপিলের সাং? 
দর্শন অসংলগ্ন, অতএব ষাহারা মুক্তিকামী, তাহাদের পক্ষে হেন। মে বিরোধগুলি 
দেখাইতেছেন-__-তথাহীত্যাদি দ্বারা । প্রথমে বলিলেন, পুরুষের ভোগের 
জনয প্রকুতির প্রবৃত্তি শয্যাঁদির মত, যেহেতু সংহতিবিশিষ্ট বস্তর পর-প্রয়োজন 
নির্বাহের জন্য উপযোগিতা । আবার প্রকৃতি দৃশ্ত, এ-জন্য তাহার ভোক্তা, দ্র! 
ও অধিষ্ঠাতা (পরিচালক ) চেতন পুরুষ । অতএব শরীর-ইন্দ্রিয়াদিভিন্ন পুরুষ 
এ-কথা “সংহতপবার্ধত্া দিত্যাদি” স্ত্রদ্বারা স্বীকার করিয়া আবার সেই পুরুষকে 
নির্ধিরকার, নিধ্্বক, চেতনত্ব, কৃত-ভোতৃতশৃন্ত, শুদ্ধ, বুদ্ধ মুক্ত, কেবল 
স্বরূপ বলিলেন । অতএব পূর্বাপর উক্তির বিরোধ স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। 
আরও দেখ--: জড়প্রকাশীযোগাৎ প্রকাশঃ এই হ্যত্রে জড়ের প্রকাশ- 
হ্বরূপতা হইতে পারে না, অতএব সুর্ধ্যা্দির মত আত্মাই চৈতন্যহেতু গ্রকাশ- 
স্বরূপ ৷ কথাটি এই-_বৈশেষিকদের মতে আত্মা প্রথমে অপ্রকাশত্বরূপ জড় 
থাকে, পরে তাহার মনঃসংযোৌগ হইতে জ্ঞানন্বরূপ প্রকাশ উৎপন্ন হয়) সীংখ্য- 
বাদীর! ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ বলিতেছেন-__ জড়প্রকাশাযোগাৎ * ইত্যাদি । 
ইহার মশ্মীর্থ-_যে'জড়, সে চিরদিনই জড়, তাহ! আঁব প্রকা শম্বভাঁব হইতে পারে 
না। তাহাতেও বৈশেষিকেরা প্রশ্ন করেন__ বেশ? পুষ গ্রকাশ-ম্বূপই না হয় 
হইল, কিন্ স্ব্ধ্যাদির মত ধর্মধন্মিভাব তাহার আছে কিনা? তাহার 
উত্তরে সাংখ্যবাদী বলেন_নিগুপত্বান্ন চিদ্ধন্মী । পুক্রুষ স্বভাঁবতঃই 
নিগুণ স্কৃতরাঁং তাহার জ্ঞানরূপ ধর্ম ও সত্বাদি গুণ নাই, আত্মা জ্ঞান- 
স্বরূপ, নির্ণ। ইত্যাদি হ্ত্রদ্ধারা তীহারা পুক্রষের নিগুণত্ব, নিরধ্্মকত 
প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর একটি বিরোধ দেখা যাইতেছে, যথা 
পুকষের প্ররুতির সহিত অবিবেক ( ভেদ জ্ঞানাভাব ) হইতে বন্ধ 


(সংসার), বিবেক হইতে মুক্তি, ইহা তাহা! হ্বীকার করিয়াছেন, পরে, 
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আবার বলিতেছেন--সেই বন্ধ ও মোক্ষ সত্বাদিগুণেরই, পুরুষের নহে। 
বথ! সাংখ্য-ুত্র_“নৈকাস্ততে। বন্ধমোক্ষৌ পুকুষস্তাঁবিবেকাদতে” পুরুষের বাস্তব 
বন্ধ ও মোক্ষ নাই, প্ররুতিরই সংসারে বন্ধন ও তাহার মুক্তি, অবিবেক- 
ব্যতিরেকে ইহ! হয় না, অতএব বাস্তব নহে। প্রকৃতি পক্ষেই উহা বাস্তব; 
যেহেতু প্ররুতি ছুঃংখকারণ ধর্দদাধন্া দি-গুণ-সম্পরকযুক্ত, পশুর মত অর্থাৎ যেমন 
পণ্তর রজ্ছু-সম্পর্কে বন্ধন, আবার রজ্ছ-সংযোগাঁভাবে মুক্তি, সেইরূপ । এই 
প্রকার অনেক বিরুদ্ধ উক্তি সাংখ্য-দর্শনে অনুসন্ধান যোগ্য ॥ ১০। 

ুক্ষা। টীকা__বিপ্রতিষেধাদিতি। তথাহীতি। প্ররুতে: পানা পুরুষ- 
ভোগার্থত্বং শষ্যাদিবৎ তন্তাঃ সংহতত্বাৎ। শরীরাদীত্যস্ার্থঃ | শরীরাদিকং 
সংহতং পুমানদ ংহতশ্চিদেকরসোইতস্ততোহন্তঃ স ইতি। সংহতেত্যেতদ্‌ 
ব্যাখ্যাতপ্রায়মূ। আদিশবস্তরিগুণাদিবিপধ্যয়াদধিষ্ঠানাচ্চ তোক্তৃভাবাৎ কৈব- 
ল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চেতি চত্বারি সুত্রাণি গৃহাতি। তেন ভোতৃত্বাদিসিদ্ধিঃ । 
জড় ইতি। জড়চেতনৌ হি দে পদার্থে তয়োজড়ো ন প্রকাঁশত ইতি 
সিদ্ধম। তম্মাদাত্যসৈৰ চৈতন্যত্বাৎ প্রকাশপদার্থ ইতি নিষ্বিবাদমিত্যথঃ | 
নহ্ু জড়োহপ্যাত্মা জ্ঞানগুণকস্তেন জগৎ প্রকাশতাং ন তু চৈতন্যমাত্রঃ স 
ইতি চেৎ তত্রাহ নিগুণত্বা্দিতি। ধন্মযোগে পরিণামিত্বং তেনানিশ্মোক্ষশ্চ 
নিগুণশ্রতিব্যাকোপশ্চ শ্তাদতো নিগুণচৈতন্তমাত্যেত্যর্থঃ । আঁদিনা অবিবে- 
কাদ্‌ ৰা তৎসিদ্ধেরিতি নোভয়ং তত্বাখ্যানে ইতি চ স্ুত্রং গ্রাহথম্‌। প্রকৃতি- 
পুরুষবিবেকাগ্রহাৎ কর্ত.ঃ ফলভোগাঁভিমানসিদ্ধেরিতি পূর্বস্তার্থ:। বিবেকাৎ 
তত্বজ্ঞানে সতি নোভয়ং কর্তৃত্ং ভো্তৃত্বর্চ পুংসে। নান্তীতি পরক্তার্থঃ। 
ততশ্চাকর্ভৃত্বা্দি সিদ্ধমূ। গুণাবিবেকে তি। প্রকৃত্যবিবেকবিবেকাবিত্যর্থঃ | 
নৈকাস্তত ইত্যন্তার্থ:। প্রকৃতিপুকুষাবিবেকাদেব পুংসো বন্ধমোক্ষাভিমাঁন- 
মাত্রং বন্ততত্ত প্রক্কতেরেব তাবিতি। উক্তমর্থং ক্ষুটয়তি প্ররুতেরিতি। 
আপ্রস্তাৎ তত্বতঃ সসঙ্গত্বাদগুণযোগাৎ প্রকৃতেন্তৌ বোধ্যৌ । যথা পশোগুপ- 
যোগাদ্বন্ধে! দৃষ্টস্তদযোগাৎ ত্বিতর ইত্যর্থঃ। অবিবেকিনং প্রতি প্রবৃত্তিবন্ধ: 
বিবেকিনং প্রত্যপ্রবৃত্তিস্ত মোক্ষ ইতি নিক্র্ষঃ। উক্তঞ্চ তন্মান্ন বধ্যতে জ্ঞানং 
মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ পুরুষঃ সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া 
প্রকৃতিরিতি। অদ্ধা সাক্ষাৎ । তথাচ কপিলমতন্ত ভ্রমমূলত্বাৎ তদীয়যুক্তিভি: 
শ্রুতিসমন্য়ো৷ ন শক্যো বিরোদ্ধ,মিতি রাদ্ধান্তঃ ॥ ১০ ॥ 
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টাকান্ুবাদ-_বিপ্রতিষেধাদিত্যাদি স্থত্রের “তথাহি প্রকৃতেঃ, ইত্যাদি 


 ভাম্ক_-প্রকতির পবার্থতা--পর-প্রয়ৌোজন-নিম্পাদ কত। অর্থাৎ পুরুষের ভোগ- 
সম্পাদন, যেমন শয্যাদি করে; যেহেতু প্রতি সংহত অর্থাৎ দেহেজ্িয়াদি- 
সজ্ঘবদ্ধ। “শরীরাদি-ব্যতিবিক্তঃ পুমান্‌ সংহতপবার্থত্বাঁৎ”,এই অনুমানের 
তাৎ্পধ্য এই--শরীরাঁদি সঙ্ঘবদ্ধ, পুরুষ অসংহত ইন্দ্রিয়-শরীরাদি যুক্ত নহে, 
শুদ্ধ জঞানানন্মময়, অতএব শরীরাদি হইতে পুরুষ অন্ত। “সংহতপরবার্থত্বাৎ, 
ইহার ব্যাখ্যা প্রায় কথিতই হইয়াছে । "ইত্যাদিভিরত্যুপগম্যেতি'_- ইত্যাদি 
পদ আরও চাঁরিটি সাংখ্যন্থত্র গ্রহণ করিতেছে । “ত্রিগুণাদিবিপর্ধ্যস়্া», 
প্রকৃতি হইতে তিন গুণের ক্রমিক বিকাঁশ হয়, পুরুষের তাহা নহে, 


'অধিষ্ঠানাচ্চ পুরুষ আরোপের অধিষ্ঠান, “ভৌক্তভাবাৎ” পুরুষের ভোতৃত্ব 


বশতঃ ও “কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তে:'- পুরুষের মুক্তির জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি | 
এই চারিটি সুক্ম হইতে পুরুষের ভোতৃত্ব, ভ্রষটৃত্ব, অধিষ্ঠানত্ব, কর্তৃত্ব- 
শূন্যত্ব সিদ্ধ হইয়াছে । : জড়প্রকাশাযোগাৎ' ইত্যাদি স্তরের তাৎপর্য 
জগতে ছুইটি পদার্থ আছে, একটি জড়, অন্যটি চেতন, তাহাঁদের মধ্যে জড় 
প্রকাশস্বরূপ হয় না। ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব আত্মাই চৈতন্য- 
স্বরূপ বলিয়। প্রকাশ পদার্থ । এ-বিষয়ে কোন বিরুদ্ধ মত নাই। যদি বল, আত্মা 
জড়ই, তবে জ্ঞান-গুণবিশিষ্ট হইলে তাহা। হইতে জগঘ্ প্রকাঁশ হউক, কিন্তু শুদ্ধ 
চেতনন্বর্ূপ আত্মা নহে। সে-বিষয়ে বলিতেছেন-_-নিগুণত্থাক্ন চিদ্বশ্মী: 
গুণরূপধর্ম ষোগ হইলেই পরিণামী হইবে, তাহাতে মুক্তির বাধা হইবে এবং 


আত্মার নিগুণত্ব শ্রুতির ব্যাঘাত হইবে । অতএব নিগুপন চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, 
ইহাই তাত্পধ্য। ধরন্মেত্যাদিভিঃ ইতি এই আদিপদগ্রাহ্থ ' অবিবেকাদ্!” 


তৎসিছ্ধেঃ+, “নোতয়ং তত্বাখ্যানে এই ছুইটি সুত্র | তন্মধ্যে প্রথম স্তরের অর্থ-_- 
প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক জ্ঞানের অভাবে আত্মার কর্তৃত্ব ও তজ্জন্য ফলভোগা- 


_ভিমান হয়। দ্বিতীয় স্থত্রের অর্থ__বিবেক হইতে তত্বজ্ঞান হইবার পর আর 


এ দুইটিই অর্থাৎ কর্তৃত্ব ও ভোক্ৃত্ব পুরুষের থাঁকে না। অতএব পুরুষ অকর্তী, 


অভোক্তা, নিগুণ ইত্যাদি পিদ্ধ হইল। “গুণাবিবেকবিবেকৌ" ইত্যাদি. | 
প্রকৃতির সহিত পুরুষের অবিবেক ও বিবেক, এই অর্থ। “নৈকান্ততো বন্ধ-. 1 
মোক্ষৌ” ইত্যাদি স্থত্রের অর্থ-_প্রককৃতি পুরুষের অবিবেক হইতেই পুরুষের ৃ 
“আমি বদ্ধ, আমি মুক্ত" এইরূপ অভিমান মাত্র হয়, বাস্তব নহে। বাস্তবিক 
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পক্ষে প্রকৃতিরই বন্ধ ও মুক্তি। এই কথাটিই বিশদ করিয়া বলিতেছেন 
_--পপ্রকতেবাপ্রশ্তাদিত্যাদি'--আগস্তাৎ--বাস্তব পক্ষে, প্রকৃতির সসঙ্গত্ব অর্থাৎ 


সত্বাদি-গুণ-যোগহেতৃ, তাহারিই বন্ধন ও মুক্তি জানিবে, যেমন পশুর রজ্ছযৌগে 


বন্ধন ও রজ্জু-সংযোগের অভাবে মুক্তি, সেইরূপ। সিদ্ধাস্ত এই--অবিবেকী 
পুরুষের প্রতি প্রকৃতির চেষ্টাই বন্ধন এবং বিবেকী পুরুষের প্রতি তাহার প্রবৃত্তির 
অভাবের নাঁষ মুক্তি। তত্বকৌমুদীতে কথিত আছে যে-_“যস্মান্ন বধ্যতেহদ্ধা॥ 
ইত্যাদি-_যেহেতু প্রকৃতিরই বন্ধন ও মুক্তি, এইজন্য কোনও পুরুষ সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে বদ্ধ হয় না, মুক্তও হয় না, সংসাঁরীও হয় না। কিন্ত সংসারী হয়, 


বদ্ধ হয় ও মুক্ত হয়, নানা জীবাশ্রিত প্রকৃতিই। অদ্ধা শব্দের অর্থ 


সাক্ষাদ্ভাবে। অতএব সিদ্ধান্ত এই--কপিলমত ভ্রম-মুলক, এজন্য তাহার 


কথিত যুক্তিগুলির দ্বারা বেদাস্তবাক্যের ব্রচ্ছে সমন্বয় বিরুদ্ধ করা যাইবে না, 


ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ১০ | 
সিদ্ধান্তকণা- শ্তত্রকার প্রকুৃতিবাদী নাংখ্যমতগ্রবর্তক নিরীশ্বর কপিলের 


মত খগ্ুনের উপসংহারে বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, এই মতে পূর্বোত্তর 


অংশে বিরোধ থাকায় কপিলের সাতখ্যদর্শন সামপ্রস্যহীন । ধাহারা নিঃশ্রেয়স- 
প্রার্থী অর্থাৎ মুক্তি-কামী, তাঁহাদের পক্ষে হেয় অর্থাৎ এইমত আশ্রয় করা 


উচিত নহে। এই মতে পরম্পর বিরোধী উক্তিগুলি মূল ভাগ্ত, টাকা 


এবং তান্ুবাদে ভ্ষ্টব্য | 
আচার্য শ্রীশঙ্করও এই সাংখ্যমতে অনেক বিরোধী উক্তি প্রদর্শন 


করিয়াছেন । কোঁথায়ও ইন্ডিয় সাতটি, কোথায় এগারটি, কোথাও মহত্ত্ব 


হইতে তন্মাত্র সমূহের উৎপত্তি, কোথাও অহঙ্কার হইতে উৎপত্তি, কোথায়ও 
অন্তঃকরণ একটি, কোথাঁও তিনটি কথিত হইয়াছে । 


আচার্ধ্য শ্রীবীমান্ুজও বলিয়াছেন,_-এই সাখ্যদর্শনে কোথাও পুরুষকে 
নিব্বিকার, কোথাও ভোক্তা, কোথাও পুরুষকে নিগুণ, আবার কোথাও 
প্রকৃতির গুণ পুরুষে আরোপিত হইয়া থাকে ইত্যাদি পরস্পর বিরোধী বাক্য 
উক্ত হইয়াছে। 

মূল সিদ্ধান্ত এই যে, এই মত ভ্রমপূর্ণ ও অযৌক্তিক । এই মতের যুক্তির 
দ্বারা বেদাস্তবাক্যের সমন্বয়-বিরোধ সাধিত হইবে না, _ইহাই সিদ্ধান্ত । 


- 


২১৮ বেদাস্তস্তত্রম্‌ ২২5১০ 


বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমন্তাগবতে বণিত ভগবদবতার দেবহৃতিনন্দন 
শ্রীকপিলদেব-প্রণীত সেশ্বর সাংখ্যর্শন আলোচনা করিলে প্ররুত পক্ষে 
শ্রতিবাক্যের প্রকৃত সমন্বয় পাওয়া যাইবে । 


শ্রীভগবান্‌ কপিলদেব বলিয়াছেন,-- 
অথ তে নংপ্রবক্ষ্যামি তত্বানাং লক্ষণং পৃথক্‌। 
ষদ্দিদিত্বা বিমুচ্যেত পুরুষঃ প্রাকতৈগ্তণৈঃ | 
জ্ঞানং নিঃশ্রেয়পার্থায় পুরুষস্যাত্মদর্শনম্‌ | 
ষদাহর্বর্ণয়ে তৎ তে হৃদয় গ্রস্থিভেদনম্‌ 4” (ভাঁঃ ৩।২৬।১-২) 


মৈত্রেয় মুনি বিছরকে কপিলদেব-বন্লিত সেশ্বর সাংখ্যমত বর্ণনপূর্বক 


বলিয়াছেন, 
দ্য ইদমহ্থশুণোৌতি যোইভিধত্তে 
কপিলমুনেরতমাত্মফোগগুহাম্‌ | 
ভগবতি কৃতধীঃ স্থপর্ণকেতা- 
বুপলভতে ভগবতপদারবিন্দম্‌ ॥” (ভাঃ এ৩৩৩৭) 
অর্থাৎ হে বিছুর! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকাঁরে মুনিবর কপিলের অভিমত-_ 
এই গুহ আত্মযোগতত্ব শ্রবণ ও কীর্তন করেন, তাহার বুদ্ধি গরুড়ধবজ প্রকে 
নিমগ্ন হয় এবং তিনি অন্তে শ্ীভগবানের শ্রপাদপদ্মসেব! লাভ করিয়া থাকেন । 
পন্মপুরাণাদি শাস্ত্রে হইজন কপিলের উল্লেখ আছে, ষথা_ 


“কপিলো বাহুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্বং জগাঁদ হ। 
ব্রহ্মাধিভ্যশ্চ দেবেভ্যে! ভূথ্বা দিভ্যস্তথৈব চ। 
তথৈবাহ্রয়ে সর্বং বেদার্থেরপবুংহিতম্। 
সর্ববেদবিকুদ্ধঞ্ক কপিলোহন্যো জগাদ হ। 
সাংখ্যমাস্থ্রয়েহন্যশ্মৈ কৃতর্কপরিবুংহিতম্‌ ॥” 
অর্থাৎ কপিল দুইজন, একজন ভগবদবতার, অন্তজন নিরীশ্বরবাধী, 


ইহাদিগের মধ্যে প্রথমোক্ত জন-_-ভগব্দাবেশাবতাঁর কার্দমি কপিল 


বাস্ছদেবাংশ | তিনি ব্রহ্থা প্রভৃতি দেবগণ, ভূগু প্রভৃতি খধিবর্গ ও 'আহুরি” 
নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এবং স্বীয় মাতা দ্বেবহৃতিকে সর্ববেদাখসস্বলিত 


সাংখ্যতত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন । আর দ্বিতীয় জন সিরীহ্বর কপির্গ 


হ২১৯* বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২১৯ 


অন্নিবংশজ ; ইনিই নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন এবং বৌদ্ধ- 
মতাবলম্বী “আক্বরি নামক জনৈক অন্য ব্রাহ্মণকে সর্ধববেদবিরুদ্ধ কুতর্ক- 


পরিপূর্ণ নিরীশ্থবর লাংখ্যতত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন । কার্দমি কপিল সত্যযুগে 


আবিভূ্ত হন, আঁর অগ্রিবংশজ নাস্তিক্যবাদপ্রচারক কপিল প্রেতাযুগে 
জন্মগ্রহণ করেন। দেবহতিনন্দন কপিল সেশ্বর সাংখ্যদর্শনের আদিকর্তীঃ 
তাঁহার প্রণীত সাংখ্যমত শ্রীমত্তাগবতাদি গ্রন্থে সুস্পষ্টর্ূপে পাওয়া যায় । 


_নিরীশ্বর কপিলের প্রচারিত মত যড়দর্শনের অন্যতম সাঁখাদর্শন-নামে 


প্রণিদ্ধি লাভ করিয়াছে । সেই মতে-_-ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ( সাংখ্যদর্শন_-১।৯২ ) 
অর্থাৎ কেন প্রকারেই ঈশ্বর” সিদ্ধ হন লা। ঈশ্বর মাঁনিতে গেলে 
তাহাকে ঘমক্ত” বা বদ্ধ বলিতে হয়; তদিতর আর কি বলিতে পারা 
যায়? মুক্ত ঈশ্বরের স্ষ্টিপ্রবৃত্তি নাই, বদ্ধ ঈশ্বরের ঈশ্ববত্ব থাকে না। যদি 
কেহ পূর্ববপক্ষ করে যে, তাহা হইলে ঈশ্বর প্রতিপাদক শ্রুতি সমূহের কি গতি 
হইবে? ততছুত্তরে নিরীশ্বর সাংখ্যকার কপিল বলেন, ঈশ্বরবিষয়ক শাস্ত্রবাক্য 
সমূহ মুক্তাত্বাদিগের প্রশংসা্ছচক অথবা অণিমাদি-সিদ্দিযুক্ত ব্রহ্মা, বিষুর ও 
রুদ্রাদির উপাসনাপর । এতছ্যতীত নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনে ভাগবতীয় কপিল 
মতের বছ বিরোধী মত লিপিবদ্ধ আছে । এমন কি, নিজ মতেরও পরস্পর 
বিরোধী বাক্য সাংখ্যদর্শনে পাওয়া যায়। যাহা বর্তমান স্যত্রের ভাঁঙ্কে ও 
টাকায় ভাগ্তকার শ্রীমদ্গলদেব বিগ্যাভূষণ প্রভূ বিস্তারিতভাবে আলোচনা 
করিয়াছেন। গ্রন্থবিস্তীর-ভয়ে এখানে পুনরুল্লেখ করিলাম না। নিরীশ্বর 
কপিল জড়া প্রর্তিকেই জগতৎকাঁরণ বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন এবং 
তদনুকূলে যাবতীয় যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। সে সমুয় ভতগবদবতার 
শ্রীমঘেদব্যাস তাহার রচিত ব্রহ্মস্তত্রে বিশেষভাবে খগ্ুন করিয়াছেন এবং 
ভাষ্যকার বিদ্যাভৃষণ প্রভু নিজ তাস্বে ও টীকায় তাহা বিশদরূপে যুক্তিমূলে 
ব্যাখ্যা করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। সারগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রই অন্ুসন্ধান 
করিলে নিরীশ্বর সাংখ্যমতের অসারত্ব বুঝিতে পারিবেন । 

বৈষ্ণবাঁচাধ্যগণ সকলেই শ্বীয় ভাঙের মধ্যে এইমত খণ্ডন করিয়াছেন । 
এমন কি, আঁচার্ধ্য শঙ্করও স্বীয় ভান্তে এই সকল মত খণ্ডন করিয়াছেন । 


স্থৃতরাং মঙ্গলাকাজ্ষী বাক্তি মাত্রেরই এই ভ্রমপূর্ণ, অযৌক্তিক, অশাস্ত্রীয় 


অসার মত পরিবজ্জন করা উচিত ॥ ১০ ॥ 


২২০ বেদাস্তস্ৃত্রম ২২1১১ 
চ্যায়-বৈশেষিক-স্থাপিত আরম্ভবাদ-খগুন-_ 


অবতরণিকীভাব্যম২_অধারস্তবাদো নিরস্ততে। তাঞ্কিকা 
মন্যস্তে পাধিবাদয়শ্চতুর্িবধাঃ পরমাণবো নিরবয়বা বূপাদিমন্তঃ 


পারিমাগুল্যপরিমাণাঃ প্রলয়কালেহনারব্ৃকার্য্যাস্তিষ্স্তি, সর্গকালে 
তু জীবাদৃষ্টাদিপুরঃসরাঃ সন্তঃ দ্যগুকাদিক্রমেণ সাবয়বং স্থুলতরং জগৎ- 
কাধ্যমারভন্তে। তত্র দ্বয়োঃ পরমাণ্োরদৃষ্টসাপেক্ষা ক্রিয়া, তয়া 


সংযোগে সতি দ্বাণুকং হুন্বমুৎপদ্তে ৷ তত্র সমবাধ্যসমবায়িনিমিত্ব- 
কারণানি ক্রমাৎ পরমাণুষুগ্রতংসংযোগজী বাদৃষ্টানীত্যেবমগ্রেহপি। 
 ততশ্তয়াণাং ছ্যণুকানাং ক্রিয়য়া সংযোগে সতি ত্র্যথুকং মহছুৎপদ্ভতে | 
শট দ্বাভ্যামধুভ্যাং ত্র্যণুকারস্তঃ কারণভুয়া কাধ্যমহত্বো- 
পাদনাৎ। এবং চতুভিস্ত্যণ কৈশ্তুরণ্‌কং চতুরণ.কৈরপরং স্থুলতরং 
 তৈশ্চ স্থুলতমমিত্যেবং ক্রমেণ মহতী পৃথিবী মহত্য আপো 
সহপ্ডেজো মহান্‌ বায়ুশ্চোৎপদ্ধতে । কাধ্যগতরূপাদিকন্ত স্বাশ্রয়- 


সমবায়িকারণগতাদ্রপাদেঃ। কারণগুণা হি কাধ্যগুণানারভন্তে । 
ইথমুৎপন্নান্‌ পৃথিব্যাদীনীশ্বরে সংজিহীষেো সতি পরমাণ যু ক্রিয়য়া 
বিভাগাৎ সংযোগনাশেন দ্যণ কেষু নষ্টেঘাশ্রয়নাশাৎ ত্র্যণ,কাদি- 
নাশ ইতি ক্রমেণ ৃথিব্যাদের্নীশঃ | যথা পটন্ত তন্তনাশে। তদ- | 


গতস্ত রূপাদেস্ত স্বাশ্রয়নাশেনৈবেতি জগদ্িলয়প্রকার;। কিঞ্চ 
পরমাঁণ,রত্র পরিমগুলসংজ্ঞস্তৎসমবেতং পরিমাণং তু পারিমাগুল্যমভি- 
ধীয়তে। দ্যণ সকীমণ,সংজ্ঞং তৎসমবেতং পরিমাপং ত্বণৃত্বং তত্ত্ব | 
ব্রণ কাদিপরিমাণত্ত মহত্ঞ্চেতি প্রক্রিয়া। তত্র সংশয়ঃ 


পরমাণুরভির্জগদাবিস্তঃ সমগ্রসো ন বেতি। তত্রাদৃষ্টবদাত্বসংযোগ- 
হেহকং পরমাণু গতাগ্যক্রিয়াজন্যতদূযুগ্য সংযোগারন্বদ্যণ,কাদিক্রমেণ . 
্ষ্েঃ সম্ভবাৎ সমঞ্জস ইতি প্রাপ্ত পরিহ্িয়তে_ ও 

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ__অতঃপর ন্ঠায়-বৈশেধিকের আরম্তবাদ 
খপ্ডিত হইতেছে-_তাফ্িকদের মতে চারিপ্রকার পরমাণু আছে, যথা 


২২১১ বেদান্তস্থত্রম্‌ ২২১ 
পার্ধিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়, ইহারা প্রত্যেকই নিরবয়ব এবং রূপ, 
রস, গন্ধ ও স্পর্শগুণযুক্ত। প্রতি পরমাণুই পাঁরিমাগুল্য -পরিমাণযুক্ত | 
(অণু পরিমাণকেই 'পারিমাগুল্য পরিমাঁণ বলা হয়)। প্রলয়কালে এ 
পরমাণুগ্ডলি কোনও কাধ্যদ্রব্য উৎপাদন না করিয়া বর্তমনি থাকে । 


_ আবার স্থষ্টির সময়ে জীবের অদুষ্টবশত: এ সকল পরমাণু ছ্যণুকাদি স্ষ্িক্রমে 


অবয়বধুক্ত, স্থূল, স্থুলতর, স্ুলতম জগৎ উত্পাদন করে। সেবিষয়ে এইরূপ 
স্িক্রম আছে-যথা জীবের অদুষ্টবশতঃ ছুইটি পরমাধুতে ক্রিয়া হইতে 
থাকে, সেই ক্রয়" দ্বার ছুইটি পরমাণুর সংযোগ হয়, তাহ! হইতে ছ্যণুকের 
উৎপত্তি হয়, উহা! হৃম্ব অর্থাৎ অতীব ক্ষুদ্র পরিমাণ-সম্পন্ন । এই ্াষ্টি- 
প্রক্রিয়ায় তিনটি কারণ আছে, যথা__সমবাগ়সি কারণ, অসমবায়ি কারণ ও 
নিমিত্ত কারণ। তন্মধ্যে দ্যণুকোৎপত্তিতে সমবাঁয়ি কারণ ছুইটি পরমাণু, 
সেই পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ অসমবায়ি কারণ এবং জীবের অদৃষ্ট নিমিত্ত 


কারণ হয়_-এইরূপ ত্রাথুকাদি উৎ্পত্তিতেও জ্ঞাতব্য । তাহার পর তিনটি 


দ্যণুকে জীবের অদৃষ্টবশতঃ ক্রিয়৷ জন্মে, তাহ] দ্বারা পরস্পর অংযোগ হইলে 
মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট একটি ভ্র্যণুক বা ত্রসবেণু জন্মে । নৈয়ায়িকদের মতে 


ছুইটি ক্ষুত্র বাক হইতে মহৎ দীর্ঘ পরিমাণ ত্র্যণুক উৎপন্ন হয় না, কিন্ত 


তিনটি দ্ধযণুকের সংখ্যাই তাহার মহৎ দীর্ঘ পরিমাণের কারণ। যুক্তি এই-_ 
অণুপরিমাণ কোনও পরিমাণের কারণ হইতে পারে না, কেননা পরিমাণ 
কারণ হইলে সে তাহা হইতে উতকৃষ্টতর পরিমাণের জনক হইবে, অণু হইতে 
উত্ককৃষ্টতর পরিমাণ অণুতর, তাহা অপ্রসিদ্ধ, এজন্য সংখ্যাই দীর্ঘ পরিমাণের 


 কারণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। এই অভিপ্রায়ে বলিলেন-_-“কাঁরণ-ভূয়া 


কাধ্য-যহত্বোৎ্পাদনাঁৎ--কারণের বহুত্ব সংখ্যা কাধ্যগত মহত্ব জন্নাইয়া 
থাকে। এইকূপে চারিটি ভ্রসরেণু দ্বারা চতুরগুক পদার্থ গঠিত হয়, চতু- 
রণুকগুলি দ্বাবা অপর আর একটি স্ুলতর পদার্থ জন্মে, সেই 
স্থল্তর পদীর্ধগুলি দ্বারা স্ুলতম পদার্থের উত্পন্তি হয়, এইরূপ ক্রমে 


মহতী পৃথিবী, মহাপরিমাঁণ জল, তাদৃশ অগ্নি ও বাঁযু উৎপন্ন হয়। 


কাধ্য--পুথিব্যাদিতে যে রূপাদি থাকে, তাহ! তাহাদের সমবায়ি কাবণগত 


ক্ধপার্দি হইতে । যেহেতু, কারণের গুণ কার্ধের গুণ স্যটি করে। তাহার 


পর যখন ঈশ্বর সেইরূপে উৎ্পন্ন পৃথিব্যাদি পদীর্থ ধংস করিতে ইচ্ছা! 


২২২ বেদাস্তনুত্রম্‌ ২২1১১ 
করেন, তখন আবার প্রত্যেক পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে থাকে, সেই 
ক্রিয়। ছারা দ্বাণুকাদির বিভাগ হয় এবং পরস্পর সংযোগ শিখিল হইয়া 


যায়। সুতরাং দ্বণুকাদি পদার্থ ভাঙ্গিয়া গেলে অধিকরণের বা! সমবাস্জি | 
কারণের নাশে সমবেত কার্ধ্যনাশের নিয়মহেতু ত্র্যপুকাদির নাশ হয়, এইরূপ 


ক্রমে পৃথিব্যাদির নাশ হইয়া থাকে। যেমন তন্তনাশ হইলে বন্ত্রনাশ হয়, 
সেই কার্ধ্যজ্রবাগত অর্থাৎ পটগত রূপাঁদিরও আশ্রয় ( সমবায়িকারণ ) নাশা- 


ধবীন (নাশ হইয়! থাকে )। ইহাই জগৎ প্রলয়ের ব্যাপার । পরমাণু -পদার্কে 
পরিমণ্ল বল! হয়, সেজন্য তাহাতে সমবেত পরিমাণ পারিমাগুল্য-সংজ্ঞায় 


অভিহিত। দ্ধাণুকের নাম অথু, তাহাতে দমবেত অর্থাৎ সমবাক্স সন্ধে 
বর্তমান পরিমাণ অথুত্ব, হ্ুশ্বত্ব নামে কথিত। জ্র্যথুকারদির পরিমাণ-_ত্যণুকত 
ও মহত্ব । ইহাই নৈয়াফিকদিগের সৃষ্টি ও প্রলয়ের প্রক্রিয়া। তাছাতে 
সংশয় হইতেছে--পরমাণু-সমষ্টি দ্বারা জগতের উৎপত্তি সঙ্গত কিনা? 


তাহার উত্তরে পূর্ববপক্ষী নৈয়ায়িক বলেন, হাঁ, উহা! সমগ্তসই বটে, যেহেতু 


উহা আপুষ্ট--পাপ বা পুণ্য অথবা ধর্শাধম্ম-বি শিষ্ট জীবের সহিত সংষোগ- 


বশতঃ পরমাণু ছুইটিতে প্রাথমিক ক্রিয়া হইতে এঁ উভয্বের সংযোগ হয় 


এবং তজ্জন্ত ছ্যণুকোৎ্পত্তি হয় এবং দ্ধ্গুকাদিক্রমে মৃহতী পৃথিবী প্রভৃতির 


সৃষ্ট সম্ভব হইতেছে। স্থত্রকার এই তাকিক সিদ্ধান্তের পরিহার 


করিতেছেন-_- 
_.. অবতরণিকীভাব্য-টাকা-_অথাবস্তেতি। এতদারভ্য সপ্তস্বধিকরণেষু 
প্রত্যুদাহরণ-সঙ্গতিঃ | গ্ররতেশ্েতনেনানধিষ্ঠানাৎ বিশ্বকারণত্বং মাস্ত পর" 


মাণুনাং তু তেনাধিষ্ঠানাৎ তৎকারণত্মন্থিতি পরমাগুতিত্বণুকাদিক্রমেণ 


বিশবস্থট্টিরিতি তাফিকরাদ্ধান্তোহত্র বিষয়ঃ। স. প্রমাণমূলো ত্রমমূলো 
বেতি তত্র সন্দেহঃ। তত্ত প্রমীণমূলতাং বক্তুং তৎপ্রক্রিয়াং দর্শয়তি 
তাকিক মন্তত্ত ইত্যাদিনা। অরৃষ্টেতি। জীবাদৃষ্টেন পরমাণুষু ক্রিয়োৎ- 


পত্তিবিত্যর্থ। ন চ ছাভ্যামিতি। তাঁকিকা বাস্তি হুম্বাদণোশ্চ হ্যগুকার্০ 
মহৎ দীর্ঘকচ ত্র্যপুকমুৎ্পদ্ভতে । দ্বণুকগতে হন্বত্বাধুত্ে তু ভ্রযধুকে মহত্বান্তো. 
নীবস্তকে কিন্ধ তদ্গতা ব্িত্বসংখ্যৈব তয়োরারস্তিকা। অন্তথা ততোহপ্যতি-. 
সৌন্দ্যে গ্রথিমাক্পপত্তিঃ । এবং পরিমগুলাভ্যাং পরমাণুভ্যামণুত্যপুকমারভ্যতে । 
তদ্গতা। ছবিত্বসংখ্যা তত্রাণুত্বাস্যোবারস্তিক। ন তু পারিমাগুল্যং তয়োরারদ্ভকম্‌? 


২২1১১ বেদাস্তম্থত্রম্‌ | ২২৩ 
তেনারস্তে ততোহপি সৌক্মাঁপত্তেরিতি। কার্ধ্যরূপং কারণরূপাদিতি চাহুঃ। 
কার্যযং পটন্তদ্গতং যন্্রপং তৎ খলু স্থাশ্রয়স্ত পটশ্য যত সমবাঁয়িকারণং 
তস্তবস্তদ্গতান্দ্রপাদুপস্ভত ইত্যর্থঃ। কারণগুণ] হীতিবাখ্যাতার্থঃ | ইখমিতি | 
সংজিহীর্ষে। সংহর্তকামে, আশ্রয়নাশাৎ দ্বাণুকবিনাশাৎ। যথা পটস্তেতি। 
নাশ ইতি পূর্বে সন্বন্ধঃ। তদ্গতন্তেতি। পটগতন্ত বূপস্ত পটনাঁশেনৈব নাশ 


 ইত্যর্থঃ। কিঞ্চেতি। অত্র তর্কসময়ে। তত্রাদুষ্টেতি । আনুষ্টবদাঝ্না জীবেন 
সহ পরমাণুনাং সংষোগন্তদ্ধেতুকা যা পরমাণুগতাগ্ক্রিয়া তজ্জন্তো যঃ পরমাণু 


যুগ্কসংযোগন্তদারবানি যানি ছ্যণুকানি তদাদিক্রমেণেত্যর্থ:4 
অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানু বাদ__এই আরম্তবাদস্ত্র হইতে আরম্ত 
করিয়া সাতটি অধিকরণে প্রত্যুদীহরণ ( প্রতিবাদাখ্য)-সঙ্গতি জানিবে। প্রক্কৃতি 
যেন চেতন পদার্থের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জগৎকারণ হইতে পারে না; 
না হউক, কিন্তু পরমাণুগুলির চেতনাধিষ্ঠান থাকাঁয় তাহাবা জগতের কাঁরণ 
হুউক, “পরমাণু সমূদ্ধায় দ্বারা ছ্যণুকাদির উতৎ্পত্তিক্রমে বিশ্বস্থষ্টি হয়'_-এই 
তাকিকদের সিদ্ধান্ত এই অধিকরণের বিষয়, তাহাতে সংশয়__ইহা সপ্রমাণ 
অথব! ভ্রমমূলক ? পূর্ববপক্ষী উহা সপ্রমাণ, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য 
সেই স্ষ্টি-প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন-_তাকিকা মন্তস্তে ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। 
হয়ো: পরমাথ্ো রদৃষ্টসাপেক্ষা ক্রিয়া ইতি-_অর্থাৎ জীবের অদুষ্টবশতঃ পরমাণু- 
হযে ক্রিয়া জন্মে। ন চ দ্বাভ্যামণুভ্যামিত্যাদি-_নৈয়ায়িকগণ বলেন-_ 
হুম্ব এবং অণুপরিষাঁণ ছ্যণুক হইতে মহৎ ও দীর্ঘপরিমাঁণ ত্র্যণুকের উৎপত্তি 
হয়। এখানে তাহাদের বক্তব্য--ছাণুকের যে পরিমাণ হুম্বত্ব ও অণুত্ব, ইহা 
হাণুকের মহত্ব-দীর্ঘত্ব পরিমাণের জনক নহে, কিস্ত ত্র্যণুকগত ত্রিত্সংখ্যাই 
মেই মৃহত্ব ও দীর্ঘত্বের জনক। তাহ! স্বীকার না করিলে তাহা হইতে 
অতিস্ম্ধ্ ছাণুকে পৃথুত্ব পরিমাণের উপপত্তি হয় না। এইরূপ পরিমণ্ডল-পরিমা৭ 
ছুইটি পরমাণুর সংযোগে যে ছ্যণুকের উৎপত্তি হয়, তথায়ও দ্যণুকগণত দ্বিত্ব- 
সংখ্যা তাহাধ দীর্ঘত্ব ও মহত্ব-পরিমীণের কারণ, তদ্ভিন্ন পরমাণু-পরিমাণ 
সেই দ্বণুক পরিমাপের কারণ নহে, ষদি সেই পরিমাগুল্য-পরিমাঁণ দ্বার! 


গ্বাধুক-পরিমাণের উৎপত্তি বলা হইত, তবে পরমাণুর অণুতরত্বাপত্তি হইত । 


€দদ়্াস্মিকগণ আরও বলেন, কার্যের কূপ কারণের ব্ূপ হইতে জন্মে । 
গাহবণ স্বরূপ দেখাইতেছেন,--ত্তর কার্ধ্য পট, তাহার রূপ, পটের সমবায় 
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কারণ তত্তর রূপ হইতে উৎপন্ন হয়। কাঁরণ-গুণ! হি ইত্যাদি ন্যায়ের অর্থ 
একপ্রকার ব্যাখ্যাতই হইয়াছে। ইখমিতি- _সপ্তিহীর্ষৌ__অর্থাৎ ঈশ্বর বিশ্ব 


ধ্বংস করিতে ইচ্ছুক হইলে । আশরয়নাশাৎ ত্রযগুকাঁদি নাশ ইতি_ আয়ের 
নাশ হইতে অর্থাৎ দ্যণুকের নাশ হইতে । যথা পটস্ত তন্তণাশে “নাশং এই 


পদের সহিত যোজনা । তদ্গতস্ত ইতি-_পটস্থিত রূপাদির পটনাশের দ্বারাই 


নাশ হয়। কিঞ্চেতি পরমাণুবত্র, অত্র-_-এই তাঁঞঙ্কিক সিদ্ধান্তে । তত্রার্দৃষ্র- 


বদাতুসংঘোগ ইতি-_অদৃষ্টবিশিষ্ট ঘে আত্মা, তাঁহার সহিত পরমাগুদের 
সংযোগ ( সম্বন্ধ ) হইতে পরমাণুদ্য়ে ষে প্রাথমিকী ক্রিয়া হয়, তাহা হইতে 
পরমাথুদ্ধয়ের সংযোগ জন্মে) সেই সংযুক্ত পরমা গুদ্ধয়ে সমবাস় সথদ্থো দ্যুকের 
উৎপত্তি হয়, সেইক্রমে ত্র্যগুক, চতুরপুক প্রতৃতি জন্মিয়! বিশ্ব সৃষ্টি করে। 


মতদ্দীর্ঘবছাধিকর থম, 


সর্থবদব হন্মপরিমণ্ডলাভ্যাম, ॥ ১১ | 


ূত্রার্থ-_মহৎ ও দীর্ঘ পরিমাণ বিশিষ্ট ত্রযগুকের উৎপত্তি হয়, ত্বন্বপরিমাঁণ 
 দ্বযণুকছ্ারা ও পরিমাগুল্য-পরিমীণ-বিশিষ্ট পরমাণু দ্বারা_-এই মতের মত 
তাহাদের সমস্ত মতই অস্মঞ্জস_যুক্তিবিরুদ্ধ ॥ ১১ । 


গৌঁবিন্দভীষ্যম- ইহ বেতি চার্থে। পুর্ববতোইসম্ পমিত্যথ- 
ভূতে । ৷ হুম্বপরিমগুলাভ্যাং দ্যণকপরমাণভ্যাং মহদ্দীর্ঘত্র্যণ,ক- 
বত্তন্মতং সর্ব্মসমঞ্জনম । পরিমগ্ডলেভ্যো দ্যাণ- ণকানি তেভ্যন্তর্যণ, কানি 
তেভ্যশ্চতুরণ কাঁদিক্রমেণ ৃথিব্যাদীনামুৎপত্তিরিভিব্দস্তাপি তৎ- 
প্রক্রিয়! বিরুদ্ধেত্যর্থ । তথাহি নিরবয়বৈঃ পরমাণ্ভিঃ সাবয়বানি 
দ্যণ্‌কান্ারভ্যন্ত ইতি ন যুক্তম্‌। সাবয়বৈঃ বড় ভিং পার্খৈঠ 


সংযুজ্যমানানাং তত্ত ,নামবয়বিপটা রন্তকত্বদর্শনাৎ | তশ্মাৎ সপ্রদেশাঃ 
পরমাণবোহজীকাধ্যাঃ | ইতরথা সহত্রপরমাণুনাং সংযোগেইপি 
পারিমাগুল্যানধিকপরিমাণতয়৷ প্রথিমান্থপপত্তের৭বহস্দবমহত্বাগ্- 
সিদ্ধিঃ। ন চ কারণভূম। কাধ্যমহত্বোৎপাদকঞ্ মনঃকল্পনমাশ্রত্বাৎ। 


তথাঙ্গীকৃতেহপি প্রদেশভেদে তেইপি সাংশাঃ শ্বৈরংশৈস্তেপি পুনঃ 
স্বিরিত্যনবস্থা অংশানন্ত্যসাম্যেন মেরুসর্ষপয়োস্তৌল্যপ্রসঙ্শ্চ | 
তন্মান্মহাদ্দীরঘত্র্যণ,কং হুত্বদ্যণকোৎপন্নং হস্বদ্যণ,কঞ্চ পরিমণগ্ডলোৎ- 


পন্মমিতি রিক্তং বচঃ। ন চৈতৈৎ স্‌ত্রং স্বদোষনিরাসকতয়া ব্যাখ্যেয়ম্‌ 
অন্য পাদস্য পরপক্ষাক্ষেপকত্বাৎ ॥ ১১ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ- ন্ত্রস্থ বাঁ শব্দ সমুচ্চয়ার্থে তাহার তাৎপর্য মহৎ দীর্ঘ 
পরিমাণও অসমগঁস। পূর্ব হুইতে “অসমঞ্জসম্” ইহার অন্ধবৃত্তি চলিতেছে । 
দ্যণুকের হুম্ব পরিমীণ ও পরমাণুর পারিমাগুল্য হইতে অর্থাৎ দ্বাণুক ও পরমাণু 
হইতে মহদ্দীর্ঘ ত্র্যণুকের উৎপত্তির মত সর্ধমতই অসমঞ্জস। কথাটি এই-_ 
যেমন পরমাণু হইতে ছ্যণুক এবং তাহা হুইতে ত্র্যণুক, তাহা হইতে চতুরণুক 
হইয়] ক্রমে পৃথিবী প্রভৃতির উৎপত্তি, এই প্রক্রিয়া যেমন অসঙ্গত, সেইরূপ 
অন্য তৎসম্মত প্রক্রিয়াও বিরুদ্ধ। সে কিরূপ? তাহা বলা হইতেছে-_- 
অবয়বশূন্ত পরমাণুগুপি হইতে সাবয়ব ছ্যণুক উৎপন্ন হয়, এই প্রক্রিয়া 
যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু সাবয়ৰ ছয়টি (তন্তু) পার্থর সহিত সংযুক্ত 
তন্তগুলিরই অবন্ববী-পটের উৎপাদ্দকতা দেখা যাঁয়। অতএব দ্যণুকোৎপত্তিতেও 
পরমাধুদের সাবয়বতা স্বীকাধ্য। তাহা না হইলে অর্থাৎ পরমাণুর অবযব- 
যুক্ত স্বীকার না করিলে সহঅসংখ্যক পরমাণুর সংযোগেও অণু পরিমাঁণের 
অনধিক পরিমাণ-বিশিষ্ট হওয়ায় অর্থাৎ সকল পরমাণুই পারিমাগুল্য-পরিমাণ- 
বিশিষ্ট হওয়ায় তাহাদের দ্বার] (পৃথুত] ) স্ুল পরিষ্বাণের উৎপত্তি হইতে 
পাবে না, স্বতরাং দ্বাণুক পরিমাণ, হুম্ব পরিমাণ ও মহৎ দীর্ঘ পরিমাণোৎ- 
পত্তি অসঙ্গত। কারণের বহুত্ব-সংখ্যা কার্য্যের মহৎ পরিমাণের উৎপাদক হয়, 
একূপ বলা চলে না, কারণ ইহা মনের কল্পনা মাত্র । সে যুক্তি স্বীকার করিলেও 
অংশবাদ হিসাবে কোনও প্রদেশে সেই সাংশ পরমাণুগুলি স্বকীয় অন্ত অংশ 
দ্বারা, তাহারা আবার অন্য অংশদার! সংযুক্ত হইবে, এইরূপ অনবস্থা হয়ঃ তদ্‌- 
ভিন্ন আরও একটি প্রবল দোষ দেখা যায় ষে অনস্তাংশবিশিষ্ট পরমাণুকে মেরুর 
কারণ বলিলে সর্ষপেও দেই অনস্তাংশ থাকায় উভয়ের তুল্যতার আপত্তি হয় । 
অতএব মহত দীর্ঘত্র্যণ,ক হৃম্ব দ্যণ্‌ক হইতে উৎপন্ন এবং হুম্ব ছ্যণ,ক পরিমগ্ডল 
পরমাণ। হইতে উৎপর, ইহা নারহীন কথা। কেবলাইৈতবাদী ব্যাখ্যা 


১৫ 
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করিয়াছেন_-এই শ্বত্রটি বেদান্তের উপর সম্ভাবিত দোষের নিরাসার্থ প্রযুক্ত ; 
কিন্ত তাহা নহে, এই দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় পাটি পরবাদীর মতের 
গ্রতিবাদ-তাত্পধ্যার্থক ॥ ১১। 


সৃন্সম। টীকা-_মহদ্দীর্ঘব্ধেতি। ইহ বাশবশ্ার্ধোহনুত্তং হু্বঘ্যণ,কব- 


দিত্যেতৎ সমুচ্চিনোতি। ততশ্চ পরিমণ্ডলেত্যো! দ্যণ,কানীত্যাদিব্যাখ্যানং 


সঙ্গতিমৎ। সপ্রদেশাঃ সাবয়বাঃ। ইতরথেতি। পারিমাগুল্যং পরমাণ্‌- 


পরিমাণং তদধিকপরিমাণাভাবেনেত্যর্থ: | ন চেতি। ন খলু বন্ুত্বসংখ্যঃ 
কশ্চিদ্যোগীন্দ্রো৷ ষতগ্রভাবাৎ কার্ষ্যে মহত্বমুৎ্পগ্চেত। তন্মাঁ মন£কল্পনমাত্র- 
মেতদ বাচালানাম। কিঞ্চ কারণকাধ্যয়োজ নিকত্বজন্তত্বনিয়মোহপি তৈর্ভপ্ন 
এব। পারিমাগুল্যন্তাণ,ত্বায়ানারভ্তকত্বস্বীকারাৎ অপ ্বাস্যোরমহ্বাদ্ারস্তকত্বাস্থী- 


কারাচ। তথেতি। তেহপি প্রদ্বশাঃ। অংশানন্ত্যেতি। মেরোর্ষধানস্তা 


বয়বত্বং তথা সর্ধপত্তাগীত্যাপছ্েত। ন চৈতৎ সম্ভবতীত্যর্থঃ। ন চৈতদিতি। 
বেদাস্তসিদ্ধান্তসম্ভাবিতদৌষনিরাসকতয়া স্ত্রমেতৎ কেবলাদ্বৈতিভিব্যাখ্যাতম্‌ । 
তন্ন যুক্তম্‌। তত্র হেত্রস্তেতি ॥ ১১ ॥ 

টাকানুবাদ-_“মহদ্দীর্ঘবদ্বা” ইত্যাদি স্থত্রে যে “বাঁ শব্টি আছে, 


উহ সমুচ্চগ্বার্থে অর্থাৎ “হুত্বদ্যণুকবদ* ইহাকেও বুঝাইতেছে। তাহাতে 


প্রতিপন্ন হইল-_এই পারিমাগুল্য-পরিমাণ যুক্ত পরমাণু হইতে দ্বাণুক হয় 
ইত্যাদি যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা সঙ্গতি যুক্ত হইল। তন্মাৎ 
সপ্রদেশাঃ পরমাণব ইত্যাদি__সপ্রর্দেশীঃ--সাবয়ব । ইতরথা সহলপর- 
মাণ,নাং ইতি ইহার তাৎপর্য পারিমাগুল্য অর্থাৎ পরমাণ পরিমাণ, তাহা 
হুইতে উৎকষ্টতর পরিমীণ অর্থাৎ অণুতর পরিমাণের অতাববশতঃ পৃখুত্ব বা 
বিশালত্ব হইতে পারে না। ন চ কারণ ভূমেত্যাদি__ এমন কোনও বহুত 
সংখ্যাযুক্ত যোগিবর নাই, ধাহার প্রভাবে কার্ধ্যে মহত্ব উৎপন্ন হইবে, 
অতএব ইহা! বাক্পটুদ্িগের মনের কল্পনা মাত্ব। আর একটি দোষ 


হইতেছে_-এক পরমাণ, হইতে ষদি বহুত্বের উৎপত্তি হয়, তবে কাধ্য 


কারণের জন্ত-জনকভাব-নিয়মও তাহারা ভাঙ্গিলেন। কিন্ূপে তাহা 
দেখাইতেছি--ষেহেতু পারিমাগুল্য-পরিমাণকে ছ্যণকপরিমীণের অন্থৎপা্দক 
স্বীকার করা হইতেছে এবং যেহেতু ছ্যণুকের অণুত্ব ও হুত্বত্বপরিমাণ মহত্ব ও 


দীর্ঘস্ব পরিমাণের অন্গৎপাঁদক স্বীকৃত হইয়াছে, সেজন্য বৃহৎ পরিমাণের প্রতি, 


ক্ষুদ্র পরিমাণ কীরণ-_-এই কা্্যকারণের জন্ত-জনকভাব ব্যাহত হইতেছে । 
তথাঙ্গীকতে ইত্যাদি-_-তেহপি সেই প্রদ্দেশগুলিও। অংশানন্ত্যসাম্যেন ইতি-_ 
অনস্তাবয়বত্ব হিসাবে মেরুর মত সর্ষপও হইয়া পড়ে, এই তুল্যত্ব কিন্ত 
সম্ভব নহে । ন চৈতৎস্থত্রমিত্যাদি। কেবলাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় এই সূত্রটি 
বেদাস্ত-সিদ্ধান্তে সম্ভীবিত দোষের খণ্ডনপর বলিক্। ব্যাখ্যা করেন, তাহা 
যুক্তিযুক্ত নহে, তাহার কারণ অস্য পাদস্ত ইত্যাদি ॥ ১১॥ 

জিদ্ধান্তকণ।- বর্তমানে ন্যায় ও বৈশেধষিক মতের দ্বারা সিদ্বান্তিত 
“আরম্তবাদ' খণ্ডন করা হইতেছে । তাঁফিকগণের মতাহুসারে পা্বিব, 
জলীয়, তৈজদ ও বায়বীয়-_এই চারিপ্রকাঁর পরমাণ ॥ স্বীকৃত হইয়া! থাকে । 
উহাদ্দের প্রত্যেকেই আবার নিরবয়ব, রূপরসাদিগুণযুক্ত, পারিমাগুল্য-পরিমাণ 
এবং প্রলয়কালে অনারব্ধকাধ্যন্বূপে বর্তমান থাকে । আবার স্থষটিকালে 
জীবাদৃষ্টবশতঃ দ্বযণুকাদিক্রমে অবয়ববিশিষ্ট স্ুলতর জগৎ স্থষ্টি করে। 
জীবের অদৃষ্টান্»লারেই দুইটি পরমাণ্‌তে ক্রিয়া এবং সেই ক্রিয়ার ছার! 


_পরম্পরের সংযোগে দ্ধযাণ্‌কের উৎপত্তি হয়, উহা! অতি ক্ষুত্র পরিমাঁণ। এই 


সষ্টি প্রক্রিয়ায় সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিিত্তকারণ-রূপ তিনটি কারণ আছে। 
এইরূপে তিনটি দ্বাপুকের ক্রিয়াদ্ারা পরস্পরের সংযোগে মহৎ ত্্যণ্‌ক বা 
ত্রসরেণ, সঞ্তাত হয়। 

নেয়ায়িকদিগের মতে আবার দুইটি ক্ষুদ্র দ্যণুক হইতে মহৎ ত্র্যণুক 
উৎপন্ন হয় না, কিন্তু তিনটি দ্বণুকের ত্রিত্ব সংখ্যাই মহৎ দীর্ঘ পরিমাণের 
কারণ। যেহেতু কারণের বহুত্ব কার্যের মহত্ব উৎপাদন করে- ইত্যাদি 


“বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক বৈশেষিক, নৈয়ায়িক তাকিকেরা স্ব স্ব মত 


স্থাপনের চেষ্ট1 করিয়াছে । উহা ভান্তের ও টীকার অবতরণিকায় বণিত 
হইয়াছে । 

এ-স্থলে মংশয় এই যে, পরমাধু-সমষ্টির দ্বারা জগতের আরম্ত অর্থাৎ 
উৎপত্তি সমঞ্জস কি না? অবশ্ত নৈয়াফ্মিকগণ তাহাদের যুক্তির সামগ্রস্ত 
প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিবেন যে, যেহেতু উহা অদৃষ্ট-বিশিষ্ট জীবের 
সংযোগবশতঃ পরমাণুগত যে আছ্য ক্রিয়াজনিত পরমাথুদ্য়ের সংযোগ, 
তাহ! হইতেই দ্বাণুকাদিক্রমে জগতের সৃষ্টির সম্ভাবনা! থাকায় তাহাদের অর্থাৎ 
নৈয়ায়িকদিগের মত সঙ্গতই। এই প্রকার মত নিরমনের জন্য হ্ুত্রকার 
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২২৮ 
বর্তমান জ্বত্রে বলিতেছেন যে, হ্রশ্ব দ্বপ,ক ও পরমীণ, হইতে মহৎ ও 
দীর্ঘ ত্র্যণকের উৎপত্তি যেরূপ অসমঞ্জস, স্ইবূপ তার্কিকদিগের সমুদয় 
মৃতই অসমঞ্জস ও যুক্তিবিকুদ্ধ বলিয়! অশ্রদ্ধেক্স । এতৎ-সহস্থো ভাষ্যকর তদীয় 
ভাঁন্তে ও টীকায় ঘে সকল বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য | 


আঁচাধ্য প্রীরামান্ুজের ভাঙ্কেব মর্মে পাই ষে, হুত্ব পরিমাণ ছ্যণ্‌ক 
এবং পরিমগ্ডল পরিমাপ পরমীণ হইতে দীর্ঘ ও মহৎ পরিমাণ চতুরণ, প্রভৃতির 
উৎপত্তি যু্তিহীন এবং বৈশেধিকদিগের অপর মতও অযৌক্তিক । 


ভ্রমভাগবতে গ্রীমৈত্রেয় খধিব বাক্যে পাই, 
চরমঃ সদ্বিশেষাঁণামনেকো হসংযুতঃ সদা । 
পরমাণুঃ স বিজ্ঞেয়ো ন.গাঁমৈক্যভ্রমো যতঃ। 
সত এব পদার্থস্ত স্বরূপাবস্থিতস্ত যৎ। 
কৈবল্যং পরমমহানবিশেষে! নিরস্তরঃ 1৮ ( ভাঁঃ ৩/১১।১-২ ) 


আরও বলিয়াছেন, 
“অণুদ্থেণী পরমাণ, সান ভ্রসরেণ্স্য়ঃ স্বতঃ। 
জালার্করশ্মাবগত; ধমেবাহুপতত্গাৎ |” ( ভাঃ ৩১১1৫) 


আবরও পীই,_ 
“এবং নিরুক্তং ক্ষিতিশত্ববৃত্ত- 
মসন্নিধানাৎ পর্মাণবো ষে। 
অবিদ্য়! মনসা কল্সিতান্তে 
যেষাং সমূহেন কৃতো। বিশেষঃ | 
এবং কৃশং স্ুলমণ,বৃহিদ্য- 
দসচ্চ সজ্জ্রীবমজীব্মন্যৎ্থ। 
দ্রব্যস্বভাঁবাশয়কালকম্ম- 
নায়াজফ্জাবেহি কৃতং দ্বিতীয়ম্‌ 1” (ভাঃ ৫1১২।৯-১০) ॥১১। 


অবতরণিকাভাষ্যম-কিমন্দসমগ্তসং তত্রাহ_ 


অবতরণিক-ভীষ্যানুবাদ-আর কি অসামপ্রস্ত আছে, তাহাতে 


বলিতেছেন-_ 
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হত্রম_উভয়থাঁপি ন কন্মাতিস্তদভাবঃ ॥ ১২ ॥ 
সূত্রার্থ_'উভ়থাপি'--কর্জন্য যে পরমাণ,তে ক্রিয়া হয়, সেই ক্রিয়া 
পরমাণুগত অবৃষ্ট জন্ত ? অথব! জীবের আত্মগত অদৃষ্টজন্ত ? এই ছুই পক্ষেই 
'ন কর” কর্ম অর্থাৎ অনৃষ্ট পরমাণ,র ক্রিয়ার কারণ হইতে পারে না, যেহেতু 
জীবের পাঁপপুণ্য জন্য অদৃষ্ট পরমাঁণ্‌তে থাঁকা সম্ভব নহে, আবার জীবগত 
অনৃষ্ট জন্য পরমাণ,তে ক্রিয়ার উৎ্পত্তিও হইতে পারে না, “অতঃ-_-এইজন্য 
'তদভাবঃ- জগতস্থষ্টির অভাব হইবে ॥ ১২ | 


গোবিন্দভাষ্যম পা ষোগপূর্ববকদ্ধযণ কাদি- 
ক্রমেণ তাকিকৈজ গছুৎপত্তিরিষ্যতে । তত্র পরমাণ্ক্রিয়া কিং পর- 
মাণগতাদৃষ্টজন্া কিংবাত্মগতাদৃষ্টজন্যেতি। নাছঃ আত্মপুণ্যাপুণ্য- 
জন্াতৃষ্টস্য পরমাণগতত্বাসম্তভবাৎ। নাপ্যন্ত্যঃ আত্মগতেন তেন পর- 
মাণগতক্রিয়োৎপত্তাসস্তবাৎ। ন চ সংযুক্তসমবায়সন্থদ্ধাৎ সংভবিষ্যৃতি 
নিরবয়বানাং পরমাণনাং নিরবয়বেনাত্মনা সংযোগানুপপত্তেঃ | 
তদেবমুভয়থাপি নাগ্যক্রিয়াজনকমনৃষ্টম্‌। জীড্যাচ্চ, ন হ্যচেতনং 
চেতনা নধিষ্ঠিতং স্বতঃ প্রবর্তৃতে প্রবর্তয়তি বেতি পরীক্ষিতং প্রাকৃ। 
ন চাত্সা বা তৎপ্রবর্তকঃ। তদানুৎপন্নচৈতন্তস্য তস্যাপি তন্বাৎ। 
ন চাদৃষ্টানুসারীশ্বরেচ্ছ1! তৎক্রিয়াহেতুঃ তস্য নিত্যত্বেন নিত্যং তৎ- 
প্রসঙ্গাৎ। ন চাদৃষ্টোদ্বোধাভাবাৎ প্রতিসর্গে তদভাবঃ তস্যাপি 
সামগ্রীসত্বেহনাবশ্কত্বাৎ। ততশ্চ নিয়তস্য কম্যচিৎ ক্রিয়াহেতোর- 
ভাবান্ন সাঁ। পরমাণ্যু তদভাবান্ন তৎসংযোগঃ। তদভাবাচ্চ ন 
দ্যণ্কাদিকমিত্যতস্তদভাবঃ সর্গীভাবঃ স্যাৎ ॥ ১২ ॥ 


দ্যথুকের উত্পন্তি হয় ইত্যাদি ক্রমে জগতের উৎপত্তি নৈয়ায়িকগণ মনে করেন, 
তাহাতে জিজ্ঞাসা এই-_-পরমাণু-ক্রিয়া কোন অদৃষ্ট জন্ত ? তাহা কি পরমাণু 
গত অদৃষ্ট জন্য? অথব1 জীবের আজুগত অদৃষ্ট জন্ত ? এই প্রশ্নে প্রথম পক্ষ 
অর্থাৎ পরমাণুগত অদৃষ্ট-জন্য, এ-কথ। ব্লা চলে ন1; পুণ্যাপূণা বন্ধ-্জন্ত অদৃষ্ট 
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_ জীবেবরই সম্ভব, উহ! জীবের আজ্মগত থাকিবে, পরমীণুতে থাকিতে পানে 


না । আঁর শেষপক্ষ অর্থাৎ আত্মগত অনুষ্ট হইতে পরমাণুর ক্রিয়ার উৎপন্তি, 
ইহাঁও সমীচীন হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে কার্ধ্যকারণের অলামানাধি- 


করণ্য ঘটে। যদি বল, সংঘুক্তসমবাঁয় সঙ্থন্ধে জীবের অদৃষ্ট পরমাসুতে 


থাঁকিবে অর্থাৎ জীবের সহিত সংযুক্ত পরমাণু, তাহাতে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান 
অদৃষ্ট, মেই পরমাঁগুতেই ক্রিগ্া, এইরূপে কাঁধ্য-কারণের সামানাধিকরপ্য 


হইতে পারে; তাহাও যুক্তিযুক্ত লহে, কেননা! অবয়বহীন কোনও ছুইটি 
বন্তর সংযোগ হয় না, পরমাণু নিরবয়ব, আঁতও নিরবয়ব, তবে আজ্মাক 


সহিত পরমাণুর সংযোগ কিরূপে হইবে? অতএব এই উভয় প্রকারে 


অদৃষ্ট পরমাণুতে প্রাথমিক ক্রিয়ার জনক হুইতে পারে না আর একটি 
কারণ এই, পরমাণু জড় পদার্থ, তাহার চেতন সম্পর্ক ব্যতীত ছ্যাণুকার্দি 
স্ন্টিতে প্রবৃত্তি হইবে কিরূপে? যেহেতু, অচেতন পদার্থ চেতনাধিষ্িত না 


হইলে স্বাধীনভাবে প্রবৃত্তিমান্‌ হয় না এবং অপরের প্রবৃত্তির প্রযোজকণ্ড 
হয় না, ইহা! পূর্বে বিচারিত হইয়াছে । যদি বল, আত্মাই পরমাণুর 
প্রবৃত্তির কারণ, তাহাও বলা যাঁয় না, যেহেতু নষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় 
তোমরাই জ্ঞানের অভাবে আত্মার চৈতন্তাভাব বলিয়াছ। তথাপি ষদি 
ব্ল- জীবের আনৃষ্টান্থুদারিণী ঈশ্বরেচ্ছা পরমাণু ক্রিয়ার উৎপাদিকা হুইবে” 
তাহাও সম্ভব নহে। কেনন! ঈশ্বরেচ্ছ! নিত্য, অতএব নিত্যই স্টি হইয়া 
পড়ে। এই আপত্তির সমীধাঁনার্থ যদি বল-_সর্বদ! জীবের অদৃষ্টের উদ্বোধক 
বস্তু না থাঁকায় প্রতিসর্গে, অর্থাৎ প্রলয়ে সেই অদৃষ্টোদ্বোধকের অভাব, 
কেননা উৎপত্তির সামগ্রী ( কারণ কুট ) থাকিলে আর অদৃষ্টের উদ্বোধকের 
আবশ্যকতা থাকে না। অতএব সিদ্ধাস্ত এই--যখন ক্রিয়ার নিয়মপিদ্ধ 
( অব্যভিচারী ) নির্দিষ্ট কোন কারণ নাইঃ তখন পরমাণু-ক্রিয়া হইতে পারে 


না, আর পরমাণুদ্ধয়ের ক্রিয়ার অভাবে পরমাসুহশ্নের সংযোগ অপিদ্ধ, 
সংযোগের অভাঁবে দ্বাণুকাদির উৎপত্তিও অসম্ভব, অতএব “তদভাবঃঃ অর্থান্ঘ 


জগত সৃষ্টির অভাব হইয়া পড়ে ॥ ১২ । 


ান্মন1 টাকা উভয়থেত্যেতৎ কেচিদ্ধ্যাচক্ষতে । স্ষ্টেঃ শ্রাকৃ নিশ্চলৌ 


পরমাঁণ, ক্রিয়য়া সংযুজ্য ছ্বাপুকমূৎ্পাদয়ত ইতি সন্তন্তে। তত্র ক্রিয়ানি মিস্তং 


কিঞ্চিদ্বাচ্যং ন বা। আছে জীবপ্রধত্াভিঘাতাদি তক্লিমিত্তং বাচ্যম্॥ 
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তন্ন সম্ভবেৎ তন্ত সষ্ট্যত্তরকালিকত্বাৎ। ছিতীয়ে ক্রিয়ানৎ 
ন পরমাঁণ,কর্্ম। অতন্তদতাবো ঘ্যপুকাদিক্রমেণ হুষ্্যতাবৰ ইতি । পরমাণ,-. 


ক্রিয়েত্যাদি মূল গ্রন্থঃ ্ুটার্থঃ | নু ৯৮ সংযুক্তেতি | পরমীণ,ভিঃ সংধুক্তে 


আত্মনি সমবেতমদৃষ্টং তান্‌ বিচাঁলয়েৎ। তেন তেভ্যে দ্যণ কান্থ্যৎপছেরন্নিতি 


ন চ বাচ্াযম। তত্র হেতুর্নিরবয়বানামিতি। অব্যাপ্যবৃত্তিঃ খলু সংযোগো 
ন স পরমাণুভিঃ সার্ঘমাত্ুনঃ শক্যো। বক্ত;মবচ্ছেদ কছয়াভাবাদিতিভাঁবঃ। বৃক্ষঃ 


কপিমংযোগীত্যত্রাগ্রাবচ্ছেদে কপিসংযোগো। ন তু মৃলাবচ্ছেদ ইত্যবচ্ছেদক- 
ছয়সব্যপেক্ষং স দৃষ্টঃ। যত, পরমাণ,নীমাত্মনঃ সংযোগাদিত্যাদিববচ্ছেদকঃ 
কল্পাতে ভঙ্গ চাক তত্তাস্্বস্ত তব্বেহতিপ্রসঙ্গাৎ। সহম্ধস্ত তত্ব তু তত্রাপি 
তাস্তরকল্পনেহনবস্থৈবিতি যৎ্ কিঞ্চিদেতৎ। তদেতি প্রলয়ে। তশ্ড 
ভীবাত্মনঃ। তত্বাৎ জড়ত্বাৎ। দেহপ্রতিষ্ঠিতেন মনসা সহাত্মনঃ সংযোগে 
তত্র জ্ঞানাদিগ্রণ উৎপঘ্যেত। তদা দেহাভাবেন জ্ঞানানৎপত্রের্জড় আত্মত্যর্থং | 


_ তস্তাদৃষ্টোছোধস্ত । কন্তচিদিতি। অদৃষ্টস্ত জীবাত্মন ঈশ্বরেচ্ছায়] বেত্যর্থঃ। 


এবং প্রতিসর্গোহপি নস্যাৎ পরমাণুনাং বিভাগাক় ক্রিয়োৎপত্তেরসম্ভবাঞ্চ। 

ন তত্রেশেচ্ছা হেতৃঃ তশ্ত নিত্যত্বেনোক্তদোষাপত্ডেঃ। ন চ জীবাদৃষ্ট 

ভোগার্থত্বেন খ্যাতশ্য তস্য প্রলয়ার্থত্বকল্পনাষোগাঁৎ ॥ ১২.। 
টাকানুবাদ-__'উভয়থাঁপি” ইত্যাদি হ্ত্রটি কোন কোনও ব্যাখ্যাকার 


ব্যাখ্যা করেন, ঘথা__স্ষ্টির পূর্বের নিষ্ছিয় বা জড় ছুইটি পরমাণ্.ক্রিয়া দ্বারা 


পরস্পর সংযুক্ত হইয়া ছ্বযণ্‌ক উৎপাদন করে, ইহাই নৈয়ায়িকগণ মনে করেন । 


তাহাতে প্রশ্ন এই যেই ক্রিয়ার নিমিত্ত কিছু অবশ্ঠ বক্তব্য কিনা? যদি 


বক্তব্য হয়, তবে তাহা কি? জীবের প্রবত্ব অথবা অভিঘাত প্রভৃতি সেই 


ক্রিয়ার কারণ বলিতে হয়, কিন্তু তাহা তো! সম্ভব নহে? ষেহেতু উহা! স্থষ্টির 


পরে হইতে পারে, আর দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ ক্রিরার কোনও নিমিত্ত নাই, 


একথা বলিলে ক্রিয়ার উৎপস্তিই হইবে ন1; এই উভয় প্রকারেই পরমাণ এ 


ক্রিয়া হইতে পারে না। “অতস্তদভাবঃ অতএব হ্যণ্‌কাদি-সিক্রমে জগৎ 


সৃষ্টির অভাব এই ব্যাখ্যা করেন। পরমাণ্-ক্রিয়াজন্ক ইত্যাদি ভাম্ত- 


গ্রন্থের অর্থ সুম্পষ্ট। এজন্য পুনব্যাখ্যাত হুইল না। “ন চ সংযুক্তসমবায়েন 


: ইত্যাদি পরমাণুর সহিত সংযুক্ত আত্মায় সমবায় সম্দ্ধে বর্তমান অবৃষ্ট নেই 
পরমাণৃগুলির ক্রিয়া সম্পাদন করিবে, সেইজন্য ক্রিয়ান্বিত সেই পরমাপ,গুলি 
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_হুইতে দ্বাণুকগুলি জন্মিবে, এই যদি বল, তাহা! বলিতে পার না, তাহার 
কারণ এই-_নিরবয়বানাঁমিত্যাদি_অবয়বশূন্য পরমাণ,গুলির অবয়বশৃন্ত 
আত্মার সহিত সংযোগ হইতে পারে না। তাহাতে যুক্তি এই-_সংযোগ 
অব্যাপ্যবৃত্তি অর্থাৎ নিজের অধিকরণেই তাহার অন্যাধশে অভাব থাকে, 
তাহ! ( সেই সংযোগ ) পরমাণ,গুলির সহিত আত্মার হয় একথা বলিতে পার! 


যায় না, কারণ দুইটি অবচ্ছেদক (অংশ ) নাই, ইহাই উহার তাৎপধ্য। 


উদাহরণ ম্বরূপ দেখান হইতেছে__- বৃক্ষঃ কপিসংষোগী” _বুক্ষটি একটি বানবধুক্ত, 
এ-কথা বলিলে বৃক্ষের সর্বাংশে কপির সংযোগ বুঝায় না, কিন্ত অগ্রদেশে 
তাহার সংযোগ বৃক্ষের মূল-দেশে তাঁহার অভাব, এইরূপ দুইটি অংশকে 
অপেক্ষা করিয়া থাঁকে দেখা যায়। তবে যে পরমীণ্‌গুলির আত্মার সহিত 


সংযোগ হইতে ক্রিয়োৎপত্তি হয়, এ-কথা নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন, তাহাতে 


অবচ্ছেদক কল্পিত হইয়াছে । তাহা ভাল হয় নাই, কেননা সেই সংযোগ 


সম্বন্ধ ঘদি অযথার্থ হয়, তবে ষে কোন সময় ষে কোন দেশের সহিত সংযোগ 


হইতে পাঁরে। যদি সম্বন্ধ (সংযোগ ) সত হয়, তবে তথায় সঘদ্ধান্তর 
আছে ধরিয়! অনবস্থা হইয়া পড়ে, অতএব ইহা অতি অসার কথা। 
তদীহুতৎ্পন্ন-টচৈতন্যম্য ইত্যাদি তদা-_ অর্থাৎ প্রলয়-সময়ে । তন্তাপি তত্বীৎ 
ইতি--তস্ত-_জীবাত্মার, তত্বাৎ__জড়ত্বশত:। কথাটি এই-_দেহ-মধ্যে 
অবস্থিত মনের নহিত যখন আত্মার সংযোগ হয়, তখন সেই আত্মায় 
জ্ঞান, সুখ, ছুঃখ, রুতি প্রভৃতি গুণ উৎপন্ন হয়, কিন্তু প্রলয়কালে দেহ না 
থাকায় জ্ঞানের অনুদয় হইল, কাঁজেই আত্ম! জড়ই রহিল। 'তশ্তাঁপি 
সামগ্রী সত্ব ইতি-তস্ত অর্থাৎ আদুষ্টের উদ্বোধকের অপেক্ষা অনাবশ্তক। 
'কস্যচিৎ ক্রিয়াহেতোরিতি'_-পরমীণরধক্রিয়ার হেতু যে কোন একটির অর্থাৎ 
অনৃষ্ট, জীবাত্মা বা ঈশ্বরেচ্ছার অভাব হেতু । এইরূপে প্রলয়েরও অন্ুপপত্তি, 
যেহেতু পরমাণ,গুলির বিভাগের অন্গকুল ক্রিয়ার উৎপত্তি অসম্ভব । তথায় 
ঈশ্বরেচ্ছঁকে কারণ বলিতে পার না, যেহেতু ঈশ্বরেচ্ছা নিত্য, সেজন্য নিতা- 
প্রলয়ের আপত্তি রূপ পূর্বব বর্পিত দোষ ঘটে। জীবের অদুষ্টকেও 
প্রলয়ান্ুকুল বিভাগজনক ক্রিয়ার কারণ বলিতে পার না, তীহাতে আপত্তি 
এই, যদি তাহ! বল, তবে জীবের ভোগের অস্ুকুলরূপে খ্যাত সেই অদৃষ্টের 
প্রলয়কাঁরণতা৷ কল্পন1 করা অযৌক্তিক ॥ ১২ ॥ 
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তাহা বর্ণনাতিপ্রায়ে শ্ত্রকাঁর বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন__তাঞ্কিকগণ 


যে বলেন, পরমাণ,র ক্রিয়াজন্য তত সংযোগপূর্বক ছ্বাণ্‌কারিক্রমে জগতের 


উৎপত্তি হয়, সেই পরমাণ,ক্রিয়া কি পরমাণ,গত অদুষ্টজন্যা ? অথবা আত্মগত 
অদৃষ্টজন্তা? এই ছুই পক্ষেই কর্শ অর্থাৎ অদুষ্ট পরমাণ,ব ক্রিয়ার কারণ 
হইতে পারে না, যেহেতু জীবের পাপপুণ্যজনিত অদৃষ্ট পরমাণ্তে থাকিতে 
পারে না, আবার জীবগত অনুষ্টের নিমিত্ত পরমাণ,তে ক্রিয়ার উৎপত্তি 
হওয়াও সম্ভব নহে, এইজন্য জগৎ সৃষ্টির অভাব । 
এ-সম্বন্ধে ভাষ্যকার তীহার সারগর্ভ ভাঁষ্বে ও টাকায় বিস্তারিতভাবে 
ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য | 
শ্রীমস্ভীগবতে পাওয়া যায়, 
“তব বিভবঃ খলু ভগবন্‌ জগদুদয়স্থিতিলয়াদীনি | 
বিশ্বশ্থজস্তেংশাংশাস্তত্র মুষ! ম্পদ্ধস্তি পথগভিমত্যা ॥৮ (ভাঁঃ ৬১৬৩৫) 
অর্থাৎ হে ভগবন্! জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় ও প্রবেশ-নিয়মাি 
যাহা কিছু, তাহা বস্ততঃ আপনারই লীলা, সেই বিশ্বশরষ্টা ব্রদ্ধাদি দেবগণ-__ 
আপনারই অংশাংশ। ক্ষ্ট্যাদি-কার্যে ধাহারা পৃথক পৃথক ঈশ্বর বলিয়া 
অভিমান করেন, তাহ] বুথা। 
আরও পাই, 
“পরমাণ,-পরম-মহতোস্তমাগ্থ্তাস্তরবর্তী ত্রয়বিধুরঃ। 
আদ্াবস্তে সত্বানাং যদ ঞ্বং তদেবান্তরালেহপি ॥” 


( ভাঁঃ ৬।১৬।৩৬ ) ॥ ১২ ॥ 


ভ্যপগমা তেঃ॥১৩॥ 
যাভ্যুপগমাচ্চ” নৈয়ায়িকগণের সমবায় নামক একটি 


সম্বন্ধ স্বীকারহেতু তীহাদের মত অসংলগ্ন। কি যুক্তিতে? উত্তব-_ 
সাখ্যাৎ সমবায় সন্বন্ধও অন্য সমবায় সম্বন্ধে সম্বন্ধী হওয়ায় সামা দেখ! 
বয়, এজন্য । . তাহাতে ক্ষতি কি? উত্তর_-“অনবস্থিতেঃ১_-অনবস্থ 


বব্শভঃ ॥ ১৩ ॥ 


বন্দভাষ্যমৃ- সমবায় শরাচ্চা; গ্রসং তন্মতম্‌। কুতঃ 
সাম্যাদিতি | পরমাণ,নাং দ্য কৈ: স্‌  জমবায়-সন্বন্ধস্তাক্কিকৈ- 


রজীকৃতঃ। স খলুন সম্ভবতি। তস্তাপি সন্বদ্ধিত্বস ম্যাৎ তত্রাঁপি 


জনয়ন্‌ সমবায়ত্তৈ সম্বন্ধ এব জনয়েদন্তথাতিপ্রসঙ্গাৎ | তথা৮ 
সমবাঁয়াস্তরাজীকারেহনবস্থা। স্বরূপমেব তত্র সম্বন্ধ ইতি চেত্ৃহ্যন্য- 
ভ্রাপি স এবাস্ত কিং তেন। ন চ যুক্তঃ সোইভ্যুপগন্তম। ত্য স্বরূপ- 
মাত্রতয়! সর্বত্র সর্ববধর্মপ্রাপ্তেঃ কিঞ্চ সমবায়বাদিনাং বায়ৌ গন্ধঃ 
পৃথিব্যাং শব্দ আত্মনি রূপং তেজসি বুঁদ্ধা্ সমবায়স্যৈ-. 
কত্েন তত্তংসমবায়সা তত্র সত্বাৎ। ন চ তন্নিরূপিতঃ স নাস্তীতি 
বোধ্যং তত্তন্বিরূপিতত্স্যাপি স্বরূপমা ত্রত্বেন তন্যাপি তত্বাৎ। 
অতিরিক্তস্য চ নিয়তপদার্থবাদেইসম্ভবাৎ | তস্মাছিরুদ্বত্তর্কসময় ॥১৩| 


ভীষ্যানুবাদ--পরমাণ, প্রভৃতি অবয়বে উৎপন্ন ছ্যণ,কাঁদি অবয়বী 
সমবাঁয় সম্বন্ধে থাকে, এই হেতু নৈয়ায়িকগণের সমবায় স্বীকৃত হইয়াছে কিন্ত 
& মত সঙ্গত হইতেছে না, তাহার কারণ কি? উত্তর_সাম্যাৎ সমালভান 
সমবায় স্বীকার হইয়া পড়ে ; কিরূপে? তাহা দেখাইতেছেন-__তাক্ি কগণ 
হ্বীকার করিয়াছেন--অবয়বী দ্বাণুকগুলির সহিত অবয়ব-পরমাণ,গুলির 
সমবায়-সন্বন্ধ। সেই সমবায়-সন্বন্ধই সম্ভবপর নহে কেননা, সেই সমবাঁয়ও 
আর একটি সমবায়-সম্বদ্ধে বর্তমান বলিতে হয়, তাহ ্বীকাঁব করিলে 
তাহার সত্তাও অন্য সমবায়-সাঁপেক্ষ হয়, এইরূপে অন্বস্থা-দোৌষ ঘটে। 


কথাটি এই-_দ্রব্যে গুণ, ক্রিয়া ও জাতি বৈশিষ্ট্যবুদ্ধি-জনক হয় সমবায় সঃ 
সেই সমবায়-সন্ন্ধ জুব্যাদির সহিত অচ্ছেগ্তরূপে বর্তমান থাকে, কিছু সেই 


সম্বস্ধ আবার কোন সম্বন্ধে তথায় বর্তমান, এই অপেক্ষায় দমবাঁয়কেই বলিতে 
হয়, আবার এ সমবায় কোন সম্বন্ধে বর্তমান, এই অপেক্ষায় আবার সমবাঁয়কে 


বলিলে অনবস্থা-দেঁষই ঘটে । সমবাঁয়-সন্বন্ধ-বৈশিষ্ট্যে সমবায়কে স্ঘন্ধরূপে 


শ্বীকাঁর না? কৰিলে অতিগ্রসঙ্গ-দোঁষ হয়। আবার এইরূপে অন্ত সমবায়-সন্বদ্ধ 


ঘটকরূপে স্বীকৃত হুইলে 'অনবস্থা-দৌষই হয়। যদি বল, সমবায়-সন্বন্ধ 
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ঘটক-সম্বদ্ধকে স্বরূপ সন্বন্ধই বলিব, ইহাঁও বলিতে পাঁর না। সংষোগাদিস্থলেও 
সেই স্বরপ-সম্বদ্ধ বল না কেন? সমবায় বলিয়া একটি অতিরিক্ত পদার্থ 
স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? ইঠ্টাপত্তিও করিতে পার না অর্থাৎ স্ববূপ 
সম্বন্ধকেও সমবায়ের সম্বন্ধ মানিতে পাঁর না, যেহেতু তাহাতে দোষ এই হয় 
যে, সেই স্বরূপসম্বন্ধ বিশেষ্য ও বিশেষণ-ন্বরূপ, অতএব সকল পদার্থে ই সকল 
ধর্মের প্রাপ্তি হইয়া পড়ে; কিরূপে? তাহা দেখাইতেছি--তোমাঁদের 


মতসিদ্ধ সমবায় এক, অতএব পৃথিবীর ষে গন্ধ-সমবাঁয় তাহার ও বাযুর স্পর্শ- 


সমবায়ের একত্ব নিবন্ধন বামুতে গন্ধবন্ব প্রতীতি হউক। এইরূপ পথিবীতে 
শব্দ, আঁত্মায় রূপ, তেজে জ্ঞানবন্তা হইতে পারে। যেহেতু সমবায় এক, অতএব 
সেই সেই দ্রব্যাদিতে গুণাঁদির সমবায় বর্তমান। যদি বল, পৃথিবী-নিরূপিত 
গন্ধ-সমবায়, বায়ু-নিকূপিত স্পর্শ সমবায়, ইত্যাদি বিশেষ সমবায় সমবায়-সামান্ত 
হুইতে ভিন্ন। অতএব পৃথিবীর গন্ধ বাঁযুতে, বাযুর স্পর্শ আঁকাঁশে থাকিতে 
পারে না, একথা বলিলেও দৌঁষোদ্ধার হইবে না, যেহেতু তত্বদ্‌ নিরূপিতত্টি ও 
তত্রতম্বরূপমাজ, অতএব সেই সমবায় গদ্ধাদি নিরূপিত-সমবায় হইতে ভিন্ন 
নহে, সমবায়েরই স্বরূপ, তাহা হইলে গদ্ধাদি-ণিকূপিত সমবায়ও বাস্কু 
প্রভৃতিতে আছে। কাজেই সর্ধত্র সকল ধশ্মসত্তার আপত্তি । যদ বল, 


গম্ধাদি-নিরূপিত সমবায় শ্বদ্ধ সমবায় হইতে অতিরিক্ত একটি পদার্থ, তাহাও 


নহে; কারণ তাহা! বলিলে নিয়ত সপ্ত পদার্থবাঁদী বৈশেষিকগণের পক্ষে 
অতিরিক্ত নিরূপিত সমবায় বলিলে সিদ্ধাস্তবিরোধ হয়, অতএব উহা অসম্ভব । 
এই সব কারণে তাঁকিক-সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ হইতেছে ॥ ১৩ ॥ 

সু্মম! টাকা__সমবায়েতি। পরমা, প্রভৃতিঘবয়বেষু দ্যণ,কাদিরবয়বী 
মমবায়েন তিষ্ঠতি। ভ্রব্যষু গুণকর্শণী। ভ্রব্যগুণকর্ধন্থ দ্রব্যত্বাদিকা জাতিশ্চ 
তেনৈৰ ভিষ্ঠতীতি তাঞ্কিক1 মন্তন্তে । নিত্ালম্বন্ধো' হি সমবায়ঃ। অথাবয়ববিশিষ্” 
গুণবিশিষ্টাদিযু তিষ্ঠন্‌ সমবায়ঃ কেন সন্বন্ধেন তিষ্টেদিতি পৃচ্ছাক়াং সংযোগেন 
তিষ্টেদ্িতি ন শক্যং বক্ত,ং ভ্রব্যয়োরেব সংযোগাঙ্গীকারাঁৎ | অমবাঁয়েন 


| তিষ্ঠেদিতি চেৎ তি সোহপি সমবায়েনেত্যেবমনবস্থা স্যাদিত্যর্থঃ। এতদ্বিশ- 
দবযতি তথাহীতি। টতৈগুণাঁদিবিশিষ্টেঃ সন্বদ্ধ এব অন্‌ সমবায়ন্তাং গুণাদি- 


থা - বদধি জনয়েং। অন্যথা তৈরসহনধন্ত তত্বদ্ধিজনকত্স্বীকারে সভীত্যর্থঃ। 
ক্কদূপমেবেতি । সমবায়শ্য য স্বরূপং স এব তন্ত সম্বদ্ধো ন তু সম্বস্কাস্তরং 
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তেন নাঁনবস্থেতি চেৎ উচ্যতে। তন্থ্যন্তাত্র সংযোগাদাবপি স এব স্বরূপ-সমবন্ধ 
এবাস্ত কিং তেন সমবাঁয়েন, সংযোগাদেগ্রপপরিভাষায়াঃ কল্পিতত্বাৎ ন তয়া 
সমুদ্ধার ইতি ভাবঃ। বেদাস্তিনস্ত তত্র তত্র বিশেষণতৈব সন্বন্ধো বোধ্যঃ | 
নচেতি। স স্বরূপসন্থন্ধঃ । সর্বত্র সর্বধন্মপ্রাপ্তিং প্রপঞ্চয়তি সমবায়বাদিনা- 
মিত্যাদিনা।  সমবায়ন্তৈকত্েনেতি।  গন্ধাদিসমবায়স্ত বাহ্াদিঘপি 
সত্বাদিতার্থঃ। নচ তদ্দিতি। গন্ধনিরূপিতঃ সমবায়ো ন বায়ৌ শব্দনিরূপিতস্ত 
ন পৃথিব্যামিতি নাতিপ্রসঙ্গ ইতি ন বাঁচ্যমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুস্তত্তদিতি 
সমবাঁয়স্ত যৎ গন্ধাদিনিরূপিতত্বং তৎ কিল সমবায়স্বরপান্নাতিরিক্তমতন্তস্তাঁপি 
গন্ধাদিনিরপিতসমবায়স্তাঁপি তত্বাৎ বাঁধণদৌ স্থিতত্বাৎ। তেন চ সর্বত্র 
সর্ধধর্শপ্রাপ্থিবিতার্থঃ। অত্রৈব কেচিদ্ব্যাচক্ষতে_সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ তর্ক- 
সিদ্ধান্তো বিরুদ্ধঃ। নন্থু তদভাপগমে কো! দৌন্তত্রাহ সাম্যাদনবস্থিতেরিতি । 
দ্বাণ্‌কং পরমাণভ্যামত্ান্তং ভিন্নং সৎ সমবায়মপেক্ষতে এবং সমবায়োৌহপি 


সমবার্িভ্যামত্ন্তং ভিন্নং সন্গনেন সমবায়েন তাভ্যাং সম্ধধ্যেত। 
ভিনহসাঁমাদসন্বন্ধম্তযা চ সন্বন্ধত্বাদর্শনাৎ | তথা চ তশ্যাপি তৎ্সাম্যাৎ 
সমবায়ান্তরমিতানবস্থাপত্তিঃ | স্বরূপশ্ত সন্বন্ধত্বে তু সমবায়বিলোপপ্রসঙ্গ 
ইতি ॥ ১৩ ॥ 


টীকানুবাদ-_“সমবায়াভ্যুপগমাচ্চেতি' তাঞ্চিকগণ বলেন-_পরমাণু প্রসৃতি 
অবয়বগুলিতে দ্যণ, কাঁদি অবয়বী সমবায়-সন্বন্ধে থাকে, এইরূপ গুণ-কম্ম 
দ্রব্য, দ্রবা, গুণ, কশ্মে ভ্রবাত্ব, গুণত্ব, কর্মত্ব ও সত্তাজাতি সমবাঁয়-সম্বন্থে 
থাঁকে। সমবায় নিত্াসন্বন্ধ, ইহ! আগন্তক নহে । এক্ষণে তীহাদের প্রতি 
প্রশ্ন হইতেছে-_এঁ অবয়বাত্মক পরমীণ,তে এবং গুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যে বর্তমীন যে 
সমবায়, তাহা কোন্‌ সম্বন্ধে আছে? যদি বল, সংযোগ স্ঞ্ধে বর্তমান, তাহ! 
বলিতে পার না, যেহেতু ছুইটি দ্রব্যেবই সংযোগ হয়, ভ্রব্যগুণের সংযোগ হয় 


না-_ইহা1 তোমরা স্বীকার কর। তাহাতে যদি বল, এ সমবায়-সন্বন্ধে সমবায় 


বর্তমান হইবে, তাহা হইলে সমবায়-সন্বন্ব-ঘটক সমবায় কোন্‌ সন্ধে থাকিবে? 
এই প্রশ্নের উত্তরে যদি সমবায়কে পুনরায় স্বীকার কর, তবে অনবস্থাদৌষ 
হইয়া পড়িল। এই কথাই ভাষ্যকার বিশদ করিয়! বলিতেছেন-_“তথাহি 
গুণক্রিয়াঁজাঁতি” ইত্যাদি বাক্য দ্বারাঁ। সেই গুণাঁদিবিশিষ্ট পদার্থ গুলির 
পরস্পর মন্বদ্ধ সমবায় বিশেন্ত ও বিশেষণে থাকিয়া! উহাদের বিশিষ্ট বুদ্ধি 


২/২।১৩ 


জন্মাইয়। দিবে । “অন্যথাতিপ্রসঙ্গীৎ'_-ইতি অন্যথা অর্থাৎ সেই গুণাঁদির 
সহিত সম্বন্ধহীন বিশেষ্য হইলে বিশেষণবিশিষ্ই বিশেষ্য প্রতীতি সর্বত্র হইয়া 
যায়। 'ম্বরূপমেবেতি'-- দি বল, স্বরূপ-সম্বন্ধে এ সমবায় থাকিবে অর্থাৎ 
সমবায়ের যে ম্বপ্ূপ, তাহাই সমবাঁয়ের সম্বন্ধ, তদ্ভিন্ন অন্য কোন সম্বন্ধ 
নহে, অতএব অনবস্থা-দোষ হইতেছে না) ইহাতে বধলিতেছি-_-তাহা হইলে 
'অন্যত্রাপি স এবাস্ত কিন্তেন” অন্ত্র-সংযোগাদিস্থলেও স এবাস্ত_সেই স্বরূপ- 
সম্বন্ধই হউক, কিন্তেন--সমবায় স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? ভাবার্থ 
এই-_সংযোগাদিকে তোমরা যে গুণ-যধ্যে পবিগণিত, করিয়াছ, ভহাতে। 
কল্পিত, অতএব কল্িত পরিভাষা-বলে এ দোষোদ্ধার হইতেছে না। টৈদান্তিক- 
গণ এ সব দ্রব্যগুণবিশিষ্টাদি বুদ্ধিতে স্বরূপ-সন্ন্ধই স্বীকার করেন, সমবায় নহে, 
ইহা জ্ঞাতব্য। “ন চ যুক্তঃ সোহভ্যুপগন্ত,ম* ইতি--স:-_অর্থাৎ ্বরূপ-সম্বন্ধও 
সমবায়-সম্বন্ধের ঘটক বলিতে পার না। তাহ।তে নর্কত্ত সর্বধন্মপ্রাঞ্চিদোষ ঘটে, 
তাহাই বিশদ করিয়া দেখাইতেছেন-_-কিঞ্চ সমবাক্সবাদিনামিত্যাদি বাঁকাদ্ারা। 
সমবায়শ্যৈকত্েনেতি--সমবায় এক হওয়ায় গন্ধাদি-মমবাঁয় বায়ু প্রভৃতিতেও 
আছে, এই হেতু । “ন চ তন্নিরপিত ইতি? যদি বল, গন্ধনিকূপিত সমবায় বাযুতে 
নাই, শব্দনিকূপিত সমবায় পৃথিবীতে নাই, অতএব উক্ত আপত্তি নাই, 
এ-কথাও বলিতে পার না, তাহার হেতু “তত্তন্নিকূপিত” ইত্যাদি গ্রন্থ-_ 
ইত্যাদি-_গন্ধাদি নিরূপিত যে সমবাধ, ইহা সমবায়ন্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে, 
অতএব সেই গন্ধাদি-নিরূপিত সমবায়েরও বাছু প্রভৃতিতে সত্তা আছে, স্বতরাং 
থে কোন বাফু প্রত্তিতে পৃথিবী প্রভৃতির ধর্মের আপত্তি, ইহাই বক্তব্য। এই 
হলে কেহ কেহ ব্যাখ্যা! করেন-_“সমবায়াভ্যপগম্নাচ্চ তর্কসিদ্ধাস্তো বিরুদ্ধঃ, 
নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ সমবায় স্বীকার করায় বদান্তিকগণের মতের সহিত 
বিরোধ ঘটিতেছে। যদি বল-_-তাহা স্বীকার করিলে দোঁষ কি? তাহাতে 
উত্তর করিতেছেন-__“সাম্যাদনবস্থিতেঃ, সমস্ত সমবায়ের এক্য-নিবন্ধন-দোঁষ ও 
অনবস্থা-দোঁষ হয় । কিরূপে ? তাহা দেখাইতেছেন-দ্ব্যণ্‌ক দুই পরমাণু হইতে 
একান্ত ভিন্ন হুইয়াঁও স্বতন্ত্র সমবায় নামক একাঁট সম্বন্ধ দ্বারা উভয়ে 
সঙ্ন্ধযুত্ত হইতেছে। এই ভিন্নত্বের তুল্যতা বশত: এবং অসম্বন্ধের সম্স্কত্‌ 
থাকে না, এইজন্য । তাহাতে ক্ষতি এই, সেই সমবায়েরও দ্রব্যগুণাদির সাম্য- 


বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২৩৭ 


বশতঃ তাহার ঘটক-সন্বন্ধ অন্য একটি সমবায়, এইভাবে অনবস্থাপত্তি। 


২৩৮ বেদাস্তন্ূত্রম্‌ ২২১৪ 
স্বরূপকে তাহার সম্বন্ধ বলিলে সমবায়-স্বীকার নিশ্রয়োজন, অতএব সমবায়ের 
বিলোপ হয় ॥ ১৩। . 

সিদ্ধীন্তকণা__নৈয়ারিকদিগের মতের আরও একটি অযৌক্তিকতা 
স্ত্রকাঁর বর্তমান সুত্রে দেখাইতেছেন। উহাদের মতে সমবায় নামক যে 
একটি স্ধন্ধ স্বীকুত আছে, তাহাতে এই সমবায়-নন্বদ্ধ অন্য সমবায়- 
সম্বন্ধে সন্থন্ধী হয়, সেই জন্য অনবস্থা-দৌষ উপস্থিত হয় । . 


ভাগ্ককাঁর তাহার ভাতে ও টাকায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন বলিয়া এই 
জটিল বিষয়ের আর পুনরুক্তি করিলাম না। ভাস্ত ও টাকার অনুবাদ দ্রষ্টব্য । 


প্রীমপ্তাগবতেও পাঁওয় যায়” 
“যদ ক্ষিতাবেব চরাচরস্থ 
বিদাম নিষ্টাৎ প্রভবঞ্চ নিত্যম্‌। 
তন্নামতোহন্বদ্যবহারমূলং 
নিরপ্যতাং সৎ ক্রিয়য়ানুমেয়ম্‌ ॥৮ (ভাঃ ৫1১২৮ ) 
কারধ্যের মূল কারণ অবগত হইলে ততকাধ্যেরও উপলব্ধি আপনা হইতেই 
হয়, তাহাতে নানাপ্রকার অযৌক্তিক কথার অবতারণা করিতে হয় না। 
যেমন মৃত্পিণ্ডের জ্ঞান হইলে তজ্জাত দ্রব্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ 
সর্বকারণ-কাঁরণ শ্রীভগবানের বিষয় অবগত হইতে পারিলে আর কোন 
বিষয়ে জ্ঞানের অভাব থাকে না। 
হ্যায় অসার যুক্তি কল্পনা করিতে হয় না ॥ ১৩॥ 


ত্রম-_নিত্যমেব চ ভীবাঁৎ ॥ ১৪॥ 


| 


গঁ_সমবাঁয়কে যখন নিত্য বলা হইতেছে, তখন সেই স্মবায়-সন্বন্ধী 


জগৎও নিত্য হইয়া পড়ে, অতএব নৈয়ায়িকমত অসংলগ্ন ॥ ১৪ ॥ 


গোবিন্দভাঘ্যম্‌_সমবায়দ্য নিত্যত্ত্বীকারাতৎসন্বদ্ধিনোহপি 


জগতো। নিত্যত্প্রসঙ্গাদসমঞ্জসং তন্মতম্‌॥ ১৪ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_সমবাঁয়ের নিত্যত্ব স্বীকার হেতু সেই সমবায় সম্বদ্ধে 


তথন আর বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকদিগের 


সম্বন্ধী জগতেরও নিত্যত্ব হইয়1 পড়ে, কিন্ত জগৎ অনিত্য,-তাহাদের মত এই 
অসঙ্গতি দোষছুষ্ট | ১৪ | 

সুন্মন। টাকা নিত্যমিতি। সম্বন্ধনিত্যত্ং খলু অন্বদ্ধিনিত্যত্বমস্তরা ন 
সম্ভবতীতি ভাবঃ। অত্র ব্যাচক্ষতে । পরমাণবশ্চেৎ প্রবৃত্তিস্বভাবাস্তদা নিত্যং 
সগপ্রসঙ্গঃ নিবৃত্তিম্বভাবাশ্চেন্নিত্যং প্রলয়প্রসঙ্গ ইত্যুতয়নিত্যতাপত্তেরসমগ্রস- 
স্তর্কসময় ইতি ॥ ১৪ ॥ 

টাকানুবাদ-_-অভিপ্রায় এই-_সম্বন্ধীর সত্তা সম্বন্ধের সৃত্তাধীন হইয়া 
থাকে; নতুবা সম্ভব নহে অর্থাৎ সন্বন্ধী নিত্য না হইলে সম্বন্ধ নিত্য হয় না। 
এ-বিষয়ে ব্যাখ্যাকর্তীরা বলেন, যদি পরমাণ,গুলির কার্য্যোৎপাদকতা স্বভাব 
হয়, তবে সর্ধদ] স্যটি হয় না কেন? যদি কার্যের নিবৃত্তি স্বভাব হয়, তবে 
নিত্য প্রলয় হউক; এইবূপে উভয় পক্ষেই নিত্যতাপত্ত্ি হইয়া পড়ে, অতএব 
তর্ক সঙ্গতিহীন ॥ ১৪ ॥ 

জিদ্ধাস্তকণ।--সমবায়-স্বীকারকারী তাকিকদিগের মত খণ্ডন করিতে 
গিক়। ক্ত্রকার বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, উহারা যখন সমবায়কে নিত্য 
স্বীকার করেন, তখন উহাদের মুতে তৎসন্বপ্ধী জগতেরও নিত্যতা-শ্বীকার- 
প্রসঙ্গ আসিয়! পড়ে, সেই কারণেও নৈয়ায়িকের মত অসমঞ্তস বলিতে হুইবে, 
কারণ জগৎ অনিত্য । 

সমবন্ধ-নিত্যত্ব কখনও সন্বদ্ধি-নিত্যত্ব ব্যতীত হইতে পারে না। পরমাণু 
সমূহ যদি গ্রবৃত্তিস্বভাবযুক্ত হয়, তাহা! হইলে স্থ্টিকার্ধ্য নিত্যই হইয়া 
পড়ে, আর নিবৃত্তি-স্বভাবধুক্ত বলিলেও নিত্যগ্রলয়-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে 


্কৃতরাং উতয়স্থলেই নিত্যতার আপত্তিবশতঃ তাঞ্ধিকের এই মত অসযঞ্জস। 


শ্রীম্ভাগবতে পাই,-- 
“তম্মাদিদং জগদশেষমসত্বরূপং 
স্বপ্রাভমস্তধিষণং পুকরুদুঃখছুঃখম্‌ | 
ত্বষ্যেব নিত্যন্থখবৌধতনাবনস্তে 
মায়াত উদ্ভদপি যৎ স্দিবাবভাতি ॥৮ (ভাঃ ১০1১৪।২২) 
অর্থাৎ এই নিখিল জগৎ অনিত্য, সৃতরাং স্বপ্রবৎ অচিরস্থায়ী, জ্ঞানশৃন্ত, 
জড় ও অতীব ছুঃখপ্রদ। আপনি সচ্িদানন্দস্বূপ অনন্ত, আপনার 


২৪৭ | বেদাস্তস্থত্রম ২২1১৫ 


আঁশ্রিত অভিস্তাশক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিনীশ হইয়া থাকে, তথাপি 
ইহ সত্যের স্তায় প্রতীত হইতেছে ॥ ১৪ | 


হত্রম- রূপাঁদিমন্ত্ীচ্চ বিপর্ধ্যয়ে। দর্শনা ॥ ১৫। 


 সূত্রার্থ নৈয়ায়িক মতের অসমগ্জসতার আর একটি কারণ--“বূপাঁদি- 
মন্বা্চ'_পািব, জলীয়, তৈজন, বায়বীয় পরমাণ্‌তে রূপরসগম্থম্পর্শবস্তা- 
্বীকীরহেতু, “বিপধ্যয়+_ পরমাণুর পিত্যত্ব- নিরবয়বত্ববাদের ভঙ্গ হয়। 
প্রমাণ? দর্শনাৎ্যেহেতু ঝপাদিমান্‌ ঘটাদিতে সেইপ্রকার দেখিতে; 
পাওয়া যায় ॥ ১৫ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম__পাধিবাপ্যতৈজসবায়বীয়ানাং পরমাণুনাং 
রূপরসগন্ধস্পর্শবত্বাজীকারাত্তেঘু নিত্যত্বনিরবয়বত্ৃবিপর্ধ্যয়োইনিত্যত্ব- 
সাবয়বতপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ রূপাদিমতি ঘটাদো। তথা দর্শনাদিতি স্বীকার- 
পরিত্যাগাদসমঞ্জসং তন্মতম্‌ ॥ ১৫ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_পাধিব--ভূমি সমবদ্বীয, আপ্য--জলীয়, তৈজস-_অগ্নি- 
সম্বন্ধীয় ও বায়বীয়--পরমাণুগুলির রূপঃ রূস+ গন্ধ ও স্পর্শবত্ত। স্বীকাতিহ্েতু 
মেইসকল পরমাণ,তে ছু নিত্যত্ব ও অংশহীনত্বের বিপর্ধ্যয়-__বৈপরীত্য 
অর্থাৎ অনিত্যত্থ, সাববন হইয়! পড়িবে, প্রমাণ? যেমন রূপাদি বিশিষ্ট 
ঘটাঁদিতে অনিত্যত্ব ও সাবয়বত্ধ দেখা যায়, অতএব উহা (পরমাণুর 
নিত্যত্ব ও নিরবয়বত্ব স্বীকার ) পরিত্যাগ হেতু নেয়াঁয়িক মত অসঙ্গত ॥ ১৫ ॥ 


সৃন্মন! টীকা _রপাদিমত্বাদিতি । পাধিবাঁদয়ঃ পরমাণবো রূপাদিমস্তো 
নিত্যাশ্চেতি তাক্কিকদিদ্ধান্তঃ। স নযুক্তঃ। তেহনিত্যাঃ স্থুলাশ্চ বূপাদিমন্তী- 
দৃঘটাদিবদ্দিতি বিপরীতান্্মীনসত্বা ॥ ১৫ | 


টীকানুবাদ__নৈয়াক্জিক ও বৈশেষিকদের সিদ্ধান্ত এই যে_পাধিব, 
জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণ,গুলি রূপ-রসাদি-বিশিষ্ট ও উহার! 
নিতা। সেই মত যুক্তিযুকজ্জ হইতেছে না, কেননা এ বাদের প্রতিকূল 
অনুমান বহিয়াছে__যথা 'পাধিবাদিপরমাণব: অনিত্যাঃ স্থুলাশ্চ ( অবয়বিনঃ ) 
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রূপাদিমত্াৎ ঘটাদিবৎ। পাধিবাঁদি পরমাণুগুলি অনিত্য ও অবয়ববিশিষ্ট, 
ইহা-_সাধ্য, হেতু-ব্ষপাদিমন্তা, দৃষটাস্ত-_ঘটাদি ॥ ১৫ ॥ 100 


সিদ্ধান্তকণা_আর একটি কারণেও যে নৈয়ায়িক মতে সামগ্রস্ত 
নাই, তাহাই এক্ষণে স্থত্রকার দ্েখাইতেছেন। পাথিব, জলীয়, তৈজস 
এবং বায়বীয় পরমাণতে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ-বিশিষ্টতা-স্বীকার হেতু, 
পূর্ব স্বীকৃত পরমাণ,সমূহের নিত্যত্ব ও নিরবন্বত্তের বিপর্ধ্যয় হইয়া! অনিত্যত্ব 
ও সাঁবয়বত্ব আপিয়! পড়ে, কারণ বূপাঁদিবিশিষ্ট ঘটাদিতে এরূপ দেখা 


ধায়। ম্বীকার করিয়া আবার সেই স্বীকার- -পরিত্যাগহেতু এই মত 
অযৌক্তিক । 


শ্রীমস্ভাগবতে পাই,_- 
“আগ্স্তাবস্ত যন্মধা মিদ্মন্তদহং বহিঃ । | 
যতোহব্যয়স্য নৈতাঁনি তৎ সত্যং ব্রহ্মচিগ্তবান্‌ ৫৯ 
( ভাঃ ৮১২৫ )॥ ১ ১৫ | 


সত্রম-_উভয়থা চ দোঁষাৎ॥ ১৬॥ 


ূত্রার্থ দি পরমাণুগুলির বূপাদি স্বীকার না৷ করা৷ যায়, তবে তাহাদের 
কাধ্য স্থল ঘটপটাদিরও বূপাভাব হইয়া পড়ে, আবার যদি বূপাঁদি স্বীকাঁর করা 


যাক, তবে পরমাণগত রূপাদির অনিত্যত্ব-স্থলতাদি দোষ হয় ॥ ১৬॥ 


গোবিন্দভাষ্যম --পরমাণুনাংরূপাচ্নঙ্গীকারে স্থুলপৃথিব্যাদে- 
রপি তদভাবপ্রাপ্তিঃ। তৎপরিজিহীরয়। রূপান্ঙ্গীকারে তু প্রাগ্তক্তদোষ 
ইত্যুভরথ। ক্ষোদাক্ষমত্বাদসমঞ্জসং তন্মতম্‌ ॥ ১৬। 


ভাব্যান্ুবাদ্--পরমাণতে রূপার্দি স্বীকার না করিলে তাহাদের কার্য 
হা ঘটপটাদিতে বূপাভাব হইয়া পড়ে । আবার সেই দোষ পরিহারের জন্য 
যাদ কূপাদি স্বীকার করা যায়, তবে পরমাণুর অনিত্যত্ব ও সুলত্বাদি 


€ 
যাপন এইভাবে উভয় অর্থাৎ রূপবত্ত। | ও অব্ুপবত্তা বিচারাঁসহ হওয়ায় 
হা অসঙ্গত ॥ ১৬ ॥ 


১৬ 


২৪২ . বেদাত্তস্ুত্রম্‌ 0. ২২7১৭ 
 অক্মমা টীকা_উভয়খেতি। তদদভাবপ্রাপ্তিঃ ব্বপাদ্চভাবপ্রসঙ্গঃ |. তৎ- 


পরিজিহী্যয়েতি স্থুলপৃথিব্যাদিষু বূপাছ্ভাবপ্রসঙ্গো মাভূদিতি তদ্দোষপবি- 
হাঁরেচ্ছয়া পুনঃ পরমীণ,যু রূপাগ্তঙ্গীকারে সতি তেধনিত্াত্বস্ুলত্বরূপপূর্ববোক্ত- 


. দ্বোষাপত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ 


টীকানুবাদ-_উভয়থাপি ইত্যাদি স্ত্রে (বভাবপরা্ি পা 
অভাব হউক । তৎপরিজিহীর্যয়েতি_যাঁদ এ আপত্তি নিরাসের জন্ত অ রা 
স্থল পৃথিবী প্রভৃতিতে বূপাঘ্ভভাবের আপত্তি পরিহারেচ্ছায় পরমাণুতে রূপা 


্ি ত পর্বোক্ত দোষ 
স্বীকার কর, তবে পরমাণ,গুলিতে স্কুল অনিত্যত্ব প্রভৃতি পূর্বো 


আসিয়া পড়ে ॥ ১৬। 


জিদ্ধান্তকণী- পরমাঁণবাদী তাকিকগণের মতের আর একটি সো 
কতা-প্রদর্শনমূলে হ্ত্রকার বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, গরমাণ্ণের & 
অঙ্গীকার না করিলে স্থুল পৃথিব্যাদিরও রূপাদির অভাবপ্রসঙ্গ পাত 
হয় ছিতীয়তঃ পরমাণ,তে বূপাদির অঙ্গীকার করিলেও পূর্বোক্ত দোষ আঁসস্ব 


পড়ে। এমতাবস্থায় উভয়দিকেই বিচারের অযোগ্যত্ব হেই সেই মতেকু 


সামগুন্যের অভাব । 


প্রীমস্ভাগবতে পাওয়! যায়, 
«অহুং হি সর্বভৃতা 
ভৌতিকানাং যথা খং বাঁভূধুর্জ্যোতিরঙগলাঃ ॥ 
এবং স্বেতানি ভূতানি ভূতেঘাত্মাত্মন৷ ততঃ। 
উভয়ং মধ্যথ পরে পশ্যতাতাতমন্ন | 


ছি রন্ভোহ স্তরং বাহঃ | 


শন 


অগ্রাহ, ইহা উল্লেখ কবরুতঃ এ মতের উপসংহার করিতেছেন-- 


ভাঁঃ ১০1৮২1৪৫-৪জ ) ঢু ১৬৪ | 


২২১৭ বেদাস্তস্ত্রমূ . 5. ২৪৩ 
হত্রম্‌__অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥ ১৭ ॥ 
_ সৃত্রার্থ_“অপরিগ্রহাচ্চ'--বিশেষতঃ সকল বাদীই এই বেদবিকণ্ পরমাণ 
বাদকে অস্বীকার করায়, “চ? এবং পূর্বোক্ত অসঙ্গতি হেতু, অত্যন্তমনপেক্ষা? 
-_শ্রেয়োহথাঁদিগের ইহাতে একেবারেই অনপেক্ষা অর্থাৎ অনাস্থা ॥ ১৭ | . 
গোবিন্দভাষ্যম্‌-_কপিলাদিমতানাং কেনচিদংশেন শিষ্টের্ন্বা- 
দিভিঃ পরিগ্রহাৎ কথঞ্চিদপেক্ষা স্তাৎ। অস্য তু পরমাণকারণবাদস্য 
বেদবিরুদ্ধস্য তৈঃ কেনাপ্যংশেনাপরিগ্রহাদসঙ্গতেশ্চ নাত্র শ্রেয়োই- 
ধিনামপেক্ষা স্যাদিতি ॥ ১৭। ূ 


ভাব্যানুবাদ--কপিলাদি মতগুলির মধ্যে কোন কোনও অংশ--বচন 


_ অদ্ধেয মন্গ প্রভৃতি স্বীকার করিয়াছেন, এজন্য কিছু অংশে আস্থা আছে; কিন্ত 


নেয়ায়িক সম্মত এই পরমানু কারণবাদ বেদবিকদ্ধ, ইহা সেই মন প্রভৃতি 
শিষ্টগণ কোন অংশতঃও গ্রহণ করেন নাই এবং অসঙ্গতিবশতঃ এইমতে 
'শ্রেয়োইথা ব্যক্তিদিগের (মুক্তিকামীদের ) আস্থা থাকিতে পারে না ॥ ১৭) 


সৃন্মমা! টাকা--অপরিগ্রহাদিতি । কেনচিদংশেনেতি। সৎকার্ধ্যতাগ্ঘং- 
শেনেতি বোধ্যম্‌। অসঙ্গতেশ্চেতি। ইয়ঞ্চ পৃব্বব্যাখ্যানেষু বিক্ফুটেব জুষ্টব্যা। 


শ্রেয়োহধিনাং-_পরমার্থলিপ্মুনাম্‌ । তর্কশাস্ত্নিষ্টী চ ছুধোনিপ্রদেত্যুক্তম্‌ 


মোক্ষধর্মে--আম্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্তামন্তরক্তো নিবর্ধিকাম। তশ্তৈব ফলনি- 
বৃদ্তিঃ শৃগালত্বং বনে মম” ইতি ॥ ১৭ ॥ 
টাকানুবাদ-_“অপরিগ্রহাৎ__এই স্তরে, কেনচিদংশেন ইত্যাদি ভাহ-_- 


*কান কোনও অংশ দ্বারাযেমন সংকাধ্যবাদ গ্রভৃতি ছ্বাক্া এক্য 


মাছে, জানিবে। অসঙ্গতেশ্চ ইতি--এই অসঙ্গতি পৃর্ববণিত ব্যাখ্যায় 
পরিশ্কুটই আছে, দেখিবে। শ্রেক্বোহধিনাম্‌-পরমার্থলাভেচ্ছুদিগের | তর্ক- 
শান্ছে নিষ্ঠা নিন্দিত জাতিতে জন্মের কারণ হয়, ইহা মহাভারতে শান্তিপর্কে 
মোক্ষধন্থে কথিত আছে, ষথাঁ-_“আহ্ীক্ষিকীং তর্কবিদ্াম-'বনে মম? । কোন 
গাল বলিতেছে,__আমি পূর্বজন্মে শিক্ষল তর্কবিদ্যায় অন্থরক্ত হইয়! অধ্যয়ন 
করিয়াছিলাম, তাহারই বিপাকে (পরিণাম ফলে ) বনে বাস ও শৃগাল- 
ঈমপ্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ১৭॥ 0 


২৪৪ _ বেদান্ত্ত্রম ২২১৭ 
দিদ্ধীন্তকণী-_বর্তমীন তরে পরমাণ,বাদীর মত রবপ্রকারেই অনুপাঁদেয়, 
ইহ! জ্ঞাপনমূখে উপসংহার করিতেছেন । 


কপিলাঁদির মতের কোন কোন অংশ শিষ্ট মনু প্রভৃতি স্বীকার করায় 
আমাদেরও কিছু অংশে আস্থা আছে, কিন্ত বেদবিকদ্ধ পরমাণ,বাছী বৈশেষিক 


ও নৈয়াপ্সিকগণের মতের কোন অংশই শিষ্টগণ কতক স্বীকৃত হয় নাই, 


পরমার্থলিপ্ম, কেহই এবূপ বেদবিকদ্ধ মৃত আদৌ গ্রহণ করিবেন না। 
ভাষ্যকার তাহার টীকায় লিখিয়াছেন যে, তর্কশাস্্নিষ্টা দুর্ধোনিপ্রাপক | এ" 
বিষয়ে শ্রীমহাঁভারতের প্রমাণও দিয়াছেন । টাকায় দষ্টব্য | 
প্ীচিতন্যচরিতামূতেও শ্রীসার্বতৌমবাক্যে পাই, 

*তবে ভট্টাচার্ধো প্রভু স্বস্থির করিল। 

স্থির হঞ্চা ভট্টাচাধ্য বহু স্ততি কিল ॥ 

জগৎ নিন্তারিলে তুমি,_সেহ অল্প কাঁধ্য। 
আমা উদ্ধারিলে তুমি_এ শক্তি আঁশ্্ধ্য ॥ 
তর্কশান্ত্রে-জড় আমি, যৈছে লৌহপিগু। 
আমা দ্রবাইলে তুমি, প্রতাপ প্রচণ্ড | 
( চৈঃ চঃ মধ্য ৬।২১২-২১৪ ) 
“সার্বভৌম কহে,-আঁমি তাকিক কুবুদ্ধি। 
তোমার প্রসাদে মোর এ-সম্পৎ্ৎ- সিদ্ধি ॥ 
মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময়। 
কাঁকেরে গরুড় করে,-এঁছে কোন্‌ হয়| 
তাঁফিক-শুগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি? । 
সেই মুখে এবে সদ! কহি কি হরি? ॥ 
কীহা বহিন্মথ তাকিক শিশ্তগণ-সঙ্গে । 
ফাহ1 এই সঙ্গসুধা-সমুদ্র-তরঙ্গে 1 
( চৈঃ চঃ মধ্য ১২১৮১-১৮৪ 9 


জ্রীচৈতগ্তচরিতামূতে আরও পীই”_ 
“যেই গ্রস্থকর্ী চাহে স্ব-মত স্বাপিতে । 
শান্্ের সহজ অর্থ নহে তাঁহা হৈতে । 


২২১৭ বেদান্তসুত্রম ২৪৫ 
'মীমাংসক* কহে, _লিশ্বর হয় কম্মের অঙ্গ? | 
'সাংখা” কহে,_“জগতের প্রতি কারণ ॥” 
ন্যায় কহে,_-'পরমাণ, হৈতে বিশ্ব হয়” । 
“মায়াবাদী” নীব্বশেষ-ত্রদ্ষে “হেতু” কয় । 
'পাতঞ্জল” কহে»_িশ্বর হয় স্বরূপ-আখ্যান?। 
'বেদমতে' কহে তারে স্বয়ংভগবান্‌ ॥ 
ছয়ের ছয়মত ব্যাস কৈল। আবর্তন । 
সেই সব্‌ সুত্র লঞ। “বেদাস্ত'-বর্ণন | 
'বেদীন্ত'-মতে ব্রদ্ধ সাকার? নিবূপণ | 
'নিগুণ” বাতিরেকে তি'হো হয় ত” “সগ্ুণ? ॥ 
পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে । 
স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে ॥ 
তাতে ছয় দর্শন হৈতে “তত্ব নাহি জানি । 
মহাজন? যেই কহে, সেই “সতা" মানি ॥ 
“তর্কোহপ্রতিষ্টঃ শ্রুতয়ো৷ বিভিন্ন নাপাবৃষিধস্ত মতং ন ভিন্নম্‌। 
ধন্মস্ত তত্ব নিহিতং গুহায়াং মহাজনে। যেন গতঃ স পন্থা: ॥* 
| ( মহাভাবরত-বনপর্বব ) 
“প্রীকষচৈতন্ত-বাণী--অমুতের ধার । 
তিহো যে কহয়ে বস্ত, সেই “তত্ব সার ॥” 
( চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।৪৮-৫৭) 
আমাদের পরাৎ্পর গুর"দেব শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিৰিনোদ তাহার “কল্যাণ- 
কল্পতরু-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,-_ 
“মন, তুমি পড়িলে কি ছার ? 
_ নবদ্ধীপে পাঠ করি হ্যায়রত্ব নাম ধরি” 
ভেকের কচডকচি কেলে সার ॥ ১। 
দ্রব্যাদি পদীর্থজ্ঞান, ছলাদি নিগ্রহ-স্থাল, 
সমবাঁয় করিলে বিচার । 
তর্কের চরম ফল, ভয়ঙ্কর হলাহল,; 
নাহি বিচারিলে ছুণিবার ॥ ২ ॥ 


২৪৬৩.  বেদান্তকুত্রম  ইাঙা১ক 


হৃদয় কঠিন হ'ল, ভক্তি-বীজ না বাঁড়িল, 
কিসে হবে ভবসিস্কু পার ? | 
অন্গুমিলে ষে ঈশ্বর, দে কুলাল চক্রধর, 
সাধন কেমনে হবে তার? ॥৩॥ 
_ সহজ সমাধি ত্যজি' অন্ুমিতি মান ভজি, 
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার । 
সে হৃদয়ে কধন,। নাহি পান স্থখাসন, 
অহো, ধিক্‌, সেই তর্ক ছার ॥ ৪ ॥ 
অন্যায় ন্যায়ের মত, দূর কর অবিরত, 
ভজ কৃষ্ণচন্দ্র সাবাৎসার” ॥ ৫ | 


এতৎ-প্রসঙ্গে ভাম্তকার শ্রীমদ্বলদেব বিস্তাভূষণ প্রভূ-কৃত সিদ্ধান্তরত্বের টাকাও 


আলোচ্য । 
প্রীমদ্ভীগবতে শ্রুতির ভ্তবে পাঁইঃ__ 0. 
“জনিমসত: সতো মৃতিমুতাত্মনি যে চ ভিদাং 
_ বিপণমৃতং ম্মরস্ত্যপদিশস্তি ত আকুপিতৈঃ। 
ব্রিগুণময়: পুমানিতি ভিদা! যদবোঁধকৃতা 


ত্বয়ি ন ততঃ পরত্র স ভবেদববোধরসে ॥” (ভাঃ ১০1৮৭1২৫ ) 


অর্থাৎ হে দেব, বৈশেষিক প্রভৃতি মৃতাঁবলম্বিগণ জগতের উৎপত্তি স্বীকার 
করেন, পাঁতঞ্জলাদি মতাবলম্বিগণ অসৎ হইতে ব্রদ্ষত্বের উৎপত্তি কীর্তন 
করেন, নৈয়াঁয়িকগণ একবিংশতি প্রকার ছুঃখ-নাশকেই মুক্তি বলিয়া 
থাকেন, সাংখ্যকারগণ আত্মবস্ততে ভেদ বর্ণন করেন এবং মীমাংসকগণ 
কর্্মকল-ব্যবহার অর্থাৎ কর্খমফলজাত স্বর্গাদির সত্যত্ব ও পরমপুরুযার্থত্ব 
অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, পরস্ত তাহাদের পূর্ব্বোক্ত উপদেশ সমূহ ভ্রমজনিতই 
হইয়া থাকে, বন্তত তত্বদৃষ্টিজাত নহে । পুরুষ ত্রিগুণময় বলিয়া তন্মধ্যে ফে 
ভেদ বর্তমান, তাহ অজ্ঞানেরই বিলাস মাত্র বলিয়া তাদশ অজ্ঞানের অতীত 


অসঙ্গ চিদ্ঘনস্ব্ূপ আপনার মধ্যে তাদশ অজ্ঞানজনিত ভেদ বর্তমান থাঁকিক্তে 


পাবে না। 


2১৮ বেদান্তনুত্রমা ২৪৭. 
দেবধি নারদের বাক্যেও পাই, 
পন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্শে 
জগতৎপবিব্রং প্রগৃণীত কহিচিৎ। 
তদ্বায়সং তীর্থমুশস্তি মানসা . 


ন ষত্র হংসা নিরমস্ত্যশিক্ক্ষয়া£৮ ( ভাঁঃ ১61১৪) ॥ ১৭ 


বৌদ্ধমতের খণ্ডন 


তত্র 


অবতরণিকাভাষ্যম-_ইদানীং বুদ্ধমতং নিরাক্রিয়তে 


বুদ্ধমুনের্বেভীষিকসৌত্রান্তিকযোগাঁচারমাধ্যমিকাখ্যাশ্তত্বারঃ শিষ্যাঃ। 


তেষু বাহাঃ সর্বোইপ্যর্থঃ প্রত্যক্ষ ইতি বৈভাষিকঃ। বুদ্ধিবৈচিত্র্যা- 


দর্থোইনুমেয় ইতি সৌত্রান্তিকঃ। অর্থশৃন্তং বিজ্ঞানমেব পরমা- 
সৎ বাহ্োহথন্ত স্বাপ্রতুল্য ইতি যোগাচারঃ। সর্ব্ং শুন্যমিতি 
মাধ্যমিকঃ। ইত্যেবং তে মতানি দগ্রঃ। ভাবপদার্থ; সর্বত্র 
ক্ষণিকঃ। তত্রান্চৌ ভূতভৌতিক শ্চিত্তচৈত্যশ্চেতি সমুদায়ছয়ং মন্তেতে । 
তথাহি বূপবিজ্ঞানবেদনাসংজ্ঞাসংস্কারাখ্যাং পঞ্চ স্বন্ধা ভবন্তি। তেষু 
খরন্সেহোঞ্চলনম্বভাবাঃ পাধিবাঁদ্য়শ্চতুধিবধাঃ পরমাণবঃ পৃথিব্যাদি- 
ভূতচতুষ্টয়্ূপেণ সংহন্যন্তে। তচ্চতুষ্টয়ঞ্চ দেহেন্দ্রিয়বিষয়ক্ধপেণেতি 
স এষ ভূতভৌতিকাত্ম। রূপস্ন্ধো বাহ্সমুদায়ঃ। অহংপ্রত্যয়সমা- 
কূঢো জ্ঞানসম্তানে। বিজ্ঞানস্বন্ধঃ। স এষ কর্তা ভোক্তা চাত্স।। 
স্ুখবেদনা ছঃখবেদনা চ বেদনাক্কদ্ধ;। দেবদত্তাদি নামধেয়ং 
সংজ্ঞা্কন্ধঃ। রাগদ্েষমোহাদিশ্চৈতসিকো। ধর্ম্মঃ সংস্কারস্কন্ধ;। ত এতে 
চত্বারঃ স্বন্ধাশ্চিত্চৈত্তিকাঃ কথ্যন্তে। সর্বব্যবহারাস্পদত্থেন 
চান্তঃ সংহন্তন্তে। তদয়মান্তরঃ সমুদ্রায়শ্চতুক্কন্ধীরূপঃ | ইদ্মেব 
সমুদায়দ্য়মশেষং জগৎ । এতদহ্যদাকাশাদিকমবস্তরভৃতমিতি । অত্র 
সংশয়ঃ। এষ! সমুদায়দ্বয়কল্পন। যুক্ত ন বেতি। এতেনৈব জগদ্যব- 


_ হারোপপত্তেষুক্তেতি প্রান্তে প্রতিবিধনত্তে- 
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অবতরণিকা-তাম্যানুবাদ-__এক্ষণে বুদ্ধমতের খণ্ডন করিতেছেন__সেই 
বুদ্ধমতে পাওয়া যায়-বুদ্ধ মুনির বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও 
মাধ্যমিক নামে চারিটি শিষ্য ছিলেন, তাহাদের মধ্যে বৈভাষিক বলেন-- 
বাহ্‌ ঘটপটাদি সমস্ত পদার্থ ই প্রত্যক্ষ-প্রমাণগম্য ॥ সৌত্রান্তিক বাহ্থার্থের 
অস্তিত্ব মানেন, কিন্তু ঘটাদি-আকারে জ্ঞান জন্মিলে পরে সেই ঘটাকার 
প্রত্যক্ষ-প্রমাণ ছারা অপ্রত্যক্ষ ঘটাদি অনুমিত হয়, ইহা বলেন। বাহ্‌ 
বা আভ্যন্তর কোনও পদার্থ সৎ নহে, একমাত্র বিজ্ঞানই যথার্থ সৎ, বাহ্‌ 
পদার্থ স্বপদৃষ্ট পদার্থের মত মিথ্যাভূত-ইহা যোগাচার বৌছ্ধের মত। 


মাধ্যমিকের মতে বাহ আভ্যন্তত্ব সমস্তই শৃন্ত। এইরূপে তাহারা 


মতভেদ পোষণ করেন। ইহাদের সকলের মতে জগতে ষাহা। কিছু ভাৰ- 
পদীর্ঘ অর্থাৎ সৎ বলিয়! প্রতীয়মান, সে সমস্তই সকল অবস্থায় ক্ষণিক। 
তাহাদের মধ্যে বৈভাষিক ও পৌত্রান্তিকমতে “ভূতভোৌতিক ও চিন্তচৈত্য' 
ছুইটি সমুদয় স্বীকৃত হয়। কি ভাবে, তাহা বণিত হইতেছে_ ূপস্বন্ধ 


বিজ্ঞানক্বন্ধ, বেদনাক্দ্ধ, সংজ্ঞাক্দ্ক ও সংস্কাবস্বদ্ধ এই পাঁচটি স্বন্ধ (স্তর) আছে। 


পাথিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় এই চারি প্রকার পরমাখ আছে। 
ইহাদের মধ্যে পাধিব পরমাণুর খর স্বভাব, জলপরমাণুর ন্বেহ, তেজের 
উষ্ণতা, বায়ুর চলন-( গতি ) গু৭। সেই সকল পরমাণুপুঞ্ক মিলিত হইয়। 
পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বাষু এই চারিটি ভূতরূপে উৎপন্ন হয়। সেই 
 চারিটি ভূত দেহ, ইন্ছিত্ব ও বিষয়াকারে পরিণত হয়, ইহাকেই ভূতভৌতি- 
কাত্ম। রূপস্বন্ধ বলে, ইহা বাহ্য বস্ত। অহংজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়। যে জ্ঞান- 
ধারা হইতে থাকে, তাহার নাম বিজ্ঞানস্বদ্ধ। তাহাকেই ভোক্তা ও কর্ত। 
আত্মা বলা হয়। সুখান্ুভৃতি ও ছুহখান্ভূতির নাম বেদনাস্বন্ধ । দেবদত্ত, 
চৈত্র প্রভৃতি ব্যক্তির নাম সং্ঞাস্বন্ধ । বাগ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি চিত্তধন্মের 


নীম সংক্কারস্বন্ধ । সেই বিজ্ঞানাদি চারিটি ক্বন্ধকে চিভচৈত্তিক বল! হয়, এই 


অন্তরের সমুদয় চতুংস্ন্ধাত্মক ৷ এই ছুইটি সমুদায় লইয়াই সমস্তজগৎ অবস্থিত । 
এতদঘ্াাতীত আকাশ, দিক, কাল প্রভৃতি ষাহা কিছু পদার্থ, ইহা অবস্তভূত | 
এইমতে সংশয্» হইতেছে, এই সমৃদায়দয়কল্পন। যুক্তিযুক্ত কিন? পূর্ববপক্ষী 
বলেন--ইা, ইহ1 দ্বারাই যখন জাগতিক ব্যবহার সিদ্ধ হইতেছে, তখন 
ইহা যুক্তই বটে। উত্তর পক্ষী তাহাব্র প্রতিবিধান করিতেছেন__ 
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_ অবতরণিকাভাম্-টাকা__ইদানীমিতি।  তার্কিকমতনিবাসানস্তরমি- 
ত্যর্থঃ। তাফ্িকো হঞ্ছবৈনাশিকঃ দেহাত্মনোঃ ভ্রমাদ্বিনাশক্্রধ্যোভ্যুপগমাৎ্ | 
বৈভাষিকাদিত্ব পূর্ণ বৈনাশিকঃ দেহাঁদেঃ সর্ধবস্ত ক্ষণবিনাশিত্বাভ্যুপগমাৎ। 
তদনয়োঃ পৌর্বোত্র্যেণ নিরানো যুক্তঃ। মা ভূদসঙ্গতেন শিষ্টানঙ্গীকতেন 
তর্কনিদ্ধান্তেন বেদান্তসমন্বয্নবিরোধঃ। বৈভাষিকসিদ্ধান্তেন তশ্মিন স স্যাৎ 
তশ্য সর্ধবজ্জেন ভগবতা বুদ্ধেনোপদেশাৎ। তদুপদিষ্টস্ত ভূতদয়াখাস্য ধশ্থস্ত শিষ্টেঃ 
শ্বীকারাচ্চেতি প্রত্যুদাহরণাদাক্ষেপঃ | তত্র বুদ্ধমূনেরিতি। বুদেন স্বাগমে 
চাতুবিধ্যেনার্ঘ! বণিতাঁঃ তে চার্থাশ্চতুভিরবৈভাধিকাছৈঃ শিষৈঃ স্ববাসনা হুসারেণ 
গৃহীত! ইত্যর্থঃ। তেঘিতি। বৈভাধষিকসৌত্রান্তিকয়োঃ সিদ্ধান্তে জ্ঞানং 
তত্তিম্নাঃ পদার্থাশ্চ সর্ব ক্ষণিকাঁঃ সত্যাশ্চ ভবস্তি। ইয়াংস্ত বিশেষঃ। 


. বৈভাষিকে। ঘটাদিঃ প্রত্যক্ষ ইতি মন্ততে । সৌত্রাস্তিকপ্ত জ্ঞানে ঘটাগ্াকারে 


জাতে তেনাকারেণ প্রত্যক্ষেণীপ্রত্যক্ষো ঘটাদিরনুমীয়ত ইতি বদতি। 
তদনয়োঃ সিদ্ধান্তং বাহার্থান্তিত্বাবিশেষাদেকীকত্য প্রত্যাখ্যাতুং ততপ্রক্রিয়াং 
দর্শয়তি তত্রাগ্াবিত্যাদিনা। তথাহীতি। পাধিবাদয়শ্ততুধিধাঃ পরমাণবো 
যুগপৎ পুঞ্তীভূতা২ সম্তঃ পৃথিব্যাদীনি চত্বারি ভূতানি ভবস্তি। তানি 
চত্বারি পুনর্দেহেত্্িয়বিষয়রূপাণি ভৌতিকান্থ্যচ্যন্তে। তানীমানি ভূতভৌতি-. 
কানি পরমাণুপুঞ্ব্যতিরিক্তীনি ন সন্তীতি পরমাণুহেতুকোহয়ং বাহাসমূদায়ে! 
রূপক্ষদ্ধ ইত্যর্থঃ। বিজ্ঞানাদিক্বন্ধচতু্ষহেতুকস্থাস্তরসমূদায় আধ্যাত্সিকঃ। তং 
প্রতিপাদয়ত্যহমিত্যাদিনা। জ্ঞান-সম্তান আলয়-বিজ্ঞানপ্রবাহঃ | স্খাদি- 


 প্রত্যয়ো বেদনাঙ্কন্ধঃ। মনুষ্তো গৌরশ্ব ইত্যাদিবিশিষ্ট-বন্তবিষয়কঃ সবিকল্প- 
প্রত্যয়; সংজ্ঞাঙ্কদ্ধঃ। রাগেতি। আদিশব্দেন ধন্মাধন্মৌ গ্রাহৌ। এষুচতুব্ 


বিজ্ঞানক্বন্ধশ্চিত্তমিত্যাত্মেতি চ কথ্যতে। ইতরে চৈত্যা ভণ্যত্তে। তদেবং : 
দ্বিবিধসমুদ্রায়রূপং নিখিলং জগদ্িতি। অন্রেতি। সৌোইয়ং বৈভাধিকাদি- 
সিদ্ধান্তো বিষয়ঃ। স চ প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বেতি সংশয়ে সর্ববজ্ঞোপদি্টত্বাৎ 
প্রমাণমূল ইতি প্রান্তে নিরাচষ্টে_ 
অবতরণিকা-ভাস্কের টাকান্ুবাদ-_ইদানীমিত্যাদি_ ইদানীম্‌__এখন 
অর্থাৎ তাঁকিক মতের নিরাসের পর। তাঞ্কিক সম্প্রদায় একপ্রকার 
অদ্ধবৈনাশিক বৌদ্ধ। যেহেতু, তাহারা দেহের বিনাশ ও আত্মার স্থাযিত্ 
বা পিত্যত্ব শ্বীকার করেন। কিন্তু বৈভাষিকাঁদি-বৌদ্ধ পূর্ণ বৈনাশিক, 


২৫০ . বেদাস্তস্ত্রম্‌ 1 সি১৮ 


তাঁহাঁর কারণ__তীহারা দেহ, আত্মা সকলেরই প্রতিক্ষণে শাশ স্বীকার 


করেন। অতএব নৈজ়ায়িকাঁদি তাকিক মতের ও বভাষিকাদি-বৌদ্ধ মতের 
_পূর্বপশ্চাদ্ভাবে নিরাস যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। আপত্তি হইতেছে,_অযৌক্তিক 


ও শিষ্টগণ কর্ক অস্বীকৃত তর্কসিদ্ধান্ত দ্বারা বেদীস্ত পম বিরোধ না 
হয়, না হউক, কিন্তু বৈভাঁষিক-বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের ছার! সেই বেদাস্ত-সমন্বয়ে 
বিরোধ হইতে পাবে। কারণ সেই বৈভাষিক সিদ্ধান্ত সর্বজ্ঞ ভগবাশ্‌ এ 


কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ ইহার প্রামাণ্য মানিতেই হইবে) ধু 
ইহাই নহে, ভগবান্‌ বুদ্ধ কর্তৃক উপদিষ্ট জীব-দরা নামক বশ্মকে শিষ্ট 
গণও মানিয়া লইয়াছেন। এই প্রত্যুদাহরণ বা প্রতিবাদ হেতু আঁক্ষেন 


সঙ্গতি। “তত্র বুদ্ধমুনেরিত্যাদি' ভগবান্‌ বুদ্ধ নিজ দর্শনে ( বৌদ্ধদর্শনে ) 


চারিপ্রকারে পদার্থ-বিভাগ বর্ণন করিয়াছেন। লেই পদার্থ গুলি বৈভাষিক, 
সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক নামক শিশ্তগণ নিজ নিজ বুদ্ধি-বাসলাহ্গি- 


পারে গ্রহণ করিয়াছেন। “তেষু বাহঃ সর্বেদাহপ্যর্থ' ইত্যাদি । অন্দার্থ এই 
বৈভাঁষিক ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে জ্ঞান ও জ্ঞানভিন্ পদার্থগুলি 
সমস্তই ক্ষণিক (উৎপত্তির দ্বিতীয় ক্ষণে নাশের প্রতিযোগী ) এবং সত্য 
স্বরূপ, মিথ্যাভূত শূন্য নহে। তবে এ উভয় মতের অবাস্তব বিশেষত 
এই__বৈভাষিক সম্প্রদায় মনে করেন ঘটাদি বাহ পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়। 
কিন্ত সৌত্রান্তিক বলেন,__ঘটাঁকার জ্ঞান হইবার পর তদাকার প্রত্যন্থ 
প্রমাণ দ্বারা ঘটাদি প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু অনুমিত হয়। অতএব এই 
উভ্ন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে বাহ্বস্তর অস্তিত্ববা্দ তুল্যভাবে খাঁকী় স্ই 
সিদ্ধান্তকে একভাবে ধরিয়া তাহা। প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য তাহার প্রক্রিয়া 
দেখাইতেছেন-_“তত্রাছ্ো' ইত্যাদি বাক্য ছারা। তথাহি রূপবিজ্ঞানেত্যাদি ! 
পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় এই চাঁরিপ্রকার পরমাধু এককালে 
একসঙ্গে পু্ধীভূত হইয়া যথাক্রমে পৃথিবী, জল, অগ্থি ও বায়ু এই চা ভূতে 
পরিণত হয়। সেই চাঁবিটি ভূত আবার দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়-ভেদে 
পরিণত হইয়া ভৌতিকসংস্ঞা প্রাপ্ত হয়। সেই এই ভূত-পদার্থ ও ভৌতিক 
পদদার্থগুলি পরমাণুপুঞ্জ হইতে বিভিন্ন নহে অতএব পরমানু জন্য এই ঘ্বট- 
পটদি বাহ সমুদয় রূপন্বন্ধ নামে আভাহত । _ ইহাই তাৎ্পর্ধা। বিজ্ঞান, 


ভি ্‌ 
বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার নামক চারিটি স্বন্ধজনিত যে আস্তর সমু, ইহা! 
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আধ্যাত্মিক । তাহাই-_-“অহংপ্রত্যয়সমারিঢ” ইত্যাদি বাঁকাদ্ারা প্রতিপাদন 
করিতেছেন । জ্ঞানসন্তান বা জ্ঞানধারা৷ আলয়বিজ্ঞান-প্রবাহ.। মুখছুংখাদি- 
জ্ঞান বেদনা্বন্ধ | মনুষ্য, গো, অশ্ব ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থবিষয়ক যে 
সবিকল্পক ( প্রকারতা-বিশেষ্কতাশালী ) জ্ঞান, তাহার নাম সংজ্ঞা্বন্ধ। বাগ 

দ্বেষং মোহ ও আদি-পদ্দগ্রাহ্া ধন্ম, অধশ্ম এই সকল চিত্তের ধশ্ম সংস্কারস্কন্ধ নামে 
অভিহিত । এই চাবিটি স্কন্ধের মধ্যে বিজ্ঞানস্কন্ধকে চিত্তও বলা হয়, আত্মাও 
বল] হয় । অপর স্বন্ধগুলি চৈতা নামে অভিহিত । অতএব এইরূপে উক্ত বাহা ও 
আত্যন্তর ছিবিধ সমুদায়ই সমগ্র জগৎস্বরূপ | অত্র সংশয় ইতি-_এই প্রকরণের 
বিষয় হইতেছে এই বৈভাষিকাঁদি দিদ্ধান্ত। তাঁহাঁতে সংশয় এই যে, সেই 
সিদ্ধান্ত প্রশ্নাণমূলক অর্থাৎ প্রমাঁণসিদ্ধ, অথবা ভ্রমমূলক অর্থাৎ ভ্রমাধীন। 

এই সংশয়ে পূর্ববপক্ষী বলেন, যখন সর্বজ্ঞ বুদ্ধকতৃক উপদিষ্ট, তখন উহ 

প্রমাণমূলক । স্ত্রকার এই কথার প্রত্যাখ্যান করিতেছেন-_ 


হহছ।য় ইত্তযখিকরণম, 


হত্রম-সমুর্ধায় উভয়হেতুকেহপি তদপ্রাপ্তিঃ ॥ ১৮ ॥ 


সৃত্রার্থ--উভয়হেতুকে”_পরমাণুহেতুক অর্থাৎ, পরমাণুপুঞ্তঘটিত বাঙ্ন 
সমুদয় ও বিজ্ঞানাদি-স্কন্ধচতুষ্টঘহেতুক আভ্যন্তর সমুদায় এই দুইটি 


সমৃদায়েপি”__পমুদাঁয় স্বীকার করিলেও, “তদপ্রাঞ্চিঃ-_জগৎস্বরূপ সমুদীয়ের 


অসিদ্ধি হইতেছে ॥ ১৮ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম.-__যোইয়মুভয়সংঘাতহেতৃক উভয়বিধঃ সমু- 
দায়ো নিরূপিতত্তম্মিন স্বীকৃতেহপি তদপ্রাপ্তির্গদাত্বকসমুদায়া- 
সিদ্ধিঃ। সমুদায়িনামচেতনত্বাদন্যন্ত চ সংহস্তঃ স্থিরচেতনস্তভাবাৎ। 


তসা চ ভাবক্ষণিকত্বাঙ্গীকারাৎ। স্বতঃ প্রবৃত্বযরীকৃতৌ তৎসাতত্য- 


প্রসঙ্গঃ। তস্মাদযুক্তা তৎকল্পনা ॥ ১৮ ॥ 


ভীব্যানুবাদ__এই যে পূর্বোক্ত উভয় সংঘাত-জন্ত অর্থাৎ পরমাণু 
পুভ হইতে বাহ সমুদায় আর বিজ্ঞানাদি চারিটি স্কন্ধ হইতে সমুৎপন্ন আত্যন্তর 
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 হর্ষ-শোকাদি সমুদ্বায়, এই উভয়বিধ সমুদীয় নিরূপণ করা! হইয়াছে, তাহা 


স্বীকার করিলেও তাহার অসিদ্ধি অর্থাৎ্ৎ জগৎস্বরূপ সমুদ্রায়ের অন্ুৎপত্তি 


হইবে । কাব্রণ-__সমুদায়ী পরমাণুপুগ্ত ও বিজ্ঞানাদি-সবদ্ধসমূদ্ায়ী অচেতন, 
আর সমূদাক়-যোজক যে চেতন পদার্থ, তাহাও ক্ষণিক, তোমাদের মতে 
স্থায়ী সংঘাতকর্তী চেতনের অভাব, যেহেতু সেই সংঘাতকর্তী চেতন 
ভাবপদার্থ বলিয়া ক্ষণিক, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে, অতএব সমুধায়ের 
অসিদ্ধি। যদি স্বভাব হইতে সমুদীয়ের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহাতেও 


দোষ এই-_সর্ধদা জগৎসমুদীয়ের উৎপত্তি হইয়া পড়ে। অতএব শমুধীয় 
কল্পনা অযৌক্তিক- ব্যর্থ ॥ ১৮ ॥ 


সুত্র টাকা_সমুদ্বায় ইতি। উভয়হেতুক: পরমাণুহেতুকো। বাহ্‌- 


সমুদায়শ্ততুস্বন্ধীহেতৃক আত্তরসমুদীয় ইত্যর্থঃ। ক্ুত্রশেষং দর্শয়তি সমু্দীয়না-. 
 মিতি। স চেতি স্থিরচেতনীভাবঃ ॥ ১৮ ॥ 


টাকানুবাদ-__“সমুদ্ধায়ে উভয়হেতুকেহপি” ইত্যাদি স্থত্র দ্বারা__উভয়- 


হেতুক অর্থাৎ পরমাণুজনিত বাহ-সমুদরায়, বিজ্ঞানাদিচতুক্কদ্বজনিত আস্তর- | 


সমুদায়। অতঃপর “সমুদবাক্রিনামচেতনত্বাৎ, ইত্যাদি বাক্য দবাব্রা স্থত্রের 


অভিপ্রায় দেখাইতেছেন। নস চ ভাবক্ষণিকত্বাঙ্গীকারাদিতি স চ স্থির" 


( অবিনাশী অক্ষণিক ) চেতন পদার্থের অভাব ॥ ১৮ ॥ 
লিদ্ধান্তকণা__-তা্িকগণের মত খগ্ডনের পর স্ত্রকার এক্ষণে বৌদ্বমত 
নিরসন করিতেছেন । 


বুদ্ধ মুনি স্বকীয় দর্শনে অর্থাৎ বৌদ্ধ দর্শনে চারি প্রকারে পদার্থ বিভাগ 
করিয়াছেন, সেই বিষয়গুলি বৈভাঁষিক, সৌব্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক 


_ নামক চারিজন শিষ্য নিজ নিজ বুদ্ধি ও বাসনান্ুসারে গ্রহণ করিয়াছেন। 
বৈভাবিক ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে জ্ঞান ও তত্ভিন্ন সমস্ত 


পদার্থগুলি ক্ষণিক ও সত্যস্বরপ। তবে এঁ উভয় মতের পার্থক্য এই যে, 
বৈভাষিকগণ ঘটাদি পার্কে প্রত্যক্ষ বিয়া মনে করেন, আর 
সৌত্রান্তিকেরা মনে করেন যে, ঘটাদির জ্ঞান জন্মিবার পর সেই আকার 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ ঘটাদি অনুমিত হয়। যোগাচার-মতে 
অর্থশৃন্ত যে বিজ্ঞান, তাহাই পরম্ণর্থ সৎ বাহ্‌-অর্থ স্বপ্রতুল্য ;  নকলই শৃন্য,_ 


1৯৮  বেদাম্তস্থত্রম্‌ ২৫৩, 


ইহা মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের মত। এ-বিষয়ে বিস্তারিত বিচার ভাস্তকাঁর 
স্বীয় ভাস্তে ও টাকায় বিবৃত করিয়াছেন । 


তাঁকিকগণ অর্ধ বৈনাশিক, কারণ, দেহের বিনাশ ও আঁত্সার হ্থ্রধযে 


শ্বীকার করে, কিন্ত বৈভাষিকাদি পূর্ণ বৈনাশিক ; কারণ, ইহারা দ্বেহ-আত্মাদি 


সকলের ক্ষণবিনাশিত্ব স্বীকার করে! সুতরাং এই উভয় মতই পূর্ববাপর- 
ভাবে নিবস্ত হওয়া উচিত। আপস্তি হইতেছে যে, তাকিকগণের মত 
অযৌক্তিক ও শিষ্টগণ কতক অঙ্গীকূত হয় নাই; স্থৃতরাং উহা দ্বার? বেদান্ত 


সমন্বয়ের বিরোধ না হয়, না হউক, কিন্তু বৈভাষিক বৌদ্ধ মতের দ্বার! 
সেই বেদাস্ত-সমন্বয়ে বিরোধ হইতে পাবে? কারণ এ বৈভাঁষিক মত তো! 


সর্বজ্ঞ ভগবান্‌ বুদ্ধদেব কর্তৃক উপদিষ্ট এবং বুদ্ধদেব প্রচারিত ভূতদয়া-ধর্ম 

তো শিষ্টগণ স্বীকার করিয়াছেন, এই প্রতুদাহরণহেতু আক্ষেপ । 
বৈভাষিকাদির সিদ্ধান্ত-বিষয়ে সংয় এই যে, উহা] প্রমাণমূলক বা 

ভ্রমমূলক ? এইরূপ সংশয়ের উত্তরে বাদিগণ বলিতে পারেন ষে, উহ! 


যখন সব্বজ্ঞের দ্বারা উপদিষ্ট১ তখন উহাকে প্রমাণঘূলক বলিব! অথবা 


সমূদায়দ্ধয় কল্পনার দ্বারা যখন জাগতিক ব্যবহার সিদ্ধ হইতেছে, তখন 
উহাকে যুক্তিযুক্তই বলিব, এইরূপ স্থলে স্ত্রকার বর্তমান স্থত্রে তাহার 
প্রতিবিধান করিতেছেন ফে, উভয়হেতুক অর্থাৎ" পরমাণ,হেতুক বাহ্‌ সমুদায় 
এবং বিজ্ঞানাদি-স্বন্ব-চতুষ্টয়হেতুক আভ্যন্তর সমুদায়--এই ছুইটি স্বীকার 
কবিলেও জগদাত্সক সমুদায়ের সিদ্ধি হয় না। কারণ, সমুদ্দায়ী বস্ত্র 
অচেতনত্বহেতু, আর সমুদদায়ষোঁজক চেতনের ক্ষণিকত্ব এবং স্থায়ী সংঘাত- 
কর্তীর অভাবহেতু এ সকল অসিদ্ধঃ আর যদি স্বতঃপ্রবৃত্তি হইতে উৎপত্তি 


স্বীকার করাও যাঁয়, তাহাতেও নিরন্তর জগৎ্সমুদায়ের উত্পত্তিরপ দোষ 
_আপিয়! পড়ে, সুতরাং এইবূপ কল্পন। যুক্তিযুক্ত নহে । 


শ্মদ্তাগবতে পাঁই,_- 


“দৃষ্টং শ্রতং ভূত-ভবন্তবিস্যৎ 
স্থান্ম্চবিষুত্মহদল্নকঞ্চ। 

বিনাচাতাদ্স্ততরাং ন বাচ্যং 

স এব সর্ধং পরমাত্মভূতঃ 0” (ভাঃ ১০৪৪৩ ) 


২৫৪ 0  বেদাস্তশ্ত্রম্‌ ২২1১৯ 
অর্থাৎ ভূত, ৃ বর্তমান, ভবিষ্যৎ, স্থিতিশীল, গতিশীল, বৃহৎ, ক্ষুত্র, দুষ্ট, 
শ্রুত প্রভৃতি যাবতীয় বস্তই প্রীরুষ্ণ ব্যতীত তত্বতঃ নির্ধঘচনের অযোগ্য, তিনি 
সকলের মূলম্বরূপ এবং “সর্ব” শব্দব-বাচ্য। 


আবুও পাই,_- 
_ “অক্রাক্ষীপ্ভগবান্‌ বিশ্বং গুণময্যাত্মমায়য়] | 


তয়া সংস্থাপয়তোতদ্‌ ভূয়; প্রত্যপিধাস্ততি ॥” (ভাঃ ৩৭৪ )॥ ১৮ 


তরণিকাভাম্বম-নন্গ সৌগতসময়েইবিদ্যাদয়ো মিথো 
হেতুফলভাবমাপন্সাঃ স্ী্রিয়ন্তে অপ্রত্যাখ্যেয়াশ্চ তে সর্ব্বেষাম্‌। 
তেষু চ মিথস্তথাভাবেন ঘটীযন্ত্রবৎ সম্ভতমাবর্তমানেঘর্থাক্ষিপ্তঃ 
সঙ্ঘাতস্তম্তরেণৈষামসিছ্ধেঃ । তে চাবিদ্যা, সংস্কীরো, বিজ্ঞানং, 
নাম, রূপং, বড়ায়তনং স্পর্শো, বেদনা, তৃষ্কোপাদানত ভবো, জাতির্জরা, 
মরণং, শোক? পরিবেদনা, ছুঃখং, ছুম্মনস্তা চেতি । তত্রাহ__ 


অবভরণিকা-ভীব্যানুবাদ __ পূর্বপক্ষী আশঙ্কা করিতেছেন_-হে 
প্রতিবাদি বৈদান্তিক ! তোঁমরা যে আমাদের মতে দোষ প্রদর্শন করিলে, 
উহ? হইবে কেন? যেহেতু বৌদ্ধ পিদ্ধান্তে অবিদ্ভা প্রভাতি বক্ষ্যমীণ 
পদ্দার্ঘগুলি পরস্পর কাধ্য-কারণভাব প্রাপ্ত হয়_ইহা শ্বীকত আছে 
এবং সেগুলি সকলেরই অপ্রত্যাথ্যেয়। তাহারা পরম্পর কাধ্য-কারণভাবে 
ঘটাযন্্রের ন্যায় প্রবর্তমীন অর্থাৎ যেমন যন্ত্র সাহাঁষ্যে ঘট কৃপমধ্যে নামে, আবার 
তাহারই সাহাষ্যে উপরে উঠে, এইরূপ অবিগ্ভাদিবশে কাধ্যের__উৎপত্তি, নাশ, 


এইরূপ প্রবাহ সর্ধদাই প্রবহমান, অতএব ফলবলে কল্সিত-সজ্ঘাত বলিতে 


হয়| কিরূপ? তাহ! বলিতেছি-_সঙ্ঘাত ব্যতিরেকে অবিগ্যার্দির অসিদ্ধি, 
অতএব এই অর্থাপত্তি প্রমাণ দ্বারা সাত নিষ্পন্ন হইতেছে । সেই সভ্ঘাত- 


_ ৰাচা-পদার্থের পরিগণনা করিতেছেন “তে ৮” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। 


সেই অবিগ্ভাদি যথা__অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম, রূপ, ছয়টি 
আয়তনযুক্ত ইন্দ্িযবৃন্দ, তাহার আয়তন অর্থাৎ আশ্রয় ছয়টি যথা 


পৃথিব্যার্দিভূত চতুষ্টয়, শরীর ও বিজ্ঞান-ধাতু, তাহা হইতে নাম, রূপ 
ইন্ড্িয়াদির স্পর্শ অর্থাৎ পরম্পর সম্বন্ধ, বেদনা__স্থখ-ছুঃখাদির অন্থৃভূতি। 


হাই১৯ 7 বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২৫৫ 
তৃষ্ণা, উপাদান, জাতি, জরা, মৃত্যু, শোক, বিলাপ, ছুঃখ, দৌর্মনন্ত-_ইহারাই 
সঙ্বাতবাচ্য দার্থ_তাহাতে ব বলিতেছেন? _ 
অবতব্রণিকাভাব্য-টীক1- পুনরাশঙ্কতে নম্বিতি। তমন্তরেণেতি। 
দভবাতিং বিনাবিদ্যাদীনধমসিদ্ধেরিত্যর্থঃ | আঁধারং বিনাধেয়স্থিতিন” সম্ভবে- 
দিতি ভাবঃ। তে চাবিগ্েতি। বিজ্ঞানস্বন্ধন্তাত্সনঃ ক্ষণিকত্বাবিদ্া ক 
চৎ কক বা ব্বাগছেষাদিরূপো! জায়েতেতি চ বোধ্যম। ক্ষণিকেঘপি স্থির- 


্বািভাস্তিরবি্া তয়! সংস্কাবাখ্যে! বাগদ্ধেষাদিজন্ঠিতে। তেন সংস্কারেণ 
গর্তস্তাগ্যিং বিজ্ঞানং জন্যতে। তেন বিজ্ঞানেন পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়ং শরীরস্ত 


সমুদায়স্ত হেতৃভূতং নাম জন্যতে | নামাশ্রয়ত্বাৎ তচ্চতুষ্টুয়ং নামেত্যুক্তম্‌ | 
তেন নাস্না সিতাসিতাদিবূপং শরীরং জন্যতে ৷ ব্নূপাশ্রয়ত্বাৎ শরীরং রূপ- 
মিত্যুক্তম। গর্তৃভূতস্য শরীরহ্য কলনবুদ্,দছ্যবস্থা নামরূপশব্দার্থঃ। তেন 


ক্ুপেণ ষড়ায়তনমিক্দিয়বুন্দং জন্ততে | পৃথিব্যাদি চতুষ্টয়ং শরীরং বিজ্ঞান- 


ধাতুশ্চেতি ষ্‌ ষন্তায়তনানি তদিতার্থঃ। তেন বড়ায়তনেন নামরূপেক্জরিয়াণাং 
টা সম্বন্ধ: স্পর্শো জন্যতে । তন্মাৎ সুখাদিবেদনাদয়স্ততঃ পুনরবিদ্যাদয়ো 


যথোক্তরীত্যা ভবস্তীত্যনাদিরিয়মন্তোন্তমূলাবিদ্যাদিকা চক্রপবিবৃত্তিভূতি- 
ূ তিস্তা তন সম্ভবতীতি তৎস্ভ্যাতোহর্থাক্ষিপ্ত ইত্যর্থঃ | 


আবার আশঙ্ক। করিতেছেন_-“ নন্ধ 


ইত দি গ্রন্থ বারা । “তমন্তরেণশৈষামসিদ্ধেঃঃ ইতি । তম্-_সজ্ঘাত, অন্তরেণ 


--ব্যতিত, অবিগ্ভাদির সিদ্ধি হয় না, এইজন্য অর্থাক্ষিপ্ত সঙ্ঘাত। অভিপ্রায় 
এই--আধাত্র ব্যতীত আধেয় থাকিতে পারে না, এইজন্য । “তে চাবিগ্যা- 
সংস্কার ইত্যার্দি-_আঁজ্মাই বিজ্ঞানস্বন্ধ, তাহা ক্ষণিক, অতএব অবিদ্যা 
কোথায় থাকিবে? এবং কোথায় বা বাগছেষাদিরূপ সংস্কীরস্কদ্ধ থাকিবে ? 
ইহা জ্ঞাতব্য । বৌদ্ধমতে সমস্ত ক্ষণিক হইলেও ভাবৰপদার্থে স্থিরত্বাদি ভ্রম 
অবিদ্যা । সেই ভ্রান্তিবূপিণী অবিদ্যা দ্বারা সংস্কার স্বন্ধ সংজ্ঞক বাগ, ছ্বেষাদি 
উৎপাদিত হয়। আবার সেই সংস্কার বারা গর্ভস্থ সন্তানের প্রথম বিজ্ঞান, 
জন্িয়া থাকে, সেই বিজ্ঞান দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি চাঁৰিটি মহাভূত জন্মে, 
যাহা শরীরের ও সমুদ্বায়ের হেতৃভৃত নাম উৎপন্ন হয়। নামকে আশ্রয় 
করিয়) পৃথিব্যা্দি চতুষ্টয়কে নাম বলা হইয়াছে, সেই নামসংজ্ঞক পৃথিব্যাদি- 
চতুইটয় ছার! শ্বেতকুষ্ণাদিবপ শরীর উৎপাদিত হয়। রূপের আশ্রয় 


শ্রী লুজ 


২৫৬ . বেদান্তসুত্রম ন্‌ . . ২২১৭৯ 


বলিয়া শরীরকে, কূপ বলা হইয়াছে । মাতৃগর্ভস্থিত জীব-শরীরের কলন 
( শুক্রশোণিতের মিশ্রণ ) পরে বুদ্ধ ( গেঁজলা ) প্রভৃতি অবস্থা নামরপ 
শব্দের অর্থ। সেই কপ দ্বারা ষড়ারতন ইন্জিয়বুন্দ উৎপাদিত হয়। 
পৃথিবী প্রভৃতি চারিটি মহাভূত, শরীর ও বিজ্ঞান-ধাতু এই ছয়টি 
যাহার অধিষানক্ষেত্র, এই বিগ্রহবশে ইন্দ্রিয়মমূহকে বড়ী়তন ব্লা হয়। 
সেই ষড়ায়তন দ্বারা নাম, রূপ, ইন্দ্রিয় বর্গের পরম্পর সন্বন্ধরূপ স্পর্শ জনিত 


হয়। সেই স্পর্শ হইতে স্থখছুঃখাদি অন্থভূতি প্রভৃতি জন্মে, তাহা 


হইতে পুনরাঁয় অবিগ্যা গ্রভৃতি পূর্বোক্ত প্রণালীতে হইয়! থাকে, অতএব 


অনাদি এই পরম্পরমূলক অবিদ্যাদি চক্রের মত যে ঘুরিতেছে, ইহা 


ভূত-সজ্ঘাত ও ভৌতিক-সজ্বাত ব্যতীত হইতে পারে না, এই অস্ুুপপত্তি 
প্রমাণলভ্য, এইজন্য সেই সভ্বাত অর্থক্ষিপ্ত_-ইহাই তাৎ্পধ্য | 


চেক্রোৎপততিমাত্রনিমিত 


ত্র ॥ ৯৯ ॥ 

ূত্রার্থ__ইতরেতর প্রতায়তাৎ ইতি চেৎ ন” অবিগ্যা প্রসৃতি-_পরস্পর 
ছেতু-হেতৃমদ্ভাবাঁপন্ন এইজন্য সঙ্বাত যুক্তিযুক্ত এই যাহা বলিয়াছঃ তাহা 
সঙ্গত নহে, কার কি? উত্তর__ণউৎপত্ত্িমাজ্রনি মিত্ততবাৎ--অবিদ্যাদির মধ্যে 
পূর্ব্বপূর্বব নিদিষ্ট পদার্থ পরপর নিদ্দিষ্ট কারধ্যের উৎপান্তিমাত্রের প্রতিকারণ 
হইতে পারে, কিন্তু দেহাদিলজ্বাতের গ্রৃতি স্থির চেতন কোন পদার্থকে 
তোমরা কারণ বলিয়া শ্বীকার কর নাই। আর এক কথা _সজ্বতমীত্রই 
অপরের ভোগসম্পাদক হয়, দেই ভোঁগও ক্ষণস্থায়ী আত্মায় সম্ভব নহে” 
আবার সেই ভোগের কাঁরণীভূত ধর্ম বা অর্থ ক্ষণিক আত্মা কতৃক 
পূর্বে সম্পাদিত হয় নাই ॥ ১৯। 


গোবিন্দভাষ্যম্‌__প্রত্যয়শন্দো হেতুবাচী। অবিগ্যাদীনাং পর- 


০ 


_ স্পরহেতৃত্বীছুপপন্নঃ সঙ্ঘাত ইতি ঘছুক্তং তন্গ। কুতঃ? উৎপস্তীতি। 
তেষা পূর্ববপুর্ববমুত্তরোত্তরস্তোৎপত্তিমাত্রং প্রতি নিমিভ্তং স্তান্ তু 


সভ্ঘাতং প্রতি কিঞিৎ তদস্তীতি। কিঞ্চ ভোগার্থ সজ্বাতঃ | ন 


ট ক্ষণিকেঘাত্মন্থ ভোগঃ সম্ভবতি | তদ্ধেতোধর্াধন্মাদেস্তৈ পূর্ব্ব- 


২২1১৯ এ বেদাস্তস্থত্রম ২৫৭. 
মসম্পাদনাৎ। ন চ তৎসন্তানেন স সম্পাদিত; । তন্য স্থায়িত্ব 


সর্ববক্ষণিকত্বপ্রতিজ্ঞাব্যাকোপাৎ। ক্ষণিকতে প্রাগ্ডক্তদোষানতিবৃত্তেঃ | 
তম্মাদসঙ্গতঃ সৌগতসময়ঃ ॥ ১৯ ॥ 


ভাষ্যান্ুবাদ-_স্ত্রান্তর্গত প্রত্যয় শব্দের অর্থ হেতৃ, অবিদ্যা প্রভৃতি 
পরস্পর হেতু হওয়ায় তাহা হইতে সঙ্ঘাতের উৎপত্তি যুক্তিযুক্ত হইবে, এই 
যে কথা তোমরা বলিয়াছ, তাহা! অসঙ্গত, কি হেতু? উত্তর-_-উৎপত্তিমান্র- 
নিখিত্তত্বাৎ-_অবি্যার্দির মধ্যে পূর্ব পূর্ধবটি পরপর কার্ধ্যের উৎপত্তিমাত্রের 
প্রতি নিমিত্ত হইতে পারে, তদ্‌ভিন্ন সজ্ঘাতের প্রতি কোন নিমিত্ত নহে। 
আর এক কথা, সঙ্ঘাঁতমাত্রই অপরের ভোগের নিমিত্ত হয়, ক্ষণিক আত্মাসমূহে 
সেই ভোগ সম্ভব নহে। যেহেতু ভোগের কারণ জীবকৃত পূর্ব ধশ্মাধশ্ম 


প্রভৃতি ভোগকারী আত্মাসমূহ পূর্বে অনুষ্ঠান করে নাই, যাহারা 


করিয়াছে, তাহারা এক্ষণে নাই? যেহেতু ক্ষণিক। যদি বল, আত্মধারা 
ক্বীকাঁর করিব, তাহার দ্বারা ভোগ হইবে, ইহাঁও বলিতে পার না, 


কেন না, আত্মসন্তান নিত? না অনিত্য ? যর্দি নিত্য হয়, তবে তোমাদের 
_ মতদিদ্ধ সর্ববভাববস্তর ক্ষণিকত্ববাদ ভঙ্গ হুইল, যদি অনিত্য বল, তবে 


সেই ভোগের অন্ুপপত্তি দোষ বহিয়াই গেল। অতএব বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত সঙ্গত 


নহে। ১৯ ॥ 


জুন্দম। টীকা-_ইতরেতবেতি। প্রত্যক়্শব্দো হেতুবাঁগতি। প্রত্যয়োই- 
ধীনশপথজ্ঞানবিশ্বাসহেতৃঘিতি নানার্ধবর্গঃ। তন্লিকুক্তিত্ত কার্ধ্যং প্রত্যেতি, 
জনকত্েন গচ্ছতীতি । কিঞ্চিদিতি। কিঞ্চিৎ নিমিত্তং স্থিরচেতনরূপং তয়াঙগী- 
কতং নাস্তীত্যর্থঃ। তদ্ধেতোর্ভোগজনকম্য । তৈবাত্মভিঃ। নচ তদিতি। 
আত্মসস্তানেন ধশ্মাধন্মাদির্ কৃত ইত্যর্থঃ। তন্তেতি। তন্তাত্সসন্তানস্ত নিত্য- 
ত্বেহভিমতে সর্বো ভাবঃ ক্ষণিক ইতি তব প্রতিজ্ঞা ভজ্যেতেত্যর্ঘঃ। 
সৌগতসময়ে! বৌদ্বসিদ্ধাস্তঃ ৷ সর্ববজ্ঞঃ সুগতো! বুদ্ধ ইত্যমরঃ 1 সন্তানঃ কারণং 
মুদাদি সন্তানী কার্ধ্যং ঘটাদিরিতি বৌধ্যম্‌ ॥ ১৯ ॥ : 


টাকামুবাদ্__ইতরেতরেতি” স্ুত্রের অন্তর্গত প্রত্যক্ন শব্দ হেতর্থবাচক 


.. অর্থাৎ পরস্পরহেতুক। প্রত্যয় শব্দের অর্থ হেতু ইহ? অমরকোষে নানার্ঘবর্গে- 


ধৃত আছে যথা 'প্রত্যয়োহধীনশপৎজ্ঞানবিশ্বীমহেতুষু* প্রত্যয় শব্দটি অধীন, 
১৭. 


শা শিট শী 


২৫৮ বেদান্তস্ত্রম ২২1১৯ 
শপথ, জ্ঞান, বিশ্বাস ও হেতু অর্থে বর্তমান। তাহার ব্যুৎ্পত্তিও এইপ্রকার 
_যে কাধ্যের প্রতি জনকত্বূপে যায় অর্থাৎ কাধ্যজনকত্বরূপে 
যাহাকে প্রাপ্ত হয়, এই অর্থে প্রতিপূর্বক ইণ, ধাতুর উত্তর অচ,। 
কিঞ্িততদস্তীতি', কিঞ্িৎ অর্থাৎ স্থায়ী, অক্ষণিক অথচ 'চেতন স্বরূপ কৌ 
একটি নিমিত্ত তোমাদের অঙ্গীকৃত নাই, ইহাই অর্থ। “তদ্ধেতোর্ধ্ীধন্মাদে- 
রিতি” তদ্ধেতোঃ_-ভৌগজনক, “তৈঃ পূর্বমসম্পাদনাৎ' ইতি তৈঃ--সেই 


_ আত্মাগুলি কর্তৃক পূর্বে সম্পাদিত হয় নাই। নিচ তদিতি' আত্মসস্তান 


দ্বারা ধশ্মাধন্মাদি কৃত হয় নাই--এই অর্থ। “তস্ত স্থায়িতে ইতি” আত্মসস্তানকে 
নিতা বলিলে সমস্ত ভাঁবপদার্থ ক্ষণিক__এই মতবাদ তোমাদের ভগ্ন হয়। 
সৌঁগত সময় অর্থাৎ বৌদ্ব-সিদ্ধান্ত। অমরকোষে 'সর্বজ্ঞঃ স্থগতো বুদ্ধ: 
ইহা বলা আছে। সন্তান শব্দের অর্থ কাঁরণ মৃত্তিকা প্রভৃতি সম্তানী শব্দের 
অর্থ, কার্ধা--ঘটাঁদি ইহ! জানিবে ॥ ১৯ ॥ 

সিদ্ধান্তকণ।- পূর্বোক্ত বৌদ্ধববাদে বৈদান্তিকগণ দৌষ প্রদর্শন কৰিলে 
তাহাদের ( বৌদ্ধগণের ) পক্ষ মমর্থনকারীরা বলিতেছেন যে, বৌদ্ধসিদ্ধাস্তে 


_ অবিগ্ভা, অস্মিতা, রাঁগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটি পরস্পর কাঁধ্য- 


কারণভাব প্রাপ্ত বলিয়া স্বীকার আছে এবং তাহা! সর্ববাদি-সন্মত। সেগুলি 


পরস্পর কার্য্যকারণভাবে ঘটান্ত্রের ন্যায় আবর্তমান্। সংঘাত অর্থ দ্বার 
আক্ষিপ্ত হইয়াছে, সংঘাত-ব্যতিরেকে অবিদ্যাদির অসিদ্ধি হয়। সেই 


সংঘাঁত-বাচ্য পদার্থ হইতেছে, ষথা-_অবিষ্ঠা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম, রূপ, 


ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, জাতি, জরা, মৃত্যু শোক, বিলাপ, 
দুর্ননন্ত্ব। ইহারা পরস্পর হেতু হইতে উৎপন্ন হয়। 'এই পরস্পরমূলিক। 
অবি্যা্ির চক্রবৎ পরিবর্তন ভূত-ভৌতিক সংঘাত ব্যতীত সম্ভব নহে। 
সুতরাং ইহ] অর্থাক্ষিপ্চ হইল । 

সত্রকার এই মত নিরননাধ বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন,-_অবিদ্যাদির 
পরস্পর হেতুত্ববশতঃ সংঘাত উতৎপন্ধ হয়, তাহা সঙ্গত নহে, কারণ 
অবিদ্াদির মধ্যে পূর্ব পূর্বব ভাব, উত্তর উত্তর ভাবের উৎপত্তির কারণ হইতে 
পাবে, কিন্তু' দেহাদি-সংঘাতের নিমিত্ত স্থির চেতন কাহাকেও কারণ স্বীকার 
করা হয় নাই। আর বৌদ্ধমতেই স্বীকৃত, যে ভোগের জন্য সংঘাত, কিন্তু 
ক্ষনিক আত্মায় তৌগের সম্ভাবনা কোথায়? কারণ ভোগজনক ধশ্মাধশ্ম 


বেদান্তসত্রম্ম ২৫৯ 


ক্ষণিক আত্মা কতৃক পূর্বে সম্পাদদিতও হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ আত্মার 
স্থায়িত্ব স্বীকার করিলেও সর্ধবক্ষণিকত্ব-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়। সুতরাং এই মত 
সমীচীন নহে । 


২1২1০ 


শ্রীমভ্ভাগবতে পাই, 


“দ্রব্যক্রিয়াহেত্বয়নেশ কত্ঁভি- 
মায়াগুণৈরবস্তনিরীক্ষিতা আনে । 

অন্বীক্ষয়া্গা তিশয়া ত্মবুদ্ধিতি- 
নিরস্তমায়াকৃতয়ে নমো নমঃ |” (ভাঃ ৫১৮৩৭) 


অর্থাৎ শব্দাদি-বিষর, ইন্দ্রিয়-ব্যাপার, বাগাদি ইন্দড্িয়-দেবতা, দেহ, কাল 
ও অহ্ঙ্কার_-এই সমস্ত মায়ার কাধ্য । এই মায়িক কার্ধ্য-দর্শনে কার্য্যের 
কারণরূপে যে বস্তু লক্ষিত হইতেছেন, আপনিই সেই পরমাত্মা। আপনার 
সেই স্বরূপ- মায়া গন্ধশৃন্ধ । তব-বিচার ও যম-নিয়মাদির দ্বারা ধাহাদের 


বুদ্ধিবৃত্তি নিশ্চয়ব্তী হইয়াছে, তাঁহারাই আপনার সেই রূপ প্রত্যক্ষ করেন 
আপনাকে নমস্কার ॥ ১৯ । 


অবতরণিকাভাষ্যম-_ইদানীমবিদ্ভাদীনাং 


মিঘো হেতুতং 
দুষয়তি-__ 


অবতরণিক1-ভাষ্যানুবাদ-_-এক্ষণে অবিদ্া প্রভৃতির পরম্পর-হেতুবাদে 
দোষারোপ করিতেছেন__ 


মত্রম্‌ উত্তরোৎপাদে চ পুর্ববনিরোধাৎ ॥ ২০ ॥ 


সূত্রার্থ--উত্তরোৎপাদে ৮" পরক্ষণে কার্য্য জন্মিতে থাকিলে, 'পুর্ব- [ও 
নিরোধাৎ-_সেই কারধ্যের পূর্ববক্ষণে কারণ বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব সৌগত- 
মতে অবিদ্যাদির পরস্পর কাধ্য-কাঁরণভাব হইতে পারে না। কথাটি এই 
_কার্যোৎপত্তিক্ষণের পূর্বক্ষণে কারণসত্তা আবশ্তক, কিন্তু তাহা ঘটিতেছে না, 
যেহেতু বৌদ্ধমতে প্রত্যেক ভাবপদার্থের প্রথমক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীর়ক্ষণে 
নাশ স্বীকৃত হয়, তাহ! হইলে কাধ্যোদ্পত্তির পৃর্বক্ষণে কারণ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় 


তাহার পরক্ষণে কাধ্য জন্মিতে পারে না ॥ ২০॥ 


২1২০ 


গাবিন্বভাষ্যমৃ-নেত্যনুবর্ততে । ক্ষণভঙ্গবাদিনো মন্যাস্তে 
উত্তরম্মিন ক্ষণে উৎপদ্ঠমানে পূর্ব ক্ষণে! নিরিধ্যেত ইতি । উত্তর- 
ক্ষণবস্তিনি কার্যে জায়মানে সতি পূর্ববক্ষণবর্তি কারণং বিনশ্যতীতি 


তদর্থঃ। ন চৈবমুরীকুর্বতাবিদ্যাদীনাং মিথো হেতৃহেতুমন্ভাবঃ শক্যো 
 বিধাতুং নিরুদ্ধস্ত পর্ব্বক্ষণবস্তিনো নিরুপাখ্যত্বেনোত্তরক্ষণবর্তিহেতুতান্থ- 


পপত্তেঃ। কারণং হি কাধ্যানুস্থযতং দৃষ্টম্‌॥ ২০ ॥ 


হইয়া যাঁয়। তাহার তাৎপর্য্য এই- উত্তরক্ষণে কোন কাধ্য উৎপন্ন হইতে 


থাকিলে কারণ তাহার পূর্বক্ষণবর্তী হওয়া উচিত; কিন্তু তাহা নষ্ট হইয়া 


যাইতেছে, এইক্ধপ স্বীকার করিলে অবিদ্া প্রভৃতির পরস্পর কাঁধ্যকারণভাব- 
ব্যবস্থা করিতে পারা যায় না, কেননা বিনষ্ট পূর্বক্ষণব্তী কারণত্বরূপে 
অভিমতবস্ত অসৎ্কন্প হওয়ায় উত্তরক্ষণে জায়মীন কার্যোর প্রতি তাহার 


কারণতা৷ সঙ্গত হয় না। যেহেতু কারণ কার্্ের ঠিক পূর্ববক্ষণে লগ্ন থাকে, 


ইহা € দেখ খা গিয়াছে। ২০ 
মম টীকা-_উত্তরেতি। উনীকুর্ববতা স্বীকুর্বধতা সৌগতেন ॥ ২০ ॥ 
টাকান্ুবাদ- _উত্তবেতি স্যত্রের ভাঙ্কে-_উরীকুর্বতাবিদ্যাদীনামিতি' উবী- 
র্জতা- শ্বীকারকারী সৌগত কর্তৃক ॥ ২০ | 


নদ্ধাস্তৃকণী_সুত্রকাঁর এক্ষণে অবিগ্ভার্দির পরস্পর হেতুবার্দে দোষ 


দ্িতেছেন। ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধদিগের মতে পরবন্তী ক্ষণ (কাধ্য ) উৎপন্ন 
হইতে থাকিলে পূর্ববর্তী ক্ষণ (কারণ) বিনষ্ট হইয়া যায়, অথচ বলা হয় যে, 


 পূর্ববক্ষণই পরক্ষণের কারণ) যদি পূর্বক্ষণবত্তী কারণ নষ্ট হইয় যায়, তাহা 
হইলে পরক্ষণবন্তী কার্য্যের হেতুত্ব অসঙ্গত হইয়া পড়ে। যেহেতু কারণ 


কার্যের অনুগত, ইহাই দেখা গিয়! থাকে, সুতরাং অবিদ্যাদির পরস্পর কাঁধ্য" 
কারণভাবব্যবস্থা সমীচীন নছে বলিয়া এমতও খণ্ডিত হইল । 


শ্রীমস্ভীগবতে পাই» 
প্যত্র যেন হতো] যন্ত যশ্যৈ যদ্‌ যদ্‌ যথা যদা। 
স্যাদিদং ভগবান্‌ সাক্ষাৎ প্রধানপুকষেশ্বরঃ ॥ 


ভাঁষ্যানুবাদ-_পূর্ব হইতে 'ন' এই পদটির অন্ুবৃত্তি আছে। ক্ষণভঙ্গ-. 
বাদী বৌদ্ধগণ মনে করেন-_-পরক্ষণ উৎপন্ন হইতে থাকিলে পূর্ববক্ষণ নষ্ট 


২২।২১ 5. বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২৬১ 


এতন্নানাবিধং বিশ্বমাত্মস্থষ্টমধোক্ষজ |. 

আ'ত্মনান্ষপ্রবিশ্াত্মন্‌ প্রাণো জীবে বিভধ্যজ ॥ 

প্রাণাদ্দীনাং বিশ্বন্থজাঁং শক্তয়ো যাঁঃ পরস্য তাঃ॥ 

পারতত্ত্যাছৈসাদৃশ্যাদ্বয়োশ্চেষ্টেব চেষ্টতাম্‌ ॥” (ভাঁঃ ১০1৮৫1৪-৬) 
অর্থাৎ ঘটপট প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ যে দেশে, যে কালে, ষে প্রকারে, 
যাহা দ্বারা, যাহা হইতে, যাহার সম্বন্ধে, যাহার উদ্দেপ্তে উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি 
এবং পুরুষের অধীশ্ব্ন আপনিই সাক্ষাৎ তৎ সমস্তের স্বরূপ অর্থাৎ তাহারা 
আপনারই কার্য । ০হ অধোক্ষজ, হে পরমাত্মন্, হে অজ, আপনিই প্রাণ 
( ক্রিয়াশক্তি ) এবং জীব ( জ্ঞানশক্তি ) রূপে স্বকীয় মায়া-রচিত এই বিচিত্র 
বিশ্বমধ্যে অন্তর্ধ্যামিস্ত্রে গ্রবেশ পূর্বক ইহাঁর পোষণ করিতেছেন । বাঁণের 
মধ্যে ভেদশক্তি দেখা যায়, তাহা যেরূপ বাঁণ-নিক্ষেপকারী পুরুষেরই শক্তি, 
সেইরূপ বিশ্বকাঁরণ প্রার্পাদি পদার্ধও পরাধীন বলিয়া তান্তর্গত শক্তিও পরমকারণ 
পরমেশ্বরেরই হইয়ী থাঁকে। চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে পরস্পর 
বৈপাদৃশ্বশতঃ অচেতন পদার্থ চেতনের ন্যায় স্বতন্ত্র না হইয়া উহার অধীনই 
হইয়া থাকে । বায়ুর স্পক্তির দ্বারা যেমন তৃণাদির গমন-ক্রিয়া এবং পুরুষের 
শক্তির ছার ধেমন বাঢেণর বেগ দুষ্ট হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরের শক্তি দ্বারাই 
প্রাণাদি পদার্থের কেবজলমাত্র চেষ্টা দেখা যায়, পরস্ক ইহাদের কোন স্বতন্ত 


শক্তি নাই 1 ২০ ॥ 


অবতরণিকাভণাধ্যম- অসতঃ সছুৎপত্তিং তে মন্যান্তে। নানু- 
পমদ্য প্রাহুভাবাদিটিতি। তাং দৃঘয়তি | 

অবতরণিকা-ভাঞ্ানুবাদ-_বৌদ্দগণ অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি মনে 
করেন, যেহেতু বীজকে ধ্বংস না করিয়া অস্কুবের উদ্নয় দেখা যায় না, অতএব 
কাধ্যের পূর্বক্ষণে ভিিনষ্ট-কাঁরণ অর্থাৎ অসৎ কাঁরণ হইতেই কার্যের 


উৎপত্তি হইবে, এইমদেত অর্থাৎ লেই অসৎ হইতে সন্ুৎপত্তিতে দোষারোপ 


করিতেছেন-_ 

অবতরণিকাভাষরর-টীকী-_অসদুৎপত্তিবাদং দূষত্তি অসত ইত্যাদিনা। 
তে বৈভাধিকাঃ সৌন্রপ্রাস্তিকাশ্চ তত্র তথাক্যং প্রস্াণর্ি শাছুপমর্যেতি। 
বীজমনুপমর্দ্য নাক্কুরঃ প্রণীছুভবেদতো হিসতন্তহুৎপত্তিঃ সিদ্ধ । 


২৬২ বেদাত্তস্ত্রম্‌ ২২১২১ 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ--অতঃপর অসৎ হইতে সতের 
উতৎ্পত্তিবাঁদ দূষিত করিতেছেন__ অসতঃ সদুৎপত্তিমিত্যাদি' বাক্যছারা। তে 


মনান্তে তে অর্থাৎ বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়। অসৎ হইতে 


সছুৎপত্তিবার্দে তীহাদদের বাকাকে প্রমীণরূপে দেখাইতেছেন_ নানপমদ্ধ্য 


প্রাচুর্ভাবাঁৎ ইহার অর্থ__বীজকে ধ্বংস না করিয়া অঙ্কুর জন্মায় না । অত, 


অসৎ হইতে সংকার্য্ের উত্পঞ্তি সিদ্ধ । 


হত্রম__অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যযমন্যথ। ॥ ২১। 


 জুত্রার্থ_'অসতি'_ উপাদান কারণ পূর্ধ্ে না থাঁকিলে যদি কার্যোৎপত্তি 
হয় বল, তবে প্রতিজ্ঞোপরোধঃ পঞ্চ ক্কনধ হইতে সমুদায়ের উত্পত্তি হয়-_. 


তাহাঁদের এই প্রতিজ্ঞার ভঙ্গ হইস্বা পড়িল । এই দৌষ শিরাকরণের অন্ত য্দি 


বল, "অন্যথোপাদানাৎ ইত্যাদি অপৎ উপাদান হইতে কাধ্যের উৎপত্তি, 
তবে কার্য-কাঁরণের “যৌগপদ্” হইয়া যায় অর্থাৎ সহাবস্থান হইয়া পড়ে-_ 
এককালে কাধ্য-কারণ উভয়ের অবস্থান হইয়া পড়ে ॥ ২১। 


গোবিন্দভাষ্যম-অসত্যুপাদানে চেৎ কাধ্যং তদ? স্বন্ধহেতৃকা। 
সমুদায়োৎপত্তিরিতি প্রতিজ্ঞাভঙগঃ ৷ সর্ধ্বাদা সর্বত্র সব্বং চোৎপন্যেত 
উৎপন্র্ণসৎ । অন্যথোপাদানাচ্চেৎ কাধ্যং তি যৌগপছ্ং 


কার্ধ্যকারণয়োঃ সহাবস্থিতি; স্তাৎ কাধ্যানুস্থাতস্যোপাদানত্থাৎ |) 


তথাচ ভাবক্ষণিকত্বমতভঙ্গঃ। তন্মান্াসতঃ তছুৎপন্তিঃ ॥ ২১। 


ভাব্যানুবাদ__উপাদাঁন পূর্ব না থাকিলে যদি কার্ধ্য হয়, তাহা হইলে 


পঞ্চস্ন্ধ হইতে সমুদায়ের উৎপত্তিবাদবূপ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় অর্থাৎ পঞ্চস্বন্ধ তো! 


অসৎ তাহা হইতে উৎপত্তি উক্তি অসত্য এবং সকল কালে, সকল স্থানে, 
সকল জ্ুব্য উৎপন্ন হইতে পারে, পঞ্চক্ন্ধ হইতে সমুদায়ের উৎপত্তি উক্তি 
কেন? আর সেই অসৎ হইতে উৎপন্ন কার্ধ্যও অসৎ হয়, সমুদায়ের 
সন্জরপে প্রতীতি হয় কেন? যদি অসৎ উপাদান হইতে কার্য উৎপন্ন হয়, 
তবে যৌগপদ্য অর্থাৎ কার্য ও কারণের সহাবস্থান_-এককালে অবস্থিতি 
ছইয়্! পড়ে, যেহেতু কার্ধে উপাদান অনুস্যাত হইতেছে। ইহার ফলে 


২1২২১ ... বেদাত্তশ্ত্রম 1 ৬৩ 
ভাঁবপদার্থ-মাত্রের ক্ষণিকত্বাদ্দের ভঙ্গ হইল। অতএব অসৎ হইতে কার্যের 
উৎপত্তি বলা যায় না॥ ২১ | .. ৃ 

সুন্মন টাকা--অসতীতি। বীজশ্তোপমদ্ধিতত্বাদুপাদানস্ত তস্তাসন্দ্রপত্বম্‌। 
সর্বরদেতি | সর্বশ্মিন কালে দেশে চাসতঃ সৌলভ্যাৎ সর্বং কার্ধাং তত্র তত্র 
জাঁয়েতেতার্থ: | উৎ্পন্নমিতি। জাতকাধ্যম্সন্নিরপাখ্যৎ স্তাৎ। তদ্ধে- 
তোরসত্বাদিতার্থঃ। সহাবস্থিতিরেকত্ষিন কালেইবস্থানম্‌ ॥ ২১ | 

টাকানুবাদ-__ অনতি প্রতিজ্ঞোপবোধ ইত্যাদি? স্থতের ভাষ্ের তাত্পর্যা-_ 
বীজ উপমর্দিত হওয়ায় সেই উপাদান কারণ অমৎ-স্বর্ূপ | সর্বদেত্যাদি-- 
সকল কালে ও সকল স্থানে অসৎ পদার্থ থাকিবেই অতএব সকল কাধ্য 
সর্বর্দা সর্বত্র হউক, ইহাই তাঁৎপধ্য | “উৎপন্নঞ্চাসৎ ইতি এবং অসৎ 
হইতে উৎপন্ন কাধ্যও অসৎ হইবে অর্থাৎ শূন্য হইবে। যেহেতু কারণাঙ্গূপ 
কাধ্য হয়, যেহেতু কারণ অসৎ অতএব তাহার কার্য্যও অসৎ হইবে-ইহাই 
তাত্পর্যা । “সহাবস্থিতি--এককাঁলে উভয়ের অবস্থান ॥ ২১। 

সিদ্ধীন্তকণা1--বৈভাষিক ও সৌত্রানস্তিকগণ যে মনে করেন অসৎ 


হইতে সতের উৎপত্তি, অর্থাৎ পরক্ষণ যখন উৎপন্ন হয়, তখন পূর্ববক্ষণ 'অসৎ। 


অর্থাৎ থাকে না, সেই অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি; এই মতও স্থত্রকাঁর খণ্ডন 
করিতেছেন যে, উপাদান কারণ পূর্বে না থাকিলে, যদি কার্ধ্যোৎপত্তির 
কথা বলা হয়, তাহ] হইলে তাহাদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দোষ হয়। অর্থাৎ পূর্ববক্ষণ 
পরক্ষণের হেতু-_এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় না। এই দোষ নিরাকরপার্থ যদি. 
বলা হয় ষে, অসৎ উপাদান হইতে কার্যের উৎপত্তি, তাহা হইলে যুগপৎ 
কাধ্য-কাঁরণের সহাবস্থান হইয়া পড়ে, যেহেতু কার্যে উপাদান অনুস্থাত 
থাকে । তাহাতে তাহাদের ভাবক্ষণিকত্ব-মত ভঙ্গ হয়। 
শ্রমস্ভাগৰবতে পাই,_- 

“কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাযোগিংভ্মাঘঃ পুরুষঃ পর: 

ব্যত্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ত্রাঙ্গণ| বিদুঃ ॥ 

ত্বমেকঃ সর্বভূতাঁনাং দেহাস্বাতেন্দিয়েশ্বরঃ | 

ত্বমেব কালো ভগবান্‌ বিষুরব্যয় ঈশ্বরঃ। 

ত্বং মহান্‌ প্রকৃতিঃ সুম্ত্রা রজঃ সত্বতমোময়ী | . 

ত্বমেব পুকুষোহধ্যক্ষঃ সর্বক্ষেত্রবিকারবিৎৎ 1” (ভাঃ ১০।১০।২৯-৩১) 


২৬৪ .... বেদাস্তসূত্রম্‌ 0 বাং 
অর্থাৎ হে রুষ্ণ, হে কৃষ্ণ, আপনার প্রভাব অনিস্তয, আপনি পরম পুক্রষ 

এবং জগতের মূল নিমিত্ত ও উপাদান কারণ । ্রদ্মবিদগণ এই স্কুল-স্থশ্মাত্মক 
জগৎ আপ্নারই ( প্রাকৃত ) রূপ বলিয়। থাকেন, হে ভগবন্‌! সর্বপ্রাণীর দেহ, 

প্রাণ, অহঙ্কার এবং ইন্দরিয়গণের নিয়স্তা বা ঈশ্বর একমাত্র আপনি । আপনিই 
বিষণ, অব্যয় এবং ঈশ্বর-স্বরূপ | আপনিই কাল (নিমিত্তকাঁরণ ) এবং 
ত্রিগুণাত্মিকা সুক্ম! প্রকৃতি (উপাদান কারণ ) আপনিই মহত্বত্ব ( কাধ্য- 
স্বরূপ ), আপনি অন্তর্ধ্যামী স্থৃতরাং সর্ধভৃতের চিত্তজ্ঞাতা। এবং পুরুষ ॥ ২১ 


অবতরণিকাভাষ্যম্‌-_ দীপস্তেব ঘটাদেনিরন্বয়ং বিনাশং মন্তা্তে | 


তং দৃষয়তি-- 
অবভরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_বৌদ্ধসম্প্রদায়-মতে দীপ যেমন লিবিয়া 
গেলে তাহ] নিরবশেষেই বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ঘটাদি নিরবশেষে বিনষ্ট হয়__ 
এইমত দূষিত করিতেছেন__ 
অবতরণিকাভাষ্য-টীকী__দীপন্তেতি । নিরম্বয়ং নিরবশেষম্‌। 
অবভরণিকা-ভাব্যের টীকান্ুবাদ-_'দীপশ্যেব ঘটাদেরিত্যাদি' নিরন্বয়ং 
--অবশেষহীন অর্থাৎ নিঃশেষ । 


করম প্রতিসংখ্যাহপ্রতিসংখ্যানিরো ধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ 


॥ ২২ ॥ 


ৃত্রর্থ__প্রতিসংখ্যানিরোধ'__ভাবপদাখগুলির বুদ্ধিপূর্ব্বক যে ধ্বংস, 
তাহার 'নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ এবং তাহার বিপরীত ধ্বংসকে "অপ্রতি- 
সংখ্যানিরৌধ” বলে, ইহাঁদের “অপ্রাপ্তি অর্থীৎ এই দুইটি নিরোধ অসম্ভব 
হইবে । কিহেতৃ ? উত্তর-__অবিচ্ছেদীৎ সদ্‌ বসুর নিরবশেষ ধ্বংস হয় না। 
সৎ দ্রব্যের অবস্থান্তর প্রাপ্তিই উৎপত্তি ও বিনাশ ॥ ২২। 


গোবিন্দভাষ্যম_ভাবানাং খীপুর্ববকো ধ্বংসঃ প্রতিসংখ্যানি- 


রোধঃ। তথিলক্ষণন্তপ্রতিসংখ্যানিরোধঃ। আবরণাভাবমাত্রমাকা- সর 


শম। এতজয়ং নিরুপাখ্যং শৃন্তমি তিষাবৎ ৷ তদন্যৎ সর্বং ক্ষণিকম্‌। 
যহুক্তম্‌ ৷ *বৃদ্ধিবোধ্যং ত্রয়াদস্যৎ সংস্কৃতং ্ষণিকং চ” ইতি । ভত্রাকাশং 


ইাখ২২.. বেদান্তসূত্রম্‌ ২৬৫ 
পরত্র নিরাকরিষ্যতি। নিরোধো তাবন্িরাকরোতি প্রতিসংখ্যেতি । 
এতয়োনিরোধয়োরপ্রাপ্তিরসম্তবঃ স্তাৎ। কুতঃ ? অবিচ্ছেদাৎ। সতো 
নিরন্বয়বিনাশীভাবাৎ। অবস্থান্তরাপত্তিরেব সতো৷ দ্রব্যস্তোৎপত্তি- 
বিনাশশ্চ | অবস্থাশ্রয়ো দ্রব্যং ত্বেকং স্থায়ীতি। ন চ দীপনাশস্ত 
নিরন্বয়ত্ববীক্ষণাদন্ত্রাপি তথান্ত্বিতি বাচ্যম অবস্থাস্তরাপত্তেরেবান্তত্র 


_ নাশত্বে নিশ্চিতে দীপেহপি তস্তা এব তত্বেন নিশ্চেয়ত্বাৎ । অনুপলত্ত- 


স্তিসৌক্ষ্যাদেব। সদ্বস্তনো নিরম্বয়শ্চেদ্বিনাশস্তহ্থি ক্ষণানস্তরং বিশ্বং 
নিরুপাখ্ং পশ্যেত্্্ক ন ভবেন” চেবমস্তি | তন্মাদনুপপন্নঃ সঃ ॥ ২২॥ 


ভাব্যান্ুবা্__-ঘটপটাদি ভাবপদার্ধের প্রতিসংখ্যা বুদ্ধিতে বিনাশ অর্থাৎ 
ঘট আমার প্রতিকূল অতএব অসৎ-কল্প তাহাকে অসৎ করিব, এই 
প্রকার বুদ্ধিতে যে বিনাশ সাধিত হয়, তাহার নাম প্রতিসংখ্যা-নিরোধ । 
ইহার বিপরীত অর্থাৎ এরূপ বুদ্ধিতে যে বিনাশ হয় না, তাহা অপ্রতিসংখ্যা- 
নিরোধ, আবরণের অভাবমাত্রই আকাশ পদার্-এই তিনটিই নিরুপাখ্য__ 


নামহীন অর্থাৎ শূন্ত। ইহা ছাড়া সমন্তই ক্ষণিক, যেহেতু উক্ত হইয়াছে 
উক্ত নিরোধদ্বয় ও আকাশ এই তিনটি হইতে ভিন্ন পদার্থ অর্থাৎ পরমাণু, 
পৃথিবী প্রভৃতি ধীগম্য, সংস্কৃত ও ক্ষণিক । তন্মধ্যে আকাশের খণ্ডন 


পরে করিবেন । প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রভিসংখ্যানিরোধ এই ছুইটি 
এক্ষণে সুত্রকার ন্রিকরণ করিতেছেন--প্রতিসংখ্যাইপ্রতিসংখ্যেত্যাদি* সুত্র 
দ্বারা । এই যেছুইটি নিরোধ বল! হইয়াছে, ইহাদের অসম্ভব হইবে) কি 
কারণে ? অবিচ্ছেদাৎ্--যেহেতু সদ্বস্তর নিঃশেষে বিনাশ নাই । তবে কি? অন্য 
অবস্থ! প্রাঞ্ধিই সদ্‌ দ্রব্যের উৎপত্তি, এবং বিনাশও অবস্থাস্তর প্রাপ্তি। অবস্থা 


_ বিশেষকে আশ্রয় করিয়া একই ব্য স্থিতিশীল। যদি বল, খন দেখা যাইতেছে 
ববীপ নিবিলে তাহা নিঃশেষেই লুপ্ত হয়, এই দৃষ্টাস্তে অন্যস্থলেও নিরবশেষ বিনাশ 


হউক, ইহা। বলিতে পার না। কারণ-_যদি অন্স্থলে অবস্থাস্তর প্রাঞ্চিই বিনাশ 
নিশ্চিত হয়, তবে দীপনাশস্থলেও সেই অবস্থান্তর প্রাপ্তিকিই নাশব্পে 
নিশ্চয় করা যাইতে পারে। তবে যে দীপের উপলব্ধি হয় না, তাহা অতি 
সশ্কাবস্থাপ্রাপ্তিনিবন্ধনই। আর যদি সঘস্তর একান্ত বিনাশ অর্থাৎ নির- 
বশেষ ধ্বংস বল, তবে কিছুক্ষণের পর এই বিশ্বকে নিঃশেষ দেখিবে এবং 


২৬৬. বেদান্তশ্ুত্রম ২২২ 


ূ তহ বাদী তুমিও থাকিবে ন্‌ কিন্তু এইক্ধপ তে?! হইতেছে না। অতএব বস্তুর 
নিরবশেষ ধ্বংসবাঁদ যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ২২। 


_ সুন্মন টাকা _প্রতিসংখ্যেতি । প্রতিকূলাসন্তং ঘটমসন্তং করোমীত্যেবং- 


 লক্ষণা সংখ্যাবুদ্ধিং প্রতিসংখ্যা তয়া নিরোঁধো নাশঃ গ্রতিসংখ্যানিরোধঃ 
তদ্দিলক্ষণস্তন্য ইত্যর্থঃ। নিরুপাখ্যং তুচ্ছমবস্তভৃতা্তি যাবৎ। বুদ্ধীতি। 


ব্রয়াৎ নিরোধদ্বয়াকাশরূপাৎ অন্তৎ পরমাণুপৃথিব্যাদি। বুদ্ধিবৌধ্যং ধীগম্য-. 


মিত্যর্থঃ। অবস্থাস্তরেতি। সতো! মৃত্পিশরস্ত কন্গ্রীবাগ্বস্থাযোগো ঘটন্ঠোথ- 


_ পত্তিস্তদৃবিরো ধিকপাঁলাগিবস্থাযোগ্ত তশ্য বিনাশঃ) মৃৎ্পিগুস্তেকঃ স্থায়ীত্যর্থঃ। 


মচেতি। অন্যত্র ঘটাদিবিনাশে । অন্থাত্র ঘটাদৌ। তন্যা ইতি।. অবস্থা- 


স্তরাপত্তেরেব নাশত্বেন নিশ্চেতুং শক্যত্বাদিত্যর্থঃ। নন্ যুদদ্রব্যস্তেব দীপম্য 
কুতো নোপলস্তস্তত্রাহাঁতিসৌন্ষ্যাদিতি। দীপপ্রকীশোহপি ভৃততৃতীয়ে তেজসি 
বিলীনস্তিষঠেদেবেতি ভাবঃ। নিরুপাখ্যমভাবগ্রস্তম। ত্বঞ্চেতি।  শিরন্বক্স 


বিনাশবাদী ক্ষনিকত্তঞ্চ ক্ষণৌত্তরমভা বগ্রস্তঃ স্তাৎ ইত্যর্থঃ। তথাচ মোঁক্ষো, 
পায়ে প্রবৃত্তিন্তেহতীবমূঢভামাপাদয়েদিতি ভাবঃ | স নিরহয়বিনা'শঃ ॥ ২২। 
টাকানুবাদ__পপ্রতিসংখোতি' স্তরে প্রতিসংখ্যানিরোধ শব্দের অর্থব_ষে 
ঘট প্রতিকুল-_-অনভিপ্রেত অতএব অসৎকল্প তাহাকে অসৎ করিব__এইরূপ 
সংখ্য। অর্থাৎ বুদ্ধিকে প্রতিসংখ্যা বলে, সেই বুদ্ধিতে ষে নাশ হয়, তাঁহার নাম 
প্রতিসংখ্যানিরোধ এবং যাহা প্রবূপ বুদ্ধিপূর্বক না হয়, তাঁদৃশ বিনাশকে অপ্রতি- 
সংখ্যানিরোঁধ বলা হয়| নিরুপাখ্য শব্দের অর্থ তুচ্ছ__অর্থাৎ যাহা বস্তভৃত নহে। 
বুদ্ধিবোধ্যমিত্যাদি বাক্যের অর্থ_ ত্রয়াৎ-তিনটি হইতে অর্থাৎ পূর্বোক্তি 
নিরোধছয় ও আকাশ হইতে অন্য অর্থাৎ পরমাণ,পৃথিবী প্রভৃতি । বুদ্ধিবোধ্যম্‌ 
_-অর্থাৎ বুদ্ধিদ্বারা প্রাপ্য । অবস্থাস্তরোৎপন্তিরিতি_-ঘটের উৎপত্তি বলিতে 
সংস্বরূপ মৃত্পিগ্ডের কন্ুগ্রীবাদিরূপ অবস্থায় পরিণতি, আর তাহার বিনাশ 
পদবাচ্য-এ কন্ধুগ্রীবাদি অবস্থা-বিরোধী কপালাদি অবস্থাপ্রাপ্তি, কিন্ত 
একই মুপিগু স্থির আছে-_ইহাই তাত্পধ্য। 'নচ দীপনাশশ্তেত্যাদি অন্যজাপি? 
__অন্তস্থলেও অর্থাৎ ঘটাদি বিনাশেগ সেইরূপ নিরন্বক্ন বিনাঁশ হউক | অবস্থা- 
জ্তরাপত্তেরেবেত্যাঁদি অন্যত্র--ঘটাদি স্থলে । তিস্তা এব তত্বেন নিশ্চেয়ত্বাৎ_ 
অর্থাৎ সেই অবস্থাস্তর প্রাপ্তিকেই নাশরূপে নিশ্চয় করিতে পারা ষায়। প্র 
ঘটনাশ হইলেও যেমন মৃত ভ্রব্যের উপলন্ধি হয়, সেইরূপ দীপেরও প্রত্যক্ষ 


২২২২ . বেদাস্তক্ত্রমং ২৬৭ 


হয় না কেন? তাহাতে উত্তর করিতেছেন-_-'অতিসৌন্ষ্যাৎ-_অত্যন্ত সুক্মুতা- 
নিবন্ধন । কথাটি এই--দীপের প্রকাশও তৃতীয় ভূত অগ্রিতে বিলীন হইয়া 
অবস্থান করে__ইহাই অভিপ্রায়। নিকপাখ্যম্‌-_-অভাবগ্রন্ত, শূন্য । “তুঞ্চ ন 
তবেঃ-_নিরন্বয় বিনাশ-মতবাদী বৌদ্ধ তুমিও থাঁকিবে না । কেননা, তুমিও 
ক্ষণিক অর্থাৎ ক্ষণান্তরে অভাবগ্রস্ত হইবে। তাহাতে মোক্ষ লাভের 
উপায়ে তোমার প্রবৃত্তি তোমার মুখ তাই প্রতিপন্ন করিবে, ইহাই অভিপ্রায় । 
'অনুপপন্নঃ সঃ ইতি”'--সঃ সেই নিরন্থয় বিনাশ অযৌক্তিক ॥ ২২ ॥ 


জিদ্ধান্তকণ-_বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে ষদি বলা হয় যে, দীপ নিবিয়! 
গেলে যেমন তাহা একেবারেই বিনাশ হয়, সেইরূপ দীপের গ্ায় ঘটাদিরও 


_নিরবশেষেই বিনাঁশ হয় । কুত্রকার বর্তমান সুত্রে সেই মতেরও খণ্ডন 


করিতেছেন। বৌদ্ধদর্শনে পাওয়া যায়, পদার্থের বৃদ্ধিপূর্বক ধ্বংসের নাম 
'প্রতিসংখ্যানিরোধ”, অর্থাৎ বুদ্ধিপূর্বক কোন বস্তকে ধ্বংস কর|, যেমন 
লগুড় আঘাতে ঘট ভগ্ন করা। ইহার বিপরীত অপ্রতিসংখ্যানিরোধ” এবং 
আঁবরণের অভাবমাত্রই আকাশ । এই তিনটি নিরুপাখ্য অর্থাৎ শৃন্ক ব! 
অবস্তভৃত। ইহা ব্যতীত অন্য সকলই ক্ষণিক, স্বত্রকার আকাশের 
নিরাঁকরণ পরে করিবেন স্থির করিয়া এক্ষণে নিরোধদ্ধয়ের নিরাঁকরণের 
নিমিত্ত বলিতেছেন যে, উক্ত নিরোধদ্য়ের কল্পনা! ভ্রমপূর্ণ, কাঁরণ সদ্বস্তর 
নিঃশেষে বিনাশ নাই; কেবল অবস্থান্তর-প্রাপ্তি উহাঁদ্দের উৎপত্তি ও 
বিনাশের দৃষ্টান্ত । 


 শ্রাগীতায়ও পাওয়া যায়,_“নাসতো বিদ্যতে ভাঁবো নাভাবো বিদ্যুতে 
সতঃ”। যদি বল, দীপ নিবিয়া গেলে তো নিঃশেষেই লুপ্ত হয়, সেইরূপ 
অন্তস্থলেও হইবে, না, তাহা বল! যায় না) কারণ দীপনাশস্থলেও সেইরূপ 
অবস্থাস্তর প্রাপ্তিই হইয়া থাকে, তবে অতিশয় শ্যন্দ্রাবস্থা প্রাপ্তিবশতঃ 
দীপের তাৎকালিক উপলদ্ধি হয় না কিন্ত তখনও অগ্থিতেই বিলীন থাকে, 
সদ্বপ্তর যদি একেবারেই বিনাশ বলা হয়, তাহা! হইলে জগৎ নিঃশেষ 
হইবে, বাদীও নিঃশেষ হইবে। তখন বৌদ্ধগণ যে মোক্ষের অভিপ্রায় 
করেন, তাঁহাঁও মৃঢ়তায় পরিণত হইবে। স্থতরাং সেই নিরন্বয় বিনাশ 


২৬৮... বেদান্তস্ত্রম ২২২৩ 
প্রীমস্ভাগবতে শ্রুতিস্তবে পাই): | 
“মদিব মনস্তিবুৎ ত্য়ি বিভাত্যসদ1 মন্গজাৎ 
_ সদ্দভিমৃশত্ত্যশেষমিদমীআতয়া ত্ববিদঃ | 
নহি বিরৃতিং তাজন্তি কনকস্ তদাত্মতয়া 
স্বরুতমন্তপ্রবিষ্টমিদমাত্মতয়াবসিতম্‌ ৮ ( ভীঃ ১০1৮৭।২৬ ) 


অর্থাৎ ব্রিগুণাত্মক এই প্রপঞ্চ সমূহ মনঃকলিত এবং অসৎ স্বরূপ 


হইয়াও আপনাতে অধিষিত থাকায় মনুষ্য পর্য্স্ত ষাঁবতীয় জীবগণের 
সৎ্এর ন্যায় প্রতীতি হইতেছে । আত্মতত্জ্ঞ পণ্ডিতগণ ভোক্-ভোগ্য- 
স্বরূপ এই নিখিল বিশ্বকে পরমাত্মরূপ সদ্বস্তর কাঁধ্য বলিয়া সদ্রূপে দর্শন 


করেন, পরন্ত পরমাত্ম-সন্বন্ধ-ব্যতিরেকে ইহাদের পৃথক সত্তা জ্ঞান করেন 
না । কনকাভিলাধী ব্যক্তিগণ কুগুলাদি বস্তকে পরিত্যাগ করেন নাঃ 


পরন্ত উহাঁও কনকেরই কাধ্য বলিয়া কনকরূপে তাহারও গ্রহণ করিয়া 


থাকেন, অতএব আপনার রচিত এই বিশ্ব এবং তন্মধ্যে অনুগ্রবিষ্ট | 


পুরুষ বা জীবাত্মাও আপনার স্বরূপজ্ঞানেই নিশ্চিত হইয়াছে ॥ ২২॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম-_অথ তদভিমতাং মুক্তিং দূষয়তি 


করিতেছেন-- 


বত্রম_উভয়থা চ দোষাৎ ॥২৩। 


সুত্রাথ -_বৌদ্ধগণ বলেন সংসারের কারণ অবিদ্যাপ্রভৃতির বিনাশই 
মোক্ষ, এই যে অভিমত, তাহাতে প্রশ্ন এই,__সেই মুক্তি কি সাক্ষাৎ তত্জ্ঞান 


হইতে উদ্ভুত? অথবা তত্জ্ঞানকে অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই উৎ্পঙ্গ 
হয়? উভয়পক্ষেই দোষ আছে অতএব বৌদ্ধ-সম্মত চি সিদ্ধ 


হইতেছে না ॥ ২৩। 


গোবিন্দভাষ্মৃত্রিষু মণ্ডকপ্পত্যা নতাবর্ততে। যোহয়ং 
সংসারহেতোরবিদ্ভাদেনিরোধো বৌদ্ধৈর্সোক্ষোহভিমতঃ। স কিং 
সক্ষান্তত্বজ্ঞানাৎ স্তাৎ স্বমেব বাঁ। না নিহে কুকবিনাশশবীকার 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবা্-__অতঃপর বৌদ্ধসম্মত মুক্তিবাদে দোষারোপ 


২২২৩ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২৬৯ 


বৈয়র্থ্যাৎ, নেতরঃ সাধনোপদেশনৈরর৫থক্যাদিত্যুভয়থাপি বিচারাসহ- 
ত্বাত্তদভিমতো মোক্ষোহপি ন সিধ্যতি ॥ ২৩॥ 


ভাষ্যানুবাদ--১৯ শ্ত্র হইতে মও্ঁকপ্রৃতিন্তায়ে অর্থাৎ ভেকের লম্ষনের 
মত এই স্ত্র হইতে পরপর তিনটি সুত্রে__ন” পদটির অন্থবৃত্তি হইতেছে 
অতএব “উভয়থা চ দৌষাথ্ ন এইরূপ স্ত্র। এই যে সংসারের প্রতি কারণ 
অবিদ্া প্রভৃতির নিরোধ অর্থাৎ বিনাঁশকে বৌদ্ধগণ মুক্তি বলিয়া মনে করেন, 
-,ই মুক্তি কি সাক্ষাৎ তত্বজ্ঞান হইতে ? অথবা তত্বজ্ঞান-নিরপেক্ষভাবে শ্বয়ংই 
জন্মিবে? তন্মধ্যে প্রথমকল্প হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে অপ্রতিসংখ্যানি- 
রোধ স্বীকার ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় পক্ষ সঙ্গত নহে, যেহেতু তাহাতে মুক্তি 
সাধনের উপদেশ নিরর্থক হইয়া! পড়ে । এই উভয় প্রকাঁরেই তাহাদের মনত 
বিচারামহ, এ-জন্য তাহাদের অভিমত মুক্তির অন্ুপপত্তি ॥ ২৩1 

সৃষ্সন। টাকা উভয়থেতি। নিহে তুকেতি। অপ্রতিসংখ্যাশিরোধাঙ্গী- 
কারনৈরর্৫ধক্যাদিত্যর্থঃ? ২৩ ॥ 


টাকানুবাদ-_'উভয়থা চেতি' স্থত্রে, নিহেতিক বিনাশেতি-_ভান্ত, ইহার 
অর্থ__অগ্রতিসংখ্যানিরোধের অঙ্গীকার ব্যর্থ ॥ ২৩ | 


সিদ্ধান্তকণী-বর্তমান স্তরে স্থত্রকার কৌদ্ধল্মত মুক্তিবাদ খণ্ডন 
করিতেছেন । বৌদ্ধগণের মতে যে সংসারের হেতু অবিগ্ার বিনাশকে 
মোক্ষ বলা হয়, তাহা উভয় প্রকারেই সঙ্গত নহে; কারণ এ অবিগ্তা- 
বিনাশরূপ মুক্তি কি সাক্ষাৎ, তত্বজ্ঞন হইতে হইবে? যদি তাহাই স্বীকার 
করা হয়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত নিহেতিক-বিনাশ অর্থাৎ ষে নাশ বুছি 
ছারা হয় না, তাহা নিরর৫থক হইয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ যি বলা হয় 
যে, উহা! স্বয়ংই উদ্দিত হয়, তাহা হইলে এ বৌদ্ধমতে যে সকল 
সাধনের উপদেশ আছে, তাহ! নিরর্৫থক হইয়া পড়ে, স্থতরাং উভয় পক্ষেই 
তাহাদের মত বিচারের ঘোগ্য নহে, কাজেই তাহাদের অভিমত মুক্তি সিদ্ধ 
হইতে পারে না। 

আঁচাধ্য শ্রীশস্করও শ্বীয্ভান্কে এই মত নিরাঁস করিয়াছেন... আচার্য 
শীরামানুজের ভাস্তের মর্খেও অবগত হওয়া যায় যে জগৎ উৎপন্ন হইয়া - 
পরবক্ষণেই ধ্বংস হয়, আবার উৎপন্ন হয়, আবার ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা 
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হইলে ধ্বংসের পর শৃন্ত হইতেই উৎপন্ন হয়, বলিতে হয়, কিন্তু তাহ 
হইলে শুন্য হইতে উৎপন্ন বস্তও শুন্য হইবে । জগত শৃশ্তময় নহে বলিয়া 
উহ্বাদের মত অযৌক্তিক | 
প্রীমদ্তাগবতে পাই, 

“সঙ্গং ত্যজেত মিথুনব্রতিনাং মুমুক্ষু 

সর্ববাত্মন] ন বিস্থজেদ্বহিরিক্ড্িয়াণি। 

একশ্চরন্‌ রহসি চিত্তমনন্ত ঈশে 

ুগ্তীত তছ,তিষু সাধুু চেৎ প্রসঙ্গঃ ৮” ( ভাঃ নি৬৫১ ) 


অর্থাৎ মুক্তিকামি-ব্যক্তি দীম্পত্যধম্মরত ব্যক্তিদিগের সঙ্গ সর্বতোভাবে 
পরিতাগ করিবেন, ইক্িয়মকলকে কোন প্রকারে বাহ্‌ বিষয়ে নিযুক্ত করিবেন. 
না, নিজ্জনে একাকী অবস্থান পূর্বক অনন্ত শ্রীহরিতে চিত্ত সন্গিবিষ্ট রাখিবেন। 


আর যদি সঙ্গ করিতে হয়, তাহা হইলে ভগবদ্ধম্মপরায়ণ সাধুগণের সঙ্গ করিবেন। 


শূন্যবাদ-নিরসনকল্পে শ্রীমন্ভাগবতে পাই” 
“বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মীত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমীয়য়] | 
ঈশ্ববেণ পরিচ্ছিন্নৎ কালেনাব্যক্তমৃণ্ডিনা ॥ 
যথেদাঁনীং তথা চাগ্রে পশ্চাদপোোতদীদৃশম্‌ ৮ (ভাঁঃ ৩1১০1১২-১৩) 
অর্থাৎ ঈশ্বরের কুষ্ট্যাদি-শক্তির সহিত এই বিশ্ব ব্রত্ধে অব্যক্ঞবূপে 
একীভূত ছিল, তাহাই পুনরায় অবাক্ত-স্বরূপ ঈশ্বর-প্রভাবরূপী কালের ছারা 
পৃথক্বূপে প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥ 
অবতরণিকীভাষ্যম্‌__অথাকাশস্ নিরুপাখ্যত্বং শিরস্যতে__ 


অব্তরণিকা-ভাস্ানুবাদ__অতঃপর আকাশের অভাব ব! শৃ্ততববাদ, 


নিরস্ত হইতেছে-_ 


হত্রম আকাশে চাবিশেষীত ॥ ২৪। 


ূত্রার্থ_আকাশে ৮*_আকাশ-বিষয়ে যে নিরুপাখ্যতা- তোমাদের 
অভিমত, তাহীও সম্ভব হইতেছে না। কি কারণে? উত্তর--“অবিশেষাৎ 
যেহেতু পৃথিবী প্রভৃতির মত অবিশেষে তীহার প্রতীতি হইতেছে ॥ ২৪ | 
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গোঁবিন্দভাষ্বম- আকাশে যা নিরুপাখ্যতাভিমতা সা ন 
সম্ভবতি। কুঁতঃ ? অবিশেষাৎ। ইহ শ্টেন উৎপততীতি প্রতীত্যা 
তত্রাপি পৃথিব্যাদিবস্ভাবরূপত্বাৎ গন্ধাদিগুণানাং পৃথিব্যা দিবস্তাশরয়ত্ব- 
বীক্ষণাচ্ছব্দগুণস্যাপ্যকাশো বস্তভূত এবাশ্রয় ইতানুমাঁনাচ্চ | বাযু- 
রাকাশসংশ্রয় ইতি তৃছ্ক্ত্যসঙ্গতেশ্চ। অপি চ আবরণাভাবমীত্রমী- 
কাশমিতি ন শক্যং বক্তুং ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ। তথাহি। ন তাবং 
প্রাগভাবাদিত্রয়মাকাশঃ | পৃথিবাদেরাবরণস্ত সত্ত্েন তদপ্রতীতি- 
প্রসঙ্গাৎ বিশ্বং নিরাকাশং স্যাৎ। আকাশস্য সত্ব্বেনে পৃথিব্যা- 
প্রতীতিপ্রসঙ্গাচ্চ। নাপান্টোন্তাভাবঃ তস্য তত্তদাবরণগতহেন তন্মধ্যা- 
কাশী প্রতীতিপ্রসঙ্গাদিতি যতকিঞ্চিদেতৎ | যত্রাবরণাভা বস্তদাকাশ- 
মিতি চেত্তহি বস্তভূতমেব তত আবরণাভাবেন বিশেষিতত্বাৎ। তম্মাৎ 
পৃথিব্যাদিবন্ভাবভূতমেবাকাশং ন তু নিরুপাখ্যম্‌ ॥ ২৪। 


ভাস্তানুবাদ--আকাশে যে শুন্যতাবাদ তোমাদের অভিমত, তাহা অস্তব 
নহে, কারণ কি? অবিশেষাৎ। যেহেতু পৃথিবী প্রভৃতির মত নির্বিশেষে 
আকাশের প্রতীতি হইতেছে । যথা__এই আকাশে শ্যেনপক্ষী উড়িতেছে, 
এইরূপ প্রতীতিবশতঃ সেই আকাশে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ুর মত ভাঁব- 
স্বরূপতা আছে, তণ্ভিন্ন দেখা যায় যেমন গন্ধাদি গুণ পৃথিবী প্রভৃতি বস্তকে আশ্রয় 
করিয়া আছে। সেইরূপ শবগ্ুণেরও আশ্রয় বস্তভৃতই আকাশ, এই অনুমান 
প্রমাণেও আকাশ সিদ্ধ হইতেছে, অন্মাঁন প্রণালী এই প্রকার_-শবো! ভ্রব্য- 
সমবেতঃ গুণত্বা্ গন্ধাদিবৎ শব্দো! ন ম্পর্শবদ্দ ব্যবিশেষগুণঃ অগ্রিসংযোগীসম- 
বায়িকারণকত্বাভাবে সতি অকারণগুণপূর্ববক প্রত্যক্ষত্বাৎ স্থখবৎ, | 'নাত্ম- 
কালদিঙ্মনসাংগুণঃ বহিরিক্দরিয়গ্রাহত্বাৎ, এইরূপে শব্দাশ্রয় আকাশের সিদ্ধি 
জাশিবে। তদ্ভিন্ন “বাযুরাকাঁশসংশ্রয়ঃ বায়ু আকাশকে আশ্রয় করিয়া 
থাকে, তোমাদের এই উক্তিও অসঙ্গত হয়। আর এক কথা_-'আবরণী- 
ভাবমাত্র আকাশ” একথা বলিতে পার না, যেহেতু তাহা বিচারাসহ । 
কিব্ূপে? তাহা দেখাইতেছি--অভাব তিনগ্রকার আছে, প্রাগভাব, প্রধ্বংসা- 
ভাব ও অত্যন্তাভাব- আকাশ এই তিনপ্রকাঁর অভাবন্বরূপ হইতে পারে 


২৭২ _. বেদাস্তসথত্রম্‌ . ২২২৪ 


না, যেহেতু পৃথিবী প্রভৃতি তিন ভূতের আবরণ থাকিতে আবরণাভাবের 
অপ্রতীতি হওয়ায় বিশ্ব আকাশশূন্ত হইয়া পড়ে। আবার পৃথিবী 


প্রভৃতিতে আকাশের সত্তা থাকায় পৃথিবী প্রভৃতির প্রতীতির অভাব 
 ত্বটে। অন্যোন্তাঁভাবও আকাশ বলা যায় না; কেননা আবরণতেদ 
পৃথিবী প্রভৃতি আবরণের অন্তর্গত হওয়ায় তাহাদের মধাপতিত-আঁকাশের 
প্রতীতিব্যাঘাত হয় অতএব আকাশকে যে আবরণাভাৰ স্বরূপ বলা হইয়াছে, 
ইহা! অতীব তুচ্ছ কথা। যেখানে আঁবরণাভাব তাহাই আকাশ, একথা! 
যদি বল, তবে আকাঁশকে শূন্য বলা চলিল না, উহ! বস্তম্বরূপই 
হইল, কারণ আকাশের লক্ষণ করা হইল যে আবরণীভাঁব বিশিষ্ট তাহা, 
ইহা আঁবরণাঁভাব দ্বারা বিশেধিত একটি বস্তু, তাহা শূন্য হইতে পারে না। 


অভাব নহে 1 ২৪ | 
সুন্মম! টীকা_আকাশে ইতি । তত্রাপি আকাশেহপীত্যর্থঃ | ন তাব্‌" 


দিতি । প্রাগভাবঃ প্রধ্বস্তাভাবোহত্যস্তাভাবশ্চ নাকাঁশ ইত্যর্থঃ। তদ- 


প্রতীতিস্তস্াঃ প্রসঙ্গাৎ গ্রাপ্তেঃ । নাপীতি। অন্টোন্যাভীবোহপি নাকাশ 
ইতার্থঃ। ততশ্যান্যোন্যাভাবস্য ৃথিবযাদ্াবরণবভিদ্েন পথিব্যাদিমধাগতাকাশা- 
প্রতীতেবিত্যর্থ: ॥ ২৪ | 


ত্যাদি' _তত্রাপি অর্থাৎ আকাঁশেও। “ন তাবৎ প্রাগভাবাদিত্রয়মিত্যাঁদি” অভাব 
আপাততঃ ছুই প্রকার-__সংসর্গাভাৰ ও অন্যোন্যাভীব। তন্মধ্যে সংসর্গাভাব 


আবার তিনপ্রকাঁর যথা প্রাগভাব, যাহ বস্ত জন্মিবাঁর পূর্বের থাকে, প্রধ্বংসাঁভাব” 
যাহা বন্ধ নষ্ট হইবার পর জন্মে, অত্যন্তাভাব ধাহা সকলকালে সকলম্থানে 
থাকে । এই তিনটি অভাবন্বরূপ আকাশ বলা চলে না। কারণ পৃথিবী 


প্রভৃতিরা আবরণ থাকিতে আবরণের অভাব প্রতীতি না হউক, সেই 
আঁবরণাভাবের অপ্রতীতি হুইয়া ধায়। 'নাপ্যন্যোন্তাভাবঃ ইতি-- অর্থাৎ 
সংসর্গাভাব যেমন আকাশ হইল না, অন্সেন্তাভাবও আকাশ হইতে পারে 
না, যেহেতু তম্য--সেই অন্যোন্াঁভাবের তত্তদাবরণগতত্তেন--সেই পৃথিবাঁ 
প্রভৃতি আবরণে থাঁকে, কিরূপে? দেখাইতেছি--এক আবরণের ভেদ 


অপর আবরণে থাকায়" পৃথিবী প্রভৃতির মধ্যে ঘে আকাশ আছে, 


বাদ__“আকাশে চ' ইত্যাদি স্ত্রের ভাতে 'তত্রাপি পৃথিব্যাদিবদি- 
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তাহাতে আর আকাশের ভেদ নাই সুতরাং তাহার গ্রতীতির অভাব 
হইয়া! পড়ে ॥ ২৪ ॥ 


সিদ্ধাস্তকণ।_ এক্ষণে তুত্রকার বৌদ্ধগণের মতে আকাঁশ যে নিরপাখ্য 
অর্থাৎ অবস্তভূত, তাহাই খণ্ডন করিতেছেন । পৃথিব্যাদি যে কারণ- 
বশতঃ ভাবরূপে শ্বীকত হইয়াছে, আকাঁশেও তাহা! অবিশেষরূপে' থাকায় 
আকাশকে অভাবরূপ বলা যায় না। এ-বিষয় ভাস্তকারের ভাসতে ও টীকায় 
বিস্তারিতভাবে বণিত হইয়াছে । 


একটি বিশেষ কথা৷ এই যে,-_বুদ্ধদেব স্য়ংই বলিয়াছেন যে, "বাস 
আকাশকে আশ্রয় করিয়! থাকে” স্থতরাং বৌদ্ধমতে আকাশকে অবস্তভৃত তব! 
অতাবমাত্র বলা আদৌ সঙ্গত নহে। 


শ্রীমর্ভীগবতে পাই, 
“তামসাচ্চ বিকুর্বাণীত্তগবদ্ীধ্যচোদিতাৎ। 
শব্মাত্রমতূৎ্ তস্মান্নভঃ শ্রাত্রং তু শব্গগম্‌ ॥ 
অর্থাশ্রয়তং শব্হ্য দুষ্লিঙ্গত্রমেব চ। 
তন্মাত্রত্বর্চ নভসো! লক্ষণৎ কবয়ে। বিছুঃ ॥ 
ভূতানাং ছিদ্রদাতৃত্বং বহিরন্তরমেব চ। 
প্রাণেন্দিয়াত্ম ধিষ্য্যত্বং নভসে। বুত্তিলক্ষণম্‌ ॥” 


( ভাঃ ৩২৬৩২-৩৪ )॥ ২৪ ঠ 


 অবতরবিকাভান্যম্‌_অথ ভাবস্ত ক্ষণিকত্বং দৃূষয়তি-- 
'অবতরা গা তাগ্যাদবাদ-_-া” পর বৌদ্ধসম্মত ভাঁবপদার্থের ক্ষণিকত্ব- 


বাদ দূষিত কারিতেছেন__ 


হুত্রম- অনুস্মতেশ্চ ॥ ২৫ ॥ 


সৃত্রার্থ_যখন পূর্বাহ্ভৃত বস্তর স্মৃতি হয়, তখন পদার্থ ক্ষণিক হইলে 
এ স্থাতি হইতে পারে না। ূর্ববান্থভূত বস্তবিষয়ক যে স্থৃতি অর্থাৎ ইহা সেই 


বন্ত--এইরূপ যে প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে, ক্ষণিক পদার্থবাঁদে তাহ! অনুপপন্ন 1 ২৫ ॥ 


১৮ 


২৭৪ . বেদান্তন্ত্রম ২২২৫ 


গোবিন্দবভীষ্যম্‌- পুর্বান্থৃভূতবন্ত বিষয়! ধীরনুন্মৃতিঃ । প্রত্য- 
ভিজ্ছেতি যাবৎ । সমস্তং বস্তু তদেবেদমিতি পূর্ববান্ুভূতমন্থুসন্ধীয়- 
তেহতঃ ক্ষণিকত্বং ভাবস্ত ন। ন চ সেয়ং গঙ্গা তদিদং দীপা- 
_. ্চিরিতিবৎ সাদৃশ্ঠনিবন্ধন। ন তু বস্ত্িক্যনিবন্ধনা সেতি বাচ্য 
_ সাঘৃশ্টগ্রহীতুরেকস্ত স্থারিনোইভাবেন তদযোগাখ। কিঞ্চ বাহে 
বন্তনি কদাচিৎ সংশয়ঃ স্তাত্তদেবেদং তৎসদূশং বেতি আত্মনি 


তুপলন্ধরি ন কদাচিৎ অন্যান্থৃতৃতেহন্স্মৃত্যসম্তবাৎ। নট সন্তানৈক্যং 


 নিয়ামকং স্থায়িসস্তানস্বীকারে স এব স্থির আত্মেতি মতান্তরাপত্তেঃ। 
অস্বীকারেহন্তম্ম্তাসিদ্বেঃ। অপি চ কিং নাম ক্ষণিকত্বম। কিং 
ক্ষণসন্বদ্ধঃ কিংবা ক্ষণেনৈবোৎপত্তিবিনাশৌ । ন তাবদাগ্যঃ স্থায়িনঃ 
ক্ষণসম্বন্ধসত্াৎ। ন দ্বিতীয়ঃ প্রত্যক্ষবাধাৎ। এতেন দৃ্টস্থপ্টিরপি 
নিরাকৃতা। অত্রাপ্যর্থাৎ ক্ষণিকত্বন্বীকারাৎ। তম্মান ক্ষণিকো। 
 ভাবঃ ॥ ২৫। 


ভাব্যানুবাদ-_ পূর্বে যে সমস্ত বস্তকে প্রত্যক্ষার্দি প্রমাণে অনুভব করা 
হইয়াছে, পরে সেগুলি দ্বেখিয়! শ্ৃতি হয় অর্থাৎ ইহা! সেই বস্তু বলিয়া 
্রত্যভিজ্ঞা হয়, কিন্তু ভাববস্ত ক্ষণিক হুইলে সেই পূর্ববান্থভূত বস্তর যে 
অনুসন্ধান হয়, তাহার অন্ুপপত্তি অতএব ভাবপদার্থের ক্ষণিকত্‌ বলা যায় 
না। যদি বল, “এই সেই গঙ্গা” এই সেই 'দীপশিখা” ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞ। 
যেমন সাদৃশ্য ধরিয়া হয় কিন্ত একবস্ত বোধে নহে, সেইরূপ বস্ত ক্ষণিক 
হইলেও পূর্বান্থভূত বস্তর সাদৃশ্য দেখিয়া এঁ অনুস্থতি হইবে, এ-কথাঁও 


বলিতে পার না, যেহেতু পূর্বের অন্ভবকাতী ও বর্তমানে সাদৃশ্ঠগ্রহণকারী | | 


এক স্থায়ীব্যক্তি নহে, সুতরাং সেই স্থির ব্যক্তির অতাববশত: সেই 
সাদৃশ্তান্ুসন্ধানও সম্ভবপর নহে। বাহবদ্ত গঙ্গাপ্রবাহ বা দীপ শিখা! প্রতৃতিতে 
কখন কখনও সংশয় জন্মে, যথাঁ_ইহ1কি সেইবদ্ব? অথবা তাদৃশ ? কিন্তু 
_আস্তরবস্ত-উপলব্ধিকারী আত্মাতে কখনও দে সনোহ হয় নী, যেহেতু 
অন্তব্যক্তি কতৃক অন্ভূত বস্ততে ছবিতীয় ব্যক্তির অনুস্থতি অসম্ভব । যদি 
বল, আমরা সন্তানবাদী, সুতরাং এক সন্তান বা জ্ঞানধারা ধরিয়া! এ নিয়ম 


২২২৫ 0. বেদাস্তস্ূত্রম্‌ ২৭৫ 


নির্বাহ হইবে অর্থাৎ এক জ্ঞানধাঁরা একজাতীয় অন্কভৃতি ও অনুশ্থাতির 
নিয়ামক হইবে, এই কথাও সঙ্গত নহে, যেহেতু & সন্তান স্থায়ী? কি 
অস্থায়ী? যদি স্থায়ী সন্তান স্বীকার কর, তবে তাহাই স্থির ( অক্ষণিক ) 
আত্মা হইল, স্কতরাং তাহাতে তোমাদের মতবিরুদ্ধ অন্তমত আপিয়া 
পড়িল। আর যদি সন্তান স্থায়ী স্বীকার না কর, অন্য কর্তৃক অনুভূত 
বন্তর অপরবাক্তি কর্তৃক অন্ুস্থতির অন্ুপপত্তি হইয়া পড়িবে! আর এক 
কথা-ক্ষণিকত্ব বস্তটি কি? উহা কি ক্ষণের সহিত সম্বন্ধ? অথবা 
একক্ষণেই উৎপত্তি ও বিনাশ? তাহার মধ্যে ক্ষণ-সন্বন্ধকে ক্ষণিকত্ব 
বলিতে পার না; কারণ যে পূর্বাপর স্থির পদার্থ, তাহার্ই ক্ষণ-বিশেষের 
সহিত সম্বন্ধ হয়। দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ একক্ষণে উৎপত্তি-বিনাশও বলিতে 
পার নাঃ যেহেতু তাহাতে প্রত্যক্ষের বাধা পড়ে অর্থাৎ যখন দ্বিতীয়ক্ষণে 
সেই ঘটাদিকে প্রতাক্ষ করিতেছি, তখন উহ বিনষ্ট হইয়াছে কিরূপে 
বলিব? যদি বল, ধারাবাহিক জ্ঞানের সৃষ্টি হয় বলিব, তাহাও এই ক্ষণ- 
ভঙ্গবাদ নিরাস দ্বারা নিবাঁকৃত হইল। কিরূপে? তাহ1 বলিতেছি--এই 
দৃষ্টিস্ঘটিতেও ফলতঃ ক্ষণিকত্ব স্বীকৃত হইতেছে । অতএব ভাঁবপদার্থ 
ক্ষণিক নহে । ২৫। 


সুক্ষ টাকা-_অন্স্মতেরিতি। তদযোগাৎ সাদৃষ্ঠান্ুসন্ধানাসস্তবাৎ। বাহে ূ 
বস্তনি গঙ্গাপ্রবাহদীপাচ্চিকাদৌ ॥ ২৫। 


টাকানুবাদ-_-“অনুম্মতেশ্চ” এই সুত্রে ভাগ্মান্তর্গত “একস্য স্থাক্িনোহ; 
ভাবেন তদযোগাণ্য ইতি তদযোগাৎ অর্থাৎ সাদৃশ্যাকুন্ধান অসম্ভব-- 
এই হেতু। “কিঞচ বাহে বস্তনি ইতি গঙগপ্রবাহ-দীপশিখা গ্রস্ত 
বাহ্‌ পদার্থে ॥ ২৫ ॥ . 


সিদ্ধান্তকণ1__বৌদ্ধগণ যে বন্তমাত্রের ক্ষণিকত্ববাঁদ স্থাপন করিয়াছেন, 
বর্তমানে স্থত্রকার সেই ক্ষণিকত্ববাদ নিরসন করিতেছেন। পূর্ববান্থভৃত, 


বন্তর স্থৃতি লোকের হয় সুতরাং ক্ষণিকত্বাদ অযৌক্তিক, কারণ ভাঁবপদার্থ 


ক্ষণিক হইলে পূর্বান্থভৃত বস্তর স্মৃতির অন্রসন্ধান সম্ভব নহে। ভাষ্কার 
বৌদ্ধমতের এতৎ-সমস্থীয় যুক্তিগুণি একে একে নির্বাম করিয়াছেন। উহা 
ভাস্ে জরষ্টব্য । 


২৭৬ - বেদাস্তশুত্রম্‌ | ২২২৬, 


_ শ্রীমগ্ভাগবতে পাই» 
“যথাচুীতে চিত্তমুভয়ৈরিক্ড্িয়েহিতৈঃ | 
এবং প্রাগ্দেহজং কর্ম লক্ষাতে চিত্তবৃত্তিভিঃ ॥ 
নাভূতং ক চাঁনেন দেহেনাদৃষ্টমশ্রুতম্‌। 
কদাচিছুপলভ্যেত ষদ্রপং যাঁদুগাত্মনি ॥ 
তেনাস্য তাদৃশং রাজন্‌ লিঙ্গিনো দেহসম্ভবম্‌। 
রদ্ধতস্বাননুভূতোহর্থো ন মনঃ শ্ররমহতি ॥” 


(ভাঃ ৪1২৯/৬৩-৬৫ )॥ ২৫ | 


অবতরণিকাভাষ্যম-ন্বকীয়ং পীতাগ্াকারং জ্ঞানে সমর্ণ্য 


বিনষ্টোহপ্যর্থো জ্ঞানগতেন গীতাগ্ভাকারেণানুমীয়তে । অতোহর্থ 


বৈচিত্র্যকৃতমেব জ্ঞানবৈচিত্র্যমিতি সৌত্রান্তিকমতং দৃষ্য়তি-_- 


জবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ--সৌত্রান্তিক মতে ঘট-পটাদি পদ্দার্থ নিজ- 


গত গীতাদি আকার জ্ঞানে সমর্পণ করিয়া অর্থাৎ ঘটপটাদি দৃষ্ট হইলে / 
দর্শনে ঘটাদির আকার সমপ্সিত হয়, তাঁহার পর সেই ঘটাদি পদার্থ বিনষ্ট 


হইয়াও জ্ঞানে ভাসমান সেই গীতাঁদি আকার দ্বারা সেই ঘটাঁদি অনুমিত 
হইয়া] থাকে অর্থাৎ “ইদং পীতঘটজ্ঞানং গীতাঁকারবন্বাৎ ইত্যাদি আকার- 
ভেদ দ্বার! বিবিধ জ্ঞান অন্রমিত হইয়া থাকে, অতএব বিচিত্র পদীর্ঘের জন্যই 
বিচিত্রজ্ঞান রচিত হয়,_এই সৌত্রান্তিক মতকে দূষিত করিতেছেন-_ 
অবভরণিকাভাব্য-টীকাঁ-অথ সৌত্রান্তিকমাত্রস্বীকৃতমংশং দৃষয়তি 
স্বকীয়মিত্যাঁদিনা। 
অবতরণিকা-ভাষ্ের টীকানুবাদ-অতঃপর বৌদ্ধসম্প্রদায়-বিশেষ 


সৌত্রান্তিকমাত্র স্বীকূত অংশ দূষিত করিতেছেন-স্বকীয়মিত্যা্দি বাক্য দ্বারা 


হৃত্রমূ  নাসতোহদৃষ্ঠত্বাৎ ॥২৬। 
ৃত্রর্থ--'অসত”৮-_-বিনষ্ট পীতাদি পদার্থের পীভাদি আঁকার জানে রন? 


সমপিত হইতে পারে না, কি কারণে? উত্তর--'অদৃষ্টত্বা, যেহেতু ধ্মী 


বিনষ্ট হইলে ধর্মের অন্যত্র স্থিতি কুতাঁপি দেখা যায় না ॥২৬| 


খা, . বেদান্তস্ত্রম.. ২৭৭ 


গোবিন্দভাষ্যম-অসতো। বিনষ্টন্ত গীতা্র্থস্ত পীতাদিরাকারো 
জ্ঞানে ন সম্ভবতি। কুতঃ ? অদৃষ্টত্বাৎ। ধঞ্সিণি বিনষ্টে ধর্ম্স্তানথত্র 
সম্বন্ধাদর্শনাৎ | শন চাছুমেয়ো ঘটাদির্ন তু প্রত্যক্ষ ইতি শক্যং 
ভণিতৃম্‌্। প্রত্যক্ষেণ জানামীতি প্রতীত্যৈব তন্নিরাসাদিতি সৌত্রা- 
স্তিকাসাধারণো দোষঃ। তম্মাৎ প্রত্যক্ষে৷ ঘটাদির্ন তু জ্ঞানগতেন 
তদাকারেণানুমীয়ত ইতি ॥ ২৬॥ 


ভাব্যানুবাদ্-_-অসৎ অর্থাৎ বিনষ্ট পীতাদি-_ঘটপটাদি বস্তুর পীত প্রভৃতি 
আকার জ্ঞানে সমপিত হইয়া ভাসমান হইতে পারে না, কি কারণে? 


'আদৃষ্টত্বাৎ এইবপ দৃষ্ট হয় না অর্থাৎ পীতাদি আঁকারবিশিষ্ট ঘট-পটাদি বিনষ্ট 


হইলে তাহার ধশ্ম পীতাদি-আকারের অন্যত্র স্থিতি দেখা যায় না। তদ্্‌ভিন্ন 
এজ্ঞানে ভাসমান আকার দ্বারা বিনষ্ট ঘটাদ্ি অনুমিত হয় অর্থাৎ 'জ্ঞানং 
ঘটাদিবিষয়কং পীতাগ্যাকারবত্বাৎ” এই অন্ুমান দ্বারা বিনষ্ট ঘটকে অনুমান 
কর হয়, কিন্তু উহা প্রত্যক্ষ নহে, এ-কথাও বলিতে পার নাঃ কারণ প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ দ্বারা ঘটকে আমি জানিতেছি--এই অঙ্গব্যবসাঁয় ারাই এ মত খণ্ডিত 
হইয়াছে, এইটি সৌত্রান্তিকদের পক্ষে অসাধারণ দোষ। অতএব সিদ্ধান্ত 
এই-_বিনষ্ট ঘটাদি প্রত্যক্ষই হয়, জ্ঞানগত ঘটাদির আকার দ্বার! ঘটাদি 
অন্মিত হয় না ॥ ২৬। 


সুন্গা! টাকা_নাসত ইতি। ধশ্মিণীতি । পীতাদিকোইর্থে ধর্ষী তস্মিন্‌ 


_ বিনষ্টেপি সতি। ধর্মস্ত পীতাগ্তাকারস্ত ততোহন্যত্র জ্ঞানে সঙ্বন্ধো ন দৃষ্টো 


নান্ুভূতো যম্মািত্যর্থঃ। প্রত্যক্ষেণেতি। চাক্ষুষাদিনা প্রত্যক্ষেণ ঘটমহং 
জানামীতি প্রত্যয়েনৈবান্রমাননিরাসাদিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ 

টাকানুবাদ -নাসতঃ ইত্যাদি স্থত্রের ধন্মিণি বিনষ্টে' ইত্যাদি ভাঙ্ত-_ 
পীতাদি বর্ণবিশিষ্ট ঘটাঁদি পদার্থ ধন্মাঁ_-তাহা বিনষ্ট হইলেও । ধর্থস্য__ 
পীতাদি আকারের, অন্ত্র_-সেই ঘটাদি ভিন্ন অন্যস্থানে অর্থাৎ জ্ঞানে, সন্বন্ধঃ__ 


পীতাদি আকারের স্থিতি, 'ন ৃষ্ট-_যেহেতু অন্থসুত হয় না_এই অর্থ । 


'প্রত্যক্ষেণ জানামি' ইতি--চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা "ঘটমহং জানামি' 
ঘটকে আমি জাঁনিতেছি--এইরূপ প্রতীতিবশতঃ উহার অন্ুমান নিরস্তই 
হইয়াছে ॥ ২৬ ॥ 


২৭৮ বেদান্ত ক্রম ২২২৭ 
লিদ্ধান্তকণা-_ সৌত্রান্তিকগণের মতে ঘটপটা দির পীতাদি-জ্ঞান লাভের 


পৃর তাহাদের আকার বিনষ্ট হইলেও সেই জ্ঞানের দ্বারাই ঘটাঁদি অনুমিত 


হইয়া থাকে, সৃতরাং অর্থ-বৈচিত্রাকতই জ্ঞানের বৈচিত্র্য ১ ইহা নিবসনকল্পে 
 স্ুত্রকীর বলিতেছেন,_যে পীতাদি বন্ত অসৎ অর্থাত বিনষ্ট হইয়াছে, 
তাহাদের গীতাদি-আকার জ্ঞানে থাকিতে পারে না) কীরণ পীতাদি 
বন্তধম্মী, 
দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার ঘটাদি অনুমানের বিষয় তাহাঁও বল! 
যায় না । কারণ প্রত্যক্ষভাবে ঘটাদি জানা যাইতেছে সুতরাং এইব্প প্রত্যক্ষ 
প্রতীতির দ্বারাই অনুমান স্বতঃ ই ন্রাঁস হয়। 


অর্থ ব্যতীত ব্যবহার-সিদ্ধি স্বপ্রবৎ। যদি ব্যবহার-সিদ্ধি ভ্গানের 
দ্বাবাই সম্ভব হয়, তাহা হইলে, বাহ পদার্থ স্বীকাবের আর কোন আবশ্তকতাই 


থাকে না। জ্ঞান ব্যতীত অন্ত কিছু নাই বলিলে উপহাসাম্পদ হইতে হয়। 


শ্রীষদ্ভাগবতে পাই, 
«যে! জাগরে বহিরণ, কণধিপোহ্থান 
ভুঙক্তে সমন্তকরণৈহ্ছদি তৎ্সদুক্ষান্‌। 
স্বপ্নে সুযুগ্ধ উপসংহরতে সএকঃ 


স্মৃতান্বয়াৎজিগুণবু্ভিদৃগিজ্দিয়েশঃ ॥ ” (ভাঃ ১১/১৩৩২ ) ॥২৬। 


অবতরণিকাভাষ্বম-_অথোভয়সা ধারণদোঁষমাহ-__. 


অবভরণিকা-ভাষ্যানুবাধ- অতঃপর বৈভাষিক ও পৌত্রান্তিক উভয় 


পক্ষেই সমান দোষ দেখাইতেছেন-_- 


ব্রম-_উদাসীনানামপি চৈবৎ সিদ্ধি ॥ ২৭॥ 


ৃত্রার্থ-_“এবং-_ভাবপদার্থমাত্রই ক্ষণিক হওয়ায় অপ২ হইতে সতের 
উৎপত্তি স্বীকার করিলে যাহার! উদ্দাসীন অর্থাৎ উপায়শূন্ত ব্যক্তিদিগেরও 
কার্য-সিদ্ধি হইয়া পড়ে, কেননা, ক্ষণভঙ্গবাদে ভাঁবপদার্থমাত্রই ষখন 
পরক্ষণে থাকে না, তখন উপায়-সাধন নিশ্রয়োজন, স্থৃতরীং উপায়-সাধন 


না করিলেও তাহাদের কাধ্য-সিদি স্বীকার করিতে হয় ॥ ২৭॥ 


শ্রী, সেই ধন্মী নষ্ট হইলে তাহার ধশ্ম--পীতারদি আকারের অন্তর সখশ্ধী 


২২ ২ | বেদান্ত শ্ত ব্রমূ ২৭৯ 


_ গ্রোবিন্দভাষ্যয্‌__এবং ভাবক্ষণিকতয়াসছুৎপত্তৌ স্বীকৃতায়া- 
মুদাসীনানামুপার়শূন্ানামপ্যুপেয় পাদ? স্তাৎ। ক্ষণভঙ্গবাদে ভাবসাত্রস্ত 
পরক্ষণস্থিত্যভাবাদিষ্টা নিষ্টাপ্তিপরিহারয়োর্লো কৃষ্টয়োরহেতুকত্বমতো- 
ইন্পাঁয়বতামপি ততপ্রাপ্তিঃ স্তাৎ। উপেয়লিগ্দঃ কশ্চিদপি 


কুত্রাপ্ুপায়ে ন প্রবর্থেত, স্বর্গীর মোক্ষায় বান কোহপি প্রযতেত। 
ন চৈবমস্তি সর্ববস্তাপ্যুপেয়াথিনঃ সোপায়তা তয়ৈবোপেয়লাভশ্চ 


প্রতীয়তে । তক্মাদিশ্বপ্রতারার্থমেতয়োঃ প্রবৃত্তিঃ। যৌ কিল 
ভাবভূতস্কন্ধহেতুকাং সমুদায়োৎপত্তিং স্বীকৃতাপি পুনরভাবাদ্ভাবোৎ- 
পত্তিমূচতুঃ ক্ষণিকানামপ্যাত্মনাং র্গাপবর্গসাধনাস্াপদি দিশতুসিতি 
তুচ্ছস্তৎসিদ্ধান্তঃ ॥ ২৭॥ 

ভাষ্যানুবাদ-_এইরূপে ভাবপদার্থের ক্ষনিকতাহেতৃ অসৎ হইতে সৎ 


পদার্থের উৎপত্তি শ্বীকুত হইলে এবং তাহার ফলে উপায়ানুষ্ঠান-রহিত 


ব্ক্তিদিগেরও কার্ধ্য সিদ্ধি হইতে পারে, কেননা, ক্ষণভঙ্গ বৌদ্ধমতে ভাব- 


_ পদীর্ঘমাত্রই যখন পরক্ষণে থাকে না, তখন লৌকিক ব্যবহারে দৃষ্ট ইষ্টের 


প্রাপ্তির উপায় ও অনিষ্টের পরিহারের উপায় সন্ধান নিরর্থক হইতেছে ; স্থতরাঁং 

ইষ্ট-প্রাণ্ির উপায় ও অনিষ্টপরিহারের উপায় ব্যবস্থা না করিলেও তাহাদের 
পক্ষেও ইষ্ট-প্রাপ্তি, অনিষ্ট-পরিহাঁর হইবে অর্থাৎ উপায়লভ্য পদার্থ পাইতে 
ইচ্ছুক কোন ব্যক্তিই কোন উপায়ের চেষ্টা করিবে না, স্বতরাঁং স্বর্গের জন্য 
বা মুক্তিলাভের জন্য কেহ কোনও গ্রধত্ব করিবে না, কিন্তু তাহা হয় না; 


_ উপেয়ার্থী সকলেই উপাঁয় অবলম্বন করে এবং সোপায়তা-জন্য উপেয় বস্তও 


লাভ করে, ইহ] প্রতীত হয়, অতএব বৈভাষিক ও সৌব্রান্তিকদিগের প্রবৃত্তি 
বিশ্বকে প্রতারিত করিবার জন্যই প্রতিপন্ন হইতেছে । যে ছুই সম্প্রদায় 
ভাবভৃতঙ্কন্ধ হইতে জগন্দরপ সমুদায়ের উৎপত্তি স্বীকীর করিয়া আবার 
অভাব হইতে অর্থাৎ শূন্য হইতে সৎ পদার্থের উৎপত্তি বপিয়াছেন এবং আত্মসমূহ 
ক্ষণবিনাশী হইলেও তাঁহাদের স্বর্গ ও মৌক্ষ প্রাপ্ধির উপায় উপদেশ 
করিয়াছেন। অতএব তাহাদের সিদ্ধান্ত অতি তুচ্ছ ॥ ২৭॥ 
সুন্দমনা টীক1_উদাশীনানামিতি। বৈভাষিকাঃ সৌত্রান্তিকা শ্চোত্তরোৎ- 
পাঁদে চ পূর্ববনিরোধাদিতি স্বীকুর্বন্তঃ কাঁ্যোৎপত্তিপ্রারস্তে সতি হেতোর্ভীবস্ত 


২৮০ _ বেদান্ততুত্রমম ২২২৭ 
ক্ষণিকত্বাদ্বিনাশং মন্তন্তে। ভাবন্ত ক্ষণীদুর্ধং বিনাশিত্বেন কাধ্যারস্তে 
তদ্ুপাদেয়ো৷ হেতুরভাবগ্রস্ত ইত্যকারণিকৈব তম্মতে সা তবেৎ। ততশ্চ 
কার্ধ্যমুৎ্পিপাদগিষবন্তে হেতোধিনাশাদ্বেতুরূপোপায়াভাবাছুপায়শূন্তা উদদীপীনাঃ 
কথ্যন্তে। ব্যবহারোপায়হীনা বিরক্তা যখোদাসীনা ব্যপদিষ্টা ইথঞ্চোদীসী- 
নানামুপায়শূন্যানামিতি সাধু ব্যাখ্যাতম্‌। তদর়মর্থ:--ধান্যাদিকলোপায়েষু 
কর্ষণাদিতপ্রবর্তমানানাং স্ববেশ্মনি তৃষ্তীং স্থিতানীৎ পুংসামভীষ্টধান্যাদি- 
ফলপ্রাপ্থিং স্তাৎ্। সন্নাসিনামপি পুত্রাদিকং ভবেদিত্যন্তে। ক্ষণতঙ্গবাদে 
হাষ্প্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োলে 1ৃকদুষ্টয়োৌরুক্তরীত্যা নির্থেতুকত্বাৎ তাবিচ্ছতাং 
হেতুবূপোপায়শূন্তানামপি তদ্রপোপেয়সিদ্ধিঃ স্তাদিত্যর্থঃ। যগ্যেষ সিদ্ধাস্তঃ 
পারমার্থিকস্তহি তর্দগ্রাহিকাণামৈহিকফলপাধনেষু প্রবুত্তিন স্যাদিত্যাহ 
উপেয়লিপস্থঃ কশ্চিদ্রিতি। উপেয়ং ফলং তলিগ্ম,ঃ তদর্ধীত্যর্থঃ। 
পারলৌকিকফলসাধনেঘপি ন তেষাং প্ররবুত্তি: স্ুুতরামিত্যাহ স্বর্গায়েতি। 
নন্বস্প্রবুত্তিরিতি চেৎ তত্রাহ ন চৈবমস্তীতি । সোপায়তা দুশ্ঠত ইতি শেষঃ। 
তয্সৈব সৌপায়তয়ৈৰ । এতয়োর্বৈভাষিকাগ্যোঃ । তথাচ ভ্রান্তিমূলেন এতয়োঃ 
সিদ্ধান্তেন বিরোধঃ সমন্বষেনেতি সিদ্ধম্‌ ॥ ২৭। 

টাকান্ুবা্_উদাসীনানামপি” ইত্যাদি সতর_বৈভাষিক ও সৌব্রাস্তিক 
বৌদ্ধ সন্প্রদদা়গণ মনে করেন_-পরে কিছু কার্য্ের উৎপন্তিতে পূর্বব বস্তর 
বিনাশ হইতে উহা হয়, ইহা স্বীকার করিয়া! কার্যোৎপত্তির আরস্ত হইলে 
ভাঁবভূত হেতুর ক্ষণিকত্ব-নিবন্ধন বিনাঁশ হয়। ভাবপদার্থ ক্ষণকালের পর 
বিনাশশীল, এজন্য কার্য উৎপাদন করিতে হইলে উপাদেয় তাহার হেতু 
অভাবগ্রস্ত অর্থাৎ শুন্ত, স্ৃতরাং তাহাদের মতে কাধ্যোৎ্পত্তি শিষ্কারণকই 
হইতেছে । সেজেন্ত কাধ্য উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহারা হেতুর 
বিনাশহেতু হেতুরূপ কাধ্যসিদ্ধির উপায়ের অতাবে উপায়শৃহ্য, অতএব 
উদ্দাসীন কথিত হয় । যাহারা ব্যবহারের উপায়হীন, অথবা! উপায়-সংগ্রহে 
বিরক্ত বাক্তি, তাহারা যেমন উদাসীন বলিয়া! সংজ্ঞিত হয়, এইরূপ উপায় 
শুন্ত উদ্বাসীনগণের, এইরূপ ভাগ্তকীরের ব্যাখ্যা সমীচীনই আছে। অতএব 
_ সংক্ষিপ্ত প্রতিপাগ্ভ অর্থ দীড়াইতেছে যে-খধান্তা্দি শন্তোৎ্পাদনের উপায় 
ক্ষেত্র-কর্ষণাদি কার্য্যে অপ্রবৃত্ত, গৃহে নিস্তব্ধভাবে অবস্থিত লোৌকদিগেরও 
_ অভীষ্ট ধান্াঁদি শম্য প্রাপ্তি হউক এবং সন্ন্যাসী অর্থাৎ দাঁরহীনদিগেরও 


২২২৭ বেদান্তস্ত্রম্‌ ২৮৬ 


পুত্রার্দিলাভ হউক, এইরূপ আপত্তি অপর ব্যাখ্যাতগণ করেন। ক্ষণভঙ্ষবাদ্‌ 
স্বীকার করিলে লৌকিক ব্যবহারে দৃশুমান ইষ্ট বস্তর প্রাপ্তি ও অনিষ্টের 


পরিহার উক্ত রীতিতে হেতুশৃন্য হওয়ায় যাহার! সেই ইই্ট-প্রাপ্তি ও অনিষ্ট- 


পরিহার করিতে চায়, তাহারা হেতুরূপ উপায় শূন্য হইলেও তাহাদের এ 
ই্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহাররূপ কার্ষ্যোৎপত্তি হউক, ইহাই সমুদ্রায়ার্থ। আর 
যদি তোমাদের এই সিদ্ধান্ত মুক্তি বা স্ব্গরূপ পরমার্থের উপযোগী বলিয়! 
স্বীকৃত হয়, তবে দেই পরমার্থলিপ্স, ব্যক্তিদিগের এঁহিক ফল সাধনেও 
প্রবৃত্তি না হউক, এই কথাই “উপেয়লিপ্প্‌ঃ কশ্চিৎ, ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা 
বলিতেছেন । উপেয়লিপ্ম,-শব্দের অর্থ__উপেয়__ফল তাহাকে লিপ্স,_তাহার 
প্রার্থী। পারলৌকিক ফল ্বর্গাদির সাধক যজ্ঞাদিতেও তাহাদের প্রবৃত্তি 
একেবারেই হইবে না, ইহাই “ন্বর্গায়” ইত্যাদি বাকাদ্বারা বলিতেছেন। যদি 


বল, অপ্রবৃত্তি হয়, হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? তাহাতে উত্তর করিতেছেন-_ 


'ন চৈবমন্তিণ এইরূপ কিন্তু হয় না। উপেয়ার্মিনঃ সোপায়তা”_ফলার্থীর 


উপায়বন্ত, (অর্থাৎ চেষ্টা) “দৃশ্যতে দেখা যায়, ইহা অধ্যাহার্্য | 


“িয়ৈবোপেয়লাভশ্চ' তয়া_-সেই উপান্ববন্তাজন্যই | “বিশ্বপ্রতাবার্থম এতয়োঃ” 


_ খিশ্বপ্রতারণার্থই বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের এই মতবাদ! ফল 


কথা-_ভ্রান্তিমূলক ইহাদের সিদ্ধান্তদ্বারা উপনিষদ্বাক্যের ব্রন্মে সমন্বয়-বিষয়ে 
কোন বিরোধ নাই ॥ ২৭ | 

সিদ্ধান্তকণ1_ বর্তমানে স্কত্রকার টবৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক উভয় 
পক্ষেই সাধারণ দোঁষ প্রদর্শন পূর্বক বলিতেছেন যে, ক্ষণিকত্ব-বাদ স্বীকত 
হওয়ায় এবং অসৎ হইতে যদি সতের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহা 
হইলে উদাসীন অর্থাৎ উপায়-রহিত ব্যক্তিরও কার্য্য-সিদ্ধি হইয়া পড়ে । 
এইরূপ হইলে যে কোন লোক যত্ব ব্যতিরেকেও ইচ্ছানুরূপ দ্রব্য লাভ করিতে 
পাবিত, ভূমি-কর্ষণাদি ক্লেশ স্বীকার না করিয়াঁও কৃষক ধান্াদি ফল 
পাইতে পারিত, উহাদের মতে শূন্য হইতেই সকলের সকল ফল লাঁত 
হইতে পারিত, স্থতরাং সাঁধন-বাতিরেকেই যখন সিদ্ধি সম্ভব তখন আর 
কাহারও সাধনের যততের প্রয়োজন হইবে না, বিনা সাধনেই স্বর্গ ও মোক্ষ 
হইয়া পড়িবে; কিন্তু দেখা যাঁয়._-উক্ত বাদীরা ভাবভূতঙ্কদ্ধ হইতে সমূদায় 
উৎপত্তি স্বীকার করিয়া আবার অভাব হইতে উৎপত্তিবাদ বলিতেছে, 


২২২৮ বেদান্তসূত্রম্‌ ২৮৩ 


কথমন্যাথা ঘটজ্ঞানং পটভ্ঞানমিতি ব্যবহারোপপন্তিঃ ? তথাচ তেনৈব 
তৎসিদ্ধৌ কিমর্থৈঃ? নম্ু কথমান্তরং জ্ঞানং ঘটপর্ববতাগ্াকারকম্‌। 
নিরাকারস্তা তস্ত 


২৮২ ্ বেদান্তনুত্রম্‌ ২২২৮ 


আতা ক্ষনিক্ব স্বীকার করিয়া আবার ক্ষণিক আত্মার স্বর্গ ও অপবর্গ- 
_ সাধনের উপদেশ দিতেছে । সুতরাং উহাদের সিদ্ধান্ত অতিশয় তুচ্ছ, কেবল 
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“নৈতদেবং যথাখ তং যদহং বচিি তৎ তথা । 
এবং বিবদতাঁং হেতুং শক্তয়ো মে ছুরত্যয়। ॥” (ভাঃ ১১২২৫) 


শ্রীটৈতন্তচরিতামুতেও পাই, 
“তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক নানাবাদ । 
ইহার কি দোষ--এই মায়ার প্রসাদ ॥7. 


 শ্রীমন্ভীগবতে আরও পাই,-- 
“এবমিন্ডে হবুত্যশ্বং বৈণ্যযজ্ঞজিঘাংসয়া । 
তদ্গৃহীতবিস্ষ্টেযু পাষণ্ডেষু মতিন্ণীম্‌॥ 
ধর্ম ইত্যুপধর্শেু নগ্ররক্রপটাদিযু। 
প্রায়েণ সজ্জতে ভ্রান্তয। পেশলেধু 5 বাগ্ষিযু ॥৮ (ভাঃ ৪1১৯1২৪-২৫) 
অর্থাৎ বেণ-নন্দন পৃথ্র যজ্ঞ বিনাশ করিবার বাঁসনায় ইন্দ্র এইবপ 


বারংবার যে পাঁষগুরূপ গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সেই রূপে 
ভ্রমে মন্গ্যদিগের মতি আসক্ত হইল। দিগম্বর-জৈনগণ, বক্ত-বস্ত্রধারী-_ 


বৌদ্ধগণ এবং কাপালিকাঁদি ব্যক্তিগণ সকলেই পাষণ্--উপধর্শীশ্িত; 


ূ  ইহাঁদিগের আপাতরমণীয় হেতুবাদে প্রায়ই ধন্দর-ভ্রমে মনুষ্যদিগের মতি 


পাষগ্ড-ধন্মে আকৃষ্ট হইয়। থাকে ॥ ২৭ | 
অবতরণিকাভাষ্যমতদেবং বৈভাষিকে সৌত্রান্তিকে চ 


নিরভ্তে বিজ্ঞানমাত্রবাদী যোগাচাঁরঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে। বাহে 


বস্ত্রন্তভিনিবিশমানান্‌ কাংশ্চিচ্ছিষ্যাননুরুধ্য বাহ্ার্থপ্রক্রিয়েয়ং 


স্ুগতেন রচিতা। তত্তাং ন তন্তাশয়ঃ, বিজ্ঞানস্বন্ধমাত্রতাৎপধ্যাৎ। 
তথাহি বিজ্ঞেয়ো! ঘটাণছ্যর্ঘে বিজ্ঞানান্নাতিরিচ্যতে | তস্ভৈবার্থাকার- 
ত্বাং। ন চার্থান্‌ বিন! ব্যবহারাসিদ্ধিঃ তান্‌ বিনাপি স্বপ্নবৎ সিদ্ধেঃ। 
বাহ্যার্থাস্তিত্ববাদিনাপি জ্ঞানেহর্থাকারত্বং ধর্মোইবশ্তাং মন্তব্যঃ 


ল *.. € 


্‌ 


বিশ্বপ্রতারণার জন্যই প্রবৃত্তি । মৈবম্। জ্ঞানং কিল প্রকাশমানম্‌.। 
শ্মস্ভাগবতে পাই, প্রকাশাসন্তবাৎ সাকারমেব তৎ। নন্থু কথমসতি বাহ্োহর্থে 
ধীবৈচিত্র্যম। বাসনাবৈচিত্র্যাদ্ুভবেৎ । বাসনাহেতুকস্য তছৈ- 


চিত্রযস্যান্বয়বাতিরেকাভ্যামবধারণাৎ । জ্ঞানজ্ঞেয়য়োঃ সহোপলন্ত- 
নিয়মাদপি ন জ্ঞেয়ং জ্ঞানাভিন্ম। কিন্ত জ্বানাত্বকমেবেতি | 

ইহ সংশয়ঃ। সর্ববং জ্ঞানাত্মকমিতি যুজ্যতে ন বেতি। স্বপ্রবদ্ধি- 
নাপ্যর্থান্‌ জ্ঞানেনৈব ব্যবহারসিদ্ধেঃ পৃথক তদঙ্গীকারে ফলানতি- 


_ রেকাচ্চ যুজ্যত ইতি প্রাপ্তে_ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_অতএব টবৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক মত 
এইরূপে নিরস্ত হইবার পর বিজ্ঞানমাত্র-পদার্থবাঁদী যোগাচার বৌদ্ধ--আক্ষেপ 
করিতেছেন-_বাস্থ বস্ততে অভিনিবেশযুক্ত কোন কোনও শিবের অনুরোধে 
অর্থাৎ উপদেশার্থ বাহ বস্র প্রক্রিয়া স্থগত-_ববুদ্ধ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন । 
কিন্তু সেই প্রক্রিয়াতে তাহার সম্মতি নাই যেহেতু সমস্ত বস্তর বিজ্ঞানরূপতাঁই 
তাহার তাত্পধ্য। সেই প্রক্রিয়া এইপ্রকার-_জ্ঞানবিষয়ীভূত ঘটপটাঁদি 
পদার্থ বিজ্ঞান হইতে বিভিন্ন নহে । যেহেতু জ্ঞানই বাসা পদার্থাকারে পরিণত 
হয়। যদি বল, বাহ্‌ পদার্থের সত্তা স্বীকার না করিলে লৌকিক ব্যবহারের 
অনিষ্পত্তি হইবে, তাহাঁও নহে। ম্বপ্সে যেমন বাহা পদার্থের সত্যতা না 
থাকিলেও স্বাপ্র-ব্বহার নিষ্পন্ন হয়, সেইরূপ হইবে । যিনি (সাংখ্য-যোগদর্শন 
মতাঁবলম্বী ) বাহা পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তিনিও বুদ্ধির 
অর্থাকারতা ধন অবশ্ঠ মানিবেন। তাহা না হইলে প্ঘট-জ্ঞান” পপট-জ্ঞান। 
এইরূপ বিবিধ জ্ঞান ব্যবহার হইবে কেন? তাহা যদি হইল, তবে আর 
বাহ্‌ পদার্থ স্বীকার করিয়া কল কি? আপা হইতে পারে--জ্ঞান অন্তরের 
ধশ্ম, তাহা বাহ ঘটপর্বত প্রভৃতি আকারে আকারিত হইবে কিরপে? 
এই আপত্তি হইতে পারে না, যেহেতু জ্ঞান প্রকাশাত্বক চৈতন্তময় বস্ত, কিন্ত 
আঁকারশূন্য (বিষয়শৃন্) হইলে তাঁহার প্রকাঁশ অসম্ভব, এজন্য সাকারত্ই বলিতে 
হইবে। যদি বল, বিভিন্ন বাহ্য বস্ত না থাঁকিলে তত্বদাঁকারে বিচিত্র জ্ঞান হয় 


২৮৪ বেদান্ততৃত্রম ২২২৮ 


কিরপে? তাহাও নহে, বিভিন্ন বাসনা হুইতে বিভিন্নাকার জ্ঞানের উদয় 
হয় বলিব । বাসনারূপ হেতু হইতে বিচিত্র জ্ঞানের উদয় অন্বয়-ব্যতিরেক 
দ্বারা সিদ্ধ অর্থাৎ ঘট-জ্ঞানের বাসন! থাকিলে ঘটাকার জ্ঞান হয়, এইরূপ 


অন্বয় ও এ বাসনা না থাকিলে তদ্বাকাঁর জ্ঞান হয় না, এইরূপ ব্যতিরেকবলে 


জ্ঞানের বৈচিত্র্য নিশ্চয় হয়। আরও একটি কারণ এই--যখন জ্ঞান ও জ্ঞেয় 


এক সঙ্গেই নিয়মিতভাবে উপলব্ধ হয়, তখন জ্ঞান হইতে জ্ঞেয় ভিন্ন নহে, কিন্ত 


জ্ঞানন্বরূপই জেয়, অতএব বাহ্‌ বস্তর সত্তা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। 


এই মতের উপর সংশয় হইতেছে__সমস্ত পদার্থ ই জ্ঞানস্বরূপ, ইহা যুক্তিযুক্ত 
কি না? পূর্বপক্ষী বলেন, স্থাপ্ জ্মনের মত পদার্থব্তিরেকেই কেবল 


জ্ঞান দ্বারাই সমস্ত ব্যবহার সিদ্ধ হওয়ায় আবার অতিরিক্ত জ্ঞেয় পদার্থ 


স্বীকাঁরে প্রয়োজন নাই । অতএব সমস্তই জ্ঞানাঁজ্ক, ইহা যুক্তিযুক্ত । এই 


মতের উপর সিদ্ধান্তী সুত্রকার বলিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাব্য-টীক।-অথ যোগাচারং নিরাঁকর্তমারভতে তদেব- ও 
মিত্যাদিনা। মা ভূদসঙ্গতৈন বৈভাবিকাদিসিদ্ধান্তেন বিরোধ: সমন্বয়ে / 
বিজ্ঞানবাদেন তু স্বপ্দৃষ্ান্তপুষ্টেন শক্যঃ স ত্মিন্‌ কর্ত,মিতি প্রত্যুদ্টাহরণা- 


দাক্ষেপঃ। বিজ্ঞানাতিরিক্তস্ত বাস্ৃবস্তনোহভাব ইতি সিদ্ধান্তোহত্র বিষয়ঃ | 
স প্রমাঁণমূলো ভ্রমমূলো বেতি সন্দেহে প্রমাণমূল ইতি বক্ত,ং তও্প্রক্রিয়াং 
দর্শয়তি তথাহীত্যাদিনা। তন্তৈবেতি। বিজ্ঞানস্তৈৰ ঘটাগ্াকারত্বাদিত্যর্থঃ | 
্বপ্রবর্দিতি সপ্তম্যন্তাদিবার্থে বতিঃ। কথমন্যথেতি । ঘটাকারকং জ্ঞানং 
ঘটজ্ঞানমূ। যথা ঘটকর্ত,ঃ কুলালস্ত জ্ঞানেনৈব ব্যবহারে সিদ্ধে বাহার্থাঙ্গী- 
কাঁরো ব্যর্থঃ | নু কথমিতি স্থক্ষ্মে মনসি পর্বতাকারকন্য জ্ঞীনস্তাসমাবেশা- 
পত্তেরিতি ভাঁবঃ। জ্ঞানং কিলেতি। জ্ঞানস্ত নিরাকারত্বে কালাদেরিব 


তশ্ত প্রকাশো ন স্তাদতঃ কুর্্যাদেরিব সাকারস্তৈব তশ্ত প্রকাশান্থানুপপর্তি- 


শ্তত্বে মীনম্। নচ তত্বশ্তাসমাবেশঃ তত্তদাকারন্ত জ্ঞানাত্মবকতয়া লৌকিকা- 
কাঁরবৈলক্ষণ্যেন সমাঁবেশসিদ্ধেঃ। তত্তেতি জ্ঞানস্ত । তদ্বৈচিত্র্যন্তেতি ধীবৈ- 
চিত্র্যস্ত । জ্ঞানং বিনা জ্ঞেয, ন ভাসতে অতম্তয়োরভেদদ ইত্যর্থঃ। ইহ 
সংশয় ইত্যাদি,_-তদঙ্গীকাঁরে অর্থম্বীকারে। তথাচ স্বপ্রকাশাৎ সাকারাৎ 
ক্ষণিকাৎ জ্ঞানাদেব ব্যাবহারে সিদ্ধে স্থিরাৎ জ্ঞানাৎ সশক্তিকাৎ্ ব্রহ্মণো 
জগৎসর্গং বদন্‌ সমন্বয়ে! নাস্থেয়ঃ সুধিয়েতি প্রাপ্তে নিরস্তাতি__ 


শা 


২২২৮ _বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২৮৫ 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকান্ুবাদ--অনন্তর যোগাচার মত নিরাস 
করিবার জন্য উপক্রম করিতেছেন--তদেবমিত্যাদি বাক্যদ্বারা, পূর্ববপক্ষী 
বলেন,_বেশ, অসঙ্গত বৈভাঁষিক ও সৌত্রান্তিক সিদ্ধান্ত ছার! বেদান্তবাক্যের 
্রক্ষ-সমন্থয়ে বিরোধ না হউক, স্বপ্দৃষ্টান্তে পরিপুষ্ট অর্থাৎ সমধিত বিজ্ঞানবাদ . 
দ্বারা তো সেই সমন্বয়ে বিবোধ করা যাইতে পারে, এই প্রত্যুদাহরণ 
হইতে (প্রতিবাদ বা আপত্তিরপ ) আক্ষেপ সঙ্গতি এই সন্দরভে বোদ্ধব্য | 
বিজ্ঞানব্যতিবিক্ত বাহ ঘটপটার্দি পদার্থের অভাব_এই যোগাচার সিদ্ধান্ত 
এই অধিকরণের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ এই--সেই সিদ্ধান্ত প্রমাণসিদ্ধ 
অথবা ভ্রান্তিমূলক ? এই সন্দেহের উপর পূর্ববপন্ষী বলেন_ হা, ইহা! প্রমাণ- 
মূলক। ইহ! প্রতিপন্ন করিবার জন্য সেই প্রক্রিয়া বা যুক্তি দেখাইতেছেন-- 
“তথাহি” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। “তন্তৈবারথাকারত্বাদিতি'-_তশ্ত-বিজ্ঞানেরই, 
অর্থাকারত্বাৎ-_অর্থাৎ ঘটাদি বাহাকারতাহেতু | 'ন্বপ্রবর্দিতি” স্বপ্নে ইব এই 
সপ্তম্যন্ত ন্বপ্রে পদ্দের উত্তর ইবার্ধে তদ্ধিত বতি প্রত্যয়, ইহাঁর অর্থ যেমন 
স্বপ্রে। কিথমন্যথেতি” তাহা না| হইলে কেন ঘটাকাঁরক জ্ঞান ঘটজ্ঞান 
এইরূপ প্রতীতি হইবে। যেমন ঘটনিম্মীণকর্তী কুস্তকারের জ্ঞানদ্বারাই 
ব্যবহার শিদ্ধ হয়। সুতরাং বাহ্ৃবস্ত স্বীকার না করিলেও চলে। ননন্থ 
কথমান্তরং জ্ঞানমিত্যাঁদি” জ্ঞান অন্তরের, কার্ধা, সেই অন্তর (মন ) অতিক্ষুদ্র 
তাহাতে পব্ধতাকার জ্ঞানের সমাবেশের অভাব হইয়া পড়ে, এই 
তাৎপধ্য । তাহার উত্তরে বলিতেছেন__জ্ঞানং কিলেত্যাি” জ্ঞান নিরাকার 
হইলে কালদিক্‌ প্রভৃতির মত তাহার প্রকাশ হইতে পারে না, অতএব 


 ক্্্যাদির মত সাঁকাঁরেরই তাহা প্রকাশ হইবে, সাকারত্ব স্বীকার না 


করিলে জ্ঞানের প্রকাশই হইতে পারে না) এই অন্তথান্ুপপন্তিই জ্ঞানের 
সাকারতে প্রমাণ | যদি জ্ঞানসাত্র স্বীকৃতই হয়, তবে পর্ধতাকার হয় কির্ূপে? 
এই আশঙ্কার যদি বল, জ্ঞানে পর্বতাগ্াকারত্বের সমাবেশ বা বিষয়তা নাই, 
তাহাও বলিতে পার না) যেহেতু পর্বতাঁদি আকার জ্ঞানম্বরূপ হওয়া 
লৌকিক আকার হইতে বিলক্ষণভাবেই সমাবেশ সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ লৌকিক 
ব্যবহারে মানসিক জ্ঞানে পর্বতাদি আকার বাধিত হয় বটে, কিন্তু যখনই 
জ্ঞানের বিষয় পর্ধতাঁদি হইল তখনই জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়| উহা বিলক্ষণ 
বিষয় হইল; অতএব এ আপত্তি সঙ্গত নহে। 'নিরাকা রস্ত তশ্যেতি তশ্য-_ 
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৮৬ রঃ বেদান্ত-্ূত্রম্‌ ২1২২৮ 


জ্ঞানের । “তইৈচিত্রান্তানবয়ব্যতিরেকাভ্যামিত্যাদি'_-তদ্বৈচিত্রশ্ত. বিচিত্র 
জ্ঞানের । “ন জ্ঞেয়ং জঞানাভিনমিতি জ্ঞানব্যতিরেকে জ্েয়বস্তর কোন প্রকাশ 


হয় না, অতএব জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয় অভিন্ন, ইহ তাৎপর্য । ইহ সংশয় ইত্যাদি 


পৃথকৃতদর্গীকারে অর্থাৎ জ্ঞান হইতে স্বতনত পদার্থ স্বীকার করিলে । আভিগ্রীয় 


এই- ন্বপ্রকাঁশ সাকার এবং ক্ষণিক জ্ঞান হইতেই লৌকিক ব্যবহার শিচ্ধ 


হইলে আর চিরস্থায়ী জ্ঞানস্বরূপ শক্তিবিশিষ্ট ব্রন্ধ হইতে জগৎ্-হ্ুষ্টিবাদী 


সমনয়কে সুধী ব্যক্তি শ্রদ্ধা করিবেন না, ইহাই পূর্বপক্ষীর মত সিদ্ধ হইলে 
তাহার নিবাস করিতেছেন 0 


নাভাব উপলক্্যাথিকরণ ম, 


হৃত্রম_নাভাব উপলবেঃ ॥ ২৮ 


সূত্রাথ -“ন অভাবঃ-__বাহ্‌ পদণর্থের অভাব বলিতে পার না, কি জন্য? 


উপলব্ধ যেহেতু “টন্ত জ্ঞানম্” ঘটের জ্ঞান এ-কথায় ঘট ও জ্ঞান । 


দুইটি পদার্থের উপলদ্ধি হয় ॥ ২৮॥ 
গ্োবিন্দভাষ্যম্‌__বাহ্যার্থস্যাভাবে। ন শক্যো বক্তম। কুতঃ? 


উপলক্ষে; । ঘটস্য জ্ঞানমিত্যাদৌ জ্ঞানান্তস্যার্থস্যোপলম্তাৎ। ন্‌ 


চোপলবূমপলপন্‌ গ্রাহ্যবাক্‌ প্রেক্ষাবতাম্‌্। ন চ নাহমর্থ, নোপ- 
লভে অপি তু জ্ঞানান্যং নোপলভে ইতি বাচ্যম্‌। উপলদ্ধিবলেনৈর 
তদন্ঠতায়া' গলে নিপাতনাৎ। ঘটমহং জানামীত্যাদে জ্ঞা-ধাত্্থং 
সকর্্মকং সকর্তৃকঞ্চ সর্ধবো লোক? প্রত্যেতি প্রত্যায়য়তি চান্যান্‌। 


তেন জ্ঞানমাত্রং সাধয়ন সকলোপহাসহেতুরিতি ভিন্নোইথো জ্ঞানাৎ। 


ননু জ্ঞানান্তন্চেদ্ঘটাদিস্তস্য প্রকাশঃ কথং, জ্ঞানে চে, তহেকম্মিন্‌ 
সর্বসা প্রকাশঃ স্যাৎ অন্তত্বাবিশেষাদিতি চেন্ন। তভিন্নেহপি 
তন্মিন যত্র বিষয়তাখ্যঃ সন্বন্ধস্তস্যৈব নান্যস্যেতি ব্যবস্থানাৎ। পীত- 
রক্তাদিবিষয়কসমূহালম্বনস্য বিরুদ্ধনানাপীতাগ্াকারা সম্তভবাচ্চ। যন্ত্‌ 
সহোপলন্তনিযুমাদর্ধে জ্ঞানাত্মেতি তদসৎ সাহিত্যস্যার্ভেদহেতু- 


২২২৮ . বেদান্তস্তত্রম্‌ ২৮৭ 
কত্বাৎ। ততশ্চ তয়োস্তনিয়মো হেতুফলভাবনিমিত্তো মন্তব্যঃ 
কিঞ্চ বাহামর্থং নিরস্যতা! সৌগতেন তস্য পুথকৃসত্ত স্বীকৃতম্‌। ক্যত্ত- 
দন্তজ্ঞেয়িং রূপং তদ্বহিবদবভাসত” ইতি তদৃক্তেঃ। অন্যথা বংকরণা- 
সম্ভবঃ। ন হি বন্ধযাপুত্রে। বন্ধযাপুত্রবদিতি কশ্চিদাঁচক্ষীত ॥ ২৮ ॥ 


ভাব্রানুবাদ্-_বাহ পদার্থের অভাব বলিতে পার না। কি কারণে? 
উত্তর--উপলব্ধে:_ যেহেতু তাহার উপলদ্ধি হইতেছে । কি প্রকারে? 


দ্বেখাইতেছি-যেহেতু “ঘিটস্ত জ্ঞানম্‌” ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞান ভিন্ন অন্য পদার্থ 


বোধিত হইতেছে । কথাটি এই-_ “ভেদে যণ্ঠী” ছুইটি পদার্থের ভেদ থাকিলে ষষ্ঠী 
হয়, অতএব ঘটস্ত জ্ঞানম্‌ এই বাকো ঘট ও জ্ঞান দুইটি পদার্থ প্রতিভাত 
হইতেছে, তাহা না হইলে "ঘটোজ্ঞানম্” এইরূপ সামানাধিকরণা শ্রতীতি হইত । 
আর একথাও সত্য যে, উপলব্ধ বস্তকে অপলাপকারী ব্যক্তি কখনও সমীক্ষ্য- 
কারী ব্যক্তিগণের কাছে গ্রহণীক্প বাক্য বা শ্রদ্ধেয় বাক্য হয় না। যদি বল, 
আমি ( বিজ্ঞানবাদী ) বাহ পদার্থ অপলাপ (অস্বীকার ) করিতেছি না অর্থাৎ 
আমি বাহ অর্থ উপলব্ধি করিতেছি না, তাহা নহে, কিন্ত জ্ঞানাতিপিক্ত বাহ 
পদার্থ উপলব্ধি কিতেছি না । এ-কথা1ও বলা চলে না; যখন বাহ্‌ পদীর্থের 
উপলব্ধি হইতেছে, তখন জ্ঞানভিন্ন অন্যপদার্থের গলে নিপাতন হইল অর্থাৎ 
অন্তত্ব ঘাড়ে পড়িল। ইহাই বিবৃত করিতেছেন--“ঘটমহং জানামি” আমি 
ঘটকে জাশিতেছি-_ এই বাক্যের অন্তর্গত 'জানীমি” পদের প্রকৃতি জ্ঞা-ধাতুর 
অর্থ সকম্মবক ও সকর্তৃক, ইহা সকললোক বুঝিয়! থাকে অর্থাৎ একজন কোন 
বন্তজ্ঞান করে এবং অপর সকলকে উহা বুঝা ইয়া থাকে । তাহার ফলে খিনি 
কেবলমাত্র জ্ঞান সাধন করিতেছেন অর্থাৎ জ্ঞানাতিরিক্ত বাহা পদীর্থ 
মানিতেছেন নাতিনি লোকের উপহাঁসাম্পদই হইবেন । অতএব জ্ঞান- 
ভিন্ন পদার্থ আছে, ইহ সিদ্ধ হইল। আপত্তি এই-যদি জ্ঞান-ভিন্ন 
ঘটাদি বাহু পদার্থ হয়, তবে তাহার প্রকাঁশ হয় কিরপে? 
যর্দ বল, জ্ঞানেই প্রকাশ হইবে, তাহা হইলে এক ঘটজ্ঞানে 
সমস্ত বস্তর প্রকাশ হউক, কারণ জ্ঞানান্তত্ব সকল পদার্থ ই নিব্বিশেষ- 


ভাবে আছে। এইকরপ পূর্বপক্ষীর আপত্তির খগ্তনার্থ বলিতেছেন-_-ইতি 


চেন্সৈবম্‌” ইহা! যদি বল, তাহা এবপ নহে; জ্ঞানভিন্ন হইলেও জে পদার্থের 


২৮৮ .. বেদান্তস্ত্রম্ম  হাখ২৮ 


মধ্যে যাহাতে বিষয়তা-নামক সন্বন্ধ থাকে, তাহারই জ্ঞানে প্ররতিভাঁস হয়» 
অন্ত সকলের নহে । এইবূপ ব্যবস্থা থাকায় এ আপত্তি হইতে পারে না; 
তদ্ভিন্ন পীত-রক্তাদ্দিকে বিষয় করিয়া ষে সমৃহালম্বন জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞাপের 
পরম্পর বিরুদ্ধ নীল-পীতাদি নানাকারতারও অসম্ভব হয় যেহেতু তোমার 


মতে জ্ঞানাতিরিক্ত বিষয় অসৎ । আর যে তোমরা একটি যুক্তি দেখা ইয়াছ 


যে.জ্ঞান ও জ্ঞয়ে যেহেতু সহভাবেই উপলব্ধ হয় অতএব জ্ঞানাতিরিক্ত 
বাহ পদার্থ নহে_-ইহা মন্দ কথা; কারণ সাহিত্যপদার্থ পদা্থছয়ের ভেদরূপ 
হেতুমূলক, যেখানে পদাঁথ ভেদ নাই তথায় সাহিত্য হয় না, তবে কিরূপে 


জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সাহিত্যে বোধ হইবে? তাহা হইলে জ্ঞান-জ্ঞেয়ের সহোপ- 


লব্ধির নিয়ম কার্ধ্যকারণভাবনিমিত্তক জানিবে। আর একটি বিজ্ঞান্বাদীর 
পক্ষে দোষ এই যে, বাহ পদার্থনিরাঁসকারী বৌদ্ধ সেই বাহ্‌ পদ্ার্থেরই জ্ঞান 
হইতে পৃথকসত্তা শ্বীকীর করিয়াছেন, যথা-খত্তদস্তত্ে বং রূপং তদ্বহির্বদ ব- 
ভাঁদতে” অন্তরের মধ্যে জেঞয়বস্ত যে জ্ঞানে প্রকাশ পায়, তাহা বাহবস্তর মত 
তদাকারেই । যেহেতু এইরূপ তভীহাঁর উক্তি আছে, যদি ইহা না মান, তবে 
“বৃহির্বৎ, এই “বং প্রত্যয় সঙ্গত হয় না, কেনন। বাহ্বস্ত অপ হইলে তাহার 
দৃষ্টান্ত অসঙ্গতই হয়, যেমন কেহ যদি বলে বন্ধ্যা পুত্র বন্ধযাপুত্রের মত সেইবপ ॥২৮। 
সুদ্মমা টীকা-নাতাব ইতি। সর্জপ্রত্যক্ষসিদ্বশ্ত ভাঁবস্তাভাঁবং বদতা। 
জ্ঞানমাত্রস্তাভাবং কথয়ন ন শক্যো নিবারয়িতুমিতি চ বোধ্যম। ন চেতি। 
উপলব্বমর্থম। তদন্যতাঁয়া ইতি। অথস্থায়া জ্ঞানান্যতায়া ইত্যর্থঃ। তেন 
শ্ঞা-ধাত্র্থেন। তহের্কম্থিন্নিতি ঘটজ্ঞীনে। এবং ঘটাদেনিখিলস্ত ভীনং, 


স্টাদিতার্থঃ। ততিন্নেহগীতি । জ্ঞানভিন্নেহপি  ঘটাদাবর্থে যত্র বিষয়তাখ্যো 


্াঁনস্ত সবন্ন্তশ্তৈবার্থস্ত প্রকাশো জ্ঞানে ভবেৎ ন তু নিখিলস্তেতি ব্যবস্থি- 


তেরিত্যর্থঃ। বাধকান্তরমীহ পীতরক্তাদীতি । কষ্টযত্তং জ্ঞানস্য বিশেষণম্‌। 


সাহিত্যন্তেতি। ন চ সহভাঁবমাত্মৈকো তন্ত্রং বাগর্থয়োরৈক্যাপত্তেঃ। 
ততশ্চেতি। জ্ঞানজ্ঞেয়য়োঃ সহোপলভ্নিয়মঃ কার্যকারণভাঁবহেতুক ইত্যার্থঃ। 
(িঞেতি। তস্ত বাহ্ার্থস্ত। যগ্ঘপায়মতীব ধূর্তস্তথাঁপি তস্য হৃদ্গতার্থীবেদকং 


যত্তদিতি বাকাং প্রমাদীদেব নির্গতমিতি বস্তি ॥ ২৮ ॥ 
টীকান্ববাদ-_“নাভাব? ইত্যাদি হুত্রে। সকলের প্রত্যক্ষসিদ্ধা বাহ 


ভাবপদার্থের ভাববাদী যোগাচার কতৃক যেমন বাহ পদার্থের অভাব 


২২২ [. বেপকিশুএম১ ২৮৯ 


প্রতিপন্ন করা সম্ভব নহে, স্ইেরপ জ্ঞানমাত্রের অতাবের আপত্তিবাদদীকে 
নিরাঁকরণ করাও অসম্ভব, ইহাও জাঁনিবে। “ন চ নাইমর্থ২ নোঁপলভে। 
আমি-(বিজ্ঞানবাদী ) অর্থ অর্থাৎ উপলব্ধ বিষয়কে যে উপলবি 
করি না, তাহা নহে। তিদন্থতায়া গলে নিপাতনাৎ” ইতি বাহ্‌ পদ্দার্থগত 
্ঞানান্যতা (জ্ঞান হইতে পার্থক্য) ঘাঁড়ে আসিয়া যেহেতু পড়িতেছে, 
এই জন্য | “তেন জ্ঞানমাত্রং সাঁধয়ন্‌ ইতি_-তেন-_জ্ঞা-ধাতর্থদ্বারা । “হি 
একন্মিন্‌ সর্ধপ্রকাশঃ শ্তাং একস্মিন--এক ঘট-জ্ঞানেই সব বস্তর প্রকাঁশ 
হউক অর্থাৎ এই হইলে ঘটাঁদি নিখিল পদার্থের জ্ঞানে ভাঁন (প্রকাশ) 
হইয়া পড়ে। “তিদ্ভিক্নেহপি তশ্মিন্‌ ইতি" তদ্ভিন্নে_জ্ঞনভিন্ন হইলেও থে 
ঘটাদিপদার্থে জ্ঞানের বিষয়তা-নামক সম্বন্ধ থাঁকিবে, সেই পদার্থেরই জ্ঞানে 
প্রকাশ হহবে, তদৃভিন্ন নিখিল পদার্থের নহে-_-এইরূপ ব্যবস্থাহেতু, ইহাই 
অর্থ। এক ঘট-জ্ঞানে সকল বস্তর প্রকাশ হইবার আর একটি প্রতিবন্ধক 
দেখাইতেছেন-_পীতরক্তাদি গ্রন্থদ্বারা । “সমূহালম্বনম্ত” এই যষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত 
পদটি জ্ঞানম্ত' এই অধ্যাহার্যাপদের বিশেষণ। 'সাহিত্যন্তেতি, _কেবল 
সহভাবই ( সহউক্তিই) যে একোোর প্রযোজক, তাহ! নহে, তাহ! হইলে 
শব ও অর্থের এক্য হইয়া যায়। “ততশ্চ তয়োস্তন্িয়ম ইতি'_ জ্ঞান ও জ্ঞেয় 
ইহাদের যে একপঙ্গে উপলব্ধি হয়, ইহার নিয়ম কার্ধ্যকারণ-ভাঁব নিমিত্তক | 
'কিঞ্চ বাহ্‌মর্থ, নিরম্ততাঁ সৌগতেন তশ্ত তশ্ত--বাঁহ পদার্থের । যদিও এই 
যোগাচার অতীব ধূর্ত, তাহা হইলেও তাহার হৃদয়স্থিত ভাবের প্রকাশ 
করিয়া দিতেছে--ঘত্দ্তজ্ঞেরমূ” ইত্যাদি বাক্য, তাহা অপাবধাঁনতাবশতঃই 
বাহির হইয়। পড়িয়াছে ॥ ২৮ ॥ 

সিদ্ধান্তকণ-_বৌদ্ধমতাঁবলম্বী বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকগণের মত নিরস্ত 
হইলে বিজ্ঞানমাত্রবাদী যোঁগাচার্ মতাবলহিগণ প্রতিবাদপূর্বক বলিতেছেন 
ষে, বিজ্ঞেযর় ঘটপটাদিবস্ত বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, কারণ বি্ঞানই 
বাহ পদার্থাকারে পরিলক্ষিত হয়। যদি প্রশ্ন হয় যে, বাহ্য পদার্থ 


ব্যতিরেকে তাহার ব্যবহার কি প্রকারে সম্ভব হইবে? তদুত্তবে বলা 


য় 
ষে, বাহ্যবস্ত ব্যতীতও স্বপ্রব্ ব্যবহার সিদ্ধি হইবে। যেমন বাহ্য 
র সত্যতা না থাকিলেও স্বপ্নে তাহার বাবহার হইয়া থাকে । ইত্যাদি 
কথা ভাঙে ও টাকায় দ্রষ্টবা | 
১৭ 


২৯০ 1 বেদান্তস্থত্রম 0 খাহা২৯ 
এক্ষণে সংশয় এই যে, সকলই জ্ঞানাত্মক: ইহা যুক্তিযুক্ত কিনা? 
অবশ্য পূর্ববপক্ষবাদীর মত যে, স্বপ্ের হ্যায় পদার্থ সত্ত। বিনাই যখন ব্যবহার 
সিছধি দেখ! যায়, তখন জ্ঞান ব্যতীত পদার্থ স্বীকারের প্রয়োজন নাই। 
নুতরাং তাহাদের মতে সমস্তহ জ্ঞানাত্মক। 
ৃ এই মত খণ্ডনার্থ সুত্রকার বলিতেছেন যে" বাহ; পদার্থের অভাব বলা 
যাইতে পারে না, যেহেতু উপলদ্ধি হইতেছে; “ঘটের জ্ঞান এই কথা 
বলায় ঘট ও জ্ঞান ছুইই উপলব্ধ হয়। উপলব্ধ বিষয় অপলাপ কারীবু 
বাঁকা পর্ডিতের1 গ্রহণ করেন না। এতদ্-বিষয়ে ভাষ্তে ও টাকায় বিস্তারিত 
বর্ণন আছে, তাহ। তথায় দ্রষ্টব্য | . 
আগচার্ধ্য শঙ্কর এই ুত্রেব্র ভাষ্তে বিজ্ঞানবাদ-নিবাকরণে চৈতন্ত স্বব্ষপ 
ব্রদ্ষের সাক্ষিত্ব স্বীকার করিয়াছেন । | 0. 
প্রিমষ্ভীগবতে পাওয়া যায় 
“মনসা বচসা। দৃষ্্য। গৃহ্যতেহন্যৈরীন্দিয়েঃ | 


 অহমেব ন সত্তোহন্দিতি বুধ্যধবমপ্রা |” (ভাঃ ১১/৯৩২৪) 


অর্থাৎ মন, বাক্য, দৃষ্টি ও অন্যান্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ষে সকল বিষয় 
গ্রহণ করা হয়, তৎসমুদ্রয়ই আমার স্বরূপ, আমা হইতে ভিন্ন লহে। ইহ! 
_ তন্ববিচারের দ্বারা অবগত হইবে । 
এই ক্পলোকের টীকায় শ্রীধরন্যামিপাদ্দ বলেন” | 
“তত্র পঞ্চাত্মকত্বং প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধমেবেতি পরমকারণাভেদেনোপপাদয়তি । 


শ্রীল চক্রবঞ্তিপাদের টীকাঁয়ও পাই, 
“তদহমেব ন তু অন্যৎ মচ্ছক্তিকাধ্যত্বাদিতি” ॥ ২৮॥ 
অবতরণিকাভাব্যম_অথ বাহ্ার্থান্‌ বিনাপি বাঁসনাহেতুকে 
জ্ঞানবৈচিত্্যেণ স্বপ্নে যথা ব্যবহার এবং সর্ব্ং জাগরেইপি স্যাদিতি 
ৃষ্টাত্তেন সাধিতং দৃষয়তি__ ূ 
 অবতরণিকা-ভাত্যানুবাদ_-__অতঃপর বাহ্যবস্ত না থাঁকিলেও বাপনা- 


(সংস্কার) জনিত বিচিত্রজ্ঞান দ্বারা! জাগবাবস্থায় ব্যবহাঃ সিদ্ধ হইবে, 


যেমন স্বপ্রে হয়, এই দৃষ্টান্তদ্বারা সাধিত বিষয়কে দৃষিত করিতেছেন-_' 


২২২৯ বেদান্তস্ত্রম ২৯১ 
অবতরণিকাভাব্য-টাকা-_নহ্ছ জাগ্রতপ্রত্যয়াঃ সর্ধে নিরালম্বনাঃ 
প্রত্যযত্বাৎ, স্বপ্রাদিপ্রত্যয়বদিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তে বাধিতবিষয়ত্বমুপাধিরিত্যাহ্‌-_ 
অবতরণিকা-ভাব্যের টাকানুবাদ- প্রশ্ন পূর্বপক্ষী ( বিজ্ঞানবাদী )-রা 
বাহ্য পদার্থের অনত্তা-বিষয়ে অনুমান দেখাইয়া থাকেন, যথা-__“জাগ্রতপ্রত্যয়াঃ 
সর্ধে নিরালম্বনাঃ প্রত্যয়ত্বাৎ স্বপ্রাদিপ্রত্যয়ব” জাগ্রদ্ঘশায় যে সকল জ্ঞান হয় 
তাহারা বাহবা হেতু যেহেতৃ-উহারা প্রত্যয়, দৃষ্টান্ত__স্বপ্রাদিজ্ঞানের 
মত। এই অনুমানের ব্যভিচীর দেখাইতেছেন-_দর্টান্তে 
বাধিত 
উপাধি ছ্বারাঁ_ | | নন 


হাত্রম বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্রাদিবৎ ॥ ২১। 


. সহ ধা স্াবশভই- অথাৎ জাগরণ দশ] ও স্বপ্রদশার 
রস্পর বকুদ্ধধম্মবশতঃই ্বপ্রাদিবৎ ন" স্বপ্দৃষ্টান্তে 

জাগরণের ব্যবহার সিদ্ধি 
হইতে পারে না ॥ ২৯। . ৭৭ 


গোবিন্দভাষ্যম-_৮শব্দোহবধারণে। স্বপ্নে মনোরথে চ যথা 
ঘটা গ্যর্থাকারকজ্ঞানমাত্রসিদ্ধো ব্যবহারস্তথ। জাগরেহপি ভবেদিত্যেতন্ন 
সম্ভবতি। কুতঃ ? বৈধন্্যাৎ। স্বপ্রজাগরপ্রাপ্তয়োর্ববস্নোরসাধন্্যাদেব 
বিশে খন্বনুভূতং ম্মধ্যতে জাগরে তু প্রত্যক্ষেণান্থভূয়তে । স্বপ্পো- 
নপক্ধং ক্ষণদয়সাত্রেণান্যাদন্যদ্ভবতি বাধিতঞ্চবোধে। জাগরোপলন্ধং 
হ ববশতানস্তরমপি তদ্ধম্মকমবাধিতঞ্চেতি। কিঞ্চ স্বপ্রেইন্ুভৃতং 
স্মধ্যত ইতি প্রত্যুক্তিমাত্রং বোধ্যম্‌। ্বমতন্ত ব্বমাত্রান্ুভাব্যং তাব- 
মাব্রসময়ং বন্ত স্বপ্নে পরেশঃ স্থজতীতি সন্ধ্যে স্থ্টিরাহ হীত্যাদিনা 
বক্ষাতে ॥ ২৯। 


ভাষ্যান্ুবাদ-_হ্ত্রস্থ চ? শব্ধ অবধারণার্থে। ্বপ্পাবস্থাযস ও মনোরথ- 


কষ্পনায় যেমন বাহ্যবস্ত না থাকিলেও ঘটাদি পদার্থাকার জ্ঞানদবারাই 


বা: 
বহার সিদ্ধ হয়, সেইরূপ জাগ্রদ্দশায়ও হইবে। এই মত সম্ভবপর নহে; 


কি __উভ 
হেতু? ৈধন্ম্যাৎ_উভয়ের বৈষম্যহেতু ; অর্থাৎ স্বপ্নে ও জাগরণে-উপলনক 


খন্তদ্য়ের প 
র পরস্পর সাধশ্ম্য নাই। কিকপে? বলিতেছেন স্বপ্নে আমরা 


শসা] ূ 


২৯২ বেদাস্তশ্ত্রম. . খিখা২৯ 


_ ঘেৰস্ত স্মরণ করি, তাহ পূর্বে অনুভূত থাকে অতএব অস্ত পদার্থের 
খ্বপ্নে স্মরণ হয়) আবার জাগরণ কালে বস্তুকে গ্রতাক্ষ প্রমাণ ছারা অঙ্কচভব 


করি। তদ্ভিন্ন স্বপ্দষ্টবস্ত দুইক্ষণ মাত্রেই একবস্ত অন্য হইয়া ষাক্ক অর্থাৎ 
বদলাইয়। যায়। জ্ঞানে তাহার বাঁধও প্রতিপন্ন হয়। হেমশ নিজের ছিন্ন 
মন্তক নিজে দেখা ইত্যাদি, কিন্ত জাগ্রদ্দশাঁয় অনুভূত পদীর্ঘ শতবর্ষ পরেও 
সেই ধর্ম লইয়াই এবং অবাধিতভাঁবেই থাকে, এই উভয়ের বৈষম্য । আঁর 
এক কথা--আমর! ষে তোমাদের উপর দৌষ দেখাইলাম_্বিপ্রে পূর্ব-অঙ্গ- 
ভূতের স্মরণ হয়” ইহা প্রাতিবাদমাত্র' কিন্ত তাহ। হুত্রকারের নিজমত নহে, 
তীহার মতে সেই জীবের মাত্র অনুভূতির যোগ্য এবং ততটুকুকাঁলের জন্য 
স্থখছুঃখাদিময় বন্ধ স্বপ্পে পরমেশ্বর স্্টি করেন-_-এইকথা “সন্ধ্যে স্থষ্টিরাহ হি' 
ইত্যাদি স্তরে স্থত্রকীর বলিবেন ॥ ২৯ ॥ 

টীকা বৈধন্দ্যাচ্চেতি। স্বপ্নজাগরপ্রত্যয়য়োর্বাধিতবিষয়্বাবীধিত- 
বিষয়ত্বাভ্যাৎ বৈধন্দ্যাৎ ন তেন দৃষ্তান্তেন জাগরপ্রত্যর্ত নিবালম্বনত্বং 
সাধ্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৭৯ ॥ ... 


টীকীনূবাদ-_এই কথাই “বৈধম্ম্যাচ্চ'ইহার দ্বারা বলিতেছেন অর্থাৎ 


স্বপ্নুকালীন প্রত্যয় ও জাগ্রদশাক়্ প্রতায়__এই উভয়ের খরাক্রমে বাঁধিত- 


বিষয়ত্ব ও অবাধিত-বিষয়ত্বহেতু বৈধন্ধ্য, সেইজন্য শবপ্ন ষ্টান্তদ্বারা জাগরণের 
নির্ধিবিয়ত্ব সাধনীয় নহে, ইহাই তাঁৎপত্্য ॥ ২৯ ॥ 


সিদ্ধীন্তকণ।-_ বাহ্‌ পদার্থ ব্যতিরেকেই স্বপ্নে যেরূপ ব্যবহার শিদ্ধ হর, 
সেইরূপ বাসনাজনিত জ্ঞান-বৈচিত্র্যের ছারা জা গ্রদবস্থায়ও ব্যবহার সিছ্ 
হয়__এইমত স্ুত্রকার বর্তমান স্থত্রে খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন যে, স্বপ্রাবস্থা 
ও জাগরাবস্থা উভয়ই বৈধন্মাবশতঃ এক হইতে পারে ন অর্থাৎ 


স্বপ্পের দৃষ্টান্ত জাগে সম্ভব নহে; কারণ স্বপন পূ্বান্ভৃত বন্ত ম্মরণ হয় 


আর জাগ্রদবস্থায় বন্ধ প্রত্যক্ষরূপেই অনুভূত হইয়া থাঁকে। উভয়ের 
মধ্যে আরও বৈধন্ধ্য এই যে, স্বপ্রদৃষ্ট বস্ত ক্ষণছয়মাত্রেই বিভিন্নরপ ধারণ 
কবে এবং স্বপ্রভর্গে তাহা জ্ঞানেও বাধিত হইয়া থাকে । আর জাগ্রদবস্থায 
উপলন্বন্ত শতবর্ষ পরেও সেই ধশ্ম লইয়াই অবাধিতভাবে প্রতীত হয় । আরও 
এক কথা এই যে, স্বপ্নে অনুভূত বস্তু মর? হয়, ইহা আমাদের প্রত্যুকক্তিমাত্র। 


২২৩০ ও _.বেদাস্তস্ত্রম ২৯৩ 
কেবল স্বপ্নদ্রষ্টাই অন্ছভব কবেন, কিন্ত জাগরণকালের বস্ত সকলেরই অনুভবের 


যোগ্য হয় অর্থাৎ সকলেই অনুভব করিতে পাঁরেন। এ-বিষয়ে সুত্রকার পরে 
আরও বিস্তারিতভাবে বলিবেন। 7. 


শ্রমদ্ভাগবতে পাই, 


“যথা শয়ানঃ পুরুষে! মনসৈবাত্মমায়য়]। 
নষ্ট] লোকং পরং স্বাপ্রমন্ছবিশ্তাবভাসতে ॥” (ভাঃ ১০৮৬।৪৫) 


অর্থাৎ নিদ্রিত পুরুষ যেরূপ মনে মনে আপনার মায়ার দ্বার কেবল- 
মাত্র স্বপ্রকল্পিত লোকের সি পূর্বক তাহাতে অন্থুপ্রবিষ্ট হইয়া তত্তদ্র্শনাদি 
অন্থভব করে, সেরূপ আপনিও সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টিমার্গ প্রাঞ্চ হইয়াছেন । 


আরও পাই,_ 

“অসত্বাদাত্বনোহন্যেষাং ভাবানাঁং ততৎকৃতা ভিদা1। 

গতয়ো হেতবশ্চাস্ত মৃধা স্বপ্নদূশো থা ॥” ( ভাঃ ১১১৩৩১) 
শীল চক্রবপ্তিপাদের টাকায় পাই,__ 


শৃঙ্গন্য সত্যত্বেহপি শশহ্য শুঙ্গসঙ্বন্কীভাবাৎ শশশৃঙ্গং মিথ্যেবেত্যর্থঃ | 
সবপ্নদুশঃ র 
পরদৃশঃ স্বপরজুষটুজীবস্ত স্বাপ্রিকবস্ত,নাং মিথ্যাত্বং পুনশ্চ স্বপ্রজন্যে স্বপ্নে পরমান্ন- 
ভোজনস্ত তৎসাধনস্য দুপ্ধতওুলাছ্যাহরণস্য চ মিথা তং যথা 1” 
খল জীবপাদের সর্বসংবাদিনী-গ্রন্থে পরমাত্ম-সন্দর্ভে উল্লিখিত এই স্তরের 
তা্পধ্যে পাওয়া যায়, স্বপ্র হইতে জাগর জ্ঞান পূথকৃ। কারণ জাগর-জঞান 
্বপরজ্ঞানের বিরুদ্ধ ধম্মবিশিষ্ট | স্বপ্নে যাহা দৃষ্ট হয়, জাগরণে তাঁহ। উপলব্ধ 


ইয়ণা। কিন্তু জাগরণকাঁলে যে সকল বস্তর জ্ঞান হয়, স্বপ্র-দৃষ্টান্তের ন্যায় 
আহাদের অন্যথাভাঁব হয় না॥ ২৯॥ 


অবতরাণিকাভাব্যমৃ-যত্ত,ক্তং বিনাপ্যর্থান্‌ বাসনাবৈচিত্র্যাজ - 


 জ্ঞানবৈচিত্র্যমুপপ্ঠত ইতি তন্নিরাসায়াহ-_ 


ৃ অবতরপিক1-ভাব্যানুবাদ__-আর যে বিজ্ঞানবাদী বলিয়াছেন, বাহ 
দার্থ না থাকিলেও বিভিন্ন সংস্কারবশতঃ বিভিন্নাক'বজ্ঞীন উপপন্গ হয়, সেই 
মত খণ্ডনের জন্য হুত্রকার বলিতেছেন-_ 


২৯৪ বেদাস্তত্বত্রমূ ইাহা৩০ 


সুত্রম- ন ভাবোহনুপলক্ে॥ ৩০. 
| সৃত্রার্থ_“ভাবঃ ন" অর্থাৎ বাসনার সন্ভাব সম্ভব নহে।কি হেতু? উত্তর-_ 


'অনুপলব্বেঃ তোমার মতে বাহপণদার্থের উপলব্ধির অভাঁববশতঃ বাসনা হইতেই 


পারে না ॥ ৩০ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম- বাসনানাং ভাবো ন সম্ভবতি ৷ কৃতঃ ? অন্ু- 
পলন্ধেঃ। তৃম্মতে বাহ্যার্থাপ্রাপ্তেঃ ৷ অর্থমূল। কিল বাসনা অর্থান্বয়- 
বাতিরেকসিদ্ধ।। তব ত্বর্ধানঙ্গীকারাৎ সা ন সম্ভবেৎ 1 ৩০ | 


ভাব্যানুবাদ__সংস্কারের সত্তা সম্ভব নহে, কাঁরণ কি? অনুপলব্ধিবশতঃ 
অর্থাৎ বাহুপদদার্থের যেহেতু তোমার মতে সত্তা নাই, সেইহেতু বাসনা হইবে 
কোথা হইতে? পদার্থের সহিত অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারাই বাসনা সিদ্ধ হইয়া 
ধাকে, দেই পদার্থমূলক বাঁসনা তোমার মতে হইতেই পারে না, যেহেতু বাহ 
পদ্দার্থ তোমরা মান না ॥ ৩০ | 

সুন্মনা টাক।_ন ভাবেতি। স্পষ্টুম্‌ ॥ ৩০ | 
টীকানুবাদ-_-ন ভাব ইত্যাদি স্তরের ভাসার্থ সুস্পষ্ট ॥ ৩০ |. 
সিদ্ধীন্তকণা__বিজ্ঞানবাদীদিগের মতে বাহা পদার্থ ব্যতিরেকেও বাসনা- 
বৈচিত্র্যবশতঃ জ্ঞানের বৈচিত্র্য উপপন্ন হইয়া থাকে । ইহা খগ্নার্থ ক্বতরকার 
বলেন ষে, বাসনার সত্বাও সম্ভব নহে; কারণ যেখানে বাহ পদার্থের উপলব্ধি 
নাই, সেখানে বাসনারও সত্তা থাকিতে পারে না। অর্থমূলাই বাসনা অর্থাৎ 
যেখানে বস্ত আছে-_সেখানেই বাসনা ( সংস্কার )। আর ষেখানে বস্তই নাই, 
সেখানে বাসনাও নাই । 

আচার্ধ্য শ্রীরামান্ুজের ভাঙ্কোর মর্মে পাই” 

বাহাবস্ত ন! থাকিলে জ্ঞান থাঁকিতে পারে না, কারণ যেখাঁনে বাসনার 
আশশ্রকরূপ কোনও বস্ত থাকে না, সেখানে জ্ঞানেরও উপলব্ধি থাঁকিতে 
পাবে না। 0. 10000 

প্রীমস্ভাগবতে পাই,_- 05550 

“অর্থে হাবিগ্তমানেহপি সংস্তিরনিবর্ততে। 


ধ্যায়তো বিষয়ানম্ত ্বপ্রেহনর্থাগমো! যথা ॥” (ভাঁঃ ১১২২৫৬) 


২২৩১ _বেদান্তস্ত্রম্‌ ২৯৫, 
অর্থাৎ যেমন বিষয়-ধ্যানকারী বাক্তির স্বপ্রাবস্থায় সর্প-দংশনাদি নানাবিধ 
মিথ্যা-বিষয়ের অন্থভৰ হইয়! থাকে, তন্রপ আত্মার সংসার-সন্বন্ধ মিথ্যা. 
হইলেও বিষ্য়-ধ্যানহেতৃ স্থখছুঃখের নিবুত্তি হয় না ॥ ৩০ ॥ 
 অবতরণিকাভাব্যম-_কিঞ্চ বাসনা নাম সংস্কারবিশেষ্ণ। স 
চস্থিরমাশ্রয়ং বিনা ন সম্ভবতীত্যাহ-_ 
_অবতরণিকাভাষ্যান্ুবাদ_-“কিঞেতি আর এক কথা, বাসনা-শব্দের 
অর্থ সংস্কারবিশেষ। তাহা কিন্তু কোন স্থায়ী আশ্রয় ব্যতীত সম্ভব নহে, 


এই কথা স্ত্রকার বলিতেছেন-_ 


হত্রম_ ক্ষণিকত্বীচ্চ ॥ ৩১ ॥ 


জৃত্রার্থ__বাঁসনাশ্রয় পদার্থ ক্ষণস্থায়ী হওয়ার জন্যও সংস্কারবাঁদে 
দ্রোষোদ্ধার হইতেছে না ॥ ৩১ ॥ | 


গোবিন্দভাষ্যম- নেত্যন্থুবর্ততে । বাঁসনাশ্রয়ঃ স্থির; পদার্থে 
নৈব তেহস্তি। কুতঃ ? ক্ষণিকত্বাৎ। প্রবৃত্তিবিজ্ঞানস্তাঁলয়বিজ্ঞানস্তা 
চ সর্ধবস্ত ক্ষণিকত্বাঙ্গীকারাৎ। ন হি ত্রিকালস্থিরসন্বন্ধষিনি 
চেতনেইসতি দেশকালনিমিত্তসাপেক্ষবাসনাধ্যানস্মরণাদিব্যবহারঃ 
সম্ভবেৎ । তথা চাশ্রয়াভাবান্ন সা! তদভাবাচ্চ ন তছ্ৈচিত্রামিতি 
তুচ্ছে। বিজ্ঞানমাত্রবাদঃ ॥ ৩১ ॥ 

স্ভাষ্যানুবাদ-__ পূর্ব সুত্র হইতে “ন, এই পদটি অন্ুবৃত্ত হইতেছে । 
বাঁপণনা যে আত্মায় থাঁকিবে, সেই বাসনাশ্রয় আত্মাও ক্ষণিক, স্থায়ী 
পদার্থ তোমার মতে নাই-ই। কি জন্য? “ক্ষণিকত্বাং_-ফেহেতু সেই 
বাসনাশ্রযয়ও ক্ষণিক । প্রবুত্তিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান স্মস্তকেই তোমবা 


ক্ষণিক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ, ভূত, ভবিস্তৎ্ ও বর্তমান_-এই তিন 


কালে স্থির সন্বন্বযুক্ত চেতন পদার্থ না থাকিলে দেশ-কাল ও নিখিন্ত-সাপেক্ষ 
বাসনা, ধ্যান, স্মরণাঁদি ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে না) অতএব সিদ্ধান্ত 
হইতেছে যে-_অধিকরণের অভাবে বাসন! সম্ভব নহে এবং বাসনার অভাবে 
জ্ঞানবৈচিত্র্যও অসম্ভব । অতএব বিজ্ঞানমাত্রবাদ অসার ॥ ৩১। 


২৯৬. বেদাস্তনৃত্রম ২২৩২ 
 জৃজ্ষা। টীকা_ক্ষণিকত্বাদিতি। প্রবুত্তীতি। প্রবৃত্তিবিজ্ঞানং বাষ্টি: 


: আলয়বিজ্ঞানং সম্টিরিতি জ্ঞেয়ম॥। সা বাসন1। তছৈচিত্র্যং জ্ঞানবৈচিত্রাম্‌। 


তথা চ ভ্রমমূলেন বিজ্ঞানমান্তবাদেন সমন্বয়ে বিরোধঃ কর্তৎ ন শক্য ইতি 
পিদ্ধম ॥ ৩১| 
টাকানুবাদ__ ক্ষণিকত্াৎ এই স্থলে ্রস্থবিজ্ঞানেতি' ভান্ত--প্রবৃত্তি- 


বিজ্ঞান ব্যষ্টিভূত, আলয়বিজ্ঞান-_সমট্িম্বরূপ । “আশ্রয়াভাবান্ন খা ইতি” 


সা-সেই বাসনা, “নি তদৈচিত্র্াম্*_জ্ঞানের বৈচিত্র্যও হয় শী। অতএব 
দাড়াইতেছে যে, ভ্রমমূলক কেবল বিজ্ঞানমাত্র ছারা ক্র্দ-ব্ষিয়ে বেদান্তের 
যে সমন্বয় করা হইয়াছে, তাহাতে বিরোধ করিতে পারা যায় না, ইহা সিদ্ধ 
হইল ॥ ৩১ | ২.২. ৮ 

সিদ্ধান্তকণ- পুনরায় বলা হইতেছে, বাসনা-সংস্কারবিশেষ, তাহা 
স্থায়ী আশ্রয় বাতিরেকে সম্যক্‌ থাকিতে পারে না। কৌদ্ধমতে ক্ষণিকত্ববাদ 
স্বীকুত হওয়ার বাসনার আশ্রয় কোন স্থির পদীর্ঘথ নাই, সুতরাং সকল 
পদার্থ ই ক্ষণিক বলিলে ত্রিকাঁলে স্থির বাসনাশ্রয় চেতন পদার্থ না থাকায় 
দ্বেশ, কাঁল ও নিমিত্তসাপেক্ষ বাঁসনা, ধ্যান ও ম্মরণাদি ব্যবহার সম্ভব 
হয় না, সুতরাং আশ্রয়ের অভাবে বাসনা পিদ্ধ হয় না এবং বাশনীর- অভাবে 
জ্ঞান-বৈচিত্র্যও অসম্ভব হয়। অতএব বিজ্ঞানমীত্রবাদ তুচ্ছ। 


শ্রীমপ্ভাগবতে পাই, 


“আভা মশ্চ নিরোধশ্চ যতোহস্তাধ্যবশীয়তে | 

ম আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম পরমীত্মেতি শব্যতে ॥” €( ভাঃ ২১০1৭ ) 

'একমেকতরাভাবে ধ্দা নোৌপলভামহে ॥ 

ত্রিতয়ং তত্র যে! বেদ স আত্ম! স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ ॥” 

( ভাঁ ২১০৯ )॥ ৩১ ॥ 
অবতরণিকাভাবষ্যম-_ এবং যোগাচারেহপি নিরস্তে সব্বশুন্যত্‌- 

বাদী মাধ্যমিকঃ প্রতিপগ্ভতে । বুদ্ধেন বাহ্যার্থান্‌ বিজ্ঞীনঞ্চঙগীকৃত্য 

বিনেয়বুদ্ধযারোহায় সোপানবত্তত্র ক্ষণিকত্বাদি কল্সিতম্‌। নতুতে 

তচ্চ বর্তন্তে। শুন্মেব তত্বং তদাঁপত্তিরেক মোক্ষ ইত্যেব 


তন্মতরহস্তম্। যুক্তকৈতৎ। শুন্যস্যাহেতুসাধ্যত্বেন স্বতগসছ্ধেঃ। 


2৩২. বেদাস্তস্ুত্রম্‌ 0) ২৯৭ 


সতো হেত্বপেক্ষিণোহপুযুৎপত্ত্যনিরপণাচ্চ। তথাহি। ন তাবস্তা- 
বাছুৎপত্তিঃ সতঃ। অনষ্টাদ্বীজাদিতোইস্থুরা ছ্যুৎপত্ত্যদর্শনাৎ। নাপ্য- 
ভাবাৎ। নষ্টাদ্বীজাদিতো জাতস্যান্কুরাদেনিরুপাখ্যতাপাতাৎ। ন 
চস্বতঃ। আত্মাশ্রয়তাপত্তেরানর্থক্যাচ্চ। ন তু পরতঃ। পরত্বা- 
বিশেষেণ সব্বস্মাৎ সব্ববোৎপত্তিপ্রসঙ্গীৎ । এবমুৎপত্ত্যভাবাদ্বিনাশী- 
ভাবঃ। তম্মাছুৎপত্তিবিনীশসদসদাদিকং বিভ্রমমীত্রমতঃ শূহ্যমেব 
তত্বমিতি। ইহ সংশয়ঃ। শুন্তমেব তত্বমিতি যুক্তং ন বেতি। 
শূহ্যস্য স্বতঃসিদ্ধেরিতরেষাং পদার্থানাং ভ্রান্তিবিজ ভিততেনাসন্বাচ্চ 
যুক্তমিতি প্রান্তে নিরস্যতি_- 


অবতরণিকা-ভাস্তানুৰাদ-_এইরূপে যোগাচার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও নিবন্ত 
হইলে সর্ধশূন্যত্ববাদী মাধ্যমিক সম্প্রদায় প্রতিপন্ন করিতেছেন__বুদ্ধ মুনি, 
আপাততঃ বাহ্‌ পদীর্ঘ-সত্ত। ও বিজ্ঞান স্বীকার করিয়! শিষ্যদিগের বুদ্ধির বিকাঁশের 
জন্য সোপানের মত তাহাতে ক্ষণিকত্ব প্রভৃতিবাদ কল্পনা করিয়াছেন; 
কিন্ত সেই শি্তগণ সে পথে প্রবৃত্ত হইল না। পরে শুন্যই বস্ততত্ব, এই 
সেই শূন্যতায় পরিণতির নাম মুক্তি। ইহাই তাহার মতের বহস্ত (গভীর 
তাঁৎপধ্য ) এবং ইহা যুক্তিযুক্তও | যেহেতু কোন হেতৃদ্বারা কোন পদার্থ 
সাধ্য না হইলে শুম্তবাদই স্বতঃসদ্ধ হয়। তদ্ভিন্ন সৎপদার্থ কোন না 
কোনও হেতুকে অপেক্ষা করিয়া উৎপন্ন হইলেও উহার উৎপত্তি প্রতিপন্ন 
করা যায় না, যেহেতু বীজনাশ না হইলে অঙ্কুর হয় না, এরূপ ঘট-পটাদিও 
মুখপিগাদি কারণকে উপমর্দিত না করিয়া জন্মিতে পারে না, আবার নষ্ট বীজ 
প্রভৃতি হইতেও জাত অস্কুরাির নিরুপাখ্যতা অর্থাৎ শূন্যতা আসিয়া পড়ে । 
আপনা হইতেও অঙ্কুরাদির উৎপত্তি বলা যায় না; কারণ, তাহাতে 
আত্মাশ্রয়ত্ব দোষ হয় এবং আনর্থক্যও হইয়া পড়ে অর্থাৎ ষে স্বতঃসিদ্ধ, 
তাহার উৎপত্তি ব্যর্থ। যেমন স্বতঃ উৎপত্তি হইতে পারে না, সেই প্রকার 
স্বতিন্ন পদার্থ হইতেও উৎপত্তি হইতে পারে না, কারণ স্বভিন্ন পদার্থ 
সমস্তই। অতএব সব বস্ত হইতে যে কোন বস্তু উৎপন্ন হইয়! পড়ে। সুতরাং 
উৎপত্তির অভাবে বিনাশও নাই । তবে যে ঘটাদির উৎপত্তি, বিনাশ, 
সত্তা, অসত্তা প্রতীতি হইতেছে, তাহার উপপত্তি কি? সমাধান--এগুলি 


87011] ||| 


২৯৮ _ বেদান্তসুত্রম্‌  ইাহ৩২ 


ভ্রম মাত্র, অতএব জগতে সমস্তই শূন্য-ইহাই তব্ব। এই মতে সংশঙ্ক 


হইতেছে শূন্যই তত্ব-_-এই বাদ যুক্তিযুক্ত কিনা? পর্ববপক্ষী মাধ্যমিক বলেন__ 


ই, ইহা যুক্তিযুক্ত ; যেহেতু শূন্য স্বতঃপিদ্ধ, আর সকল পদার্থ-প্রতীতি ভ্রান্তির 
কার্ধ্য, অতএব অসৎ ; স্মত্রকার এই সিদ্ধান্তের নিরাদ করিতেছেন 

অবতরণিকাভাস্ত-টীকা-_নন্ত মা ভূদসঙ্গতেন তেন বিজ্ঞানবাদেন সমন্বয়ে 
বিরোধঃ শৃন্তবাদেন তশ্মিন দোহতস্ত তন বক্ষমাঁণরীত্যা উপপন্নত্বার্দিতি 
প্রাগ বদাক্ষেপঃ। শ্ন্যবাদোহত্র বিষয়ঃ | স প্রমাণশূলো ভ্রমমূলো বেতি 
সন্দেহে তত্ত প্রমাণমূলতাং বক্ত,ং তপ্প্রক্রিয়াৎ দর্শয়তি শৃন্তামেব তত্বমিত্যা- 
দিনা। শূন্তস্তেতি। নহি শূন্তং কেনচিৎ্ কারণেশ সিদ্ধমন্তি। অতস্তা- 
কিকৈর্সিত্যত্ং তশ্ত মতম। যে চ ক্ষিত্যঙ্কুবাদয়োহরথাঃ প্রতীয়ন্তে তেহপি 
্রান্তিরূপা এব। বন্ততঃ শূন্যাৎ্ৎ নেতরে ক্ষোদাক্ষমত্বাদিত্যাঁহ সতো হেন্বপে- 
ক্ষিণোহপীত্যাদিনা। শিষ্টং স্পষ্টার্থম। অয়মত্র নিক্র্য--শৃন্যমেব সহ 
বচ্ছিন্নং বিচিত্রজগন্জপেণ বিবর্ততে । পরমাথিকসত্বাভাব্হেপি সাংবৃত্যসব্েন 
জগতি সদদ্ধিবথক্রিয়াকীরিতাঁহানোপাদাপাদস্চ ই শূন্যমেবাবাঙজন- 


_ সাহগোচরং পরং তত্বম। তচ্চ নির্লেপং নির্বিশেষমন্তীতি ভাঁবনাপবিপা কাঁৎ 


শন্যভাবাপত্তির্োক্ষ ইতি শৃন্যবাদেন র্বব্যবহারসিদ্ধৌো ভাঁবভূতাৎ 
বিজ্ঞানানন্দাৎ সীর্বজ্ঞাদিগুণকাঁৎ চিদচিচ্ছক্তযপেতা* বরদ্ধণে। জগত্স্গং বদন্‌ 
সমন্থয়ো নাস্থেয়ঃ সুক্দাধয়েতোযেবং প্রাঞ্জে প্রত্যাচঙ্টে_ 

অবতরণিকা-ভাব্যের টীকানুবার্--আক্ষেপ এই”_অসঙ্গত সেই 
বিজ্ঞানবাদ দ্বার বেদাস্তবাক্যের ত্রহ্ম-সমন্বয়ে বিরোধ না হউক, কিন্ত শূন্যবাদ 
ছারা সেই সমন্বয়ে বিরোধ হউক $ যেহেতু সেই শূন্যবাদ পরে বণিতরীতি- 
অন্নুসারে যুক্তিযুক্ত - হইতেছে । এইরূপে পূর্বাধিকরণের ( যোগাচার মতেৰু 
মত) মত এখানে আক্ষেপ সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। এই অধিকরণে শৃন্যবাদ 
বিষয়, তাহাতে সংশয় এই প্রকাব্--এী শুন্যবাঁদ প্রমাঁণসিদ্ধ? অথবা অ- 
মূলক ? পূর্ববপক্ষী দেই সংশয়ে শৃস্যবাদের প্রমাণমূলকতা। বলিবাঁর জন্য 
তাহাদের প্র্তিয়া দেখাইতেছেন__শূন্যমেব তত্মিত্যাদি বাক্যদারা। "শূন্য- 
স্তাহেতুসাধ্যত্বেনেত্যাদি'_ শূন্যতত্ব কৌনও কারগদ্ধারা সিদ্ধ হয় না, এইজন্য 
তাঁফিকেরা সেই শূন্যকে নিত্য বলিয়া মনে করেন। যুক্তি এই-_ষে 
সকল ক্ষিতি, অঙ্কুর প্রভৃতি পদার্থ প্রতীত হইতেছে, সে সমুদায় ও ভ্রমাত্মক 1 


হাহাও২ 1 বেদান্তকুত্রম ২৯৯ 


বাস্তবিকপক্ষে শূন্য হইতে কোন পদীর্থ হওয়া বিচারাঁসহ। এই কথাই 

বলিতেছেন__“সতো- হেতপেক্ষিণ ইত্যাদি গ্রস্থদ্ারা । অবশিষ্ট ভাসাগ্রন্থ সম্পষ্ট। 

এই মতের সার গিদ্ধান্ত এই__জগতে সবই শূন্য, কিন্তু সংবৃত্তাবচ্ছেদে সেই 
শূন্যই নাঁনাকার জগতরূপে বিবত্তিত (অধ্যস্ত ) হয়। যদিও এ শূন্যের 
পাঁরমা্থিক সত্তা নাই, তাহা! হইলেও সংবৃত্তির ( অধিষ্ঠানের ) সতাতাহেতু 
জাগতিক বন্তর সন্্রপে প্রতীতি, অর্থক্রিয়াকারিত্ (ব্যবহার-নিষ্পাঁদকত্ব ) 
হাঁন ও উপারদদানাদি ব্যবস্থা সম্পন্ন হইয়া! থাকে । বাক ও মনের অগোচর 
শৃন্যই তত্ব। তাহাই নির্লেপ ও নিরংশ সত্তাবান্‌, এই ভাবনার পরিপাক বশত, 
শূন্য ভাবপ্রাপ্তিরপ মুক্তি হয়, এই শূন্যবাদ দ্বারা সমস্ত ব্যবহার সিদ্ধ হইলে 
ভাঁবভূত অর্থাৎ সংস্বরূপ, জ্ঞান ও আনন্দময়-সর্ববজ্ঞতা' সর্বে্্্যাদি গুণ- 
সম্পন্ন, চিৎশক্তি ও জড়প্ররুতিশক্তিযুক্ত ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টিবাঁদী সমন্বয় সুক্ষ 
ব্ীসম্পন্ন ব্যক্তির শ্রদ্ধেয় নহে, সুত্রকার এই মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের 
প্রত্যাখ্যান করিতেছেন 


সব্হথ।নুপপত্যার্ধিকরণম, 


ত্রম্‌_ সর্বথাইনুপপত্েশ্ট ॥ ৩২ ॥ 


ূত্রার্থ__সর্বখা”__শূন্যকে সৎম্বরূপ, অসংস্থরূপ, অর্থবা সদসৎস্বরূপ যাহা 
কিছু বলিবে কোন প্রকাঁরেই তোমাদের অভিমত সিদ্ধ হইবে না; হেতু 
কি? “অন্থপপত্তেশ্”__যেহেতু তাহাতে যুক্তির অভাব 1 ৩২। 


ন্দভাষ্যম- নেত্যনুবর্তনীয়ম। শুন্যমিতি বদন্‌ ভাবম- 
ভাবং ভাবাভাবং বা প্রতিপাদয়েৎ। সর্বথা নাভিমতসিদ্িঃ | 
কুতঃ ? অন্ুপপত্তেরযুক্তত্বাৎ । তথাহি। আছ্যেহনিষ্টাপ্তি । দ্বিতীয়ে 
প্রতিপাদয়িতুর্ভাবস্ত তৎসাধনস্ত চ সন্বাৎ সর্ববশুন্যতাহানিঃ। 


ভৃতীয়ে তু বিরোধোইনিষ্টতা চতি। কিঞ্চ যেন প্রমাঁণেন শুন্তাং 


সাধ্যং তস্য শুন্তে শৃন্যবাদহানিঃ তস্য সত্যত্বে সর্ববসত্যতাপ্রসঙ্গশ্চেতি 
ুষ্টঃ শহ্যবাদঃ। এবং মিথো বিরুদ্ধত্রিমতীনিরূপণাজ্জগতপ্রতারকতা 


৩০০ 7. বেদাত্তসত্রম্ ৪ ইাইা৩২ 


বুদ্ধস্যাবসীয়তে । লোকায়তিকাদিমতানি ত্বতিতুচ্ছত্বান্তগবতা স্থুত্র- 
কারেণ প্রত্যাখ্যাতুং নোট্রক্কিতানীতি বেদিতব্যম্। এতেন কৌদ্ধ- 
 নিরাসেন তৎসদূশো মায়ী চ নিরস্তঃ। ক্ষণিকত্বমনুস্যত্য দৃষ্টিস্থপ্রিবর্ণ- 
নাৎ শুন্যবাদমাশ্রিত্য বিবর্তনিরূপণাচ্চ তস্য তৎসাদৃশ্টম্‌ ॥ ৩২ ॥ 


ভাঁষ্যানুবাদ-_এই স্যত্রে পূর্বস্ত্র হইতে “ন' এই পর্দটির অন্ুবৃত্তি 


করিতে হইবে। যিনি তত্ব শুন্য বলিতেছেন, তিনি প্রথমে প্রতিপাঁদন 
করিবেন এ শুন্য পদার্টি কি ভাঁবপদার্থ? অথবা অভাব পদার্থ? 
কিংবা ভাঁবাভাব অর্থাৎ ভাবও বটে অভাবও বটে উভয়াত্মক, 
যাহাই বলিবেন কোনরূপে তাহার অভিমত সিদ্ধ হইবে না,কি কারণে ? 
দেখা ইতেছি--অন্পপত্তেঃ-উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তির অভাবে, কি প্রকার ? 
উত্তর--প্রথমপক্ষে শৃন্যতত্বকে ভাবস্বূপ অর্থাৎ সতস্বরূপ বলিলে শুন্যের 
ভাবরূপত্থের অভাবহেতু তোমার অনিষ্টতত্বই হইয়! পড়ে । শুন্যতত্ব যদি অভাৰ 
স্বরূপ হয় তবে সেই শুন্যতত্ব-প্রতিপাঁদনকাবী তুমি ভাব পদার্থ এবং শুন্যতত্বের 
প্রমাণকারী হেতৃগুলিও ভাব পদার্থ এই সকল বর্তমান থাকিতে কিরূপে সর্ধব- 


ইখাঙ৩২ _... বেদান্তসৃত্রম্‌ :.. ৩০১ 


নিরাণ দ্বারাই সেই বৌদ্ধ সদৃশ (দৃষ্টি-সষ্টিবাঁদী ) মায়াবাদীরও নিরাঁপ 
হইল। কেন না মায়াবাদীর মতে বস্তর ক্ষণিকত্ব অনুসরণ করিয়াই দৃষ্টি 
বর্ণন করা হইয়াছে, আর শূন্যবাদ অবলম্বন করিয়াই বিবর্তবাঁদ নিরূপণ করা 
হইয়াছে, অতএব মায্াবাদ বৌদ্ধমততুল্যই ; এজন্য উহাদের এ সকল 
মায়াবাদ ও বিবর্তবাদ পৃথকভাবে নিরাস করা হইল না ॥ ৩২ ॥ 

সক্ষম টাকা-সর্ধথেতি। আগে শূন্যং ভাবং প্রতিপাদয়েদিতি পক্ষে 
শূন্যস্য ভাবরূপত্বাশ্বীকা রাদনিষ্টাপত্তিঃ। দ্বিতীয়ে শূন্যমভাবং প্রতিপাদয়েদিতি 
পক্ষে। তৃতীয়ে শূন্যং ভাবাভাবরূপং প্রতিপাদয়েদিতি পক্ষে। কিঞ্চ প্রপঞ্চ- 
ভ্রমস্য বাধ্যত্বে কিকিৎ সত্যমধিষ্ঠানং বাচ্যম্। নিরধিষ্ঠানবাধাযোগাঁৎ । 
তচ্চ তব নাভিমতমিতি। তথা চ ভ্রমমূলেন শূন্যবাদেন বেদান্তসমন্থয়ো ন 
শক্যো! বিরোদ্ধ,মিতি। এবমিতি। নঙ্গ বুদ্ধস্যেশ্বরাবতারত্বাদহিংসাদিধন্মৌ- 
পদেশেনাপ্ত্বপ্রতীতেশ্চ তন্মনতং ভ্রমমূলমিতি তদুক্তং ন শক্যং বক্তধমিতি 
চেছুচ্যতে । ন হি বুদ্ধো ভ্রমার্দেবং. ভাষতে কিন্তু পরবঞ্চনাথমেব | হরি- 
বহিমৃখাঃ স্বতঃ প্রবলান্তে চেৎ বেদৌক্তযজ্ঞাছ্ন্ুতিষ্ঠেমুস্তদাতিবলিষ্ঠাঃ সন্তে 


দৈত্যবদৈদিকান্‌ হরিতক্তান্‌ বাঁধেরন্নিতি তথঞ্চনার্থ| তদ্য বেদাবজ্ঞাদিপ্রচুর! 
প্রবৃস্তিঃ । দয়াগ্রকাশত্ত স্বোক্তেহন্যপ্রবেশার্থঃ। ন চানাপ্ত্বদোষঃ শ্বভক্ত- 
পরিক্রাণপধ্যবসানকস্য তছ্ঞ্চনস্য গুণত্বাদিতি ন কিঞ্চিদিব্ম। লোঁকায়তি- 
কেতি। মোক্ষধম্মে জনকং প্রতি পঞ্চশিখেন লোকায়তিকমতমনৃদ্য নিরাকৃতম্‌ | 


শৃন্যতা হইল ?'এই তো সর্ধশৃন্যতাঁর হানি । ভাবাঁভাঁৰ পক্ষ লইলেও উপাঁয় নাই 
যেহেতু তাহাতে ভাঁকাতাবের পরস্পর বিরোধ এবং অনিষ্টাপত্তি অর্থাৎ তোমার 
মতসিদ্ধ শূন্যতত্ব রহিল না, যেহেতু ভাঁবপদার্থ তাহাতে বর্তমান। আর একটি 
দোষ এই--যে প্রমাণ দ্বারা শুন্যতত্ব তুমি সাধন করিবে সেই প্রমাণ শূন্য- 


স্বতাবে স্যাতাম্‌ যথা বা বহুত্রব্যপাকাদ্দিত্রিরাত্রমধিবাসিতাৎ যদশক্তিরেবং 
পৃথিব্যাদিভূতচতুষ্টয়াৎ তত্রান্তভূতৎ ঠচতন্মুপজায়তে। যথা কাঁষ্টঘয়সং- 


সত্য বলিতে হইবে, অতএব সর্বসত্যতা প্রসঙ্গ, স্থৃতরাং শুন্যতত্ববাদ দোষ- 
] গ্রস্ত । এইরপে পরস্পর বিরুদ্ধ উক্ত তিন মত নিরপণ করায় বুদ্ধের 
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ৃ স্বরূপ হইলে শূন্যতত্ববাদ সিদ্ধ না হওয়ায় এ শূন্যবাদের অসিদ্ধি, যেহেতু শূন্য তত্র তদহ্ুবাদঃ__রেতোধাতুর্বটকপিকাঘ্বতপাঁকাধিবাঁসনমূ। জাতিস্থতিবযস্কান্তঃ 
] ||| 11]... ছ্ারাশুন্য সিদ্ধ হয়না। আর যদি এ প্রমাণ সত্বরূপ হয়, তবে সর্ব সূ্ধ্যকান্তোহমৃতক্ষণমিতি। অন্যার্থঃ। অনুমানস্য প্রামাণ্যে তত এব 
| | ূ | সত্যতা হইয়া পড়িল। কিরূপে? তাহ] দেখাইতেছি--যাহার উপর প্রপঞ্চ- দেহাদনন্যাআসিদ্ধিরিত্যাহ. রেত ইতি । যথা বটকণায়ং বটপত্রপুষ্পফলাদি- 
10 ৰ ূ ভ্রম করিতেছ, তাহাকে সত্য বলিতেই হইবে, কারণ অধিষ্টান না থাকিলে কমন্তহিতমেবং বেতোধাতৌ অমনোবুদ্যহস্কারচিত্তশরীরাকারাদিকমস্তস্থিতং 
্ ৰ ূ | বাধ হয় না, এইরূপে যাহার উপরই প্রপঞ্চভ্রম বাধনীয় হইবে, তাহাই সদাবির্ভবেৎ। যথা তৃণোদকাদেকম্মাদেব ধেস্বোপযুক্তাৎ্থ ক্ষীরদ্বতে পৃথকৃ- 


] . জগৎ-প্রতারকতাই পধ্যবদিত হইতেছে । চার্বাকাদি নাস্তিক বাদগুলি ষোগাৎ তত্প্রকাশকস্যাগ্রের্জীতিজন্ম তথা ভূতসজ্ঘাঁতাৎ তৎপ্রকাশকম্য চৈতন্যস্য 
ৃ । .. | অতি তুচ্ছ অর্থাৎ অতাস্ত অসার, বলিয়া ভগবান্‌ হুতরকা বেদব্যাস প্রতা1- ষ্থ! জড়য়োরপ্যাত্মমনসোধষোগাদজড়ং ্ৃত্যারিরূপং জ্ঞানং হ্যায়নয়ে তখৈতদ্‌- 
আআ 1] 


রষ্টব্যম্‌। যথায়স্কান্তে লোহং চালয়তি তথা ভূতসজ্ঘাতাছুৎপন্নং জ্ঞানং তম্‌। 


খ্যান করিবার জন্য উল্লেখ করেন নাই, ইহা জ্ঞাতব্য। এই বৌদ্ধমত 
যথা কুর্ধ্যকাস্তঃ সুর্ধযরশ্মিষোগাদেবাগ্রিং জনয়তি তথা পার্ধিবাংশেো জাতি- 


৩০২ .... বোাত্বনুত্রম্ ২২৩২ 
তেদাদেব কার্ধ্যবৈচিত্রীম। যথা বহেরম্বুশোষকত্বমেবং ভূতসজ্ঘাতশ্যৈৰ ভোত্তৃ- 
ত্বমিতি। অথ তন্নিরাকরণম্-_“প্রেতীভূতেহত্যয়শ্চৈৰ দেবতাছ্যপষাচনম্‌। 


মুতে কম্বনিবৃত্তিশ্চ প্রমাণমিতি নিশ্চয়” ইতি । অস্যার্থ:। দেহে প্রেতী- 
ভূতে সতি অত্যয়শ্চৈতন্তাভাবে| দেহাদন্যোহস্তযাত্মা ইত্যত্র প্রমাণম্‌। দেহ- 
শ্চ্দোত্সা তহি দেহে মৃতেহপি তত্র চৈতন্তমুপলভ্যেত। ন চৈবমন্তি অতো 


ন দেহধর্শ্চৈতন্তমিতার্থ:। প্রত্যভূতাত্যয় ইতি ক্ৃচিৎ পাঠঃ। তত্র 
প্রত্যভূতং নাশ ইত্যর্থঃ। ষশ্মিন সতি দেহে! ন নশ্ততি মন্টিন্নসতি নশ্যতি 
স দেহাদম্য আতেত্যর্থঃ। শীতজ্ঞরাদিবিনিবৃত্তয়ে মন্ত্রপ্রতিপাগ্যা দেবতা! 
লোকায়তিকৈকপযাচ্যতে সা চেৎ ভূতময়ী স্তাৎ তদা ঘটাদিবৎ দৃশ্যেত 
ন চ লোকান্তরসঞ্চাবক্ষমঃ শুক্্রদেহোস্ত্যব্বীকারাৎ। আদিশব্দাৎ ভূতাবেশে। 
গ্রাহথঃ। যন্মিন্‌ দেহে ভূতাবেশস্তদ্দেহপীড়য় মুখ্যে। দেহপতির্ন পীড্যতে অপি 
তু. তত্রাবিষ্টো৷ ভূত এব পীড্যতে তদ্দানীং তশ্তৈব দেহাভিমানত্বাংৎ। তশ্মিন্‌ 
নির্গতে তু মুখ্যো দেহুপতিঃ পীভ্যতে অতো ন দেহ আত্মা । মৃতে কর্- 
নিবুত্তিঃ কতনাশশ্চশব্াদকৃতাভ্যাগমশ্চেতি । যে হি রেতোধাত্বাদয়ে। দৃষ্াস্তাস্তে 


জড়াৎ জড়োৎপত্তাৰেব ন তু জড়াৎ চৈতন্যোৎ্পত্তাবতো বিষমাস্তে । মৃত্ত্যা- 


দেজ্ঞণনস্তোৎপত্তে ভূম্যাদিচতুষ্টয়াদীকা শস্তোত্পত্তিঃ স্তাৎ। যচ্চ জড়াভ্যা- 


মাঁত্মমনোভ্যাং চৈতন্তমুৎ্পগ্যতে ইতি তাফিকমতেনাপৃযুক্তং তত্র তন্মতে 


বিভুনাত্মনা মনসো৷ নিত্যং যোগাঁৎ নিত্যং জ্ঞানোৎ্পত্তিঃ স্তাৎ। ন 
চৈবমন্তি। অতো যত্কিঞ্চিদেতৎ। আদিশবা দিক্ডিয়াত্মবাদিপ্রভৃতয়ঃ ৷ অতি- 


তুচ্ছত্বাৎ ছূর্বলত্বাৎ পরীক্ষায়াং সিকতাকৃপবদ্ধিদীর্্যমাণত্বাদিতি যাব । এতে- 


নেতি। ক্ষণিকত্ববাদী বৌদ্ধঃ। দৃষ্টিস্্টিবাঁদী মায়ী। তদ্বাদয়োঃ সাম্যাৎ 
তয়োঃ সাম্যম্‌। দৃষ্টিহুষ্টিবাদে পদার্থ! বস্ততঃ ক্ষণিকাঃ। যদৈব দৃষ্টিস্তদৈব 
ষটিঃ। দৃষ্ট্যভাব স্থষ্্যভাব ইতি নিন্ধপ্যতে। শূন্যবাদী বৌদ্ধ: বিবর্তবাদী মায়ী । 


তদ্বাদয়োঃ সাম্যাৎ তয়োঃ সাম্যমূ। তচ্চ সংবুত্তিমায়য়োধ্যাবহারিকসাংবুস্তনত্ব- 


য়োৌশ্চাভেদাদবগন্তব্যম্‌। এতচ্চ ভান্যপীঠকে বিস্পষ্টং দ্রষ্টব্যম্‌ ॥ ৩২। 
টাকানুবীদ-__“সর্বথান্পপত্রেশ্চ”, যেহেতু সর্ধপ্রকারে অযৌক্তিক, কিক্ূপে ? ? 
তাহা দেখাইতেছেন--“আগ্যেহনিষ্টাপত্তিরিতিণ আছ্যে অর্থাৎ শূন্য ভাবশ্বরূপ 
প্রতিপাদন করিবে, এই প্রথমপক্ষে দৌষ- শূন্যকে ভাব স্বীকার না করায় 
তোমাদের অনভিপ্রেত বস্তর আপন্তি। দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ শুন্ত অভাব 
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_প্রতিপাদন করিবে, এই মতে প্রতিপাদকের ও প্রতিপাদন সাধনের সত্তাহেতু 


সর্বশূন্তাঁবাদের ভঙ্গ হইল। তৃতীয় পক্ষে অর্থাৎ শুন্ত ভাবাভাঁব প্রতি- 
পান করিবে, এই মতে ভাবাভাবের পরুষ্পর বিরোধ এবং অনভিপ্রেততা! 
দোঁষ। স্ুত্রস্থ চ-কার দ্বারা আর একটি দৌষ প্রদর্শন করিতেছেন-কিঞ্চেতি, 
আর এক কথা, প্রপঞ্চ ভ্রমকে শূন্তবাদে বাধ্য বলিলে যাহাতে সেই প্রপঞ্চের 

ভ্রম সেই অধিষ্ঠানকে সৎস্বর্ূপ বলিতেই হয়, যেহেতু নিরধিষ্ঠান ভ্রম হয় না। 
কিন্তু সংস্বরূপ সেই অধিষ্ঠান সর্ধব শৃন্যবাদী তোমার অনভিপ্রেত। তাহার 
ফলে ভ্রমমূলক শৃন্তবাধ ছারা বেদাস্ত সমন্থয়কে বিরুদ্ধ করিতে পার না। 
এবং “মিথো বিরুদ্ধত্রিমতী নিরূপণাদিত্যাঁদি। আক্ষেপ এই-বুদ্ধ উশ্বরের 
অবতার স্বরূপ এবং তিনি অহিংসাদি ধন্মেরে উপদেশ করায় আঞ্ত- 
পুরুবরূপে প্রতীত, তবে তাহার মত ভ্রমমূলক, একথা তো বলিতে পার : 
না, এই যদ্দি বল, তাহাতে বলিতেছি, ভগবান্‌ বুদ্ধ ভ্রমবশতঃ এইরূপ 
বলিতেছেন না, কিন্ত পরকে বঞ্চনা করিবার জন্তই বলিতেছেন। তীহার 
অভিপ্রায় এই-_শ্রীহরিভক্তি-বিমুখ স্বতঃই প্রবল, সেই ব্যক্তিরা যদি আবার 
বেদোক্ত যজ্ছাদি অনুষ্ঠান করিয়া শক্তি অঞ্জন করে, তাহ]1 হইলে অতি প্রবল 
হইয়। অর্থাৎ অতি বলিষ্ঠ হইয়। দেত্যদের মত বৈদিক হরিভক্তর্দিগকে উৎ্পীড়িত 
করিতে পারে, এই বুদ্ধিতে তাহাদিগকে বঞ্চনার জন্য তাহার বেদীবজ্ঞাদি- 
প্রধান চেষ্টা, কিন্ত অহিংসার্দি দ্বারা দক্প| প্রকাশ নিজ উক্তিতে অন্তে 
যাহাতে আকৃষ্ট হয়, সেইজন্ত। ইহাতে তিনি অশ্রদ্ধেয়বচনত্ব দোষে দুষ্ট 
নহেন, যেহেতু এ প্রবল হব্রিভক্তিবিমুখদ্িগকে বঞ্চনার ফলে নিজ তক্তের 
পরিত্রাণ পর্যবসিত হইয়াছে অতএব কিছুই নিন্দনীয় নহে । “লোকায়তিকেতি, 
মহাভারতে শান্তিপর্ষের মোক্ষধন্মীধ্যায়ে জনক রাঁজার প্রতি পঞ্চশিখাচাধ্য 
লোকায়তিক মত (নাস্তিক মত) তুলিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। 
প্রথমে নাস্তিকবাদ যাহা মহাভারতে অনুদিত হইয়াছে, তাহা এইরূপ 
--বেতোধাতুর্বটকণিকাত্বৃতপাকাধিবীসনম্‌। জাতিস্থিতিরর়স্কান্তঃ  সুধ্য- 
কান্তোহধুভক্ষণম্‌_ইহার অর্থ--অনমান প্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে 


তাহার বলেই দেহ হইতে অভিন্ন আত্মার "সিদ্ধি হয়, এই কথা বলিতেছেন-_-. 


'বেতিঃ, এই পদ দ্বারা, অনুমান এইরূপ “পৌরুষ রেতোহস্তহিতং শরীরমাত্মা 
শবীরত্বাৎ বটকণিকান্তহিতবৃক্ষবৎ্ণ । ইহাই বিশ্লেষণ করিতেছেন-_যেমন একটি 
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বট বীজকণার মধ্যে তাহার পত্র-পুষ্প-ফলাত্মক বুক্ষ অন্তহিত হুইয়া আছে 
এইরূপ শুক্র-ধাঁতুর মধ্যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, শপীরাদি আকারে . 
অন্তহিত হইয়া আছে, তাহাই চৈতন্তরূপে € আত্মরূপে ) প্রকাঁশ পায়, 
কিংবা যেমন ধেনু কর্তৃক ভুক্ত এক তৃণ জলাদি হইতে ছুগ্ধ, স্বতের উৎপত্তি 


হুয় এবং উহার] পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্বভাব সম্পন্ন হয়। অথবা যেমন বহুবিধ দ্রব্য 
পাক করিয়া ছুই তিন বাত্রি দ্রবাবিশেষের সংযোগে পচাইয়া বাঁখিলে তাহ! 
হইতে মন্তের উৎপত্তি হয়, এইরূপ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এই চাঁরিটি 
ভূত হইতে তাহাদের মধ্যে স্থিত চৈতন্) প্রকাশ লাভ করে। যেমন 
দুইটি অরণি কাটের ঘর্ষণ হইতে তাহার প্রকাশক অগ্নির উৎপত্তি হয়, 
সেইরূপ পঞ্চভৃত সমষ্টি হইতে তাহার প্রকাশক চৈতন্যের উদয় হয়। 
. নৈয়ায়িক মতে আত্মা ও মন জড় হইলেও তাহাদের সংযোগ হইতে 
স্থৃতি প্রভৃতি অজড় জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, মেই প্রকার জড় শুক্র-শোণিতের 
মিলন হইতে চৈতন্যময় শরীর জন্মে ইহ! বোদ্ধব্য । যেমন কুধ্যকান্তমাণি 
স্র্যযকিরণ সম্পর্ক লাভ করিয়া অগ্নি উত্পাদন করে, সেইরূপ শরীর মধ্যে 
স্থিত পাধিব ভাগ জাতি ভেদে (পরিণাম অনুসারে ) বিচিত্র কাব্য 


জন্মাইয়া থাকে, ইহাই শরীরাজ্মবাদীর যুক্তি ও উক্তি। ইহাতে দৃষ্টান্ত 


এই-_যেমন অগ্রির জল-শোঁষকত্ব ধশ্ম, এইরূপ ভূত সমষ্টিবই ভোক্তত্ব। 
অতঃপর সেই মতের নিরাকরণ হইতেছে । “প্রেতীভূতেহত্যয়শ্চৈব দেবতা- 
ছ্যপযাচনম্‌। মৃতে কন্মনিবুত্তিশ্চ প্রমাণমিতি নিশ্চয়: মহাঁভারতীয় এই 
ব্চনের অর্থ ষথাদেহ প্রাণবিষুক্ত হইলে চৈতন্তের অভাব হয় অতএব 
দ্বেহ হইতে আত্মা বিভিন্ন হইতেছে, এ-বিষয়ে ইহাই প্রমাণ ইহাবু 
তাৎপর্য এই-যদি দেহ আত্মা হইত, তবে দেহ প্রাণ বিষুক্ত হইলেও 
তাহাতে ঠতন্তের উপলব্ধি হইত কিন্তু তাহ] তো হয় না। অতএব 
চৈতন্য দেহের ধশ্ম নহে। কোন কোনও গ্রন্থে 'প্রেতীভূতেইত্যয়শ্চৈব' 
স্থলে “প্রেত্যভৃতাত্যয়শ্চৈ' এইরূপ পাঠ আছে। তাহাতে “প্রেত্যভৃতাত্যয়ঃ 


ইহার অর্থ নাঁশ। তাহার তাৎ্পধ্য-যাঁহ। শরীর মধ্যে থাকিলে দেহের 
বিনাশ হয় না। যাহা না থাকিলে দেহ বিনষ্ট হয়, সেই পদাথই আত্মা 
উহ] দেহ হইতে ভিন্ন । শীত-জরাদি ক্লেশ নিবৃস্তির জন্য নীস্তিকগণ যে মন্ত্র 


প্রতিপাগ্ধ দেবতাকে প্রার্থনা করে, সেই দেবতা যদি ভূতসজ্ঘাত-স্বরূপ 


২২৩২ বেদাত্তসূত্রম্‌ ৩০৫ 


হয়, তবে ঘটার্দির মত জড়ই দুষ্ট হইত । আর এক কথা, অন্য লোকে 
( পরলোকে ) সঞ্চরণসমর্থ স্ুক্্দেহ নাই যেহেতু তোমাদের মতে উহ! 
অন্বীকৃত। “দেবতাছ্যপষাচনম্” ইহার অন্তর্গত আদি পদ হইতে আর 
একটি দ্বেহান্য আত্মবাদে প্রমাণ দেখাইতেছেন। সেই আদি পদগ্রাহা 
ভূতাবেশ। যে দেহে ভূতাবেশ হয়, সেই দেহপীড়াদ্বারা দেহপতি মুখ্য 


আত্মা পীড়িত হন না কিন্তু তাহাতে আবিষ্ট ভূতই পীড়িত হয়, অতএব 


দেহ আত্মা নহে। আর একটি প্রমাঁণ “মৃতে কর্মমনিবৃত্তিশ্চ” | যদি দেহ 
আত্মা হইত তবে মৃত্যুর পর সেই দ্রেহ-কৃত কন্মেরও নিবৃত্তি হইত, কিন্তু 
তাহ! হয় না, তাহা হইলে বিভিন্ন জন্ম, পৃথক পৃথক কর্ম-ভোঁগ জীবের 
করিতে হইত না। এবং “কম্মনিবুত্তিশ্চ” এই "চ? শব্ধ দ্বারা অকৃতাভ্যাগমকে 
বুঝাইতেছে অর্থাৎ যাহা! করা হয় নাই তাদুশ কর্মের ফলের উৎপত্তি স্বীকার 
হইয়া পড়ে। আর যে রেতোধাতু প্রভৃতি দৃষ্টান্ত প্রদদশিত হইয়াছে, 
সেগুলিও বিষম দৃষ্টান্ত, যেহেতু জড় হইতে জড়েরই উৎ্পত্তি-বিষয়ে এ সকল 
দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয়, নতুবা জড় হইতে চৈতন্যের উতপত্তি-বিষয়ে সঙ্গত নহে । 
আর শরীরাদি হইতে যদি জ্ঞানের উৎপত্তি শ্বীকার কর, তবে ভূমি 
প্রভৃতি চারিটি ভূত হইতে আকাশের উৎপত্তি হউক। আর যেজড় মনও 
আত্মা হইতে চৈতন্যের (ম্থৃতিরপ জ্ঞানচৈতন্তের ) উৎপত্তি হয়, ইহা 
তাঁকিক মতে উক্ত, তাহাতে আপত্তি এই-_তাহাদ্দের মতে বিভু আত্মার 
সহিত মনের নিত্য যোগ থাকায় তাহা হইতে সর্বদা জ্ঞানের উৎপত্তি 
হউক । কিন্তু তাহা তো হয় না । অতএব এ মতও অসার । “লোকায়তিকাঁদি 
মতানি' এই ভাঙ্তোক্ত আদি পদের দ্বারা গ্রহণীয় মতবাদী দেখাইতেছেন-* 
ই্দরিয়াত্মবাদী প্রভৃতি। এ-গুলি নিরান না করিবার হেতু অতিতুচ্ছত্, 
ুর্ববলত্ব অর্থাৎ সিকতা কৃপাদির মত পরীক্ষায় বিদীধ্যমাণত্ব। “এতেন 
বৌদ্ধনিবাসেন” ইতি-_বৌদ্ধ অর্থে ক্ষণিকত্বাদী। দ্দষ্টি্যষ্ি বাদী মায়ী) 
তাহাদের উভয়বাদের সাম্যহেতু এ উভয়বাঁদী সমান। কারণ দুষ্টি-হটিবাদেও 
পদার্থগুলি বস্ততঃ ক্ষণিক, কেননা, সেই বিষয়ে যখনই দৃষ্টি তখনই সৃষ্টি, 


দৃষ্টির অভাবে স্থ্টির অভাব ইহাই তন্মতে নিরূপিত হয়। শূন্যবাদী 


বৌদ্ধ, ও বিবর্তবাঁদী মায়ী; ইহাদের মত দুইটি ফলতঃ সমান, স্তরাং এ 
মতবাদী ছুই জনই মমান। কেননা সংবৃত্তি ও মায়াবাদে ব্যাবহারিক 
২০ | 


৩৯৬ বেদান্তস্ত্রম ২২৩২ ২২৩৩ _ বেদাস্তসত্রমম ৩০৭ 
সাংবৃত্ত সত্তার অভেদ অর্থাৎ এঁক্যহেতু উভগনের সাম্য জাশিতে হইবে। যে নাস্তিক্যবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ] বৌদ্ধবাদ অপেক্ষা অধিকতর 
এই সব কথ। ভাস্তপীঠকে সুস্পষ্ট আছে, তাহা। দ্রষ্টব্য ॥ ৩২। নিন্দনীয়; কেন না, স্পষ্ট শক্র অপেক্ষা মিত্রর্ূপে সমাগত প্রচ্ছন্ন শত্রু 
সিদ্ধান্তকণা__-যোগাচার মত নিরস্ত হইলে সর্ধবশূন্যবাদীর মত উত্থাপিত অতিশয় ভয়ঙ্কর |” 
হইতেছে। এই মতের রহস্য এই যে, শৃন্তই তত্ব এবং সেই শুন্যতার সায়াবাদীর সহস্েও ্রীমহা প্রত বলিয়াছেন __ 
জ্ঞানই মোক্ষ। এস্থলে সংশয় এই ষে, শৃন্বাদীর এই তত্ব যুক্তিযুক্ত “জীবের নিস্তার লাগি? হুর কৈল ব্যাস) 
্ ত্র কৈল ব্যাস। 

কিনা? সুত্রকাঁর বর্তমান স্থত্রে উহাই খণ্ডন করিয়া বলিলেন যে”__ 

7 মায়াবাদিভান্ত শুনিলে হয় সর্বনাশ ॥ 


সর্ববপ্রকারেই এ মত অযৌক্তিক 

এখানেও প্রশ্ন হইতেছে যে শুন্যবাদীর এ শুন্য পদার্থ কি ভাবপদার্থ? 
অথবা অভাব পদীর্ঘ? কিংবা ভাবাভাব-উভয়াত্মক পর্দার্থ? ভাষ্তকার 
এই তিনটিরই অধৌক্তিকতা দেখাইয়াছেনঃ ইহা। তীহার ভাসতে ও টাকায় 
দ্রষ্টব্য | 

বুদ্ধদেব যুক্তিহীন এবং পরস্পর বিরোধী তিনটি মত প্রচার করিয়! 
জগতের জনগণকে প্রতারণাই করিয়াছেন । চার্কাকাদি নাস্তিকগণের 
মতবাঁদগুলি স্ত্রকাঁর অতান্ত অসারবোধে প্রত্যাখ্যানকরতঃ তাহার নিবাসের 
জন্য উল্লেখও করেন নাই। এই বৌদ্ধমতের নিরাঁকরণের দ্বার! প্রচ্ছন্- 
বৌদ্ধমীয়াবাদীর মতও নিরাস করিলেন। মায়াবাদীও বৌদ্ধমতের অনুসরণ 
পূর্ব্বক শূন্ঠবাদের আশ্রয়ে বিবর্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। হৃতরাখ মায়াবাদী 
বৌদ্ধতুল্য বলিয়া উহাদের আর পৃথগভাবে নিরাঁষের প্রয়োজন হয় নাই। 

কেহ যদি পূর্বপক্ষ করেন যে, ভগবদবতার বুদ্ধদেব জগদ্বঞ্চন। 
করিলেন কেন? তদুত্তরে পাই, হরিবিমুখ জনগণ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে অতিশয় 
প্রবল হইয়৷ দৈত্যগণের ন্যায় সাধুগণকে পীড়ন করিবে, এই জন্যই বেদকে 
অস্বীকার করিবার একটা ছলনা । 


পরিণাম-বাদ' ব্যাস-সত্রের সম্মত । 
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগজ্জুপে পরিণত ॥ 
মণি যেছে অবিকতে প্রমবে হেমভাবু । 
জগন্জ্রপ হয় ঈশ্বর, তবু অবিকার । 
ব্যাস-ভ্রান্ত বলি” সেই স্তরে দোষ দিয়া । 
“বিবর্তবাদ' স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া & 
( চৈঃ চঃ মধ্য ৬১৬৯-১৭২ ) 
শমভ্ভাগবতে পাই,-_ 

“ষেন চেতম্বতে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যম্‌। 

যো জাগন্তি শয়ানেহস্মিন নায়ং তং বেদ বেদ সঃ” ( ভাঃ ৮১1৯ ) 

_ অর্থাৎ যে চিদ্রাত্মা! দ্বারা বিশ্ব চৈতন্যযুক্ত হয়, কিন্ত বিশ্ব ধাহাকে চেতন 
করিতে সমর্থ নহে, বিশ্ব নিদ্রিত হইলে যিনি সাক্ষিম্বরূপে বর্তমান থাকেন । 
জীব তাহাকে জানে না, কিন্ত তিনি সমস্তই জানেন । 

আরও পাই,-- 
“যচ্ছক্তয়ো বদ্দতাং বাদিনাং বৈ বিবাদসংবাদভূবো ভবস্তি 
কুরববস্তি চৈষাং মুহ্ুরাজ্মমোহং তশ্মৈ নমোহনস্তগুণায় ভূমে ॥” 
শ্রচৈতন্যচরিতামুতে শ্রীমহাপ্রভুব বাক্যে পাই, | ( ভাঃ ৬৪1৩১) ॥ ৩২ | 
“বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত” নাস্তিক। 


. বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক |” (চৈঃ চঃ মধ্য ৬১৬৮) 
ধ্ীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাহার “অমৃতপ্রবাহভাত্তে লিখিয়াছেন,_ অবতরণিকাভাষ্যম-অথ জৈন? দৃষ্যস্তে। তে মন্যন্তে। 
“বৌদ্ধ শাঁক্যপিংহ বেদবিধি না মানায় তাহাকে বৈদিক আধ্যগণ পদার্ধো দ্বিবিধঃ। জীবোইজীবশ্চেতি । তত্র জীবস্চেতনঃ কায়- 


“নাস্তিক” বলিয়া নিন্দা করেন; কিন্ত মায়াবাদী বেদকে আশ্রয় করিয়। পরিমাণ সাবয়বঃ। অজীবঃ পঞ্চবিধঃ ধন্দ্ীধর্্পুদগলকালাকাশ- 
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ভেদাঁৎ। গতিহেতুর্ধর্নঃ। স্থিতিহেতুরধর্্মশ্চ ব্যাপকঃ । বর্ণগন্ধর- 


সম্পর্শবান্‌ পুদগলঃ। স চ দ্বিবিধঃ পরমাণুস্তৎসজ্বাতম্চ বাষগ্ি- 
জলপুথিবীতনুভৃবনাদিকঃ । পৃথিব্যাদিহেতবঃ পরমাণবো! ন চতুধ্বিধাঃ 
কিন্ত্বেকস্বভাবাঃ | স্বভাবপরিণামাত্ত, পৃথিব্যাদিরূপো বিশেষঃ | কাঁল- 
স্বতীতাদিব্যবহারহেতুরণুশ্চ। আঁকাশস্বেকো হনন্তপ্রদেশশ্চেতি | 
তদেবং ষড়মী পদার্থ ভ্রব্যরূপাস্তদাত্মকমিদং জগৎ । তেষু চাণ,- 
ভিন্নানি পঞ্চ দ্রব্যাণ্যস্তিকায়া ইত্যাখ্যায়ন্তে। জীবাস্তিকায়ো 
ধন্মাস্তিকায়োহধর্ম্মাস্তিকায়ঃ পুদগলাস্তিকায়ঃ আকাশাস্তিকায় ইতি। 
অস্তিকায়শব্বোইনেকদেশবর্তিদ্রব্যবাচী । জীবস্য মোক্ষোপযোগি- 


তয়া বোধ্যান্‌ সপ্ত পদার্থান্‌ বণয়ন্তি। জীবাজীবাত্রবসন্বরনির্জর- 


বন্ধমোক্ষা ইতি। তেষু জীব; প্রাগুক্তো জ্ঞানাদিগুণকঃ। অজীব- 
স্তন্ভোগ্যজাতম্‌। আত্রবত্যনেন জীবো বিষয়েঘিত্যাঁজঅব ইন্দ্িয়- 
সজ্বাতঃ। সংবূণোতি বিবেকাঁদিকমিতি সম্বরোহবিবেকাদিঃ। 


নিঃশেষেণ জীধ্যত্যনেন কামক্রোধাদিরিতি নির্জর; কেশোলল,ঞচনতগ্ত- 


শিলারোহণাদি | কন্মান্টরকেনাপাদিতো! জন্মমরণপ্রবাহো বন্ধঃ | তদ- 


ইকং চৈবম্‌। চত্বারি ঘাতিককন্্াণি পাপবিশেষরূপাণি যেজ্জ্ানদর্শন- 
বীধ্যসুখানি স্বাভাবিকান্তপি জীবস্য প্রতিহন্যান্তে । চত্বারি ত্বঘাতিক- 


কন্মাণি পুণ্যবিশেষরূপাণি যের্দেহসংস্থানতদভিমানততৎকৃতস্থখছুঃখাপে- 
ক্ষোপেক্ষাসিদ্ধি; । স্বশান্দ্রেক্তিাধনৈস্তদষ্টকাছিমুক্তস্যাবিভূতিত্বীভাবি- 


কাত্মরূপস্য জীবস্য সদোদ্ধগতিরলোকাকা শস্থিতিব্ববা মুক্তি । সম্যগ 


জ্ঞানদর্শনচারিত্র্যাখ্যং রত্বত্রয়, তৎসাধনম্। তানেতান্‌ পদার্থান্‌ সপ্ত- 
ভঙ্গিন। হ্যায়েনাবস্থাপয়ন্তি । স যথা-স্যাদস্তি ১, স্যান্াস্তি ২, জ্যাদ- 
বক্তব্যঃ ৩, স্যাঁদস্তি চ নাস্তি চ ৪, স্যাদস্তি চাবক্তব্য্চ ৫, স্যাম্সীস্তি 
চাবক্তব্যশ্চ ৬, স্যাঁদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্যশ্চেতি ৭। স্যাদিতি কথ- 
ঞ্িদিত্যর্থেহব্যয়ম। জপ্তানাং নিয়মানাং ভঙ্গ বিষ্ন্তে যস্মিন্‌ প্রতি- 


পাগ্যতয়েতি সপ্তভঙ্গী । সত্বম্‌ ১, অসত্তং ২ সদসত্বং ৩, সদসছিলক্ষণত্বং 
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৪, সত্বে সতি তদ্বিলক্ষণত্বম্‌ ৫, অসত্বে সতি তদ্িলক্ষণত্বং ৬, সদসত্বে 
সতি তদ্িলক্ষণত্বম্‌ ৭, ইতিবাদিভেদেন পদার্থবিষয়াঃ সপ্ত নিয়মা 
ভবন্তি। তগ্তঙ্গার্থময়ং যায়ঃ । সচ সব্বত্রাবশ্তাকঃ সর্ধস্য পদার্থস্য 
সত্বাসত্বনিত্যত্থানিত্যত্বভিন্নত্বাভিন্নত্বাদিভির্ধ শ্ৈরনৈকাস্তিকত্বাৎ। তথাহি 


য্গ্ধেকান্ততো। বস্তস্ত্যেব তহি সর্ব! সব্বত্র সর্বাত্বনাস্ত্যেবেতি ন 


তদীস্পাজিহাসাভ্যাং কথঞ্চিং কদাচিৎ কুত্রচিৎ কশ্চিৎ প্রবর্তেত 
নিবর্তেত বাঁ। প্রাপ্তস্যাপ্রাপ্তত্বাৎ হেয়স্তহানাসম্ভবাচ্চ | অনেকান্ত- 
পক্ষে তু কথক্চিৎ ক্চিৎ কদাচিং কস্যচিৎ কেনচিদ্রপেণ সত্ব 
হানোৌপাদানসম্ভবাৎ প্রবৃত্তিশিবৃত্তিশ্চোপপগ্েত। দ্রব্যপত্্যায়াত্মকং 
কিল সব্বং বস্তু । তত্র দ্রব্যাত্মনা সত্বাদিকমুপপদ্েত। পধ্যায়াত্বন। 
ত্বসত্বাদিকম্‌। পধ্যায়ান্ত দ্রব্যাবস্থাবিশেষাঃ। তেষাং ভাঁবাভাবা- 
আবকতয়া সত্বাসত্বীদেরুৎপত্তিরিতি । ইহ সন্দিহ্তে। আহঁতোক্তা 
জীবাদয়ঃ পদার্থাস্তথা যুজ্যন্তে ন বেতি। সপ্তভঙ্গিনো স্যায়স্য 
সাধকস্য সন্বাৎ যুজ্ান্তে ইতি প্রান্তে পরিহরতি-_ 


অবতরিকা-ভাস্ানুবাদ_-অত:পর জৈন মতাবলমিগণের দোষ দেখান 
হইতেছে_-তাহাদের মতে পদার্থ ছুইপ্রকার জীব ও অজীব। আবার তাহাদের 


মধ্যে জীব চেতন, শরীরপরিমাণবিশিষ্ট ও অবয়ব সম্পন্ন । অজীব পাঁচ প্রকার 


যথা--ধম্ম, অধন্ম, পু্গল, কাল ও আকাশ । তন্মধ্যে সগতির কারণ ধর্ম, 
স্থিতির ( সংসারের ) হেতু অধশ্ম, উহা ব্যাপক, বর্ণ ( রূপ ), গন্ধ, বস ও স্পর্শ- 
বিশিষ্ট পদার্থের নাম পুদগল। সেই পুদ্গল ছুই প্রকার, যথা__পরমাণু ও 
পরমাণুপুগ্ত | বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, শরীর, ভূবনাদি সমস্তই পুঞ্জাত্মক 
পুদ্গল। পরমাণু বা গৃথিবী প্রভৃতির উপাদানকারণ, কিন্তু পার্ধিবাদিভেদে 
চারি প্রকার নহে। তাহাদের ম্বভাব একই | তবে পৃথিবী প্রভৃতিরূপে 
বিশেষ হয়, তাহা স্বভাবের পরিণাঁমবশতঃ । অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, দিন, 
রাত্রি প্রভৃতি ব্যবহারের হেতু কাল, তাহা অণদপরিমাণ। আকাশ একমাত্র, 
কিন্ত অনন্ত প্রদেশব্যাপী। এইরূপে এ ছয়টা পদার্থ ভ্রব্য স্বরূপ, ইহাদের 
লইয়াই এই জগৎ। তাহাদের মধ্যে অণ,ভিন্ন পঞ্চবিধ দ্রব্যকে অস্তি- 
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কাক নামে অভিহিত কতা হয়। যথা জীবান্তিকাঁয়, ধন্াস্তিকায়, 
অধশ্মান্তিকীয়, পুদগলাস্তিকায় ও আঁকাশাস্তিকায়। অন্তিকায় শব্দের 
অর্থ_-অনেকদেশ (স্থান) ব্যাঁপিয়া বর্তমীন দ্রব্য। অতঃপর জীবের 
মোক্ষোপযোগিরূপে যে সাঁতটী পদ্দার্থ জ্ঞাতব্য, তাহা বর্ণনা করিতেছেন । 
যথা জীব, অজীব, আম্রব, সম্ধর, নিজর, বন্ধ ও যোক্ষ। তন্মধ্যে জীবের 
স্বরূপ পূর্বেই বলা হইয়াছে, জ্ঞানাঁদি ইহার গু৭। সেই জীবের ভোগ্য- 
বস্ত সমুদ্দায় অজীব পদার্থ, শব্ধা্দি বিষয়ে জীব আসক্ত হয় যাহাদের দ্বারা 
এই বৃযুৎপত্তি অনুসারে ইন্দ্রিয় সমুদ্রায় আঁশ্রবপদবাচ্য । _বিবেকাঁদিকে ষে 
সংবৃত অর্থাৎ রুদ্ধ করে এই বুৎপত্তি বলে অবিবেকাদির নাম সম্বর। 
যাহা দ্বারা নিঃশেষরূপে কামক্কোধাঁদি বিপু জীর্ণ হয়, তাহাকে নিজর বলে 
যথা কেশোৎপাটন, তপ্তশিলারোহণ প্রভৃতি । যে আটটি কর্মদ্বারা জন্মমরণ- 
ধার সম্পাদিত হয়, তাহার নাম বন্ধ। সেই আটটি কশ্ব যথা, চারিটি 
ঘাতিক কন্ম, ষাহাবা পাপবিশেষ স্বরূপ, ধাহাদের দ্বার! জ্ঞান, দর্শন, বীধ্য, 
সুখ ইহারা জীবের স্বভাবসিন্ধ হইলেও বাঁধিত হয়; আর চাঁরিটি অঘাতিক- 
কন্ম, ইহারা পুণ্যবিশেষশ্বদূপ, যাহাদের ছারা দেহসংস্থান (গঠন ), 
তাহাতে অভিমান, তজ্জনিত স্থখছুঃখ, অপেক্ষা ও উপেক্ষা নিষ্পন্ন হয়। 


_ জৈনশান্ত্র বিহিত সাঁধনাহুষ্ঠান দ্বারা উক্ত কশ্মাষ্টক হইতে বিমুক্তি লাভ 


হইয়া স্বাভাবিক আত্মন্ববূপ প্রকাশ পাইলে জীবের সর্ধদা উদ্ধগতি 
লাভ হয় অথবা অলোক আকাশে স্থিতি হয়, ইহাঁকে মুক্তি বলা হয়। 
সম্যক্জ্ঞান, সম্যক্দর্শন ও সচ্চাবিত্র্য নামক বতুতিনটি এ মুক্তিলাভের সাধন । 
এই সমস্ত পদীর্ধগুলিকে সঞ্চভঙ্গী ন্যায়ের দ্বারা জৈনগণ স্থাপন করেন । সপ্তভঙ্গী 
ম্যায় ষথা_শ্তাৎঅস্ভি কোনপ্রকারে আছে--এই বিবক্ষা হয় তবে প্রথমভঙ্গ 
(১), “্ান্নান্তি' কোনক্ধপে অসত্ববিবক্ষা থাকে, তবে ইহা দ্বিতীয় ভঙ্গ (২), 
'্যাদবক্তব্যঃ কোঁনরূপে ভাষায় প্রকশ্তি নহে, ইহা অবক্তব্য নামক তৃতীয়ভঙ্গ 
(৩), শ্তাঁদন্তি চ নীস্তিচ' একসঙ্গে সত্তা ও অসত্তা উভয়ের বিবক্ষায় চতুর্থভক্গ 
(৪), 'ম্ঞাদস্তিচাবক্তব্যশ্৮*ঠ কোনরূপে আছে কিন্তু বাক্যের অগোঁচর, 
ইহা] পঞ্চম ভঙ্গ (৫), স্তান্নান্তিচাবক্তব্যশ্চ” কোনরূপে নাই এবং বাঁকোর 
অবিষয়, ইহা! ষষ্ঠভঙ্গ (৬), স্তাঁদস্তি চ নাস্তিচাবক্তব্যস্ঠ' স্পেন প্রকারে আছে, 
অথচ কোনরূপেই নাই, কিন্তু কোনরূপ বক্তব্য নহে, ইহা স্প্তমভঙ্ক (৭) 


২২৩০... বেদাত্তনৃত্রম্‌ ৩১১ 
এই কয়টি বাক্যান্তর্গত ন্াৎ্ শব্দের অর্থ কোন প্রকার, ইহা একটি এ 
অর্থে অব্যয়। সপ্চভঙ্গী শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ এ সাতটি তঙ্গ অর্থাৎ 
নিয়মের ভঙ্গ_যাহাতে প্রতিপাগ্ধবপে আছে এই অর্থে সঞ্চভঙ্গ শব্দের উত্তর 
ইনি প্রত্যয় । বিভিন্নবাদী অনুসারে বস্তর সত্ব 3) বস্তর অসত্ব (২) 
তাহার সত্ব ও অসত্ব উভয় (৩), সৎও নহে অনৎও নহে, তাহার বিপরীত 
তাঁব (৪), সত্ব থাকিয়া তাহার ত₹ব্পরীত্য (৫) অসত্ব থাকিয়া তাহার 
বৈপরীত্য (৬), সত্ব, অনত্ব উভয় থাকিতে তাহার বৈপরীত্য (৭) পদার্থ- 
বিষয়ক এই জাত প্রকাঁর নিয়ম হয়, তাহার ভঙ্গের জন্য এই 
হ্যায় । এই ন্যায় সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । যেহেতু সকল পদাথেরই সত্ব 
অসত্ব, নিত্যত্ব, অনিতাত্ব, ভিন্নত্ব, অভিন্নত্ব প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ ধন্মদ্বারা 
ব্যভিচার থাঁকিবেই। কিরূপে? তাহা দেখাইতেছি-যদদি বাস্তবিক বস্তর 
সত্তাই হয় তবে সকল সময়, সকল স্থানে, সর্বপ্রকারে তাহা থাকিবেই | তাহার 
পাইবার ইচ্ছা বশতঃ কোনরূপে, কোন সময়ে, কোন স্থানে কেহ প্রবুতিমান্‌ 
হইবে ন। অর্থাৎ চেষ্টা করিবে না, আর কোন বস্তর পরিহারের ইচ্ছায় 
কোনবূপেই কোনসময়েই, কোনও স্থানেই, কেহই নিবৃ্তির চেষ্টা করিবে না, 
যেহেতু ষাহা প্রাপ্ত, তাহা আর চেষ্টা ছার! প্রাপ্ত হয় না এবং যাহ! স্বতঃই হেয়, 
তাহার আর প্রয়াস করিয়া হানি করিতে হয় না, হেয়ের হানি অসম্ভব । আর 
যদি একান্তভাবে বস্ত অসৎ হয়, তবে কোন রকমে কোন সময়ে কোঁশও 
স্থানে কোন বস্তরু সত্তা থাকিলে তবে তাহার পরিহার ও উপাদান (গ্রহণ ) 
সম্ভব হয় এজন্য পুরুষের প্রবৃত্তি (চেষ্টা) ও নিবৃত্তি যুক্তিযুক্ত হয়। জৈন 
মতে সমস্ত বস্তই দ্রব্য বা তাহার পধ্যায় অর্থাৎ অবস্থাবিশেষ স্বরূপ । 


তন্মধ্যে বস্তর ত্রব্যস্বরূপে সত্তা প্রভৃতি যুক্তিযুক্ত, কিন্তু অবস্থাস্বরূপে 


অস্ত প্রভৃতি হইবেই | পধ্যায় শবের অর্থবদ্রব্যের অবস্থাবিশেষঃ যেমন 
স্ববর্ণদ্রব্য, কটককুণ্লাদি তাহার পর্যায় । কুগুলাবস্থায় ব্রব্রূপে স্ববর্ণ 
সত্তাবান্‌ কিন্তু কটকাবস্থায় উহা অসৎ) এইরূপ অন্যত্র জানিবে। কাঁজেই 
সকল ভ্রব্যেবই ভাব ও অভাবরূপতাহেতু সত্ব ও অসত্বের যৌক্তিকতা । অতঃপর 
এই জৈনমতে সন্দেহ হইতেছে__আ'হত মত সিদ্ধ (জৈন মৃতসিদ্ধ) জীব, 
অজীব প্রভৃতি পদার্থ_যথোক্তভাবে যুক্তিসিদ্ধ কিনা? পূর্ববপক্ষী তাহাতে 
বলেন সপ্তভঙ্গী ন্যায় যখন উহার সাধকরূপে বর্তমান তখন উহা 


] 
777৮ 


৩১২ বেদাস্তশ্ত্রম ২২৩৩. 
যুক্তিসঙ্গতই বলিতে হইবে । স্থত্রকার এই পূর্ববপক্ষীর মতের প্রত্যাখ্যান 


করিতেছেন-- | 


অবতরণিকা ভাষ্য -টাকী-অথেতি। বৌদ্ধমতনিরাসানস্তরং বৌদছে। | 


মুক্তকচ্ছঃ জৈনস্ত বিবস্ত্র ইতি তয়োঃ পৌর্বোত্তর্য্যেণ দূষণৎ যুক্তমিতি 


 ধীসঙ্গিধিলক্ষ্যয়া সঙ্গত্যা প্রবৃত্তিঃ। মা ভূৎ প্রতারকেণ বৌদ্ধসিদ্ধান্তেন 


সমন্বয়ে বিরোধো জৈনসিদ্ধান্তেন তু স তশ্রিনরস্ত। তত্ত খষততগবদন্থযায়ি- 
নাহ্তোপদিষ্টত্বাৎ। অহিংসাদের্াত্রপদীয়োগ্রবতস্ত চ যোগেন প্রামাণিকত্ব- 
প্রতীতেশ্চেতি প্রা্থদাক্ষেপঃ। জেনসিদ্ধান্তোহত্র বিষয়ঃ । স প্রমাণযুলো 
ভ্রমমূলো বেতি বীক্ষায়াং প্রমাণমূলত্বং তশ্ত বক্তরং তৎপ্রক্রিত্াং দর্শয়তি 
তে মন্ন্তে ইত্যাদিনা | পদার্থো দ্বিবিধ ইত্যারদিকং জগদিত্যন্তং বিস্ফুটার্থম্‌। 
তেষু চেতি। অণ,ভিন্নাশি পরমাণ,পুদ্গলকালেতরাণি জীবধশ্মীধন্মসজ্াত- 


পুদগলাকাশানীত্যর্থঃ বোধ্যানিতি। তদ্বোধে হি হেয়োপাদেয়ত! পিধ্য- 


তীতি ভাবঃ। তেঘিতি। প্রীগুক্তশ্চেতনঃ সাবয়বঃ কায়পরিমিতশ্চেত্যেবং 
পূর্বং কথিত: | স্বশাস্ত্রোক্তেতি জৈনগ্রন্থ ইত্যর্থঃ। অম্যগিতি। সম্যক 
জ্ঞানং সম্যক দর্শনং সম্যক্‌ চাঁরিত্রাম। রাগদেষশূম্ততয়া পদার্থানামবলৌকনং 
সম্যক দর্শনম। আত্মানাত্মবিবেকেন পদার্থীনামবগমঃ সম্যক জ্ঞানং। ফল- 
নৈরপেক্ষ্যেণ কম্দণামঘাতিনামন্থষ্ঠানং সম্যক চারিত্র্যমিতি রতুত্রয়ং মুক্তিসাধ- 
নঞ্চেতি বত্ববছুপাদেয়মিত্যর্থঃ। সপ্ডভঙ্গিনা হ্যায়েনেতি। ম্যায়ো যুক্তিঃ। 


কেচিদেনং ভ্যায়মেবং ব্যাঁচক্ষতে । বস্তনঃ সত্ববিবক্ষায়াং শ্রথমে। ভঙ্গ; কথ- 


ঞিদক্তীত্যর্থ: | অসত্ববিবক্ষায়াং দ্বিতীয়ঃ। ক্রমাঁঢুভয়বিবক্ষায়াং তৃতীয়ঃ। 


 যুগপছুভয়বিবক্ষায়াং সত্বাসত্বয়োযুগপদ্বক্ত,মশক্যত্বাৎ চতুর্থ: । আছ্যচতুর্থয়োঃ 


ক্রমেণ বাঞ্থায়াং পঞ্চম: । দ্বিতীয়চতুর্থয়োবিবক্ষায়াং ষষ্টঃ। আছ্দিতীয়- 
চতুর্থানীং বাঞ্ছায়া সপ্তম ইতি। এবমেকত্বাদিবিরুদ্ধাছয়মাদায়ৈষ ন্যায়ে! 
যোজ্য ইতি । ন্যায়নিরস্তানি বাদিনাং সপ্ত মতানি দর্শর়তি সত্বমিত্যার্দিনা । 
যদীতি। একান্ততো নির্ণীতত্বরূপতয়েত্যর্থঃ। ন তু দীপে সতি ততপ্রাপ্ধী- 


চ্ছাতত্তাগেচ্ছাত্যামিত্যর্থঃ। অনেকান্তপক্ষে অনির্ণীতন্বরূপত্বপক্ষে । ক্ফুটার্থ 


মন্যৎ। তথাচ বস্তমাত্র সত্বাদিধম্মনকমত একরসে ব্রন্ষণি সমন্বয়ো ন বা 
ইত্যেবং প্রান্তে প্রত্যাখ্যাতি-- 
অবতরণিকা-ভাব্যের টীকানুবাদ--'অথ ইত্যাদি অথ-_বৌদ্ধমত 


া 
| 


২২1৩৩ বেদাস্তসূত্রম্‌ ৩১৩ 


খণ্ডনের পর | বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও জৈনের প্রভেদ সামান্যই, বৌদ্ধগণ মুক্তকচ্ছ 
(কাছা খোলা ) জৈনগণ দিগম্ধর ( বস্ত্রহীন নগ্র ), অতএব তাহাদের মতের 


পূর্ববাপরীভাবে খণ্ডন যুক্তিযুক্তই, এইহেতু উভয় মতের বুদ্ধিসান্িধ্যরূপ 


সঙ্গতি দ্বারা প্রবৃত্তি হইয়াছে । জৈনর1 আপত্তি করেন বেশ- প্রতারক 
বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের সহিত ত্রন্ম-সমন্বয়ে বিরোধ না হউক, কিন্তু জৈন সিদ্ধান্তের 
সহিত সেই সমন্বয়ে বিরোধ হইবে ; কেননা, জৈন মত ভগবান্‌ খষভদেবের 
প্রদশিত মার্গান্ুসারী অর কর্তৃক উপদিষ্ট, অতএব উহার আপ্তবচনত্বরূপে 
প্রামাণা । আহংসা প্রভৃতি তদদীয় ধন্ম ও ভাদ্রমাসে করণীয় উগ্র তগ্রমুদ। 


গ্রহণাদিত্রত তাহাদের অনুষ্ঠেয় থাকায় তাহাদের মতের প্রামাণিকত্ 


( অর্থাৎ বৈদিকত্ববশতঃ প্রামাণ্য ) সিদ্ধই। এইব্ূপ পূর্বাধিকরণের মত 
প্রতুাদাহরণ সঙ্গতি জ্ঞাতব্য । এই অধিকরণেও পাঁচটি অঙ্গ আঁছে। 
তন্মধ্যে জন দিদ্ধান্ত-_বিষয়, পরে তাহা প্রমাণসিদ্ধ ? অথবা ভ্রান্তিযূলক ? 
এই ননোহে পূর্বপক্ষরূপে তাহার প্রমাণমূলকত্ব প্রতিপাদনের জনা সেই 
মতের প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন-_-“তে মন্যন্তে ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার । পদার্থ 
ছুই. প্রকার ইত্যাদি হইতে “তদাত্রকমিদং জগৎ” এই পর্যন্ত ভাস্তগ্রন্থ 


সুম্প্ট অতএব ইহার অর্থ অন্ুল্েখ্য । “তেষু চ অণুভিন্নানি' ইত্যাদি 


অপর্থভন্নানি অথাৎ পরমাণ্-পুদ্গল ও কাল ভিন্ন জীব, ধর্শ, অধর, ইন্দরিয়- 
শবীরসভ্বাতাত্মক পুদ্গল ও আকাশ প্রভৃতি । 'মোক্ষোপযোগিতয়' 
বোধ্যান্‌ সপ্তপদার্থান্‌ ইতি, ইহাদের বোধের ফল জগতে কোন্টি হেয় 
( পরিত্যাজ্য ), আর কোন্টি উপাদেয় (গ্রহণীয়) তাহার নিশ্চয় হয়)__ 
ইহাই বলিবার অভিপ্রায়। “তেধু ইতি জীবঃ প্রাগুক্তঃ,__ পূর্বে বর্ণিত অর্থাৎ 
জীব চেতন, অবয়বী, শরীরপরিমাণ। “্বশাস্ত্রোক্তসাঁধনৈরিতি, স্বশান্তে__জৈন 
গ্রন্থে বণিত সাঁধনগুলিদ্বারা। যথা__'দম্যগ. জ্ঞানেত্যাদি-_সম্যক্‌ জ্ঞান, সম্যক 
দর্শন, সম্যক্‌ চারিত্য__তন্মধ্যে রাগ, দ্বেষ ছাড়িয়া সমস্ত পদার্থকে তত্ব বুদ্ধিতে 
দর্শন করার নাম সম্যক্‌ দর্শন । কোন্টি আত্মা, কোন্টি অনাত্মী, কি তাহাদের 
প্রভেদবোধে পদার্থের অবগতি সম্যকজ্ঞান-শব্ধবাচ্য । ফল কামনা ন! 
করিয়া] অর্থাৎ নিষ্কামভাবে অঘাতি কম্মের অনুষ্ঠান_ ইহাই অম্যক চাৰিত্র্য- 


শব্দে বোধ্য। এই তিনটি উতকষ্ট বস্ত ( রতুত্রয়) এবং ইহাঁর1 মুক্তির 


সাধন অতএব ইহ বত্বের মত সংগ্রাহ,--ইহাই তাৎ্পধ্য । এপগ্তভঙ্গিন্যায়েন। 
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ইত্যাদি__ন্যায় অর্থাৎ যুক্তি। কোন কোনও ব্যাখ্যা কর্ত। এই ন্যায়কে 
এইরূপ বাখ্যা করেন, যথা-_বস্তর সত্ব-বিবক্ষায় প্রথমভঙ্গ ন্যার্দস্তি অর্থাৎ 
কোন প্রকারে আছে, বস্তর অসত্ব-বিবক্ষাঁয় স্যৃন্নান্তি অর্থাৎ কোনরূপেই 
নাই, ইহা ছিতীয় ভঙ্গ । ক্রমান্গসাঁরে উভয়-বিবক্ষায় অর্থাৎ প্রথমে বস্ত্র 
কথকিৎ সত্ব পরে কথকিৎ অসত্ব এইকপ বিবক্ষায় তৃতীয় ভঙ্গ ইহাই 
ন্যাদবক্তব্যঃ-এই ন্যায় শ্চাদত্তি চ নাস্তি চ' কোনবপে আছে আবার 


কোন প্রকাঁরেই নাই, এই এককালে বস্তর সব্বাসত বিবক্ষা করা অশক্যহেতু 


চতুর্থ ভঙ্গ । "্তাদস্তি “্াদস্তি চ নাস্তি চ এই উভয়ের যথাক্রমে বিবক্ষা 
থাকিলে পঞ্চম ভর্গ। ্তান্নাস্তি ন্তাদস্তি চ নাস্তি চ' এই দুইটি ভঙ্গের 
বিবক্ষা থাকিলে ষষ্ঠ ভঙ্গ। '্তাদস্তি' শ্যানসীস্তি। ন্যাঁদন্তি চ নাস্তি চ” এই 
যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ভঙ্গের বিবক্ষা থাকিলে সপ্তম ভঙ্গ । এই 


প্রকারে একত্বাদি বিকুদ্ধ অছয়বাদ লইয়াই উক্ত সপ্ততঙ্গ-ন্যায় যোঁজনীয়? 


উক্ত সপ্তভঙ্গি-ন্যায় দ্বারা নিরসনীয় বাদীদিগের মত পত্বম অসবম্‌ সা 
মিত্যাদি? গ্রন্থদ্বারা দেখাইতেছেন । তিথাহি যগ্যেকান্ততো” ইত্যাদি_একাস্ততঃ 
অর্থাৎ নির্ণীতম্বব্ূপ হওয়ায় । ন তদীগ্জ।-জিহাসাভ্যাম” ইত্যাদি গ্রন্থের 
তাৎপর্ধয-_দীপ থাকিলে তাহার প্রাপ্তির ইচ্ছা ও তাহার পরিত্যাগের ইচ্ছা 
দ্বারাঁ। অনেকান্ত পক্ষে অর্থাৎ অনিশ্চিতন্বরূপ পক্ষে । এতদ্ভিন্ন অন্যান্য 
বাকের অর্থ স্ববোধ্য । পূর্ববপক্ষীর সিদ্ধান্ত এই-বস্তমাত্রেরই সত্তা, অসত্া, 
সদসত্ত। প্রভৃতি ধর্ম আছে, আর ব্রহ্ম একস্বভাব, তাহাতে সমন্থয় হইবে 
কিনা? এই আশঙ্কার প্রত্যাখ্যান কবিতেছেন__ 


জুত্রার্থ_ননা, তাঁহা হইতে পারে না অর্থাৎ জৈনোন্ত পদার্থগুলি 
সঞ্চতঙ্গী ন্যায়ে ত্বরূপলাভ করিতে পারে না, কীরণ কি? 'একস্মিনসম্তবাৎ্ঃ 
একম্মিন কোন একটি ধক্্ীতে (বস্ততে ) এক সঙ্গে এককালে সন্ত, অসব 


প্রভৃতি বিকদ্ধ ধর্মের সমাবেশ হইতে পারে না। ৩৩। 


২২৩৩ .. বেদাস্তস্ত্রম্‌ ৩১৫ 
গোবিন্রভাষ্যম_নৈতে পদার্থান্তেন ন্যায়েনাত্মানমুপলব্কং 


ক্ষমাঃ | কুতঃ? একস্মিন্নিতি। একন্মিন্‌ ধম্মিণি যুগপৎ সন্বাদিবিরুদ্ধ- 
ধর্দসমাবেশীযোগাদেবেত্যর্থঃ। ন হ্যেকং বস্ত্বেকদ! শৈত্যোষ্যভাগ- 
বীক্ষ্যতে কাপি। কিঞ্চ অনেকান্তপক্ষে স্ব্গনরকমোক্ষাণাং মিথ: 
সন্কীর্ণত্বাৎ ব্বর্গীয় নরকহাঁনায় মোক্ষাঁয় চ সাঁধনবিধিব্যর্থঃ স্যাঁৎ। 
এবং ঘটাদীনামপি তথাত্বাহুদকার্থী বহন প্রবর্তেত গৃহার্থা তু 
বায়ুনা। ন চ তত্র ভেদস্যাপি সত্বাছুদকাগ্যধিনে। বহ্থযাদিতো৷ 
নিবৃত্তিরুপপগ্ভেতেতি বাচ্যম্‌ অভেদস্যাপি সত্বেন প্রবৃত্তেরপ্যাবন্ত- 
কত্বাঁৎ। অপি চ নিদ্ধার্ধযাঃ পদার্থা নির্ধারসাধনানি ভঙ্গ! নিদ্ধীরকো 
জীবো নিদ্ধারশ্চ ততফলণ সব্বমেতৎ ্যাদস্তীত্যাদিবিকল্পোপন্যাসেন 
সত্বাসত্বাদিধন্্মকতয়াইনিশ্চিতবপুর্ভবেদিতি  লতাতন্তবং ক্রট্য- 
মানোহসৌ ন্তায়ঃ। কিমস্য পরীক্ষয়া ? ॥ ৩৩। 


ভাষ্যানুবাদ-_জৈনরা যে সকল পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি 


অপ্তভঙ্গী-ন্যায়বলে স্বরূপ লাভ করিতে সমর্থ নহে । কারণ কি? উত্তর-- 


“একন্সিন্লিত্যাদি*-_-কোঁন একটি ঘটপটাদিধম্মীতে ( পদার্থে) এককালে সন্ত, 
অসত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধন্ম থাকিতে পারে না, এই জন্তই। কথাটি এই__ 
কোন একটি বস্ত যখন শীতল থাকে, তখন তাহা উষ্ণ হইতে কুত্রাপি দেখা 
যায় না। অতএব এককালে বিরুদ্ধ ধশ্দম দুইটির সমাবেশ হইতে পারে না । 
আর একটি দোঁষ সৎ কি অসৎ--ভাঁব কি অভাব এইবপ স্বরূপের অনিশ্চয়তা! 
থাকিলে স্বর্গ, নরক ও মুক্তির পরস্পর মিশ্রণহেতু স্বর্গের জন্য, কি নরকের 
নিবৃত্তিব জন্য অথবা মুক্তির পথব্ূপে কোঁন সাধনেরই বিধান সার্থক নহে, 
সমস্তই ব্যর্থ হুইয়া পড়ে। এইরূপ একত্র সত্বাদ্ির সমাবেশে ঘটাদিও 
সদসৎঘ্বরূপ হইয়া! পড়িবে, তাহাতে ক্ষতি এই--লোকে জল আনিবার 
প্রয়োজনে অগ্নি আনিবে, গৃহের প্রয়োজনে বাঁযুতে চেষ্টা করিবে, যেহেতু 
সর্বত্রই অনিশ্চয়। যদ্দি বল, তাহা হইবে কেন? ঘট ও বহর ভেদ 
যখন আছে, তখন জলার্থী ব্যক্তির বহি প্রভৃতি হইতে নিবৃত্তি হইবেই, 
ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু ভেদের মত অভেদও তো! আছে, অতএব 
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৩১৬ .. বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২৩৩ 
ঘট ও বহ্ছির অভেদবশতঃ বহ্িতে প্রবৃত্তির আপত্তি সঙ্গতই হইবে । আরও 


একটি কথ নির্ধারণীয় পদার্থ সমুদায়, নির্ধারণ করিবার উপায়গুলি, সগ্ডঙ্গ, 
নির্ধারণকাঁরী জীব এবং নির্ধারণরূপ ফল অর্থাৎ প্রমেয়, প্রমাণ প্রমঞ্ঠতা, 


প্রমিতি, যুক্তি এগুলি সমস্ত “স্তাৎ্অস্তি” কোনরূপে আছে, আবার "শঠান্নাস্তি' 


কোনরূপে নাই ইত্যাদি বিকুদ্ধ ছুই ছুই পক্ষের উপন্যাস দ্বারা প্রদশিত 
সত্তা ও অসত্তা ধন্মবিশিষ্ট হওয়ায় অনিশ্চিতস্বূপই হইতেছে সুতরাং 
উর্ণনীভের স্থত্রের মত অতি ছিছর অর্থাৎ অতীব ভঙ্গশীল এ ন্যায়, তবে 
আর তাহার পরীক্ষায় প্রয়োজন কি ? ॥ ৩৩ । 

সৃন্মম। টীকা__নৈকন্সিন্নিতি। একস্মিন পরমার্থরূপবস্তনি সব্বাসত্বাদি- 
মিথোবিকুদ্ধধন্মধোগাদনেকরূপং তদিত্যর্থঃ। যদত্তি তাতন্তেব ন তু নাস্তি। 
যন্নাস্তি তন্নান্ত্যেব ন ত্বস্তি। যন্নিত্যং তন্নিত্যমিতি সর্বাত্যুপগতমহ্ভূতঞ্চেম্‌। 
তন্মতেহপি প্রপঞ্চস্ত বস্তভৃতত্বাৎ নানেকরপত্বম্‌। একস্মিনিতি দেবদত্তাদৌ 
ঘটাদৌ বৈকবস্তনীত্যর্থ;। কিঞ্েতি। সন্কীর্ণত্বাৎ মিশ্রিতত্বাৎ। তথাত্বান্মিথে 
মিশ্রিতত্বাৎ। বহিনেতি । বহ্ৌ ঘটোহপি কথঞ্চিদস্তীত্যর্থঃ। বাযুনেতি। 
বায়াবপি কাঁঠ্েষ্টকাদি কথঞ্িদস্তীত্যর্থঃ। ন চ তত্রেতি। বন্ধৌ কথকঞ্চিদ্‌- 
ঘটভেদোহস্তি বায়ৌ চ কা্ঠাদিভেদ ইত্যর্থঃ। অভেদস্তাপীতি। বহে 


_ ঘটাভেদঃ কথক্চিদস্তি বাঁয়ৌ চ কাষ্টাগ্ভেদ ইত্যার্থঃ ॥ ৩৩ । 


টাকানুবাদ-_“নৈকন্সিক্সিত্যাদি” স্ুত্রের টীকা__একম্মিন_পরমীর্থতঃ 
একস্বরূপ বস্ততে সত্ব, অসত্ব প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ ধন্মযোগে উহা অনেকরূপ 
হয়, এই অর্থ। কথাটি এই__যাহা। আছে অর্থাৎ সংশ্বরূপ তাহা সংস্বরূপই 
থাকিবে, তাহ! নাই হইতে পারে না। আবার যাহা নাই অর্থাৎ অসৎ- 


স্বরূপ, তাহা নাই-ই অসতস্বরূপই, তাহা আছে ইহ] আর হয় না। যাহা! নিত্য 


তাহা চিরদিনই নিত্য, ইহা সকলেরই স্বীকৃত এবং অন্থভূত। তাহাদের 
( জৈনদের ) মতেও জগৎ প্রপঞ্চ বস্তভৃত, তাহা অনেকরূপ হইতে পারে না। 
'একন্মিন ধন্মিণি? ইত্যাদি দেবদতাঁদি একই ব্যক্তিতে অথবা ঘট প্রভৃতি একই 
পদীর্থে বিরুদ্ধ নানা ধশ্ম থাকিতে পারে না, ইহাই অর্থ। “কিঞ্চ অনেকান্ত- 
পক্ষে ইত্যাদি “মিথঃ সঙ্কীর্ণত্বাৎ্ স্বর্গ, নরক, মুক্তির পরম্পর মিশ্রণহেতু । 
“ঘটাদীনামপি তথাত্বাৎ_ঘটাদি পদীর্থেরও পরস্পর মিশ্রণহেতু। বিহ্নিনা 


 প্রবর্তেতেতি” তাহার অর্থ_-বহিতেও ঘট কোন প্রকারে অর্থাৎ অভেদবাদে 
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৮৭ 


আছে। "গৃহার্থী তু বাষুনা” ইতি-_তাহার তাঁৎপর্ধ্য--বাঁযুর মধ্যে গৃহোপকরণ 
ইট, কাঠ প্রভৃতি কোনওকূপে আছে । “ন চ তত্র ভেদন্তাপি সত্বাৎ” ইতি-- 
অর্থাৎ কোনওরূপে অগ্নিতে ঘটভেদ আছে, বাযুতেও কাষ্ঠ প্রভৃতির ভেদ 
আঁছে। “অভেদশ্যাপি সত্বেন' ইতি-__অর্থাৎ বহ্িতে ঘটের অভেদ এক প্রকারে 
আছে, বাযুতেও কাঁষ্ঠ ইষ্টক প্রভৃতির অভেদ কোনও প্রকারে আছে ॥ ৩৩ ॥ 

সিদ্ধান্তকণাঁ_ এক্ষণে জৈনমতাবলম্বিগণের মতের দোঁষ প্রদর্শন করা 
হইতেছে । জেনমতে পদার্থ ছুই প্রকার। জীব ও অজীব এই হুয়ের 
মধ্যে জীব সচেতন, দেহপরিমাঁণ এবং অবয়ব-সহিত ! অজীব পাঁচ প্রকার 
যথা £- ধর্ম, অধর্শ, পুদ্গল, কাল ও আকাশ। উহাদের মতে জীবের 
মুক্তিমাঙগোপযোগী সপ্ত পদার্থ অঙ্গীরুত হইয়াছে । এ সাত প্রকার পদার্থ 
ষথা-_জীব, অজীব, আশ্রব, নির্জর, সঙ্গর, বদ্ধ ও মুক্তি। উজনগণ সপ্তভঙ্গী 
হযায়ের ছারা সমস্ত পদার্থ স্থাপন করেন। সেই সপ্তভঙ্গী ন্যায় যথা 
(১) যদি থাকে, তবে আছে; (২) যদ্দি না থাকে তবে নাই) (৩) যদি 
কোন মতে থাকে, তাহা হইলে তাহা অবক্তব্য ; (৪) যদি কোন প্রকারে 
থাকে, তাহা হইলে আছে কিংবা নাই, (একসঙ্গে সত্তা ও অসত্রা ) 
(৫) যদি কোন মতে থাকে, তাহা হইলে আছে, কিন্ত তাহ! আবার 
বাক্যের অগোচর; (৬ )যদি কোন মতে না থাকে, তবে উহা নাই এবং 
বাক্যে অবিষয় ; (৭) কোঁনরূপে আছে, তবে আছে, রি কোন মতে নাঁই, 
তবে নাই, কিন্তু কোনরূপে বক্তব্য নহে । এই বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণন 
ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য । 

এক্ষণে সংশয় হইতেছে যে, এই ইজনমতপিদ্ধ জীবাদি পদার্থ যুক্তিসিদ্ধ 
কিনা? তদুত্তরে স্রত্রকার বর্তমান স্ত্রে বলিতেছেন যে, না, তাহা হইতে 
পারে নী । কোঁন একটি বস্তুতে এককালীন একসঙ্গে বিরুদ্ধ ধর্শের সমাবেশ 
হইতে পারে না। যেষন এক বস্ততে এক সময়ে শত ও উষ্ণ উভয় থাকিতে 
পারে না। আবার অনিশ্চিত সত্ব বা অসন্ব পক্ষেও স্বর্গ, নরক ও মুক্তির 
পরস্পর সংমিশ্রণহেতু স্বর্গের উদ্দেস্তে, কিংবা নবকের নিবৃত্তিবপে অথবা 
মুক্তির নিমিত্ত কোন সাধনের বিধাঁনই সার্থক হয় না, সবই ব্যর্থ হইয়া 
পড়ে। আঁর উহাঁদের মতে সপ্তভঙ্গী স্যায়াঁবলম্বনে উভয় পক্ষের উপন্যাসের 
দ্বারা পদার্থ সমূহ সত্তা ও অসত্তা-ধন্মবিশিষ্ট হওয়ায় উহা অনিশ্চিতই 


৬৮ বেদান্তস্ত্রমূ ২২৩৪ 
হইতেছে । অতএব উর্ণনাভের স্ত্রের ন্যায় এঁ সপ্ততঙ্গী-ন্যায় আপনা 
হইতেই বিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়িতেছে, উহার পরীক্ষারই আবগ্যকতা দেখা যায় না। 


শ্রীমভীগবতে পাই, 
“যদ্যন্নিকুক্তং বচসা নির্ূপিতং 
ধিয়াক্ষভিব্বা মনসোত যস্ত | 
মাভৃৎ স্বর্ূপং গুণরূপং হি তন্তৎ 
স বে গুণাপায়বিসগলক্ষণঃ ॥ 
যন্মিন্‌ যতো ষেন চ যস্ত যশ্মৈ 
যদ্‌ যো যথা কুকুতে কাধ্যতে চ। 
পরাঁবরেষাং পরমং প্রাক্‌ প্রসিদ্ধং 
তদত্রন্ধ তদ্ধেতুরনন্যদে কম্‌ 1৮ ( ভাঁঃ ৬৪।২৯-৩০ )॥ ত৩। 


অবতরনিকাভাষাস: _অথাত্মনো দেহপরিমাণন্বংপ্রত্যাচ্টরে_ 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_-অতঃপর জেনসম্মঘত আত্মার দেহসম 
পরিমাণত্ব খণ্ডন করিতেছেন-_ 


সত্রম- এবং চাত্সাকাৎ আ্স্যম.॥ ৩৪ ॥ 
সুত্রার্থ_'এবং এই প্রকার অর্থাৎ যেমন একধন্দ্ীতে সব, অমন্থ প্রভৃতি 
বিরুদ্ধ ধন্বের সমাবেশে দোষ হইতেছে, সেইরূপ “আত্মাকাৎন্যম্” আত্মারও 

পর্য্যাপ্তি অর্থাৎ পূর্ণতার অভাব হইয়। পড়ে ॥ ৩৪ ॥ 
গোবিন্দভাষাম_-_যখৈকম্মিন্‌ সত্বাসত্বাদিবিরুদ্বধর্মযোগে! দোষ 
এবমাত্মনোহকাতস্স্যঞ্চ সঃ। তথাহি। দেহপরিমাণো। জীব ইতি মতম্‌। 
তস্য বালদেহপরিমিতস্য যুবাদিদেহে পর্যাপ্তিন স্যাৎ। মনুষ্যদেহ- 


পরিমিতস্য তস্যাদৃষ্টবিশেষলন্ধে করিশরীরে চ তথা সর্ববাঙ্গীণসখছঃ- 


থানুপলম্তশ্চ পুনমশকদেহেহসমাবেশশ্চেতি ॥ ৩৪ ॥ 


ভ্ভাষ্যান্ুবাদ- যেমন একধক্্মীতে বিরুদ্ধ সত্ব ও অসত্ব, নিত্যত্ব, অনিত্যত্ব 
_ বিরুদ্ধ ধন্্দ্বয়ের সম্বন্ধ দোষ, এই প্রকাঁর দেহপরিমাণ আত্মা বলিলে 
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তাহার অনম্পূর্ণতারপ দোষ হয়। কিরূপে? দেখাইতেছি_-€জনমতে 


দ্দেহপরিমাণ বিশিষ্ট জীব, সেই জীবাত্মা বালকের দেহে থাকিয়া বালকদেহ- 


পরিমিত হইবে, যখন সেই জীবাত্মা যুবার দেহে উপনীত হইল, তখন তাহার 


সেই যুবকের দেহে পৃক্তি হইল না, যেহেতু ক্ষুদ্র পরিমাণের তদধিক বৃহৎ 
পরিমাণ বন্তর মধ্যে ব্যাপ্তি হয় না অর্থাৎ কতকগুলি দেহাঁবয়ৰ আত্মশূন্ত 


হইয়া পড়ে। এইরূপ মন্ুষ্দেহ পরিমিত জীবাত্মা অদৃষ্টবিশেষবশতঃ হস্তি- 


শরীর প্রাপ্ত হইলে তাহাঁতেও সেই জীবাত্বীর ব্যাপ্তি হইল না। তাহাতে 
ক্ষতি এই-_সর্ধাঙ্গাবচ্ছেদে সুখছুঃখের উপলব্ধির অভাব ঘটিয়া পড়ে; 
যেহেতু আত্মাই স্থখছুঃখ উপলব্ধি করে, শরীরের যে অংশে আত্মা নাই 
সেই অংশে সুখছুঃখাদি জন্মিলেও তাহার ভোগ না হউক, এই আপত্তি 


হয়। আবার মশকর্দেহ প্রাপ্ত হইলে মন্ুষ্যদেহপরিমাণ জীবাত্মার তথায় 
অবস্থিতির স্থান হইল না, এই আপত্তিও হয় ॥ ৩৪ ॥ 


সৃন্মম! টীকা _যথেতি। পর্ধ্যাপ্তিরিতি। পূর্নতী ন' স্তাৎ কেচিৎ 
দেহাবয়বা নিরাত্মকাঃ স্থ্যরিতিভাবঃ । অসমাবেশশ্চেতি। কেচিদাত্সাবয়বা 


উর্বরিতাঁঃ স্থাঃ। তেন দেহপরিমিতত্ক্ষতিরিত্যাশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ 


টীকানুবাদ-_যথেত্যাদি ভাস্ত--পর্য্যাপ্চিং অর্থাৎ পূর্ণতা--সর্বাঙ্গব্যাপ্তি 
হইবে না। কথাটি এই-_দেহের সকল অংশে আত্মা স্থিতিলাভ ন1 করায় 
সেই দেই অংশগুলি আত্মশূন্ত হইয়! পড়িবে । “মশকাদিদেহে অসমাবেশশ্চ' 
ইতি--মশকদেহে মনুস্যদেহপবিমাণ আত্মীর অবয়বগুলি অবকাঁশহীন 
হুইয়! পড়িবে। তাহাতে আত্মার দেহপরিমিতত্বের হানি ঘটিল--এই 
অভিপ্রায় 1 ৩৪ ॥ 

সিদ্ধান্তকণা-উজৈনমতে ষে আত্মার দ্বেহপরিমাণত্ব বলা হইয়াছে, 


তাহাও খগ্ডন করা হইতেছে। স্বত্রকার বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন যে, 


একই ধর্মবিশিষ্ট বস্ততে যেমন সত্ব ও অসত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধধশ্মের সমাবেশ 
দোঁষাবহ, সেইরূপ আত্মার অপর্যযাপ্তিও দোষযুক্ত | জীবাত্মাকে শরীর- 
পরিমিত বলিলে বালকদেহ-পরিমিত জীবের যুবাদি-শরীরে পর্যাপ্চি ঘটে 
শা। মানব পরিমিত জীব হস্তিদেহ প্রাণ্ড হইলে তাহার তথায় সর্ববাঙ্গীণ 
সুখ-দুঃখের উপলব্ধি হয় না, আবার মশকাদির দেহে সমাবেশের 
অভাব ঘটে । 


৩২০ . বেদাস্তসত্রম ২২৩৫ 
 শ্রীমদ্ভাগবতে পাঁই,_- 
“নাম জজাঁন ন মরিশ্ততি নৈধতেহুসৌ ৷ 
ন্‌ ক্ষীয়তে সব্নবিদ্যাভিচারিণাৎ হি। 
সর্বত্র শশ্বদনপাধুপলব্ধিমাত্রং 
প্রাণে! ঘথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতিং সৎ |” ( ভাঃ ১১৩৩৮ ) 
শ্রীল চক্রবত্তিপাঁদের টাকায় পাই--“আখত্ম! শুদ্ধজীবো ন জজান ন জাতি 
ইতা্ো! বিকাঁরে। নিষিদ্ধ: ন মবিন্ততীত্যন্ত্যঃষষ্ঠঃ 1 জন্মাভাবাঁদেব তনত্তরা- 
ভিতালক্ষণৌহপি বিকারো দ্বিতীয়ঃ। টৈধতে ন বর্ধত ইতি তৃতীয়ঃ । 
বদ্ধাভাবাদেব পরিণামোহপি চতুর্থ । নক্ষীয়ত ইত্যপক্ষয় ইতি পঞ্চমঃ। হি 
ধন্থাদ্বাতিচারিণামাগমাঁপায়িনাং বালযুবাদিদেহীনাঁৎ দেবমনুত্াধিদেহানাং ব 
সবনবিৎ তত্তৎকাঁলদ্রষ্টা, ন হ্াবস্থাবতাং দ্রষ্টা তদবস্থো ভবতীতি ভাবঃ ॥ ॥৩৪। 


সত্রম-_ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধে! বিকারাদিভ্য? ॥ ৩৫॥ 


সত্রার্থ_জীবের অনন্ত অবয়ব, স্বতরাং বালক বা যুবাদি যে দেহই 
প্রাপ্ধ হউক অথবা হস্তী-অশ্বাদি যে দেহই গ্রহণ করুক পিধ্যায়' অর্থাৎ 


ক্রমানুসারে অবয়বের অপগম, অপচয় ও উপচয়বশতঃ সেই সেই দেহপরিমাণ- 


অক্ষুগ্ন থাকিবে, এই যদি বল, তাহা সঙ্গত হইবে না, যেহেতু, িকারা- 
দিভ্যঃ তাহা হইলে জীবের বিকার হইল এবং অনিত্যতাও অপরিহাধ্য 
হইয়! পড়িল, তদ্ভিন্ন কৃত কর্মের হানি ও অরুত কম্মের আগম দৌষও জন্মে, 


সুতরাং এ উক্তি অসার 1 ৩৫ | 


গোঁবিন্বভাব্যম্‌__নন্বনন্তাবয়বসায জীবস্য বাঁলযুবাদিদেহান্‌ 
করিতুরগাঁদিদেহান্‌ বা ভজতঃ ক্রমাদবয়বাপগমোপগমাভ্যাং বৈপরী- 
ত্যেন চ তত্তদ্বেহপরিমিতত্বমবিরুদ্ধমিতি চেন্ন | কৃত? ? বিকারাদিভ্যঃ। 
তথা সতি জীবে বিকারানিত্যতাপ্রসঙগীৎ । কৃতহান্যকৃতাভ্যাগমাভ্যা- 
ঞ্চেতি যৎকিঞ্চিদেতৎ। যন্ত, মুক্তিকালিকেন দেহাঘটিতেন নিতেন 
পরিমাণেন বিশিষ্টে জীবে ন বিকারাদিরিতি বদন্তি তচ্চ মন্দম্‌। তস্য 
জন্যত্বাজন্যত্বসত্বীসত্বাদিবিকলৈঃ হ্থর্যাসম্তবাৎ ॥ ৩৫ | 


২২৩৫  বেদাস্তস্ত্রম ৩২১ 
ভাস্কানুবাদ__বেশ, উক্ত আপত্তির সমাধান এইরূপে হইতে পারে, 
যেহেতু জীব অনন্ত অবয়বসম্পন্ন, সেই জীব যদি বাঁলক-যুবাদি শরীর 
গ্রহণও করে অথবা হস্তী-অস্থাদিদেহ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও যুবাঁছি 
শরীর-গ্রহণস্থলে পূর্বশরীরের অবয়ব নাশ এবং যৌবন শরীরে অবয়বের : 
উপচয় দ্বারা, কবিতুরগাদি শরীর-গ্রহণস্থলে অবয়বের বৃদ্ধি ও পূর্বরদেহের 
অবয়ব নাশ দ্বারা সেই সেই ধৃতদেহ-পরিমাণ অস্ষুপ্ই আছে, এই ষদি বল, 
তাহা নহে। কি জন্য? তাহা বলিতেছি--“বিকারাঁদিভ্যঃ, অর্থাৎ এরূপ 
অবযবের অপগম, উপচস় প্রভৃতি স্বীকার করিলে জীবাত্মার সবিকারত্ব হইয়া 
পড়ে এবং অনিত্যত স্বীকার করিতে হয়। তদ্ভিন্ন পূর্বরশরীরে কূতকর্খের নাশ 
ও পরশরীরে অকৃত কর্মের আপত্তিও হয়। স্থতরাং & সমাধান অসার। 
আর যে কেহ কেহ বলেন_ মুক্তিকালে জীবের পরিমাণ দেহাঘটিত সুতরাং 
নিত্য ( উপচয়-অপগমরহিত ), তদ্ধিশিষ্ট জীবে বিকারাদি হয় না, এই মতও 
হেয়; যেহেতু মুক্তিকালিক পরিমাণকে জন্য স্বীকার করিলে তাহার 
স্থিরত্ব বলিতে পারা যাইবে না, আবার অজন্যত্ব বলা যায় না, কারণ 
তৎপরিমাণ-বিশিষ্ট দেহ আসিল কোথা হইতে? এইরূপ এ পরিমাণ জং 
কি অসৎ, এই উভয়প্রকার-মধ্যে কোনটিই সঙ্গত হয় না; অতএব স্থির- 
পরিমাণ অসঙ্গত ॥ ৩৫ | 
সুম্মম! টাকা-_আশঙ্ক্য সাধত্তে ন চেতি। বৈপরীত্যেন চেতি। অবধ- 
বোপগমাপগমাভ্যাক্চত্যর্থঃ| কৃতেত্যাদি পঞ্চম্যস্তম। যেন পুংসা কর্ম 
কতং তত্য বিনাশে তৎকম্মণস্তত্র হাঁনিঃ তথ কশ্ম যত্র ফলমর্পয়েখ তশ্তাঁরুতং 
কম্মাভ্যাগতমিত্যর্থঃ। তস্তেতি। তন্ত মুক্তিকালিকপরিমাঁণস্য কথঞিজ্জন্য- 
্বা্ঘঙ্গীকারে স্থের্ধ্যং সম্ভাবয়িতুৎ ন শক্যং ভবতেত্যর্থঃ | কিঞ্চ মুক্তিকালিকং 
পরিমাঁণং পরমাণুরূপং বিভুরূপং বেতি ন শক্যং নির্শেতুং তত্প্রমাপকদেহা- 
ভাবা । ততশ্চ তশ্ঠাপ্যনবস্থিতিরিতি ॥ ৩৫ | 
টাকানুবাদ__ন্থত্রকার আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাকরণ করিতেছেন-_ 
নচ পধ্যায়াদিত্যাদি? স্থত্র ছারা । ভাস্তস্থ “বৈপরীত্যেন চ' ইতি অর্থাৎ 
অবয়বের উপগম ও পূর্ববাবয়বের অপগম এই ছুইটি ছারা । “কুতহান্তিকৃতা- 
ত্যাগমাভ্যাঞ্চ এই পদটি পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত । ইহার তাৎপর্ধ্য-_-যে পুরুষ 
কণ্ম করিয়াছে সেই পুরুষের বিনাশ হইলে সেই পুরুষক্কত কর্টের তাহাতে 
২৯ | 


৩২২ ... বেদান্তস্ত্রমং ২২৩৬ 


বিনাশ হইল। সেই কম্ম যে পুরুষে ফল জন্মাইবে তাহার সেই অকৃতকম্ম 
তথায় আসিল। “তস্ত জন্তত্বাজন্যত্বেত্যাদি” ত্ত- অর্থাৎ মুক্তিকালীন দেহ 


পরিমাণের কোনরূপে জন্যত্ব কি অজন্যত্ব স্বীকার করিলে জীবের স্থিরত্ব 


কল্পনা করিতে আপনি পারিবেন না। আর এক কথা-মুক্তিকালে জীবের 
পরিমাণ পরমাণুস্বরূপ অথবা বিভুম্বূপ ইহাও নির্ণয় করিতে পীর! 
যাইবে না, কারণ পরিমাণসম্পন্ন দেহ তখন নাই। অতএব ইহাঁও 
অব্যবস্থা ॥ ৩৫ । 
সিদ্ধান্তকণ। বর্তমান স্তত্রেও স্রত্রকার বলিতেছেন যে, জীবের অনস্ত 
অবয়ব স্বীকার পূর্বক বালক ও যুবাদি শরীর কিংবা হস্তী-অশ্বাদির শরীর, 
যাহাই গ্রহণ করুক, পধ্যায়ক্রমে অবয়বের অপগম, উপগম অর্থাৎ অপচয় ও 
উপচয়রূপ ঠবপরীত্য দ্বারা সেই সেই দেহপরিমিতত্বের সামপ্রস্ত জ্ঞান করা 
অর্থাৎ আত্মা পর্যায়ক্রমে ক্ষুত্র ও বুহৎ হয়, ইহা বলা সঙ্গত হয় না বা 
ইহার দ্বার! পূর্বেধাক্ত বিরোধের পরিহারও হয় না। কারণ তাহা হইলে 
আত্মার বিকারশ্ীলতা ও অনিত্যতা অপরিহাধ্য হইয়া পড়ে। তদ্যতীত 


পূর্বশরীরে কৃতকম্খের নাশ ও পরশরীরে অকৃত কর্খের আগম এই 


আপনত্তিও আসে । সুতরাং এই মত অসার । 


শ্রমদ্তাগবতে পাই, 
“নিত্য আত্মাব্যয়ঃ শুদ্ধঃ সর্বগঃ সর্ববিৎ পরঃ | 
ধত্তেহসাবাত্মনে লিঙ্গং মায়ক্া] বিহ্বজন্‌ গুণাঁন্‌ ॥৮ (ভাঁঃ 4২২২ ) 
অর্থাৎ আত্মার মৃত্যু নাই, উহা! নিত্য । অপক্ষয়শূন্য, নিশ্মল, সর্ববগত, 
সর্বজ্ঞ এবং দেহাদি হইতে ভিন্ন, আত্মা স্বীয় অবি্তা-ছারা থু শরীনে 
স্থ ও ছুঃখ প্রভৃতি ভোগ করে । 


আরও পাই, 
“জন্মাদয়স্ত দেতস্ বিক্রিয়া নাত্মনঃ কচিৎ। 
 কলানামিব নৈবেন্দৌর্মৃতিহ্থস্তি কুহবিব ॥” 
( ভাঃ ১০1৫৪।৪৭ )॥ ৩৫ ॥ 


_ অবতরণিকা ভাষ্যম্‌__অথ জৈনাভিমতাং মুক্তিং দূষয়তি__ 


২1২৩৬ | বেদাস্তস্ত্রম্‌ ৩২৩ 


অবতরণিকা-ভাস্তানুবাদ্--অতঃ:পর জৈনাভিমত জিতে দোষারোপ 
করিতেছেন__ 


তত্রম_ অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাৰবিশেষাৎথ ॥ ৩৬ ॥ 

সৃত্রার্থ-_জীবের অন্তকালীন অবস্থিতি ও জৈনোক্ত মোক্ষাবস্থা অভিন্ন, 
উভয়ের কোনও প্রভেদ নাই অর্থাৎ সংসারী অবস্থা হইতে কোনও বিশেষত্ব নাই 
অতএব এঁ জৈনসিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ নহে; কিরূপে অবিশেষ? “উভয়নিত্যত্বাৎ, 
যেহেতু উভয়ই নিত্য অর্থাৎ সর্ধদা উদ্ধগতি ও লোকশূন্য আকাশে 
নিরাশ্রয়ভাবে স্থিতিকে তোমরা মুক্তি বলিয়াছ এবং এ ছুইটিকে মুক্তি 
স্বরূপহেতু নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছ.॥ ৩৬ ॥ 
গোবিন্দভাব্যম-_ন চেত্যন্থবর্তৃতে । অস্ত্যাবস্থিতে্মোক্ষাবস্থা- 
য়াশ্চাবিশেষাৎ। সংসারাবস্থাতো বিশেষাভাবান্ন যুক্তো জৈন- 
সিদ্ধান্ত; । অবিশেষঃ কুতঃ ? উভয়েতি । সদোদ্ধগতিরলোকাকাশ- 
স্থিতিশ্চ যুক্তিরুত্তী তয়োরুভয়োষুক্তিত্বেন নিত্যত্বাঙ্গীকারাৎ। ন 
হি সদোদ্ধং গচ্ছন্নিরা শ্রয়তয়া বা তিষ্টন কশ্চিৎ সুখী ভবতি। ন 
চ সদেহস্য তথাত্বং ছুঃখায় ন তু নিদেহস্যেতি বাচ্যম। তদাবয়বস্য 
চ দেহবস্ভারবত্বাৎ। নচসাসাচনিত্যেতি শক্যং বক্ত, ক্রিয়াত্বেন 
বিনাশধেীব্যাৎ। তন্মাত্তচ্ছমেতজ্জৈনমতং হাসপাটবমবগাহয়তি 
লোকানিতি। এতেন বিশ্বং সদসন্ভিন্নম ওপনিষদমপি ব্রহ্ম সর্বব- 
শব্দাবাচ্যমিত্যাদিবিরুদ্ধং জল্পন্‌ জৈনসখো মায়ী চ দূষিত ॥ ৩৬॥ 

ভাস্তানুবাদ-_-এই স্যত্রে 'ন চ* এইটির অন্থবুত্তি জানিবে। “অন্ত্যাবস্থিতি। 


সৃত্যুকালীন অবস্থানও ( জৈনোক্ত ) মোক্ষাবস্থার কোনও প্রভেদ নাই অর্থাৎ 
সাংসারিক অবস্থা হইতে ভেদ না থাকায় জৈনদের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে । কিসে 


অবিশেষ হইল? ইহার উত্তরে কলিতেছেন--সর্বদা উদ্ধগতি ও লোকশূন্ 


আকাশে স্থিতি এই উভয়কে তোম্নর। মুক্তি বলিয়াছ, উহা মুক্তিস্বব্ূপ হওয়ায় 


সেই উভয়েরই নিতাত্ব স্বীকৃত হওয়ায় উহ? সঙ্গত হইতেছে না, যেহেতু ভর্ধে 
গমনকারী অথব। নিরাশ্রয়ভাবে স্থিতিকারী কেহই স্থখী হয় না। যদ্দি বল, দেহ 


লইয়া উদ্ধে গমন ও নিরালধঘন আকাশে স্থিতি দুঃখের কারণ হইতে পারে, 


৩২৪ বেদান্তস্ত্রম্  ই২৩৬ 


দেহহীনের তাহ] ছুঃখের কারণ হইবে কেন ? এ-কথাও বলিতে পাব না, যেহেতু 
তৎকালে দেহ না থাকিলেও দেহাবয়বগুলি কথঞ্চিৎ থাকে, তাহা হইলে 


দেহের মত দেহাবয়বগুলি ভারভূত, স্থৃতরাং তাহা লইয়া উদ্ধগতি ও শূন্যে- 


স্থিতি দুঃখের কারণ হইবেই । আর এক কথা-_সেই উদ্ধগতি ও লোকশূনা 
আকাশে স্থিতি-__এ-গুলি নিত্য বলিতেও পার না, কারণ এই দুইটি ক্রিয়া- 


স্বরূপ, তাহা হইলে অবশ্য বিনাশশীল, অতএব জেনাঁসদ্ধান্ত ভ্রমমূলক অতি- 


তুচ্ছ, কেবল লোকের হাঁস্তেরই কারণ । এতদ্বারা বিশ্ব সও নহে অসৎও নহে, 


| উভয়-ভিন্ন এবং উপনিষং-প্রতিপাগ্য ব্রহ্ধও সর্ব শব্দের বাচ্য নহে ইত্যাদি 


বিরুদ্ধবাদী জৈনসখা € জৈনসদৃশ ) মায়াবাদীর সিদ্ধান্তও খণ্ডিত হইল | ॥৩৬। 

সৃন্সনা টীকা অন্ত্যাবস্থিতেরিতি । তথাত্বমিতি সদৌর্ধগমনং নিরা- 
শ্রয়ত্েনাবস্থানঞ্েত্যর্থঃ | তদা মুক্তাবপি দেহবদিত্যনেনাত্মাবয়বেযু কথক্চিৎ 
স্থৌল্যং গুরুত্বঞ্চান্তি। দেহাবয়বাশ্চ কথঞ্চিং সম্ভীতুাক্তম। ন চ সেতি। 
সা সদোর্দগতিঃ। সা ত্বলোৌকাকাশস্থিতিরিত্যর্থঃ | তথাচ ভ্রমমূলেন জেন- 
 সিদ্ধান্তেন ন শক্যঃ সমন্বয়ো নিরোদ্ধখমিতি। যত্তুধষভান্যাধিতাদ তস্টো- 
পাদেয়ত্বে কাঁরণমুক্তং তত্র পূর্বববদেব সমাধানম্‌। তচ্চ পীঠকাদবগন্তব্যম্‌ ॥৩৬। 

টাকানুবাদ-_“অন্ত্যাবস্থিতেঃ) ইত্যাদি স্তরে তথাত্বমিত্যাদি' ভাঙ্ত--ন চ 
সদেহন্য তথাত্বম-দেহধারীর তথাম্বূপ অর্থাৎ সদা উদ্ধগম্নন ও নিরাশ্রয়- 
ভাবে অবস্থান। তদা অর্থাৎ মুক্তিতেও, “দেহবদ্ভারবত্বাৎ, ইতি দেহবৎ 
এ-কথায় আত্মার অবয়বগুলিতে কিছু সুলতা ও ভাঁরবত্তা আছে। যেহেতু 


তোমরাই বলিয়াছ--“দেহাঁবয়বগুলি কথঞ্চিৎ থাকে" । 'নচসাসাচেতি' 


প্রথম “সা” অর্থাৎ সরা উদ্ধগতি, দ্বিতীয় “সা” অর্থাৎ লোকশূন্য আকাশে 
স্থিতি। অতএব সিদ্ধান্ত__-এই ভ্রমমূলক জৈন সিদ্ধান্ত দ্বার সমন্বয়ের বিরোধ 
করিতে পাঁরা যাঁয় না। তবে যে খধভদেবের মতানুসারিত্ব নিবন্ধন জৈন 
সম্প্রদায়ের উপাদেয়ত্ব বলা হইয়াছে, উহারও সমাধান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 
মত। সে সমাধান ভাস্তপীঠক হইতে জ্ঞাতব্য ॥ ৩৬ ॥ 

সিদ্ধান্তকণা অনন্তর শ্ৃত্রকার বর্তমান সুত্রে জৈনগণের অভিমত মুক্তিতে 
দোষারোপ পূর্বক বলিতেছেন যে, উহাদিগের মুক্তিপ্রাপ্তি ও মৃত্যুকালীন 
সংসারাবস্থা একই প্রকার । উভয়াবস্থা শিতা বলিয়! তন্মধ্যে কোন ইতবর-বিশেষ 
দেখা যায় না। আর উহাদের মতে সর্বদ! উদ্ধগতি এবং অলোক-নামক 


২২1৩৭ বেদাস্ততূত্রম্‌ ৩২৫ 
আকাশে নিরাশ্রয়ভাবে অবস্থিতিতে কাহারও স্খী হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে না। এপ উদ্ধগতিকে নিত্যও বল] যায় না, কারণ কশ্ধের বিনাশ 
অবশ্যভাবী | স্থতরাং জৈনমত তুচ্ছ ও হাস্তাস্পদ। এতদ্বারা জৈনসখা মায়া- 
বাদীও নির্স্ত হইয়াছে। 


শ্রমন্ভাগবতে পাই,__ 
“জন্বাগ্াঃ ষড়িমে ভাব দুষ্টা দেহস্ত নাত্মনঃ | 
ফলানামিব বৃক্ষস্ত কালেনেশ্বরমূদ্তিনা ॥ 
আত্মা শিত্যোহব্যয়ঃ শ্রদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়: । 
অবিক্রিয়ঃ শ্বদূগ হেতুবাপকোহসঙ্গয নাঁবৃতঃ ॥ 
এতৈদ্বদশ ভিবিদ্বানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ । 
অহ্‌ং মমেতাসগ্তাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ ॥৮ 
( ভাঁঃ ৭1৭1১৮-২০) ॥ ত৬॥ 


পাশুপত, শৈব, গাণপত্য ও সৌরাদি মত খণ্ডন 


 অবতরণিকাভাষ্যম- ইদানীং পাশুপতাদিমতানি প্রত্যাখ্যাতি। 
তত্র পাশুপত মন্যন্তে-_কারণকাধ্যযোগবিধিত্রঃখান্তাঃ পঞ্চ পদার্থাঃ 
পশুপাশবিমোক্ষণীয়েশ্বরেণ পশুপতিনোপদিষ্টাঃ। তত্র পশুপতিঃ 
শিমিততকারণং মহদাদি কার্ধ্যং ও স্কারপুর্ববকো ধ্যানাদির্যোগঃ ত্রিসবন- 
্নানাদিবিধিঃ ছুঃখাস্তো মোক্ষ ইতি । এবং গণপতিপ্দিনপতিশ্চেশ্বরো 
নিমিত্তকারণং তস্মাত্তক্মাচ্চ প্রকৃতিকালদ্বার! বিশ্বস্যস্টিঃ তছুপাসনয়! 
তদন্তিকমুপাগতস্য জীবস্য ছূঃখাত্যন্তনিবৃত্তিষ্মোক্ষ ইতি গাণেশাঃ 
সৌরাশ্চানুঃ | তত্র সংশয়ঃ। পাশুপতাদিসিদ্ধান্তো যুক্তো ন বেতি। 
ঘটাদিকর্তণাং কুলালাদীনাং নিঘিভ্তত্বসোব দর্শনাতদুত্তসাধনৈর্মোক্ষ- 
স্যাপি সম্ভবাদ্‌ যুক্ত ইতি প্রান্তে 


অবতরণিক।-ভাষ্যানুবাদ-_এক্ষণে পাশুপত প্রভৃতি মত খণ্ডন করিতে- 
ছেনশ। তন্মধ্যে পাশুপত-মতাবলশ্বিগণ মনে করেন--কারণ, কাধ্য, যোগ, 
বিধি ও ছুঃখান্ত এই পাচ প্রকার পদার্থ আছে। ঈশ্বর পশুপতি পশুপদবাচ্য- 
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জীবগণের সংসারপাশ হইতে বিমুক্তিব জন্য এগুলির উপদেশ করিয়াছেন। 
তাহাতে পশুপতি নিষিত্তকারণ, মহৎ, প্রভৃতি ভ্রয়োবিংশতিতত্ব কাধ্য, ওস্কার 
পূর্বক ধ্যানাদির নাঁম যোৌগ। ত্রিসবনক্সানাঁদি বিধিপদবাচ্য, ছুঃখাস্ত মুক্তি- 
সংজ্ঞক। পশ্ুপতির মত দিনপতি ক্রধ্য, গণপতিও ঈশ্বর, ইহারাঁও নিমিত্ত 
কারণ। সেই পশুপতি, সুর্য ও গণেশ হইতে প্রকৃতি ও কাঁলের সাহায্যে 
বিশ্বের স্থষ্টি হয়। তাহাদের উপাঁসনা দ্বারা জীব সেই পশ্ুপতি প্রভৃতি ঈশ্বরের 


 সন্গিধানে উপস্থিত হয়, তাহাতে দুঃখের একান্ত নিবুত্তিরূপ মুক্তি হইয়া থাকে ; 


__ ইহা গণপতির উপাসক ও ুর্ধ্যের উপাসকগণ বলিয়া-থাকেন। ইহাই বিষয়, 
তাহাতে সংশয়-_পাশুপত প্রভৃতি সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত কিন1? পূর্ধবপক্ষী বলেন, 
ই1, ইহা ঘুক্তিনুক্ত, যেহেতু ঘটাদিকার্ধ্যে কুন্তকারাদি নিমিত্তকারণ দেখা যায়, 
অতএব উহীরাও সেইরূপ নিমিত্তকারণ এবং তীহাঁদের নির্দিষ্ট উপায় ছারা 
মুক্তিও সম্ভব। ইহার উত্তরে স্থত্রকার বলিতেছেন__ 
অবতরণিকাভাব্য-টীকা-_ইদানীমিতি। পাঁশুপতাঃ শৈবাঃ। আদিনা 
গাঁণেশাঃ সৌরাশ্চ বোধ্যাঃ। জৈননিরাঁসানস্তরং শৈবনিবাসম্তস্মাদপি 
তশ্তাপকর্ষবোধার্থঃ ৷ অঙ্গীরুত্যাপি বেদং তদর্থানন্যথয়তীতি বেদার্থকদর্থনাৎ 
তন্াধমত্্ম। মাস্ব নিশ্মলেন জৈন-সিদ্ধান্তেন বিরোধঃ সমন্বয়ে শৈবসিদ্ধান্তেন 
তুস তশ্িকলস্ত। তন্তেশ্বরেণ শিবেনোপদেশাদিতি প্রাগবদাঁক্ষেপঃ। শৈব- 
সিদ্ধান্তোহত্র বিষয়ঃ | জ প্রমাঁণমূলো ভ্রমমূলো বেতি বীক্ষায়াং প্রমাণমূলতাং 


তস্ত বক্তুং তও্প্রক্রিয়ামাহ তত্র পাশ্ুপতা ইত্যাদিনা। পশুপতিঃ শিবঃ 
কপালী নিমিত্তং মহামায়া তু উপাঁদানমিতি জ্ঞেয়ম্। সা দেবতাহস্তেতি 


পাশুপতাঃ । এবং গাণেশীঃ সৌরাশ্চেত্যত্র বোধ্যম। সাহস্য দেবতেতি 


স্ত্রাদণ | পশ্ুপাশেতি। পশবো জীবাস্তেষাং পাঁশঃ সংসারবন্ধস্ত্মা 


বিমোক্ষণায়েত্যর্থঃ | 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-_ইদানী মিত্যাঁদি-_পাশুপত অর্থাৎ 


শৈব, আদি পদগ্রাহ্ গাঁণপত্য, সৌর-সম্প্রদীয় জানিবে। জৈন-মত নিরাসের 
পর যে শৈবমত নিরাসের প্রস্তাব হইল, ইহার দ্বারা স্থচিত হইল যে, জনমত 


হইতে শৈবমত দূর্বল, অতএব তাঁহার অপকষ্টতা জ্ঞাতব্য । অপকর্ষের হেতু 


যদিও শৈবগণ বেদ মাঁনেন, তাহা হইলেও বেদার্থকে অন্তভাবে কল্পনা করার 


বেদের কদর্থ ই করিয়াছেন ) ইহাই অধমত্ব। আপত্তি হইতেছে, বেশ-__-অমুলক 


জৈন সিদ্ধান্তের সহিত বৈদাস্তিক সমন্বয়ে বিরোধ স্বীকৃত না হউক, কিন্তু বেদ- 
মূলক শৈব-সিদ্ধান্তের সহিত এ সমন্বয়ে বিরোধ হইতে পারে, যেহেতু শৈব- 
সিদ্ধান্ত ঈশ্বর শিব কর্তৃক উপদিষ্ট; অতএব নিঃসন্দেহ আপ্রত্ববশতঃ সর্ব 
প্রমাণ । এইরূপ আক্ষেপসঙ্গতি পূর্ব এই অধিকরণে জ্ঞাতব্য । ইহার বিষয়__ 
শৈব-সিদ্ধান্ত, তাহাতে সংশয়-_ইহা প্রমাঁণমূলক অথবা ভ্রাস্তিমূলক” এই 
সংশয়ে পূর্ধবপক্ষী তাহার প্রমাণমূলকত] প্রতিপাদনের জন্য শৈব-সিদ্ধান্তের 
প্রক্রিয়া! দেখাইতেছেন-_“তত্র পাশুপতা” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা । কপালধারী 
শিব পশুপতিশব্ববাঁচ্য তিনি জগহস্থষ্টির নিষিত্তকারণ, মহামায়া উপাদান 
কারণ, ইহ1 উহাদের মত। “সাহস্ত দেবতা” এই শ্থাত্রে পশুপতি শব্দের উত্তর 
অণপ্রতায় দ্বারা পাশুপত-শব্দ সিদ্ধ । এইরূপ গাণেশ, সৌর-শব্দেও জ্ঞাতব্য । 
পশুপতি ধাহাদ্দের অভীষ্ট দেবতা তাহারা পাশুপত, গণেশ ধাহাদের উপাস্য 
দেবতা তাহারা গাণেশ, হ্ধ্য ধাহাদের দেবতা তাহারা সৌর, সর্বত্র “সাহস্য 
দেবতা? হ্যত্রে অণ, প্রত্যয় । “পশুপাশবিমোক্ষণায়েতি” পম শব্দের অর্থ 
জীবাত্মা, তাহাদের পাশ অর্থাৎ সংসারবন্ধন, তাহ] হইতে বিমুক্তির জন্য | 


পলুযুরস।মঞ্জসয।ধিকরণ যম. 


তুত্রম্‌ পত্যুরসামঞ্জন্যাৎ্চ॥ ৩৭ ॥ 


সূত্রার্থ__পত্যুঃ-_পশুপতি, গণপতি বা দিনপতির সিদ্ধান্ত, ন উপযুজ্যতে 
সঙ্গত হইবে না, যেহেতু “অসামপ্তস্তাৎ- সামঞ্তশ্ত থাকে না অর্থাৎ বেদের 
সহিত বিরোধ হয় ॥ ৩৭ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যমৃ- নেত্যনুবর্ততে। পত্যুঃ সিদ্ধান্তো নোপযুজ্যতে। 
কৃত? অসামপ্রস্তাৎ বেদবিরোধাৎ। বেদঃ খন্বেকস্ভৈব নারায়ণস্ত 
বিশ্বৈকহেতৃতাঁং তদন্স্ত ব্রহ্মরুদ্রাদেস্তৎকাধ্যতামভিধত্তে তদপিত- 
বর্ণাশ্রমধর্মম-জ্ঞানভক্তিহেতুকং মোক্ষঞ্চ । তথা হ্যরববস্থ পঠ্যতে-_ 
আপীন্ন ব্রহ্মা নেশানো নাপো নাগ্রী- 


 ষোমৌ নেমে গ্যাবাপৃথিবী সুষ্যো ন চত্দ্রমাঃ নক্ষত্রাণি ন স একাকী ন 
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রমতে তন্ ধ্যানাস্ত;স্থস্য যজ্ঞস্তোমমুচ্যতে তন্মিন পুরুষাশ্চতুর্দশ 
জায়ন্তে। একা কন্যা দশেক্দ্িয়াণি মন একাদশং তেজে। দ্বাদশ মহস্কা- 
রস্ত্রয়োদশঃ প্রাণশ্ততুর্দশ আত্ম। পঞ্চদশঃ বুদ্ধিভূতানি পঞ্চ তন্মাত্রীণি 
পঞ্চ মহাভূতানীত্যাদি । তস্য ধ্যানান্তঃস্থস্য ললাটাজ্যক্ষঃ শুলপাণিঃ 
পুরুষো জায়তে বিভ্রচ্ছি যং যজ্ঞঃসত্যং ব্রক্মচধ্যং তপো। বৈরাগ্যমিত্যাদি। 
তত্র ব্রহ্মা চতুন্য্ুখোইজায়তেত্যাদি চ1” তেঘেবান্তত্র ৷ “অথ পুরুষো 
হ বৈ নারায়ণোইকাময়ত প্রজাঃ স্যজেয়েত্যারভ্য নারায়ণাদ্ব্রন্ষ। 


জায়তে নারাষণাদ্রদ্রো জায়তে নারায়ণাৎ প্রজাপতি; প্রজায়তে 


নারায়ণাদিক্দ্রো জাঁয়তে নারায়ণাদক্টো বসবে জায়ন্তে নারায়ণাঁদেকা- 
দশ রুদ্র জায়ন্তে নারায়ণাদ্ছাদশাদিত্যা জায়ন্তে” ইত্যাদি। খক্ষু 
চ-_-“অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ। যং 
 কাময়ে তং তথুগ্রং কৃণোমি তং ত্রন্মাণং তযৃষিং তং সুমেধাম্‌। অহং 
রুদ্রায় ধন্গুরাতনোমি ব্রন্মদ্িষে শরবে হস্ত বাউ। অহং জনায় সমদং 
কৃণোমি অহং গ্যাবাপূথিবী আবিবেশ” ইত্যাদি। অথ যজুঃষু 
“তমেতং বেদান্থুবচনেন” ইত্যা্দি। “বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বাঁতি” 
“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য” ইত্যাদি চ। স্মৃতয়োহপি বেদানু ারিণ্যো- 
হসকৃদেতদর্থমাহুঃ | যে তু পশুপতাদয়ঃ শব্দাঃ স্ববাচ্যানাং 
সবেবশতাং সব্বকারণতাং চ প্রকাশয়ন্তঃ কচিছ্ুপলভ্যন্তে তে কিল 
নারায়ণাআকতাদৃশস্ববাচ্যবাচিনা এব  স্থ্যকুক্তশ্রত্যবিরোধাৎ। 
সমন্বয়লক্ষণনির্ণয়াচ্চেতি সব্বমবদাতম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 
ভাষ্যানুবাদ__'ন' এই পদটি পুর্ধব হইতে অন্ববৃত্ত আছে, ইহার যোগে 
সম্দায়ার্থ__পতিদের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। কি কারণে? 
'অসামগ্তস্তাৎ_যেহেতু সামগ্তস্তের অভাব হয় অর্থাৎ বেদের সহিত বিরোধ 
ঘটে। কারণ বেদ একমাত্র নারায়ণেরই বিশ্বের কারণতা, তদ্ভিন্ন ব্রহ্মা, কুদ্দ্ 
প্রভৃতির নারায়ণের কাধ্যতা অভিধান করিতেছেন, এবং সেই নারায়ণের 
দ্বারা উপদিষ্ট বা ব্যবস্থাপিত বর্ণাশ্রম-ধন্ম, জ্ঞান ও ভক্তি হইতে মুক্তির 
কথা বলিয়াছেন। সেইরূপ কথা অথর্োপনিষদ্গুপিতে পঠিত হয়। যথা 


২২1৩৭ _ বেদীস্তন্তত্রম্‌ ৩২৯ 
_প্তদীহরেকো হ বৈ নারায়ণ ইতি.-*চতুন্ম্ুখোহজায়তেত্যাদি চ” ইহা 
মহোপনিষদ্‌ বাক্য । তাহা বলিয়া থাকেন-_এক নারায়ণই আদ্দিতে ছিলেন, 
তখন ব্রহ্মা নহে, রুদ্র নহে, জল নহে, অগ্লীষোম নহে, এই পরিদৃশ্ঠমান 
পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ ছিল না, নক্ষত্রম গুল, স্থ্য্য, চন্দ্র কেহই ছিল না। সেই 
ভগবান্‌ নারায়ণ একাকী থাকিয়া রতি পাইলেন না, সেজন্য তিনি ধ্যানে মগ্ন 
হইলেন, তদবস্থায় যাহাকে যজ্ঞক্তোম বলা হয়, সেই স্তোমের মধ্যে চতুদ্দিশ পুরুষ 
( চতুর্দশ মন্বন্তরাধিপতি ) জন্মাইল, সেই স্তোম শরীরে এক কন্ঠা (প্ররূতি ১ 
পাঁচ কর্শেব্্িয় ও পাচ জ্ঞানেন্দ্িয়_এই দশ বহিরিক্িয়, একাদশ সংখ্যোপনীত 
অন্তরিক্দ্িয় মন, দ্বাদশ--মহত্ত্ব, আয়োদশ-- অহঙ্কার, দশপ্রাণ__চতুদ্দিশ, 
জীবাত্মা-_পঞ্চদশ, বুদ্ধি, রূপরসগন্ধশব্ম্পর্শ এই পাঁচ তন্মাত্র, ক্ষিতি, জল, 
অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পাঁচ মহাঁভূত উৎপন্ন হইল । সেই ধ্যানস্থ নারায়ণের 
ললাট হইতে ত্রিলোচন শূলধারী পুরুষ জন্মাইলেন, তিনি শ্রী, সত্য, ব্রহ্গচরয্য, 
তপস্তা, বেরাগ্যাবলম্বী । সেই স্তোমে চতুক্মুথ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন ইত্যাদি । 
আবার সেই অথর্ব বেদের অন্ত একস্থলে বণিত হইতেছে-_-“অথ পুরুষো 
হ বে নারায়ণঃ-_-অকাময়ত গ্রজাঃ হুজেয়' অনন্তর ( রতি-অভাববোধের পর ) 
সেই আদি পুরুষ নারায়ণ ইচ্ছা করিলেন-_ এইরূপ উপক্রমের পর “নারায়ণাদ্‌ 
ব্রহ্মা জায়তে"'.আদিত্যা জায়ন্তে ইতি শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মা জন্মিলেন 
তাহা হইতে রুদ্র উৎ্পন্ন হইলেন, তাহা হইতে প্রজাপতি, ইন্দ্র, অষ্টবস্থ, 
একাদশ কুদ্র ও দ্বাদশ আদিত্য সৃষ্ট হইলেন ইত্যাদি । খগবেদেও কথিত 
হইয়াছে 'অহমেব স্বয়মিদং..-ছ্াাবাপৃথিবী আবিবেশ ইত্যাদি" ইহার অর্থ 
আমি পরমেশ্বর স্বয়ংই এই শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছি, যে বেদশান্্ব অবলম্বন 
করিয়! দেবগণ ও মন্ুষ্তগণও প্রবৃত্ত আছে। আমি যাহাকে ইচ্ছা করি, 
তাহাকে কুদ্র করি, ব্রহ্মা করি, তাহাকে মন্দ্রষ্টাী করি, জ্ঞানী করিয়া 
থাকি । আমিই বেদছ্বেধীর ধ্বংসের জন্য শরযোৌজনোপযোগী ধনু: কুদ্রে 
দিয়াছি। আমি লৌককে এশর্ধ্যমদে মন্ত করিয়া থাকি, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের 
মধ্যে আমি প্রবিই হইয়াছি। ইত্যাদি খগবেদোক্ত বাক্যে নারায়ণের 
কদ্রাদিদেব-জনকত্ব অবগত হওয়া যায়। আবার যজুর্বেদের মধ্য তীাহার, 
মোক্ষ-কার্ণতা ব্যক্ত হইয়াছে ষথা__তমেতং বেদীন্ববচনেন ইত্যাদি সেই 
পরমেশ্বরকে বেদব্যাখ্যা দ্বারা, তপস্ত]1 ছারা, প্রজ্ঞা দ্বারা, উপবাস দ্বার উপাসনা 
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করিয়া মুক্তিলাভ হইবে, ইত্যাদি। আরও আছে-__তীহাঁকে জাশিয়া ধ্যান 
করিবে, আত্মাই দর্শনীয়, যননীয় ও ধ্যাতিব্য ইত্যাঁদি শ্রতিতে জ্ঞান-ভক্তির 
মুক্তিকারণতা প্রতিপার্দিত হইয়াছে । স্মৃতিবাক্যগুলিও বেদার্থের অনুসরণ 
করিয়া বহুবার এ কথাই বশিতেছে। তবে যে কোন কোন বেদে ও স্বৃতিতে 
পশ্তপতি প্রভৃতি শব্ধ শ্রুত হয় এবং ইহারা সর্বেশ্বরত্ব ও সর্বকাঁরণত্ব অর্থ 
প্রকাশ করিয়! থাকে, তাঁহাদের উপপত্তি এইরূপ--এঁ্সকল পশুপতি প্রভৃতি 
শব স্বাভিধেয় অর্থে (শিবাঁদি) নাঁরায়ণপর বুঝাইবে, অন্তথ! উক্ত বেদের সহিত 
বিরোধ হয়। তদ্ভিন্ন বেদান্ত বাক্যের পরমেশ্বরে সমন্বয়বূপ সিদ্ধান্তও রক্ষণীয় 
অতএব মহেশ্বরাঁদি শব্দ নারায়ণ-বাঁচক বোদ্ধব্য ॥ ৩৭ | . 
সুদ্মম। টাকা_পত্যুরিতি। পশুপতের্গণপতেদিনপতেশ্েত্যর্থঃ ৷ তৎ- 
কার্ধ্যতাৎ নাঁরায়ণোৎপন্নতাং মোক্ষঞ্চেতি চাদভিধত্তে ইত্যন্থয়ঃ ৷ তদাহুবিতি 
মহোপনিষদ্বাঁক্যমেতৎ। তন্মিন্‌ পুকুষা ইতি । তেজেো মহত্তত্বম। আত্ম! 
জীব্ঃ| ম্ফুটমন্যৎ। অব্রৈকশ্মাৎ নাঁরায়ণাদেৰ ব্রন্ধাদীনামুৎপত্তিরভিহিতা। 
অথ পুরুষ ইতি নারায়ণোপনিষদ্বাক্যমেতৎ। অর্থ: প্রাগ ব্। অহমিত্যা- 
শ্বলায়নশাখীয়বাক্যমেতৎ। অহং পরমেশ্বরঃ | অত্রাপি যমিচ্ছামি তং কুভ্রং 
্রহ্জাণং বা করোমীতি তৎকার্ধ্যত্বং কুদ্রাদীনামুক্তম। ইং নারায়ণস্য 
তদ্দিতরসর্বকারণতাঁয়াং শ্রুতির্শিতা । অথ তমেতমিত্যাদিনা তদপিতকর্শা- 
দীনাং মোক্ষকারণতাঁভিধীয়তে । তযেতমিত্যাদিনা কর্ণাং মোঁক্ষহেতৃতা 
বিজ্ঞায়েত্যাদিনা জ্ঞানভক্ত্যোরিতি বিবেচশীয়ম্‌। স্বতয়োহুপীতি। তাশ্চ 
শ্বীম্মহভীর্তবৈষ্ণবাদয়ঃ পীঠকে বেদান্তস্তমস্তকে চ দ্রষ্টব্যাঃ। ইহ বিজ্তর- 
ভয়ান্নোপাত্তাঃ। নন্থ পশুপত্যাদয়ঃ শবাশ্চেছ্বেদেযু কচিৎ স্থযস্তহি তেষাং 
কা গতিরিতি চেৎ তত্রাহ যে ত্বিতি। তে কিলেতি। সর্ষেশ্বরঃ সর্বর- 
হেতুর্ধো নারায়ণঃ স এবাম্মদ্বাচ্যঃ ইতি তে শব্ধা বদন্তীতি ন কাপ্যসঙ্গতি- 
বিত্যর্থঃ। তত্র হেতৃকতক্তঃ শ্রুতীত্যাদি। উক্তশ্রুতয়শ্চ তদাহুরিত্যাদয়ো 
বোধ্যাঃ। ফেখলু মহেশ্বরাদিশব্দাঃ শিতিকঠাদীন্‌ প্রকৃত্য কচিৎ পঠ্যন্তে 
তেহুপি তেষাং পারমৈশ্বর্যযং নাবেদয়েযুং । মহেন্দ্রাদিশব্দব তেষামনধি- 
কার্থত্বাৎ। ইন্দ্রশব্ধ এবেদি পরমৈশ্বর্যা ইতি ধাত্বর্থান্ঠসারাৎ পারমেৈশ্ব্্যবাচকঃ 
স পুনর্মহচ্ছব্দেনে বিশেষিতঃ কমতিশয়মাঁবেদয়ৎ |  তন্মান্মহা বৃক্ষশব্- 
বন্নিরধিকেয়ং সংজ্ঞা। তেষামাঁপেক্ষিকমেবোৎকর্ষং বদিষ্যস্তীতি তত্ববিদঃ । 
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টাকানুবাদ-__পত্যুরিত্যাদি স্থত্রের অর্থ__পত্যুঃ-_পত্তপতি, গণপতি ও 
দিনপতির। তৎকার্ধ্যতাম্‌-_অর্থাৎ নারায়ণ হইতে উৎপত্তি এবং মোক্ষ, মোক্ষঞ 
এই পর্দে "চ" শবের “অভিধত্তে' এই ক্রিয়ার সহিত অন্বয় ! তদাহুরিতাদি 
বাক্য মহোপনিষদে ধৃত। “তন্মিন পুকুষা” ইত্যার্দিবাক্য-_তেজঃ অর্থাৎ 
মহত্ত্ব, আত্মা__-জীব, অন্তাংশ সুস্পষ্ট । এই শ্রুতিতে এক নারায়ণ হইতেই 
্্মাদির উৎপত্তি-কথা বধিত হইয়াছে । “অথ পুরুষোহকাময়ত, ইত্যাদি 
বাক্য নারায়ণোপনিষদের। ইহার অর্থ পূর্বেরই মত। “অহমেব ন্বয়মিদম্‌ 
ইত্যাদি বাক্য আশ্বলায়নশাখাস্তর্গত। এ শ্রত্যন্তর্গত “অহম্” পদের অর্থ 
পরমেশ্বর । তাহাতে বল! হইয়াছে, “ষাহাকে ইচ্ছা কবি তাহাকে কুদ্রও 
করি, 'ব্রহ্ধাও কবি" ইহার দ্বারা সেই পরমেশ্বর হইতেই রুদ্রার্দির উৎপত্তি 
কথিত হইয়াছে । এইরূপে নারায়ণেই তাহ! ছাড়া সকল বস্বর কাঁরণতায়, 
শ্রতি-প্রমাণ দেখান হইল। অনন্তর “তমেতং' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা সেই 
পরমেশ্বরে সমপিত কন্মাদি যে মুক্তির কারণ তাহা! কথিত হইতেছে । “তমেতম্‌: 
ইত্যাদি দ্বারা কর্খকে মুক্তির কারণ বলা হইল, এবিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বাঁত” 
ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জ্ঞান ও ভক্তির মোক্ষকারণতা বলা হইল-_ইহা 
জ্ঞাতব্য । ম্থৃতয়োহপীত্যা্ি* মহুসংহিতা, মহাভারত ও বিষুপুরাণ-স্থৃতিবাক্য, 
পীঠকে ও বেদান্তশ্তমস্তকনামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য, বিস্তুতিভয়ে এখানে উদাহৃত হুইল 
না। প্রশ্ন পশুপতি প্রভৃতি শব্ধ যদি বেদে কোন কোনও অংশে থাকে, 
তবে তাহার্দের উপপত্তিকি? এই যদি বল, তাহাতে উত্তর কবিতেছেন-_ 
“ষে তু” ইত্যাদি বাক্য দ্বার! । তে কিলেত্যাদি-_সর্ধেশ্বর, সর্ধবকারণ শ্রীনারায়ণ ; 
তিনিই আমাদের ( পশুপতি প্রভৃতি শব্দের) অভিধেয় অর্থ_ইহাই সেই 
শব্দগুলি বলিতেছে, স্বতরা কোঁন অসঙ্গতি নাই, ইহাই তাত্পর্ধ্য । সে- 
বিষয়ে শ্রুতির অবিরোধনূপ হেতু কথিত হইয়াছে। শ্রত্যবিবোধ ইত্যাদি 
বাক্য দ্বারা । উক্ত শ্রুতি-অর্থে-“তদাহু'বিত্যাদি শ্রুতি জ্ঞাতব্য। সিদ্ধান্ত 
এই-_শিতিকগ্ঠাদিকে অধিকার করিয়া সেই প্রকরণে যে মহেশ্বরাদি শব্ধ 
উল্লিখিত হইতেছে, সে শবপগ্ুলিও শিতিকগ্ঠাদির পরমেশ্বরত্ব-বুঝাইবে না, 
যেমন মহেন্দ্র প্রভৃতি শব ইন্দ্রাদিকেই বুঝাইবে, তাহা হইতে উৎকষ্ট 
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কোন দেবতাকে বুঝায় না, কারণ ইন্দ্রশব্দটি “ইদি পরমৈশ্ব্যে” ইদি ধাতুর অর্থ 
পরমেশ্বর, তাহার উত্তর “র" প্রত্যয় নিষ্পন্ন, স্থৃতরাঁং তাহার অর্থ পরমেশ্বর, আবার 
মহৎশব্দ দ্বারা বিশেষিত হইয়া তাহা হইতে কোন্‌ অধিককে বুঝাইবে অতএব 
মহাবৃক্ষার্দি শব্দের মত এই সংজ্ঞার কোঁন অর্থ নাই । শব্দতত্ববিদ্গণ বলিবেন-_ 
মহেশ্বরাদি শব অন্ত দেবতাপেক্ষা শিবপ্রভৃতির উৎকর্ষবাচক। . কিন্ত 


'নারায়ণ” শব্দটি শ্রীপতিরই সংজ্ঞা, সেই সংজ্ঞা বুঝাইতেছে বলিয়া 'পূর্বপদাৎ 


ংজ্ঞায়ামগঃ? সমাস শিবদ্ধ পদের পুর্বপদে ণত্বের কারণ (বর, ষ, খবর্ণ ) 
থাকিলে পরপদস্থ “ন”' কারের ণত্ব হয়-_এই স্থত্রান্তসারে ণত্ব হইতে 
পারিল ॥ ৩৭ ॥ 

সিদ্ধান্তকণী-জৈনমত নিরাসের পর এক্ষণে পাশুপত আদি মতের 
নিরাস করিতেছেন। আদি শব্ষে এখানে শৈব, গাণপত্য ও সৌর সকল 
সম্প্রদায়কেই বুৃঝাইতেছে। এতন্বারা ইহা বুঝাইতেছে যে, জৈনমতাপেক্ষা 
এই সকল মতের অপকধই প্রদর্শন করিবে । প্রথমতঃ পাশুপত মতাবলম্বী- 
দিগের মতে পাঁচটি পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে, থা--কারণ, কীর্ধ্য, যোগ, বিধি 
এবং ছুঃখান্ত । পশুপদবাচা জীব্গণের পাশ অর্থাৎ বন্ধন মোচনের জন্যই 
পশুপতি কতক এই মত প্রবপ্তিত হইয়াছে, সেই জন্যই এই মত পাঁশুপত 


নামে বিখ্যাত । এই মতে পশপতিই সংসারের নিমিত্ত-কারণ, মহদাদি পদীর্ঘ 


তীহার কাধ্য, ও'কার পূর্ধবক ধ্যানাদির নামই যোগ ও ত্রেকালিক ্নানাদিই 
বিধি এবং ছুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তি । শৈবগণের মতে শিব, গাণপত্যগণের মতে 
গণেশ এবং সৌরগণের মতে ক্র্্যই প্রকৃতি ও কালের সাহায্যে জগৎ সৃষ্টি 
করেন। উহাবাই জগৎকর্তী এবং উহাদের উপাসনার দ্বারাই জগদীশ্বরের 
সামীপ্য ও ছুঃখনিবুত্তিরপ মোক্ষ লাভ হয়। 
এ-স্থলে পূর্বপক্ষ এই যে, এই সকল মতের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত কিনা? 
পর্ববপক্ষবাদী বলেন যে, ঘটাদি-কাধ্যে কুম্তকারাঁদির নিমিত্ততা দৃষ্ট হয়, 
সেইরূপ ইহারাও নিমিত্তকারণ হইবেন এবং ইহাদিগের নির্দিষ্ট উপায়-মতে 
মুক্তিই সম্ভব হইবে। এই পূর্ববপক্ষবাদীর নিরাসের নিমিত্ত স্থত্রকার বর্তমান 
_ স্যত্রে বলিতেছেন যে, পশুপতি প্রভৃতির সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে; কারণ উহা! 
সামঞ্তস্তহীন অর্থাৎ এ সমস্ত সিদ্ধান্ত বেদ-বিরুদ্ধ। যেহেতু বেদে একমাত্র 
নারায়ণেরই জগকর্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং অন্যান্য দেবগণের কাধ্য 


২২৩৭ বেদা্তসুত্রম্‌ ৩৩৩ 


বিষু্ধ অধীনতায় নিষ্পন্ন। বিষণ কর্তৃক আদি বর্ণাশ্রমধর্শ, জ্ঞান ও ভক্তিই 
মুক্তির উপায়রূপে নিত হইয়াছে । এ-বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা ভাবে ও 
টীকায় দ্রষ্টব্য । 


শ্রীমপ্তাগবতে পাই,_- 


“তব বিভবঃ খলু তগবন্‌ জগছুদয়স্থিতিলয়াদীনি। 
 বিশ্বহজত্তেহংশাংান্তত মৃষা স্পর্ধান্তি পৃথগভিমত্যা ॥” 


ভাঃ ৬।১৬/৩৫ ) 


কালি 


অর্থাৎ হে ভগবন্! জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় ও প্রবশ-নিরমাদি 


৬ যাহা কিছু, তাহা বন্ততঃ আপনারই লীলা। সেই বিশ্বতরষ্টা ব্রহ্মাদি দেবগণ 
পট --আপনারই অংশাংশ অর্থাৎ আপনার অংশ যে পুরুষাবতার, তাহার অংশ। 
. চু স্ষ্্যাদি-কাধ্যে ধাহারা পৃথক পৃথক্‌ ঈশ্বর বিয়া ষে অভিমান করেন, 
ঃ র্‌ তাহ] বৃথা । 


আরও পাই, 


“হজীমি তন্নিযুক্তোহহং হরো৷ হরতি তদ্বশঃ ॥ 
বিশ্বং পুক্ুষরূপেণ পরিপাঁতি ৪ আশিক ॥ ( ভাঃ ২৬৩২ ). 


শ্রচেতন্তচরিতামুতেও পাই, 
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। 
তাঁতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন ॥ 
ব্র্ধা-বিষণু-হর এই ক্ষ্ট্যাদি ঈশ্বর | 
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥” 


শ্ীমস্ভাগবতে আরও পাই,__ 
“এবং মনঃ কম্মবশং প্রযুঙক্তে 
অবিদ্যয়াত্মচ্যপধীয়মানে 
প্রীতিন যাবন্ময়ি বাস্থদেবে 
ন মুচ্যতে দ্বেহযোৌগেন তাবৎ |” (ভাঃ 061৬) ॥ ৩৭ 


৩৩৪ বেদাস্তন্ত্রম্‌ ২২1৩৮ 

অবতরণিকাভাষ্ম্‌__-অথ বেদবিরোধিনাং তেষামনুমাঁনেনৈব 
নিমিত্তমাত্রেশ্বরকল্পনা ৷ তথা সতি লোকদৃষ্ান্সারেণ সম্বন্ধাদি বাচ্যম্‌। 
তচ্চ বিকল্পাসহমিত্যাহ-_ 

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ__বেদবিরোধী সেই সকল বাদী দিগের কেবল 
নিমিত্তকারণরূপে ঈশ্বর-কল্পনা একমাত্র অন্ুমান-প্রমাণ দ্বারাই, কিন্ত প্রত্যক্ষ- 
প্রমীণ তাহাতে নাই, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি এই, এরূপ হইলে লৌকিক ন্যায়ান- 
সারে তাহাতে ( এ অনুমানে ) ব্যাপ্তি প্রভৃতি সম্বন্ধ বলিতে হইবে, অথচ সেই 
সন্বন্ধীদি বিচারাসহ---এই কথাই অতঃপর সুত্রকার বলিতেছেন__ 


অবতরণিকাভাষ্য-টাকা ইথঞ্চ বেদার্থ, ত্যজন্তত্তে বেদবিবোধিনো 


বন্ততোহুমানপর এব ভবেষুং। ততশ্চ প্রত্যক্ষোপজীবকেনান্ুমানেনৈৰ 
 নিমিত্তমীশ্বরং কল্পয়ন্থ। তথা চ সতি লোকদুষ্টরীত্যা তস্তেশ্বরস্ত জগতি 
কার্যে কর্তৃত্ং সংবরন্থিত্যুপক্ষিপতি অথেত্যাদিনা। ওমিতি চে তত্রাহ 
তচ্চেতি ৷ 
অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকান্ুবাদ__এইরূপে বেদীর্থত্যাগী এ বাদিগণ 
ফলতঃ বেদ্বিরোধী, অতএব অনুমান প্রমীণমাত্র সহায় হইবেনই, তাহার পর 
প্রত্যক্ষমূলক অনুমান দ্বারাই নিমিত্ত কারণ ঈশ্বর-কল্পনাই করিবেন, তাহা! 
হইলে লৌকিক নিয়মানুারে মেই ঈশ্বরের জগৎকাধ্যে কতৃত্ব সন্বদ্ধ বলিতেই 
হইবে, এই উপক্রম করিতেছেন অধেত্যাদি গ্রন্থদ্ধারা। ইহাতে যাঁদ বল হ্‌, 
স্বন্ধ প্রভৃতি অবশ্য বাচ্য, তাহার উত্তরে “তচ্চ' ইত্যাদি বলিয়। প্রতিবাদ 
করিতেছেন । 


হুম ল্ধানুপপত্েশ্ঠ॥ ॥ ৩৮ ॥ 

সূত্রার্থ_কেবল পশুপতি প্রভৃতি পতির যে অনামপ্তস্ত, তাহা নহে; 
অন্মানে পতির জগৎ্কর্তৃত্ব সম্বন্ধ ও যুক্তিযুক্ত হয় না, তাহার কার? তাহাদের 
দেহহীনত্বই ॥ ৩৮ ॥ 

গোবিন্দভাষ্যম_ পত্যুজ গৎকর্তৃ ত্বসন্বন্ধো নৌপপগ্ভতে অদে- 
হত্বাদেব । জদেহস্তৈব কুলালাদেু্দাদিসন্বন্ধদর্শনাৎ সন্বন্ধোহছপপনঃ 
॥ ৩৮ ॥ 


২৩৮ বেদাস্তস্ুত্রম্‌ ৩৩৫ 


ভাষ্যানুবাদ---পতির ( পশুপতি, গণপতি, দিনপতির ) জগত্কতৃত্ব-সন্বন্ধ 


অনুপপন্ন হইতেছে, যেহেতু তাহাদের শরীর নাই । দেখা যায়--ঘটাদি কর্তা 


কুম্তকারাদি দেহধারী বলিয়। মৃত্তিকাদির সহিত তাহাদের অন্বন্ধ, হস্তপদাদি 
না থাকিলে মুত্তিকাদি লইতে পাঁরিত না, সেইরূপ শিবাদির হস্তপদাদি ন! 
থাকায় জগৎ-কর্তৃত্ব সম্ভব হইতেছে না ॥ ৩৮ ॥ | 
সুম্সন। টাকা-ম্পষ্টম ॥ ৩৮ ॥ 
টাকানুবাদ-_সুষ্পষ্ট ॥ ৩৮ ॥ 
সিদ্ধান্তকণী_ পূর্বোক্ত বেদবিরোধী বাদিগণকতৃক অনুমানমাত্রের দ্বারাই 
সংসারের নিমিত্তকারণতায় এরূপ ঈশ্বরের কল্পনা করা হইয়াছে । তাহাদের 
উক্ত কল্পনাকে স্বীকার কৰিলে লৌকিক দৃষ্টাস্ত-অন্গসারে সন্বন্ধা্দি বলিতে ৷ 
হইবে। কিন্ত সেই সম্বন্ধাদিও বিচারসঙ্গত নহে । তাহাই স্বত্রকার বন্তমান 
সুত্রে বলিতেছেন যে, উহাদের কল্পিত জগদীশ্বরের বিশ্বকতৃত্ব" সম্বন্ধও যুক্তিযুক্ত 
নহে। কারণ উহাদের কল্পিত ঈশ্বরের শরীর নাই। উহাদের দৃষ্টান্তমতেই 
দ্বেখা যায়, কুম্তকারাদির শরীর আছে বলিয়া তাহাদের দ্বারা মুত্তিকাদির 
সহিত সম্বন্ধ ঘটে এবং ঘটাদি নিম্মিত হইয়া থাকে । 
শ্রীমন্তাগবতে পাই, 
“কালবৃত্তাত্মমায়ায়াৎ গুণমধ্যামধোক্ষজঃ | 
পুরুষেণা ত্বভূতেন বীধ্যমাধত্ত বীধ্যবান্‌ ॥ 
_ ততোহতবন্নহত্তত্বমব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ। 
বিজ্ঞানাস্মাত্বদেহস্থং বিশ্বং ব্যজংস্তমোনুদঃ ॥৮ 
( ভাঃ ৩৫।২৬-২৭ ) 
 শ্রাচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই, | 
“ঘটের নিমিত্ত-হেতু ফৈছে কুস্তকার । 
তৈছে জগতের কর্তা পুকুষাবতার ॥ 
কষ্$-_কর্তী, মায়া! তার করেন সহায় । 
ঘটের কারণ চক্রদণ্ডাদি উপায় ॥ 
দূর হইতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান। 
জীবরূপ বীধ্য তাতে করেন'আধান ॥” 


চৈ 5 আদি ৫1৬৩-৬৫ )॥ ৩৮॥ 


৩৩৬ _. বেদাস্তুত্রম্‌ ২২1৩৯-৪০ 


সত্রম- অধিষ্ঠানানুপপত্েশ্চ ॥ ৩৯। 


সৃত্রার্থ__অধিষ্ঠীন অর্থাৎ আশ্রয়ের অনুপপত্তিবশতঃও উশ্বরের ( পতির ) 
জগৎকর্তৃত্ব সম্ভব নহে; অর্থাৎ দেহধারী ব্যক্তি কোনও একস্থানে অধিষ্ঠান 
করিয়। স্য্টিকার্ধ্য করে, কিন্তু এ ঈশ্বরের ঘেহাদি না থাকায় কুত্রাপি অধিষ্ঠান 
নাই, কিরূপে তিনি স্থষ্টি করিবেন ?॥ ৩৯ | 


গোবিন্দভাষ্যম্ _ইয়মপাদেহত্বাদেব | সদেহে! হি কুলালাদি- 
ধরাগ্যধিষ্ঠানঃ কাধ্যং কুববন্‌ দৃশ্যতে ॥ ৩৯ ॥ 

ভাঁষ্যানুবাদ__এই অধিষ্ঠানের অন্ুপপত্তিও ঈশ্বরের (শিতিকঠাদি পতির) 
দেহহীনতা নিবন্ধনই । যেহেতু দেখা যায় ঘটাদি-নিম্মীণকারী কুস্তকারাছি 
দেহযুক্ত এবং ধর] প্রভৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়] কার্য করে, অতএব কুত্রাঁপি 
অধিষ্ঠানে দ্রেহধারণ আবশ্তক, শিবের যখন তাহ। নাই, তখন জগৎকর্তৃত্ব হইতে 
পারে না ॥ তন ॥ 

সুন্দম। টাকা__অধিষ্ঠানেতি। ইয়মিতি স্থত্স্ত্রীলিঙ্গপদার্থো নিদিষ্ট ॥৩৯। 

টাকানুবাদ__অধিষ্ঠানেত্যাদি স্তরের ভাস্তে ইয়মপি" এই স্ত্রীলিঙ্গ পদের 
অর্থ সুত্রোক্ত অধিষ্ঠানানুপপত্তি নিদিষ্ট হইয়াছে ॥ ৩৯ | 

সিদ্ধান্তকণ।--পূর্বোক্ত মতাবলম্বিগণের কল্পিত জগদীশ্ববের দেহাঁদির 
অভাববশতঃ এবং কোন অধিষ্ঠান নাই বলিয়া বিশ্বত্র্ত্বের উপপত্তি হয় না। 
ইহাই বর্তমান সৃজে স্ুত্রকার ঘোষণা! করিলেন। উহাদের পূর্বোক্ত 


ষ্টান্তা্ছসারেও নিরাঁকাঁরের জগত্অঙ্টুত্ব সম্ভব নহে। কুস্তকাঁরের শরীর 


থাকায় এবং পৃথিবীরূপ অধিষ্ঠান থাকায় ঘটাদি নিশ্মাণকার্ধ্য হইয়] থাকে । 


শ্রীমস্ভাগবতে পাই, 
“দৈবাৎ ক্ষৃভিতধন্মিণ্যাং স্বস্তাং যোনৌ পরঃ পুমান্। 
২. আধত্ত বী্্যং সাহস্ত মহত্তত্বং হিরগ্ময়ম্‌ ॥” 
| ( ভাঃ ৩২৬১৯) ॥ ৩৯। 
অবতরণিকাভাষ্যম্‌-_নন্বদেহস্যৈব জীবস্য দেহেক্দ্রিয়াদি যথা- 
ধিষ্ঠানমেবং পত্যুরপি তাদৃশস্য প্রধানং তৎ স্যাদিতি চেত্বত্রাহ__ 


২২1৪০ ব্পোস্তশ্তপ্রম রর ৩৩৭. 
অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ__আক্ষেপ-জীবের কোনও নিজস্ব দেহ নাই 
কিন্তু তাহা হইলেও দেহ ও ইন্দ্রিয়ার্দকে আশ্রয় করিয়া যেমন থাকে, সেইব্প 
ঈশ্বর পশুপতি প্রভৃতিও প্রকৃতিকে অধিষ্ঠান করিয়া থাকিবেন, এই যদ্দি বল, 
তাহাতে অসঙ্গতি দেখাঁইতেছেন-__- | 
অবতরণিকাভাষ্য-টাকা__নম্িতি। তাদরশস্তাঁদেহস্তা। তথ করণম্‌। 
অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ _আপত্তি হইতেছে-_যদি দেহহীন 
জীব হয়, তবে তাদৃশ জীবের । প্রধান তথ স্তার্দিতি” তত ইন্দ্রিয় । 


হুত্রম করণবচ্ছেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ॥ ৪০ ॥ 


সূত্রার্থ__“করণবচ্চেন্ন-_ইন্ছিয়ের মত প্রধানকে অধিষ্ঠান করিয়া ঈশ্বর 
(পতি ) জগৎন্ষ্টি করেন, এ-কথাঁও বলিতে পার না, কারণ? “ভোগা- 
দিভ্যঃ তাহা হইলে স্খ-ছুঃখতোগ, জন্ম-মরণ প্রভৃতি সম্বন্ধহেতু অশীশ্বরত্ 


অর্থাৎ জীবতুল্যতা হইয়া পড়ে ॥ ৪০ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম._প্রলয়ে প্রধানমস্তি । তচ্চ করণমিব ক্রিযো- 
পকারকমধিষ্ঠায় পতিজগৎ কুধ্যাদিতি ন শক্যং বক্তুম্। কুতঃ ? 
ভোগাদিভ্যঃ। করণস্থানীয় প্রধানোপাদানহানাদিন। জন্মমরণপ্রাপ্ত্া 
সুখছুঃখভোগাদ শীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৪০ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ-_প্রলয়কালে প্রক্কৃতি থাকে, তাহা ইন্জ্িয়ের মত ক্রিয়া- 
নিম্পাদক, উহাকে অধিষ্ঠান করিয়া! পতি ( পশুপতি প্রভৃতি ) জগৎ সৃষ্টি 
করিবেন, এ-কথাঁও বলিতে পার না, কাঁরণ তাহাতে তাহার ভোগ, জন্ম, মরণ- 
প্রাপ্তি হেতু ঈশ্বরত্বের হানি ঘটে। কিরূপে? তাহা বলিতেছি- প্রধান-_ 
ইন্দিয়স্থানীয়, তাহাকে গ্রহণ করিলে জন্ম এবং ত্যাগ করিলে মৃত্যু প্রা্চি 
হয়, অতএব ঈশ্বরের স্থখ-হঃখভোগ হেত অনীশ্বর্ত হইয়! পড়িবে ॥ ৪০ ॥ . 

সুন্সমা। টাকা1__করণবর্দিতি। করণস্থানীয়েতি। অয়মর্থঃ। বস্ততো 
দেহেন্দিয়ৈঃ শৃন্যোহপি জীবে! যথা তানি গৃহীত্বা তৈঃ কম্ম করোতি মৃত্যু- 


কালে তানি ত্যজতীতি জাতে। মুতশ্চ স্খী ছুঃখী চ ভবতীতি সোঁহভি- 


ধীয়তে তথা দেহেন্দ্রিয়রহিতোহপি পতিঃ প্রধানমুপাদায় তেন সর্গং করোঁতি 


২৬ 


৩৩৮ . বেদা্তস্থত্রম ২২৪, 
গ্রলয়ে তৎ ত্যজতীতি চেদ্দতিধেয়ং তহি সোহপি জীব ইব জাতো মৃৃশ্চ 
স্থখী ছুঃখী চ ভবেদিতি. শক্যতেহভিধাতুম্‌। প্রধানগ্রহণৎ তস্ত জন্ম 
সথথিত্বঞ্চ তন্ত্যাগস্ত তস্য মরণং ছুঃখিত্বঞ্চেতি বোধ্যম্‌। তথাঁচ পতিরীশ্বর ইতি 
মতক্ষতিরিতি ॥ ৪০ ॥ 

টাকানুবাদ-_নন্থ ইত্যাদি অবতরণিকাভাস্তের “তাদৃশস্ত' অর্থাৎ দেহ- 
হীন জীবের “তৎ স্তাৎ) ইতি তত অর্থাৎ করণ হইবে । করণবদিত্যাদি 
স্থত্রের ভাঙতে “করণস্থানীয় প্রধানোপাদানহানাদিনা" ইত্যাদি- ইহার অর্থ 
এই-_বাস্তবপক্ষে দেহ ও ইন্দরিয়শূন্য জীব, তাহা হইলেও যেমন সেই 
সকল গ্রহণ করিয়া তাহাদের সাহায্যে কন্ম নির্বাহ করে এবং মৃত্যুর সময় 
সেইগুলি ত্যাগ করে, এই প্রকারে জীব জাত ও সত, স্খী ও ছুঃখী 
বলিয়া অভিহিত হয়, সেই প্রকার পতি দেহেন্দিয়াদিরহিত হইয়াও 
প্রধানকে গ্রহণ করিয়া তাহার সাহাষ্যে জগৎহ্ষটি কৰেন, প্রলয় সময় 
উপস্থিত হইলে সেই প্রধানকে ত্যাগ করেন, এই যদি তোমার (পতি 
কর্তৃত্ববাদীর ) বক্তব্য হয়, তাহা হইলে তিনিও (পতিও ) জীবের যত 
জাত ও মুত, স্থুখী ও ছুঃখী হইবেন, ইহা বলিতে পারি। কারণ কি? 
প্রকৃতির গ্রহণ তাহাব্র জন্ম ও স্থখভোগ । প্রকৃতির ত্যাগ তাহার মরণ- 
স্থানীয় ও ছুঃখপ্রাপ্তি জ্ঞাতব্য। তাহাতে ক্ষতি এই_-পতি ঈশ্বর, এই মতের 
হানি হইল ॥ ৪০ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ। পাশুপতমতবাদীবা যদি বলেন যে, দ্েহরহিত জীবের 


দেহ ও ইন্দ্রিয় যেরূপ অধিষ্ঠান হয়, সেইব্ূপ তাহাদের কথিত জগৎ- 
পতিরও প্রধানই অধিষ্ঠান হইয়া থাকে । তদুত্বরে স্বত্রকার বলিতেছেন 


যে, জীবেন্দ্িয়ের স্যায় প্রধানকে অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয় করিয়া তাহাদের 
ঈশ্বর জগৎস্থষ্টি করেন, ইহা বলা সঙ্গত হয়না; কারণ তাহা হইলে 


ঈশ্বরেরও জীবের তাক্স স্থথ-ছুঃখ ভোগ ও জন্ম-মরণ স্বীকার করিতে হয়, 
তাহা অসঙ্গত | 
শ্রীমস্তাগবতে পাই, 


“যখোলু,কা দিস্ফুলিঙগীদ্ধ,মাঁছাপি ন্বসম্তবাঁৎ। 
অপ্যাত্ত্বেনাভিমতাদ্‌ ষথাণ্রিঃ পৃথগুল্ম,কাৎ ॥ 


২২।৪১ . রর বদাস্তস্তত্র ম্‌ ৬৩৩১ 
ভূকেন্তিয়ান্ত:করণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ। 


আত্মা তথা পৃথগণ দ্রষ্টা ভগবান ব্রহ্মনংজ্ছিতঃ ॥৮ 
( ভাঃ ৩২৮৪০-৪১ )॥ ৪০ 1 


_ অবতরণিকাভাষ্যমৃ__নম্বদৃষ্টান্ছরোধেন পত্যুঃ কিঞ্চিদ্দেহাদিকং 
কল্প্যম। দৃশ্যতে হ্যগ্রপুণ্যে। রাজা সদেহঃ সাধিষ্টানম্চ রাষ্ট্রম্বেশ্বরঃ ন 
তু তদ্ধিপরীত ইতি চেৎ তত্র দূষণং দর্শয়তি__ 
অবতরণিকা-ভাব্যান্ুবাদ--যদি বল, অনৃষ্টাহদারে পতির কোনরূপ 
দেহ-ইন্দ্িয় প্রভৃতি কল্পনা করিব, দেখ! যাঁয়। কোন বাজ! অতত্যুগ্র তপস্যা 
পুণ্যে দেহবান্‌ থাকিয়া এবং কিছু অধিষ্ঠান করিয়! বাষ্ট্রে ঈশ্বর হন, কিন্তু 
তদ্বিপরীত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বলা যায় না, এই কথাতেও দোষ 


দেখাইতেছেন-_- 


_ আত্রম. অন্তবস্মসর্ধজ্ঞতা ব1 ॥ ৪১। 
ৃত্রার্থ__ইহা বলিলে তীহার জীবের মত বিনাশ স্বীকার কৰিতে হয় 
এবং অসর্বজ্ঞতা হইয়া পড়ে ॥ ৪১। 


গোবিন্দভাধ্যম- এবং সতি দেহাদিন্দ্ধঘটিতমন্তবনধ তষ্তয 
জীববৎ স্তাৎ অসার্ববজ্ঞঞ্চ। ন হি ক্মাধীনস্ত সার্বজ্যং যুজ্যতে | 
তথা চাবিনাশী সর্ববজ্ঞশ্চত্যভ্যুপগমক্ষতিঃ। ন চেবং ব্রহ্গবাদে 
কোহপি দোষঃ তস্য তিলক | দশিতং চেদং শ্রতেস্ত শব্দমূল- 
ত্বাদিত্যত্র। পতীনাং স্বাতন্ত্যমিহ নিরস্তম্‌। তদীয়ত্বেন সৎকারস্্ব- 
ঈীক্রিয়তে । এবঞ্ পাশুপতাদিত্রিমতীপরিহারার্থমেষা পঞ্চসুত্রী 
পরিহারহেতুসামান্যাৎ। অতঃ পত্যুরিত্যবিশেষোল্লেখঃ। তাকিকা- 
দিসম্মতেশ্বরকারণতানিরানার্থং সেত্যন্তে ॥ ৪১ ॥ 


ভাস্যানুবাদ-__যদি অনৃষ্টান্থরোধে দ্েহা'দিসন্বন্ধ পতিরু হয়, তবে তাহার 
দেহাদি সম্বদ্ধঘটিত বিনাশিত্ব জীবের মত হইয়া পড়িবে এবং সর্বজ্ঞৰতার 
হাঁনি ঘটিবে, যেহেতু কর্শাধীন কোন ব্যক্তিরই সর্জ্ঞতা দুক্তিসঙ্গত হয় না! 
তাহার ফলে তোমাদের সম্মত পতি অবিনাশী ও সর্বজ্ঞ এই অভ্যুপগমের 


৩৪০ _ বেদাস্তস্ত্রম্‌ . ই২৪১ 


হানি ঘটিল। কিন্ত ব্রদ্ম-কর্তৃত্বাদে কোনও দৌষাবকাশ নাই ; যেহেতু 
উহ! শ্রুতিমূলক | শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বা” এই সুত্রে উহ! দেখান হইয়াছে। 
এই প্রবন্ধে পতিগণের স্বাঁধীনতামাত্র থগ্ডিত হইয়াছে কিন্তু তদীয়ত্বরূপে 
তাহাদের পুজনীয়তা! স্বীরুতই আছে। এইরূপে পাশুপতার্দি তিন মতের 
নিরাসের জন্য এই পাঁচটা সুত্র, পাশুপাত মতের মত মৌর-গাঁণপত মতও সমান 
হেতুবলে পরিহ্রণীয় হইতেছে। এইজন্যই হুতরকার পত্যু বলিয়! 
নিহ্বিশেষভাবে পতি' সাষান্যের উল্লেখ করিয়াছেন । অপর সকলে বলেন 
তাক্ষিকাঁদি সম্মত ঈশ্বরের জগৎ্কারণতাঁবাদ নিরাসের জন্য এ পঞ্চনথত্রী ॥ ৪১ ॥ 

সূন্সম! টীকা-_অন্তবত্বমিত্যাঁদি শ্ফুটার্ম্‌। নক দেব্তাঁনাদরো। দোষ 
ইতি চেৎ তত্রাহ পতীনামিতি। ন হি দেবত! বয়মবজানীমঃ । কিন্তৃজ্ঞ: 
সমর্ষিতং তাসাৎ পারমৈশ্ব্যং নিবশ্যাম*। ভাগবতীয়াস্তাঃ সৎকুন্মশ্চেতি ন 
কিঞিদবদ্যম্‌। তাঞ্িকাদীতি। আঁদিনা পতঞ্জলিগ্রাহঃ। তৎপক্ষে 
ৃষ্টান্তোহত্র সঙ্গতিঃ। সত্বাসত্বয়োরেকত্র বিরোধাদসম্তবে বিহিতঃ প্রাকৃ। 
তছছদুপাদানত্বকতৃত্বয়ৌরেকত্র বিরোধাদসন্তবে! তব্তীতি নিমিত্তকাঁরণেশ্বর- 
বাঁদেন সমন্বয়ে বিবোধঃ স্তার্দিতি। সমাধানন্ত শ্রতিশরণত্বাদা চাধধ্যস্ত 
তবিষ্যতীতি ॥ ৪১ | 

উীকানুবাদ-_অন্তবত্মিত্যাদি স্তরের অর্থ ম্পষ্ট। যদি বল, ইহাতে দেবতা- 
দিগের উপর অনাদর, ইহা দোষ, তাহাতে বলিতেছেন,_-“পতীনাৎ স্বাতন্ত্যমিহ 
নিরস্তম্‌ ইতি তানপধ্য এই আমরা দবেব্তার্দিগকে অবজ্ঞা করিতেছি 
না, তবে কি? অজ্ঞগণ কর্তৃক সমর্থিত সেই সব দেবতাদের পরমেশ্বর 
নিরাঁস করিতেছি, এই মাত্র। তাহারা সকলেই ভগবদ্‌-সন্বন্ধীয় এইজন্য 
তীহাদের সম্মান করি। অতএব কিছুই দৃষণীয় নহে। “তাকি কাঁদীতি'-- 
আদি পদদ্বারা! পতঞ্জলি ( যোগদর্শনকার ) গ্রহণীয়, সে-পক্ষে এই প্রকরণে 
ষ্টান্ত-সঙ্গতি ৷ এক ধর্্ীতে সব ও অসন্ব দুইটি ধন্ম বিরোধবশতঃ থাকিতে 
পারে না, এ-কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে, দেইরূপ উপাদানকারণত্ব ও কর্তৃত্বের 
বিরোধবশতঃ এক বন্্ীতে তাহাদের স্থিতি অসম্ভব, এই প্রকারে নিমিত্তকারণ 
ঈশ্বর এই বাদের সহিত সমন্বয়ে বিরোধ হইতে পারে, ইহার সমাধান 
আচার্য্য শ্রুতিকে আশ্রয় করিয়াই করিবেন | ৪১। 


সিদ্ধান্তকণা-_পাশুপতমতাবলদ্বিগণ যদি বলেন যে, অধৃষ্টাহরোধে 


২২৪২ বেদান্তস্ত্রম. ৩৪১, 
তাহাদের কথিত জগদীশ্বরের কিঝিৎ দেহেন্দ্িয়াদি কল্পনা করা যাইতে 
পারে। দৃষ্টান্তস্থলে দেখা যায়, অতিশয় উগ্রপুণ্যবান্‌ কোন নৃপতি শরীর 
ধারণপূর্ববক কিছু অধিষ্ঠানকরতঃ রাজ্যের অধিপতি হইয়া থাকেন। 
সুত্রকার এইরূপ পূর্বপক্ষের যুক্তিকে নিরসন পূর্বক বলিতেছেন যে, এইরূপ 
বলিলে জীবের ন্যায় সেই পতিরও অন্তবত্ব অর্থাৎ বিনাশিত্ব এবং অসর্ববজ্ঞত 
আসিয়া] পড়ে । সর্জশক্তিমান্‌ কখনই এইরূপ হইতে পারেন না, কারণ 
শাস্ত্রে তাহাকে অবিনশ্বর ও সর্ধজ্ঞ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সুতরাং 
শ্রুতিমূলক সিদ্ধান্তান্ুযায়ী ব্রহ্ম-ক্তৃত্ববাদই নির্দোষ এবং যুক্তিসঙ্গত । 
শ্ীযন্তাগবতে পাই) 

'একক্তমাত্মা পুকষঃ পুরাণ 

সত্য: স্বয়ংজ্যোতিরনত্ত আছাঃ। 

নিত্যোহক্ষরোহজশ্রস্থথো নিরগ্ুনঃ 

পূর্ণাদ্ধয়ো মুক্ত উপাধিতোহম্ৃতঃ ॥” € ভাঃ ১০।১৪।২৩ ) 


অর্থাৎ আপনিই একমাত্র সত্য, কেননা আপনি পরমাত্মাঁ এবং 
পরিদৃশ্তমান জগৎ হইতে ভিন্ন। আপনি জগতের জন্মাদির মূলকারণ, 
পুরাণ পুকষ ও সনাতন। আপনি পূর্ণ নিত্যাণন্বময়, কুটস্থ, অস্তন্বরূপ 
এবং উপাধিমুক্ত, নিরঞ্জন অর্থাৎ মীয়িকগুণশূন্ত, বিশুদ্ধ ও অনস্ত অর্থাৎ 
অপরিচ্ছিন্ন ও অদ্য ॥ ৪১। 


শীক্তেয় মতের খণ্ডন 
অবতরণিকাভীষাম--অথ শক্তিবাদং দূষয়তি। সার্ব্বজ্ত্য-. 
সত্যসন্কল্লাদি গুণবতী শক্তিরেব বিশ্বহেতুরিতি শাক্তা মন্যন্তে। তৎ 
সম্ভবেন্ন বেতি বিচিকিৎসায়াং তাদৃশ্যা তয়া বিশ্বস্থষ্্যুপপত্তে, সম্ভবা- 
দিতি প্রাপ্তে প্রত্যাচষ্টে_ 


অবতরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ_-অতংপর শক্তিবাদের দোষ প্রদর্শন 
করিতেছেন । 


৩৪২ . বেদান্তনৃত্রম৮ং ২২৪২ 


শাক্তগণ মনে করেন যে, শক্তি সর্বজ্ঞা, সত্যসম্বল্লতাদিগুণবিশিষ্টা স্ৃতরাং 


শক্তিই বিশ্বের স্ট্টিকত্রী। তাহাতে সন্দেহ এই,ইহাঁ সম্ভব কিনা? 


ইহাতে পূর্বরপক্ষী বলেন-হ্থা তাহাই সম্ভব, কেননা যদি শক্তি সর্ববজ্ঞা ও 
সত্যসঙ্র্পা হন, তবে তাহা! হইতে বিশ্বন্ট্টি হইতেই পারে; স্ুত্রকার এই 
মতের খণ্ডন করিতেছেন-_ 


অবতরণিকা ভাম্-টীকা_ নু মাস্ত শৈবাদিরাদ্ধান্তেন সমন্বয়ে বিরোধস্তস্ত 
বেদবিরুদ্ধত্বাৎ শাক্তসিদ্ধান্তেন তু স তত্রাস্ত উপপত্তেঃ। সর্ববোহপি কর্তা 
শক্তিং বিনা কর্তং ন প্রভবতি। যদ্ধেতুকং যত্র যৎকর্তৃত্ং ত তস্তৈব 


২২৪২ _ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ৩৪৩ 
.. উপ্পভ্যঙসম্ভবধিকরণআ, 
হত্রম উৎপত্তসম্তভবাৎ ॥ ৪২ ॥ 


সূত্রার্থ_চেতন কর্তৃক অনধিষ্ঠিত হইয়া শক্তির জগৎকর্তৃত্র অসম্ভব, 
অতএব শক্তির জগৎ-কারণতা বলা যায় না ॥ ৪২ | 


গোৌবিন্দভাষ্যম্‌- নেত্যাকর্ষণীয়ম। ইহাঁপি বেদবিরোধাদনু- 
মানেনৈব শক্তিকারণতা কল্পনীয়া। তেন লোকতৃষ্ট্েব যুক্তির্ববক্ব্যা। 


হেতোঃ শক্যং বক্ত,ম্। যথা তণ্তায়সো দগ্ধত্ং তদগ্লিহেতুকমতোহগ্লেরেব 
তদ্দিত্যন্য়ব্যতিরেকসিদ্ধমূ। হেতৃশ্চ শক্তিরতঃ শক্তিরেব জগদ্ধেতুবিতি 
প্রাগ বদাক্ষেপ:। শাক্তনিদ্ধান্তোহত্র বিষয়ঃ। স মানমূলো ভ্রমমূলো বেতি 
সংশয়ে তস্ত মানমূলতাং বক্ত,ং তওপ্রক্রিয়াং নিরূপয়তি সার্বজ্ঞেত্যাদিনা। 


ততশ্চ শক্তিবিশ্বজনয়িত্রীতি নোপপগ্যতে। কুতঃ? কেবলায়াস্ত- 
স্তাস্তছৎপত্তযোগাৎ। নহি পুরুষাননুগৃহীতাভ্যঃ সত্রীভাঃ পুত্রাদয়ঃ 
এ জন্তবন্তো বীক্ষ্যন্তে লোকে । সার্ধবজ্াদিকং ত্বপ্রেক্ষ্যাভিহিতং 


টি লোকেহদর্শনাৎ ॥ ৪২। 


তয়েতি শক্ত্যা । 


অবতরণিকা-ভাব্যের টীকানুবাদ__-আপত্তি হইতেছে-_বেশ, শৈবাদি- 
সিদ্ধান্তের দ্বার! ত্রহ্ম-সমন্বয়ে বিরোধ ন1 হয়, না হউক, যেহেতু উহাঁর! 


 বেদবিকুদ্ধ ; কিন্ত শাক্ত সিদ্ধান্ত দ্বার! ব্রহ্ম-সমগ্বয়ে বিরোধ হউক, যেহেতু 


শক্তির কর্তৃত্ব সম্বন্ধে যুক্তি আছে। তাহ এই-_সমকল কর্তাই শক্তি ব্যতীত 
কোন কার্ধ্য করিতে সমর্থ হয় না, যাহীকে হেতু করিয়া ষে কাধ্যে যাহার 
কর্তৃত্ব সেই কার্যে সেই হেতুরই কর্তৃত্ব বলা যাইতে পারে, যেমন 


তপ্ত লৌহের দহকর্তত্ব, তাহা অগ্নির জন্যই, অতএব এ দাহ-কার্ধ্যে অগ্নিরই 
_ কর্তৃত্ব, এইক্ধপ অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা ( অগ্নিপত্থে দাহ এইরূপ অন্য, আগ্নির 


অভাবে দাহাভাব এই ব্যতিবেক দ্বারা) সিদ্ধ হয়। সেই প্রকার এখানে এ 
হেতু শক্তি, অতএব তাহাই জগতের স্থষ্টি-কারণ, এইরূপ পূর্বের মত আক্ষেপ 


বা প্রত্যুদদাহরণ সঙ্গতি এই প্রকরণে জ্ঞাতব্য। এই অধিকরণের বিষয় শাক 
সিদ্ধান্ত । তাহাতে সংশয়-উহা ভ্রমমূলক অথবা প্রমাণ সিদ্ধ? সেই 
সংশয়ে পূর্ববপক্ষবাঁদী তাহার প্রমাণমূলকতা বলিবার প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন-__ 


'সার্বকজ্য সত্যসন্বল্লাদীত্যাদি'বাক্য দ্বারা । “তীদৃশ্ঠা তয়া বিশ্বস্্র্যপপত্তে*-_ 


 তয়া--সেই শক্তিদ্বার_- 


ভাঁষ্যানুবাদ--পূর্ব হইতে “ন' এইপদ আকর্ষণ করিতে হইবে । এ- 


পক্ষেও (শক্তিবাদ পক্ষেও) প্রত্যক্ষ শ্রুতি নাই, বরং পরমেশ্বরের জগৎ- 


কতৃত্ব জ্ঞাপক প্রত্যক্ষ শ্রুতির সহিত বিরোধ থাকায় অনুমান প্রমাণ ছারা 


শক্তির কর্তৃত্ব কল্পনা করিতে হয় । তাহাতে লৌকিক ৃষ্টান্তানসারে যুক্তিও 


বলিতে হইবে, সেই যুক্তিতে শক্তি বিশ্বজননী-_ইহা যুক্তিযুক্ত হয় না । কি 
কারণে? তাহা দেখাইতেছি-চেতনের সম্বন্ধ না থাকিলে কেবল শক্তি 
হইতে জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত-_দেখ যদি স্ত্রী জাতি 
পুরুষ-সংযোগ লাঁভ না করে, তবে তাহাদিগ হইতে পুত্রাদদি জন্মগ্রহণ 
করিতে দেখা যায় না। সর্বজ্ঞত্বাদি ধশ্ম যে শক্তির আছে বল! হয়, উহ 
অপ্রেক্ষ্যাভিহিত অর্থাৎ বিচার না করিয়াই বলা হইয়াছে, লোক ব্যবহারে 


তাহা দেখা যায় না অর্থাৎ বেদবিরোধী শক্তিগত সর্ধহজ্ঞত্বাদি ছারা শক্তিকে 


জগৎকন্ী অনুমান করিতে হইবে, কিন্তু চেতনানধিষিত শক্তি লোকে 
দেখা যায় না। অতএব এই উক্তি শক্তিবাদের পক্ষপাঁতিতাবশতঃই 
হইয়াছে ॥ ৪২ 

_ সুক্ষ! টীকা__দূষয়ত্যুৎপত্তাদিনা। কেবলায়াঃ পুরুষসংসর্গরহিতায়াঃ | 
এতদেব বিশদয়তি ন হীত্যাদিনা। অপ্রেক্ষ্য অবিচারধ্য। লোকেহদর্শনাদ্দিতি 


৩৪৪ বেদান্তশুত্রমূ ২1৪২ 


বেদবিরোধিভিস্তৈলেণকৃষ্ট্যেব শক্তির্মস্তব্যা। নহি তাদৃশী লোকে দৃশ্ততে” 
ততো রভপাভিধানমেতৎ ॥ ৪২ | 
টাকানুবাদ- সেই পূর্ববপক্ষীর মত “উৎপত্ত্যসস্তবাঁৎ” এই স্ত্রদ্বারা স্থত্রকার 
খগুন করিতেছেন--€কবলায়। ইতি” পুকৃষসম্বন্ব-রহিত। স্ত্রীর পুত্রাদি উৎপত্তি 
হয় না| ইহাই বিশদভাবে বিবৃত করিতেছেন--ন হীত্যাদি বাক্যদ্বার]। 


অপ্ররেক্ষ্য--অর্থাৎৎ বিচার না করিয়া । লৌকেহদর্শনাঁদিতি--বেদবিরোধী ্‌ 
সেই সার্বজ্াদিদ্বারা লৌকিক দর্শনীশসারেই শক্তির অন্গমান করিতে 


হইবে। কিন্তু লোকব্যবহারে শক্তি- সর্বজ্ঞ দেখ] যাঁয় না, অতএব, এ 
স্ত অবিশৃশ্তবাদিতা ভিন্ন অন্য কিছু বল। যায় না ॥ ৪২ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ। এক্ষণে শাক্রেয় মতবাদ খণ্ডন আবুস্ত হইতেছে । শাক্তগণ 
মনে করেন যে, শক্তিই সার্কজ্ঞ-সত্যসঙ্ল্পাদি গুণযুক্তী এবং তিনি বিশ্ব- 
জননী । অর্থাৎ তাঁহ। হইতেই জগতের হ্থষ্ট্যাদ্রি হইয়া থাকে । কিন্তু 
এ-স্থলে বিচার্য বিষয় এই যে, ইহা সম্ভব কিন1? পুর্ববপৃক্ষী-_শাক্ত-মতাবলম্বী 
বলেন, শক্তি যখন এইরূপ গুণযুক্ত। বলিয়া! গ্রদসিদ্ধা, তখন তাহা হইতে 
জগতের উৎপত্তি সম্ভব অর্থাৎ খুক্তিযুক্ত । এই পুর্বপক্ষের নিরসনা্থ সকার 
বর্তমান স্ত্রে বলিতেছেন যে, না, কেবল শক্তির দ্বারা জগতের উৎপত্তি 
অসম্ভব । উহা বেদবিরুদ্ধ এবং অনভ্মানের দ্বারা কলিত হইয়া থাকে। 
লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখা যাঁয়, পুরুষের সংসর্গ ব্যতীত কেবল শ্ত্রীগণ হইতে 
পুত্রাদির উৎপত্তি কেহ কখনও দেখে নাই। আরও এক কথা, শক্তি যে 
সর্ধজ্ঞতা, সত্যসংকল্পাদি গুণবুক্তী, তাহ।ও অবিচারেই বল! হইয়া থাকে; 
কারণ জগতে উহ দেখা যার না। 
শ্রীচৈতন্থচরিতাঁমুতে পাওয়া যায়, 
“বাস্থদেব-সন্গবণ-প্রদাানিকদ্ধ | 
গ্বিতীষ্ষ চতুবুর্তহ” এই-তুবীয়, বিশুদ্ধ ॥ 
তাহা ধে রামের দপ মহাঁসন্কষণ। 
চিচ্ছক্তি-আশ্রর তিহে, কারণের কারণ ॥৮-- ইত্যাদি 
( চৈঃ চঃ আদি ৫1৪১-৪২ ) 
এতত্প্রসঙ্গে পরমারাধ্যতম আমাদের শ্াঙ্ীল প্রভূপাদ-লিখিত অনুভাস্তে 


পাওয়া যাঁয়,ত্রক্ন্থত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২য় পাদে “উত্পত্ত্যসম্তবাঁধি করণে” 


২ (২1৪২ ূ বেদাস্তস্থত্রম ৩৪৫ 
শ্ীশস্করাচার্ধ্য স্বীয় ভান্ত-মধ্যে চতুব্ণহের বিষয়ে যে ভ্রমপূর্ণ-বিচার উতখাপন 
করিয়াছেন, তাহার মীমাংসাহ্বরপে গ্রস্থকার 9১-৪৭ সংখ্যায় উক্ত মতবাদ 
নিরাম করিয়। দেখাইয়াছেন। অছয়-জ্ঞান বিষ্ণবন্তকে দৃশ্তজগতের অন্যতম 
বন্তজ্ঞানে শ্রীপাদের যে ভ্রীন্তি, তাহা পঞ্চরাত্রে শ্রীনারায়ণ স্বয়ং তাহাকে 
বুঝাইয়। দিয়াছেন, কিন্তু বদ্ধ ও আন্থর-প্রকৃতি জীবের মোহনের জন্য তাহাকে 
যে বিপ্রলিক্মা (প্রতাঁরণেচ্ছা ) অবলম্বন করিতে হইয়াছে, তৎফলেই অদ্বৈতপন্থী 
অগ্নায়দীক্ষিতা্দি ভ্রান্তির চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছেন। বদ্ধ জীবগণের 
যোগ্যতায় চতুব্হ-জ্ঞান সম্ভবপর নহে। তাহাদের নির্কুদ্ধিতা-বদ্ধনের 
জন্য আচাধ্যের এই প্রকার ছুরুক্তি। চতুবৃণহ শুদ্ধসত্বময়, চিচ্ছক্তিবিলাসী 
ও ষড়বিধ এই্বরয্য-সম্পন্ন। তীহাদ্িগকে দরিদ্র ও নিঃশক্তিক বলা ও বোধ- 
করা_মূঢ় জীবের ধশ্ব। তীদৃশ জীব মায়ামোহিত হইবারই যোগ্য । 
বৈকৃ্ ও মায়িকদেশকে বুঝিতে না পারিলে এই প্রকার ভ্রাস্তিরই সম্ভাবনা । 
শীপাদ শঙ্কর ত্রহ্গস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় পার্দের ৪২-৪৫ সংখ্যক 
স্তরের ভাষ্তে এই “চতুবৃহ-বাঁদ” নিরাস করিবার বৃথা প্রয়াস করিয়াছেন। 
শ্রপাদ শঙ্করাচার্ধের ভান্ত হইতে “চতুবূর্হ*সম্ন্কে তীহাঁর্‌ বিকৃত ধারণামূলক 
বাক্য উদ্ধৃত হইতেছে। 

“উৎপত্ত্যসম্তবাৎ” (৪২) (শঙ্করভাষ্য )--* * * “তত্র ভাগবতা। যন্যন্তে 
ভগবানেবৈকো বাস্থদেবো নিরঞুনে। জ্ঞানম্বরূপঃ পরমার্থতত্বম। ₹***৯ 
তম্মাদসঙ্গতৈষাং কল্পন1 1” 

ভাস্কার্থ এই--ভাগবতগণ মনে করেন যে, ভগবান বাহ্ছদেব এক; 
তিনি নিরঞ্চন, জ্ঞানবপুঃ এবং তিনিই পরমার্থতত্ব। তিনি স্বয়ং আপনাকে 
চতুদ্ধ। বিভাগ করিয়া বিরাজ করিতেছেন । সেই চারিপ্রকাঁর ব্যৃহ এই; 
১ম বাহুদেব-ব্যহ, ২য় সক্কর্ষণ-বাহ, ৩য় প্রছ্যয়-বাহ, ৪র্থ অনিরুদ্ধ-ব্যহ, এই 
চারিপ্রকাঁর বাহই তাহার শরীর। বাস্থদেবের অপর নাম 'পরমাত্মা”, সন্বর্ষণের 


অন্য নাম জীব”, প্রদ্যুক়্ের নামীস্তর মন? এবং অনিরুদ্ধের আর একটি নাম 


“অহঙ্কার, । এই ব্যৃহ্চতুষ্টম্ব-মধ্যে বানুদেব-বৃৃহই পরা প্রক্কতি অর্থাৎ মূল- 
কারণ। সন্কর্ষণ প্রভৃতি বাহুদেব-ব্যহ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, স্ৃতরাং সন্বর্ষণ, 


 প্রছ্ায় ও অনিরুদ্ধ, পরা প্ররুতির কার্য । জীব দীর্ঘকাল ভগবৎ-মন্দিরে 


গমন, উপাদান, ইজ্যা, শ্বাধ্যায় ও যোগসাধনে রত থাকিয়া নিষ্পাপ হয়, 
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এবং পুণ্যশরীরী হইয়া পরা প্রকৃতি ভগবান্কে লাভ করে। মহাত্মা 
ভাগবতগণ যে বলেন, নারায়ণ প্রকৃতির পর এবং পরমাত্বা নামে প্রসিদ্ধ ও 
সর্বাত্মা, তাহা! শ্রুতি বিরুদ্ধ নহে এবং তিনি আপনা আপনি অনেক প্রকার 
বৃহভাবে অবস্থিত বা বিরাজমান, তাঁহাও আমর! স্বীকার করি। অতএব 
ভাগবত মতের এ অংশ এই স্যত্রের নিরাকরণীয় নহে। ভাগবতগণ যে 

লন, বাস্থ্দেব হইতে সক্কর্ষণের, স্বর্ণ হইতে প্রদ্যক্ের, প্রদ্যুয্র হইতে 
অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হইয়াছে, এতদংশের নিষেধার্থই আচার্ধ্য এই স্তর 
গ্রথিত করিয়াছেন । 


অনিত্যত্বাদি দোষগ্রস্ত বলিয়! বাস্থদেব-সংজ্ঞক পরমাত্মবা হইতে সন্বর্ষণ- 
সংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি একান্ত অসম্ভব । জীব ধদি উৎপত্তিমান্‌ হয়, তাহা 
হইলে তাহাতে অনিত্যত্বাদি-দৌষ অপরিহার্য হইবে। জীব নশ্বর-স্বভাব 
হইলে তাহার ভগবতপ্রাপ্তিবূপ মৌক্ষ হইতেই পারে না। কারণ-বিনাশে 
কাধ্য-বিনাশ অবশ্যন্তাবী। আচার্য বেদব্যাম জীবের উৎপত্তি ২য় অধ্যায়ের 
৩য় পাঁদের “নাত্মশ্রুতেিত্যত্বাচ্চি তাভ্যঃ” এই ্ুত্রদ্বারা নিষেধ করিয়াছেন 
এবং উৎ্পন্তি নিষেধদ্বারা নিত্যতা প্রমাণিত করিবেন। অতএব এই কল্পন! 
অসঙ্গত ।” 


“সা বা এতস্ত সংঘ্রষ্,ঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা। 

মায় নাম মহাঁভাগ যয়েদং নিশ্মমে বিভূঃ | 

কালবৃক্তাত্মমায়ায়াং গুণমধ্যামধোক্ষজঃ | 1. 

পুকুষেণা ত্বভৃতেন বীধ্যমাধত্ত বীর্যযবান্‌॥” (ভাঃ ৩৫২৫-২৬ » 
শ্রচৈতন্তচরিতামতেও পাই,__ 

“সেই ত" মায়ার ছুই বিধ অবস্থিতি। 

জগতের উপাদান “প্রধান, “গ্রক্লতি” ॥ 

জগৎ কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা। 

শক্তি স্ারিয়। তারে কষ্চ করে কপা ॥ 

কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ । 
অগ্রিশক্ত্যে লৌহ ফৈছে করয়ে জারণ। 
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অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎ-কারণ । 

প্রকৃতি-কারণ, যেছে অজাগলন্তন ॥ (চৈঃ চঃ আদি ৫৮৬১), . 
শ্রীগী তাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,__ 

“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃয়তে সচরাচরম্‌। 

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে |” (৯১০ )॥ ৪২। 


অবতরণিকাভাষ্যম্‌-_অথাস্তি শক্তেরনুগ্রহকর্তী পুরুষস্তেনাস্থ- 
গৃহীতা তু সা তদ্ধেতুরিতি মতম্‌। তত্রাহ-_ 
 অবতরণিকা-ভাব্যান্ুবাদ__উক্ত-বিষয়ে শক্কিবাদী সমাধান করেন, 


আচ্ছা, শক্তির অনুগ্রাহক অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা চেতন পুরুষ (রুদ্র) আছেন, তাহা 


কর্তৃক অনুগৃহীতা হইয়া শক্তি জগত-স্থষ্টির হেতু হইবেন, এই আমাদের মত, 


রী তাহাতে হুত্রকার বলিতেছেন__ 


_ অবতরণিকাভ।ব্য-টীক।--অথাস্তীতি । পুরুষঃ কপালী কন্দ্ঃ। 
অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকান্ুবাদ__ অথান্তীত্যাদি' অবতরণিকাভা 


“পুরুষ: অর্থাৎ নরকপালধারী কুপ্র | 


তুত্রম ন চ কর্তঃকরণম্‌ ॥ ৪৩ ॥ 
ৃত্রার্থ-__যদি শক্তির পরিচালক একজন চেতন পুরুষই স্বীকার কব, 
তবে তাহারও তো “ন চ করণম্ অর্থাৎ দেহেন্দিয়াদি নাই, তবে কিরূপে 


তিনি শক্তির পরিচালনা করিবেন ? ॥ ৪৩ | 


গোবিন্বভাব্যমৃ-_বদি শক্তযনুগ্রাহকঃ পুরুষোইপ্যঙ্গীকাধ্যস্তহি 
তশ্তাপি বিশ্বোৎপত্ত্যপযোগিদেহেক্রিয়াদি করণং নাস্ভীতি নানু- 
গ্রহোঁপপন্তিঃ। সতি চ তম্মিন্‌ প্রাপ্ুক্তদৌষানতিবৃত্তিঃ ॥ ৪৩। 


_ ভাষ্যানুবাদ--যদি শক্তির অধিষ্ঠাতা পুরুষ অর্থাৎ নরকপাঁলধারী রুত্দ্ 
স্বীকার কর, তবে তীহারও বিশ্ব স্ষ্টি করিবার উপযোগী দেহ-ইন্ড্রিয়াদি থাকা! 


চাই, কিন্তু তাহা তো৷ নাই, তবে তিনি কিরূপে শক্তির পরিচালন! করিবেন ? 


অতএব অন্রগ্রাহকতার উপপন্তি হইতে পারে নাঁ। আর যা দেভেন্দডরিয়াি 


তাহার আছে বল, তবে পূর্বোক্ত দ্বোষ হইতে নিষ্কৃতি হইবে না ॥ ৪৩ ॥ 
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অুন্মন। টাকান চেতি। ঘতি চেতি। জমিন করখেহবীকতে করণবচ্চে- 
দিতি স্ত্রোক্তদোষ্প্রসঙ্গ ইত্যর্থ; ॥ ৪৩ ॥ 

টীকানুবাদ__“ন চ কর্ত। £করণম্‌” এই স্বত্রের ভাস্বস্থ “সৃতি চ তন্মিন্‌' 
ইত্যাদি তশ্মিন্‌ অর্থাৎ করণ- _দেহেকরিয়াদি স্বীকার করিলে “করণবচ্ছেদ্‌* 
ইত্যাদি সুত্র-প্রদশিত দোষ হইতে অব্যাহতি হইবে নাঁ। অর্থাৎ তথায় 
বল। হইয়াছে, ঈশ্বরের দ্েহেন্ছরিয়াদি স্বীকার করিলে জন্ম-মবণাঁদি হয় এবং 
তাহাতে অনিত্যত্ব ও জীবের মত স্থখছুঃখাদির ভোগবশতঃ অনীশ্বরত্ব 
হয় ॥ ৪৩ | 


জিদ্ধান্তকণা-_শীক্রেয় মতবাদী যদি বলেন যে, শক্তির অন্ুগ্রহকর্তা 
পুরুষ (কু) না হয় স্বীকার করা হইল, তাহা হইলে তে। সেই পুরুষ কর্তৃক 
অন্ুগৃহীতা শক্তিই জগৎহুষ্্যাদিব হেতু হইবে। তদুত্তরে স্ত্রকীর বর্তমান 
স্থত্রে বলিতেছেন যে, শক্তির পরিচালক চেতন পুরুষ স্বীকার করিলেও 
তাহার দেহ, ইঙ্জিয়াদি নাই অতএব তিনি কিরূপে শক্তিত্ধ পরিচালনা 
করিবেন? আর যদি দেহেন্দরিয়াদি স্বাকার করা হয়, তাঁহ। হইলে পূর্বোক্ত 
দোষ অর্থাৎ জগদীশ্বরের দেহেন্দ্রিয়া্দ স্বীকারে জন্মমৃত্যু-প্রসঙ্গ আসে 


এবং জীবের ন্যায় অনিত্যত্ব ও সুখছুঃখভাগিত্ব হওয়ায় ঈশ্বরত্তের ব্যাঘাত 


ঘটে, এই দোষের তো নিরাকরণ হইবে না। 
এই শ্ুত্রের শাঙ্কর্ভাষ্তে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাও উদ্ধারপুর্বক 
উদ্ধার করিতেছি" ত্র এই- তান কল্পনা যে অফঙ্গত, তাহার 


কারধ আছে। লোকমধ্যে দেবদত্তাদি কর্তা! হইতে দাত্রীদি করণের উৎপত্তি 
দৃষ্টিগোচর হয় না; অথচ ভাগবতগণ বর্ণনা করেন, সক্বর্ষণ-নামক কর্তী- 
জীব হইতে প্রছ্যন্্নামক করণ-মন জন্মিয়াছে, আবার সেই কর্তুজাত প্রা 
প্রচ্যায় হইতে অনিকুদ্ব-অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। ভাগবতের এই কথা রর | 
দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতে ন পাবিলে কি প্রকারে গ্রহণ কর যাইতে পারে? এই 


তত্বের অববৌধক শ্রাতবাকাও শুনা যায় না। 
এই সকল স্থত্রের শাঙ্করভাম্তের খণ্ডন ্রীপ্রনুপাদ লিখিত 'অস্থভান্ত 


হইতে পরে উদ্ধৃত হইবে | 
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শ্রীম্ভীগবতে পাই, 
“দৈবাৎ ক্ষৃভিতধন্সিণ্যাৎ স্বস্তাঁং যোনৌ পরঃ পুমান্‌ 
আধত্ত বীর্ধ্যৎ সাহশত মহত্তত্বং হিরিগ্য়ম্‌ ॥৮ 
মা | ( ভাঃ ৩২৬১৯ )॥ ৪৩ ॥ 


তরণিকাভাষ্যম-_নন্থু নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিগুণকোহসাবিতি চেং 
তত্রাহ__ 
অবভরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_যদি বল, সেই শক্তি-পরিচালক, পুরুষের 
জ্ঞান, ইচ্ছাঁদি গুণ নিত্য ; তাহাতে উত্তর করিতেছেন-_ 


সত্রম_বিজ্ঞীনাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধ ॥ ৪9। 
_জুত্রার্থ-ঘদি মেই কপালী পুরুষ রুদ্র সষ্টিকার্য্যের উপযোগী নিত্যজ্ঞান, 
নিত্যণঙ্কল্লাদি গুণ আছে বল, তরে “তদপ্রতিষেধঃ তাহার নিষেধ করি না, 
যেহেতু তাহা ব্রহ্ষবাদেরই অন্তভূত | ইহাতে আমাদের কোন বিবাদ 
নাই ॥ ৪৪ | 


গোবিন্দ ভাষ্যম্‌-_তস্য পুরুষস্ত নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিকরণমস্তীতি 
চেত্তছি তদপ্রতিষেধো ব্রহ্মবাঁদাস্তর্ভাব। তত্র তাদৃশীৎ পুরুষাদিশ্ব- 
স্যষ্ট্যজীকারাৎ ॥ ৪৪ ॥ 


 ভাব্যানুবাদ-_-সেই শক্তির অনুগ্রাহক পুরুষ অর্থাৎ কপালী কদরের যদি 
জগৎ-স্ষ্টি করিবার উপযোগী নিত্যঙ্ঞান, নিত্যসক্কল্প, নিত্য এশ্বর্য স্বীকার কর, 
তবে আমর! তাহার নিষেধ করি না, যেহেতু উহা৷ ব্রক্ষবাদের অন্তত হইল । 
কারণ ত্রদ্ষের জগৎকতৃ-ত্ববাঁদে এরূপ নিতাজ্ঞানেচ্ছাদিমান্‌ পুরুষ ( পরমেশ্বর ) 
হইতে জগৎ্-ন্য্টি আমর] অঙ্গীকার করি ॥ ৪৪ | 
ৃন্না টাকা_নহবিতি। নিত্যঙ্ঞানেচ্ছাদিঃ স পুরুতস্িগুশক্্যা জগৎ 
নির্মাতীতি চেদক্রয়াস্তহি নামমাত্রেণেব বিবাদঃ ভাঁষাত্তরেণ ব্রহ্মবাদমেব 
প্রস্তৌষীতি সমুদায়ার্থঃ। তত্র তাদৃশা্ পুকুষাঁদিতি বিকরণস্ান্লেতি চেৎ 
তছুক্তমিত্যন্র নিরূপিতং তছীক্ষণীয়ম্‌ ॥ ৪৪ | 
টাকানুবাদ-_ননু ইত্যাদি অবতরণিকাস্থ আশঙ্কা__নিত্যজ্ঞান ও ইচ্ছাঁড়ি- 
মান্‌ দেই পুকুষ সত্ব, রূজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ-শক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন, 
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এইরূপ যদ্দি বল, তাহা হইলে আমাদের সহিত তোমাদের নামমাত্রে 
বিবাদ্দ অর্থাৎ তোমরা স্ষ্টিকর্তী শক্তিপরিচালক রুদ্র বলিতেছ, আমরা 
পরমেশ্বর শ্রহরি বলিতেছি, অতএব তোমরা ভাষান্তর দ্বার! ব্রহ্মবাদকেই 
সমর্থন করিতেছ; ইহাই সমস্ত বাক্যের তাৎপধ্য। ভাস্তান্তর্গত “তত্র 
তাদৃশাৎ পুকুষাৎ” ইতি__বিকরণত্বান্নেতি চে তদুক্তম্‌, এই স্থত্রে তাহা বিবৃত 
করা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য ॥ ৪৪ ॥ ও 
সিদ্ধান্তকণ।--যদি শক্তিবাদী বলেন যে, শক্তির পরিচালক পুরুষের 
নিত্য জ্ঞীন ও নিত্য ইচ্ছাদ্ি গুণ আছে; তছুত্তরে স্ত্রকার বর্তমান সুত্রে 
বলিতেছেন যে, যদি সেই পুরুষের নিত্য জ্ঞানেচ্ছাদি গুণ আছে, স্বীকার 
করা হয়, তাহা হইলে আর কোন প্রতিষ্ধ অর্থাৎ নিষেধ নাই, কারণ 
এই মত তো ব্রহ্ষবাদের অন্তর্গতই হইল। যেহেতু ত্রহ্মবাদে তাদৃশ পুরুষ 
হইতেই জগতের সষ্ট্যাদি অঙ্গীকৃত হইয়াছে । 
 শ্রীমন্তাগবতে শ্রতি-স্তবেও পাওয়া যায়, 
“জয় জয় জহজাম(জিতদৌষগৃভীতগুণাং 
ত্বমপি য্দাত্সনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ | 
অগজগদৌকসামখিলশক্তাববোধক তে 
কচিদজয়াত্মনা চ চরতোহন্ুচরেন্নিগযঃ 0৮ ( ভাঁঃ ১০।৮৭1১৪ ) 
এই স্ত্রের শাস্করভান্তে যাহা আছে, সেই ভান্তার্থ আমাদের শ্রীশ্রীল 
প্রভূপাদ তাহার রচিত “অন্গুভান্তে যাহ! লিখিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত 
হইতেছে । 

“ভাঙ্যার্থ এই--ভাগবতদদিগের এমন অভিপ্রায় হইতে পাবে যে, উক্ত 
সন্বর্ষণাদি জীবভাবান্বিত নহেন, তাহারা সকলেই ঈশ্বর, সকলেই জ্ঞানশক্তি 
ও এশ্বর্ধ্যশক্তিযুক্ত, বল, বীধ্য ও তেজঃসম্পন্ন সকলেই বাস্থুদেব, 
সকলেই নির্দোষ, নিরধিষ্ঠান, নিরব । সুতরাং তীহারদের সম্বন্ধে 
উৎ্পন্তযসস্তব-দৌোষ নাই । এই অভিপ্রায়ের উপর বলা যাইতেছে যে, এই 
প্রকার অভিপ্রায় থাকিলে উতৎ্পত্তাপস্ভবদোষ নিবারিত হয় না, অন্যপ্রকারে এই 
দোষ থাকিয়া যায়। বাহ্থদেব, সক্র্ষণ, প্রছ্যন্ত, অনিরুদ্ব_-ইহারা পরস্পর 
ভিন্ন, একাত্মক নহেন; অথচ সকলেই সমধন্মী ও ঈশ্বর। এই অর্থ 
অভিপ্রেত হইলে অনেক ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়। অনেক ঈশ্বর স্বীকার 


1 


. সম্ভব-দোষ পরিহার কর] যায় না) কেননা, 
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করা নিশ্রয়োজন; কেননা, এক ঈশ্বর স্বীকার করিলেই অভিলাষ পূর্ণ 


হয়। আদ্গও ভগবান্‌ বাহ্ছদেৰ এক অর্থাৎ অদ্ধিতীয় পরমার্থতত্ব, এইরূপ 
প্রতিজ্ঞা থাকায় সিদ্ধান্তহানি-দোষও প্রসক্ত হইতেছে । এই চতুর্বব্যহ 
ভগবানেরই এবং তাহারা সকলেই সমধন্থী, এইরূপ হইলেও উৎপত্তা- 
কোনরূপ আতিশয্য 
( নানতাধিক্য ) না থাকিলে বাহুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সন্র্যণ হইতে, 
প্রহাম্নের এবং প্রছ্ান্স হইতে অনিরুদ্ধের জন্ম হইতে পারে নাঁ। কাধ্য- 


কারণ-মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য আছে, ইহ স্বীকার করিতেই হইবে; যেমন 


মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়। অতিশয় না থাকিলে কোন্টি কার্য, কোন্টি 
কারণ, তাহা নির্দেশ করিতে পাবা যায় না। আরও দেখ, পঞ্চরাত্র- 
সিদ্ধান্তীরা বাসদেবাদির জ্ঞানাদি-তারতম্যকত ভেদ বলিয়া মানেন না, প্রত্যুত 
ব্যহচতুষ্টয়কে অবিশেষে বাস্থদেববৎ মান্য করেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি 
ভগবানের বাহ কি চতুঃসংখ্যায় পর্ধ্যাপ্ত ? অবশ্যই তাহা নহে। ব্রন্মাদিস্তব্ব 
পর্যান্ত সমুদায় জগৎ ভগবদ্‌ বৃহ-_ইহ। শ্রতি, স্থ্তি, উভগবত্র প্রমাণিত 
হইয়াছে ।” ্ 
এই বিচারেরও খণ্ডন পরে প্রদ্িত হইবে । ॥ ৪৪ । 


অবতরণিকাভাঘ্যমৃ-_-শক্তিমাত্রকারণতাবাদস্ত নিঃশ্রেয়কামৈ- 
রনাদরণীয় এবেত্যুপসংহরতি-__ 
ইতি-্রীন্রীব্যাসরচিত-্রীমকতরকষসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যারস্ত দ্বিতীয়পাদে 
শ্রীবলদেবকৃভমবতরণিকা-প্রীগোবিন্দভাব্যং লমাপগ্ুম ॥ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_শক্তিমাত্রকারণতাবাদ অর্থা৭। কেবল 


শক্তিকেই যাহারা জগৎ্কত্রী বলেন, তাহাদের মত মুক্তিপথের পথিকদ্দিগের 


আদরণীয় নহেই, ইহা উপসংহার করিতেছেন__ 


ইতি_ ্রীন্রীবঢাসরচিভ-্রীমদ্তরহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের ছ্বিভীযপাদের 
শ্ীবলদেবকৃত অবতরণিক! শ্রীগোবিন্বভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাগু ॥ 

অবতরণিকাভাব্য-টাকা-_শক্তিমান্রেতি | ন হি শক্তিঃ কেবলা 

 কত্বীশ্বরোপহৃষ্টা সেতি দেবাতুশক্তিমিত্যাদিশ্রতিরাহ | মার্কেয়োহপি তাম- 


সরুল্গারায়ণীমবোচিৎ। 


৩৫১ 
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ইতি- শ্রীএব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ত্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়ন্ত দ্বিতীয়পাদে 
শ্রীবলদেবকৃত অবভরণিকা-ভায্যন্য সৃন্মম। টাকা সমাপ্ত ॥ 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ__শক্তিমাত্রকারণতাঁবাদপ্' ইত্যাদি 


অবতরণিকাভাষ্য-_ শ্রুতি বলিতেছেন- শক্তি কেবলা থাকিতে পারেন না, কিন্ত 
ম্পৃক্ত হইয়াই আছেন “দেবাত্মশভিিম্‌ ইত্যাদি । মার্কপ্ডেয় মুনিও 
ঈশ্বরসম্পৃক্ত হইয়াই আছেন “দেবাত্মশক্ভিম্‌ 


স্বরচিত মার্কথেয় পুরাণে সপুশতীতে সেই নারায়ণী শক্তি বহুবার বলিয়াছেন-_ 


 ইতি- প্রীপ্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্ত্রক্গসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাঁদের 
শ্রীবলদেবকৃত-অবভরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবা্ সমাপ্ত ॥ 


শত্রু বিপ্রতিবেধীচ্চ ॥8৫ 
ইভি-_শ্রীপ্রীব্যাসরচিভ-শ্রীমদ্‌ ব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়ন্থয 
দ্বিতীয়পাদে সুত্র সমাপগুম্‌ ॥ 

সৃত্রার্থ- সমস্ত শ্রুতি, স্বতি ও যুক্তির সহিত বিরোধ ( অদামগস্য ) 
হওয়ার জন্য ও শক্তবাদ গ্রহণীয় নহে ॥ ৪৫ ॥ . 
ইতি-_প্রীন্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ত্রন্গমূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের 
.. দ্বিতীয়পাদের সৃত্রার্থ সমাগত 


গোবিন্দভাষ্মম্‌_ সর্ব শ্রুতিস্মৃতিযুক্তিবিরোধাত্চ্ছঃ শক্তিবাদঃ । 
*্রতয়ঃ স্মুতয়ুশ্চৈব যুক্তয়শ্চেশ্বরং পর্ম্। বদন্তি তদ্দিরুদ্ধং যো বদেত্ত- 
স্মান্ন চাঁধম” ইতি হি স্মৃতিঃ। চশব্দেনোৎপত্তযসম্তবাদিতি হেতুঃ 
সমুচ্চিতঃ। তদেবং সাংখ্যাদিবস্বনাং দোষকণ্টকবৈশিষ্ট্যাৎ তদ্রহিতং 

_ বেদান্তবত্তৈব শ্রেয়োহধিভিরাস্ত্রেমিতি ॥ ৪৫। 


ইতি-_শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-রীমদ্তরন্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্িতীয়পাদে 
স্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাব্যং সমাগুম্‌ ॥ 
ভাব্যানুবাদ-_শক্তিবাদ অতিতুচ্ছ, যেহেতু তাহাতে সকল শ্রুতি, স্বতি 
ও যুক্তির বিরোধ ঘটে । : 


৮৬, 18৫ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ৩৫৩ 


স্বৃতিবাক্য আছে--শ্রুতয়ঃ স্মতয়শ্চৈব...ন চাধমঃ- শ্রুতিবাক্যনিচয়, ম্মৃতি- 
বাক্যগুলি ও যুক্তিসমূদয় ষে পরমেশ্বরকে জগৎকাঁরণ বলিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি 


তাহার বিরুদ্ধ বলে, তাহা হইতে অধম আর কেহ নাই । এই স্মৃতি অন্যবাদের 


নিষেধক। 'ম্বৃতয়শ্ৈব এই “চি” শব্দদ্বারা “উৎ্পত্তাসম্তবাৎ। এই হেতুও 
গ্রহণীয়। অতএব এইরূপে সাংখাঁদি প্রস্থানে বহুদোষ-কণ্টক থাকাঁয় এই 
নিষষণ্টক বেদান্তমার্গই শ্রেয়ফামী ব্যক্তিদ্িগের শ্রেয় ও অবলম্বনীয় ॥ 9৫ ৃ 


প্র ইতি_শ্ীশ্রীব্যাসরচিত-রীমদ্তরনসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের 


ভ্রীবলদেবক্কৃত মূল-গ্রীগোবিন্বভাব্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ 


সৃচ্দম। টাকা বিপ্রতিষেধাদদিতি। “অথ পুরষো হ বৈ নারায়ণোহকা- 
ময়ত “পুরুষ এবেদং সর্ববং যড়ুতং ষচ্চ ভাব্যম্” ইত্যাদি শ্রুতি: “অহং সর্ববস্থয 
প্রভবো মন্তঃ সর্ববং প্রবর্ততে” ইত্যাদি শ্থৃতিশ্চ স্বূপমেব বিশ্বকারণমাহ 1 
অত্র মই: যা বেদবাহ্াঃ স্থৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ | সর্বাস্তা নিক্ষলাঃ 
প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঁঃ ম্থৃতা” ইতি । যুক্তিশ্”--শক্তিবাঁদঃ সত্যঃ সশক্তি- 
ত্বাৎ জালা দিবদ্দিতি তথেব প্রত্যায়ক্রতি। সর্কেতি। তদেতক্লিথিলবিরোধাৎ 
প্রহেয়স্তন্মাত্রবাদ ইতার্থঃ। শ্রুতয় ইতি পান্পে। তদেবমিতি । তথাঁচ ভ্রমমূলেন 
শীক্তশিদ্ধান্তেন সমন্বয়ে! ন শক্যে বিরোদ্ধমিতি ॥ ৪৫ ॥ 


ইতি--্্রী শীব্যাসরচিত-্রীমদূত্রন্মসূত্রে দবতীয়াধ্যায়ন্ দ্বিতীয়পাদে 
মূল-শ্রীগোবিন্দভাব্যব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবকৃত-সৃজসমা টাকা সমাপ্ত ॥ 


টাকানুবাদ-_“বিপ্রতিষেধাদিত্যাদি, ত্র, ভাত্বস্থ শ্রুতি ষথা__“অথ 
পুরুষে হ বে নাবায়ণোহকাময়ত' প্রলয়ের পর সৃষ্টির প্রারস্তে সেই আদি 


পুরুষ শ্রনারায়ণ ইচ্ছা করিলেন ইত্যাদি। পুরুষস্ক্তে আছে-_পুরুষ এবেদং 


সর্বং ফডভূতং যচ্চ ভাব্যম্‌* সেই পুরুষই সমস্ত অতীত, ভবিস্তৎ যাহা কিছু 

বন্ত তাহার উপাদানম্বরূপ ; ইত্যাদি শ্রুতি পরমেশ্বরের সৃষ্টি-কর্তৃত্ব ঘোষণ' 

করিতেছেন । শ্রীভগবদগীতায়ও উক্ত আছে-__“অহং সর্বস্ত প্রভবে মত্তঃ সর্বং 

প্রবর্ততে” আমি সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎ্পত্তি-কাঁরণ, আঁমা হইতে সমস্ত 

বন্তর স্থিতি। ইত্যাদি স্থৃতিবাক্যও ভগবত-ম্বরূপকেই বিশ্বকারণ বলিতেছেন । 

এ-বিষয়ে মন বলিতেছেন-_যে সকল স্থতি বেদ বহিভূর্ত অর্থাৎ, বেদ-বিরুদ্ধ 
২৩ ্‌ 


৫৪ ... বেদীন্তস্ত্রম্‌ হা২৪৫ 
এবং যাহা কিছু কুদর্শন (সাংখ্যাদি দর্শন), সে সকল স্থতি মৃত্যুর পর 
কোন ফলদায়ক নহে, যেহেতু সেগুলি তমোগুণের কারণ । শক্তিবাদ পক্ষে 
যুক্তিও এই-_শক্তিবাদঃ সত্য: সশক্তিত্বাৎ জালাদিবৎ' শক্তিবাদ অত্রান্ত, 
যেহেতু প্রত্যেক কারণই শক্তিবিশিষ্ট হইয়া কার্ধ্য সম্পাদন করে, দৃষ্টাস্ত 
যেমন অগ্নির শিখা, তাহ? দাঁহশক্তিবিশিষ্ট হইয়া দাহের কারণ হয়। এই যুক্তি 
লোঁকের সেইরূপ প্রতীতিও জন্মাইয়া থাকে । সর্ব শ্রত্যাদি ভান্ত মন্্ার্থ 
__অতএব এই শ্রুতি-স্থৃতি-যুক্তি-বিরোধ হেতু কেবল-শক্তির কাঁরণতাবাদ 
হেয়। *শ্রুতয়ংস্থৃতয়শ্চৈব” ইত্যাদি বাক্যটি পদ্মপুরাণোক্ত । তদেবং সাংখ্যা- 
দিবত্রনামিত্যাদি__ভ্রমমূলক শক্তপিদ্ধান্ত দ্বারা বেদান্তবাক্যের ব্র্ম-সমস্বয়ে 
বিরোধ ঘটাইতে পাঁর না ॥ ৪৫। 


ইতি- প্রীশ্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্ত্রন্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের 
দ্বিতীয়পাদের মূল-শ্রীগোবিন্বভাব্যের ব্যাখ্যায় 
শ্রীবলদেবকৃত-সৃন্মম। টাকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ - 


সিদ্ধান্তকণ।_ এক্ষণে শক্তিকারণতাবাদ যে শ্রেয়স্কামী অর্থাৎ মোক্ষ- 
কামী ব্যক্তিমাত্রেরই অনাদরণীয়, তাহা উল্লেখ পূর্বক স্ুত্রকার বর্তমান 
সুত্রে উপসংহাঁরমুখে বলিতেছেন যে, সকল শ্রুতি, স্থৃতি, যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া 
এই শক্তিবাঁদ অতিশয় তুচ্ছ। শ্রুতি, স্থৃতি ও যুক্তি পরমেশ্বরকেই জগৎ- 
কারণ বলেন, তাহার বিরুদ্ধবাদী অপেক্ষা অধম আর কেহ নাই। 
শব্দদ্বারা ভাষ্যকার বুঝাইতেছেন যে, শক্তির কর্তৃত্ব স্বীকার কৰিলে জগতের 
উৎপত্তির অসস্তাবনাই সমুচ্চিত হয়। এইজন্য শ্রেয়স্কামী ব্যক্তিমাত্রই দৌষ- 
রূপ কণ্টকবিশিষ্ট সাংখ্যাদ্ি মত পরিহার পূর্ববক বেদান্তমার্গ ই অবলম্বন 


করিবেন। 


শ্রীমঙ্ভাগবতে ভগবদবতার শ্রীকপিলদেবও স্বীয় জননীকে বলিয়াছেন 
“নান্ত্র মন্তগবতঃ প্রধানৃপুরুষেশ্বরাথখ। রর 
আত্মনঃ সর্বভূতানাঁং ভয়ং তীব্রং নিবর্ততে ॥” € ভাঁঃ ৩।২৫।৪১ ) 


২২15৫ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ৩৫৫ 


অর্থাৎ জননি! আমিই ভগবান্‌, আমিই প্রকৃতি ও পুকুষাবতারাদির 
নিয়ন্তা; আমিই সর্বভূতের আত্মা । জীববৃন্দের নিদারুণ সংসার-ভয় আম! 
ভিন্ন আর কাহারও দ্বার! নিবৃত্ত হয় না। 


শ্রীপাদ শঙ্করাচাধ্যের এই মতবাদের উত্তরে শ্রীরূপ প্রভু লঘুভাগবতাম্বতে 
( চতুবৃযহ-বর্ণনপ্রসঙ্গে ৮০-৮৩ ক্লোকে )-_যাহা লিখিয়াছেন-_-তাহার মন্মাঙ্গবাদ 
আমাদের শ্রীশ্রীল প্রভূপাদ পূর্বোক্ত “অন্ুভাস্বে যাহা প্রদান করিয়াছেন, 
তাহাই এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে । 

“পরব্যোম মহাবৈকুঞ্ঠনাথ নারাঁয়ণের “মহাবস্থ"নামক বিখ্যাত ব্যুহচতু- 
য়ের মধ্যে এই বাস্থদেব আদিব্যহ এবং চিন্তে উপাস্য ; যেহেতু ইনি 
চিত্তের অধিষ্ঠাতৃদেবতা এবং বিশুদ্ধ-সত্বে অধিঠিত (ভাঃ ৪1৩২৩) । 


লক্ষণ ইহার ব্াংশ অর্থাৎ বিলাস সক্ধর্ষণকে দ্বিতীয় ব্যহ এবং সকল 
টি জীবের গ্রাদুভাবের আম্পদ বলিয়া “জীব*ও বলিয়া থাঁকে। অসংখ্য 
ঘ্রুশীরদীয় পূণ শশধরের শুভ কিরণ অপেক্ষাও তাহার অঙ্গকান্তি স্থমধুর | 
ীল তিনি অহঙ্কারতত্বের উপাস্ত) তিনি অনন্তদেবে স্বীয় আধারশক্তি নিধান 


করিয়াছেন এবং তিনি ম্মরাঁরাঁতি কুদ্র এবং অধশ্ম, অহি, অন্তক ও অন্থরদিগের 
অন্তধ্যামিরপে জগতের সংহারকাধ্য সম্পাদন করেন। সেই জঙ্কর্ষণের 
বিলানমৃত্তি তৃতীয়-ব্যহ গ্র্যয়। বুদ্ধিমীন্গণ বুদ্ধিতত্বে এই প্রছ্যয়ের উপাসনা 
করিয়া থাকেন। লক্ষীদ্েবী ইলাবুতবর্ষে তাহার গুণগাঁন করিতে করিতে 
পরিচর্যা করিতেছেন । কোন স্থানে তণ্জাম্বনদের ( তববর্ণের ) ন্যায়, কোন 
স্থানে বা নবীন নীল-জলধরের ন্যায় তাহার অঙ্গকান্তি। তিনি বিশ্বস্থট্ির 
নিদীন এবং স্বীয় অঙ্ুত্ব-শক্তি কন্দর্পে নিহিত করিয়াছেন। তিনি বিধাতা__ 
সমস্ত প্রজাপতি, বিষয়ান্গরক্ত দেবমানবাদি প্রাণিগণ এবং কন্দর্পের অন্তর্ধ্যামি- 
রূপে স্ষ্টিকার্ধ্য সম্পাদন করেন। চতুর্থ-ব্যহ অনিরুদ্ধ ইহার বিলাসমৃত্তি। 
মনীষিগণ মনস্তত্বে এই অনিরুদ্ধের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাহার 
অঙ্গকান্তি শীল-নীরদের সদৃশ । তিনি বিশ্বরক্ষণে তৎপর । তিনি ধর্ম, মনু, 
দেবতা এবং নরপতিগণের অন্তর্ধ্যামিূপে জগতের পালন করেন। মোক্ষ- 
ধন্মে প্রদ্যয়কে মনের অধিদেবতা এবং অনিরুদ্ধকে অহঙ্কারের অধিদেবতা 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া ( অর্থাৎ গ্রদ্যুন যে বুদ্ধির 
এবং অনিরুদ্ধ যে মনের অধিদেবতা, ইহা ) সর্বববিধ পঞ্চরাত্বের সম্মত ।” 


৩৫৬ ... বেদান্তসৃত্রম্‌ 0 হ৪৫ 
শ্রীভগবানের বিলাদ ও অচিস্ত্যশক্তি-সন্বন্ধে লঘুভাঁগবতাশ্বৃতে €( ৪৪-৪৬ 
ংখ্যায় ) শ্রীল বূপপাদ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মন্মীহ্বাদ শরশ্রীল প্রভুপাদ 
যাহ? দিয়াছেন, তাহাও উদ্ধত হইতেছে । 
«এই স্থানে এইরূপ আপন্তি উখ্বাপিত হইতে পাঁরে যে মহাবরাঁহ- 


পুরাণে ইহাই শুনিতে পাওয়া যার--“মেই পরমাআা হরির সর্বববিধ দেহই 


নিত্য এবং সর্ধবিধ দেহই জগতে পুনঃপুনঃ আব্ভূ্তি হইয়া থাকে ; এ 
সকল দেহ হানোপাদানশৃন্ত, সুতরাং কখনই. প্ররুতির কাঁধ্য নহে। সকল 
দেহই ঘনীভূত পরমানন্দ, চিদেকরসন্বরূপ, সর্কবিধ "চন্ময়গুণযুক্ত এবং সর্বব- 
দৌঁষবিবঞ্জিত।, আবার নারদপঞ্চরাত্রেও বলিয়াছেন_বৈদূধ্যমণি যেমন 
স্থানভেদে নীলগীতাদি ছবি ধাঁরণ করে, তদ্্রপ ভগবান্‌ অচ্যুত উপাসনা-ভেদে 
স্ব-স্বরপকে বিবিধাঁকারে প্রকাশ করিয়া থাকেন।” অতএব কি নিমিত্ত 
সেই সকল অবতারের তাঁরতম্য ব্যাখ্যা করিতেছেন? উক্ত আশঙ্কার উত্তরে 
ইহাই বলিতে পারা! যায় ষে, অচিস্ত্য অনন্তশক্তির প্রভাবে, একাধারে (সেই 


ূ একই পুকুষোঞ্ডমে ) একত্ব ৯. পৃথকৃত্বঃ অংশ ০ অংশিতু, ইহারু কিছুই 


অসম্ভব ও অযুক্ত নহে। তন্মধ্যে একত্ব-সন্তেও পৃথক্‌ প্রকাশ, যথা শ্রীদশমে 
( নারদের উক্তি) “বড়ই আশ্চধ্যের বিষয়, একই শ্রীরুষ্ণ একই সময় পৃথক্‌ 
পৃথক গৃহে ষোড়শ মহম্র রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন । পৃথকৃত্েও 
একরপত্বাপত্তি, যথা পদ্মপুরাণে--“সেই নিগুঝ, নির্দোষ, আদিকর্তী, পুরুষো- 
তম দেব হরি বহুরূপ হইয়া পুনর্ধার একরূপে শয়ন করেন। একেরই 
অংশাংশিত্ব ও বিরুদ্ধশক্তিত্ব, যথা শ্রীদশমে-_-তুমি বহুমুষ্তি হইয়াও একমৃল্তি, 
অতএব ভক্তগণ তোমাতে আবিষ্টচিন্ত হইয়া তোমাঁর পূজা করিয়া থাকেন ।' 
আ'র কুন্মপুরাণে বলিয়াছেন--ষিনি সর্বতোভাবে অস্থুল হইয়াঁও স্কুল, অনণ, 
হইয়াও অপ, অবর্ণ হইয়াও শ্যামবর্ণ ও রক্তান্তলোচন। এই সকল গণ 
পরম্পরবিরুদ্ধ হইয়াও অটিস্ত্যশক্তির প্রভাবে ভগবানে নিতাই অবস্থিত। 
তথাপি পরমেশ্বরে অনিত্যত্ব প্রভৃতি কোঁনরপ দোষ আহবুণ কর্তব্য নহে? 
অথচ এ সকল গুণ পরম্পর বিরুদ্ধ হইলেও তাহাঁতে সর্বতোভাীবে সমাহার 
হইতে পারে।” ইতি। শ্রীষট ্বদ্ধীয় গছ্যেও পরস্পর বিরুদ্ধ অচিন্ত্যশক্তির 
কথা কথিত হইয়াছে, যথা--হে ভগবন্‌, তোমার অপ্রাক্কত লীলা-বিহার 
বা ক্রীড়া ছুর্ববোধ্যের ন্াঁয় প্রকাশ পাঁয় অর্থাৎ সাধারণ কাঁধ্য-কারণ-ভাব 


*1৪৫ বেদান্তস্ত্রম ৩৫৭ 


তোমাতে দেখা যায় নাঃ যেহেতু তুমি আশ্রয়শন্য, শরীর-চেষ্টারহিত ও 
স্বয়ং নিপ্তণ হইয়া এবং আমাদিগের সাহাষ্য অপেক্ষা না করিয়া স্ব-স্বরূপ, 
দ্বারাই এই সগুণ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহাঁর কর, অথচ তাহাতে 
তোমীর কোনরূপ বিকার নাই। হে প্রভো। তুমিকি দেবদত্ত-নামধারী 
প্রারুত বাক্তির স্তাঁয় এই সংসারে দেবাস্ুররূপ গুণবিসর্গ মধ্যে পতিত হইয়া 
পর্াধীনতাঁবশতঃ স্বীয় দেবতা-কৃত সুখছুঃখাদি ফল নিজের বলিয়া স্বীকার 
করিয়া থাক, অথবা অপ্রচ্যুত চিচ্ছক্তিমান্‌ থাকিয়াই আত্মারাম এবং 
উপশমশীলরূপে এ সমস্ত ব্যাপারে উদবানীন অর্থাৎ সাক্ষিকপেই অবস্থান 
কর, ইহা আমরা জানি না। যিনি ষড়েশ্ব্যপরিপূর্ণ, ধাহার গুণরাশি 
গণনা করিয়া শেষ করা যায় না, যিনি সকলেরই শাসনকর্তী, যাহার 
মাহাত্ম্য কাহারই বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না এবং বস্তম্বরপাবোধক 
বিকল্প, বিতর্ক, বিচার, প্রমাণাঁভাস এবং কুতর্জালে আচ্ছাদিত শান্্দ্ধার] 


্র যাহাদিগের বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত, সেই বাদিগপের বিবাদ ধাহাকে স্পর্শ করিতে 
| অসমর্থ, সেই অচিন্ত্য-শক্তিশাপী তোমাতে পূর্বেধীক্ত উভয় গুণই অবিরোধী । 
ট স্মন্ত প্রাকৃত জ্ঞানাতীত কেবল শুদ্ধ জ্ঞানময় তোমাতে তোমার ইচ্ছাঁশক্তিকে 


মধ্যে রাখিয়া কোন্‌ বিষয় হুর্ঘট হইতে পারে? নিধ্বিশেষ ও সবিশেষ 
অথবা চিদ্গুণময় ও নিগুণ, এই ছুইটি যে তোমার ছুইটি ভিন্ন স্বরূপ, 
তাহা নহে; ভাবনা-ভেদে তোখার একই শ্বরূপের ছুইপ্রকার প্রতীতি মাত্র । 
তবে যাহাদের বুদ্ধির বিষয় সর্পাদি, তাহাঁদ্িগের নিকট যেমন এক রজ্জুখণ্ডই 
সর্পাদি ভিন্ন-ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রপ যাহাদিগের বুদ্ধি সম এবং 
বিষম অর্থাৎ অনিশ্চিত, তুমি তাহাদ্িগের অভিগ্রায়ের অনুসরণ ব। 


তাহাদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রকাশিত করিয়। থাক | ইতি 1 এইস্থানে 


কারিকা-_শরীরের চেষ্টা ভূম্যাদি আশ্রয় এবং দণুচক্রাদি সহায়-ব্যতীত, 


বিকারশূন্ তোমার কর্ম অতিশয় দুর্গম । গুণ-বিসর্গ-শব্দদ্বারা দেবাস্ছরের 
যুদ্ধাদি উক্ত হইয়াছে । তাহাতে পতিত--আসক্ত, ইহাঁকেই পারস্য 


অর্থাৎ পরাধীনতা বলে; যেহেতু আশ্রিত দেবগণের নিকট তোমার 
পাঁরতন্থ্য-কুপাজনিত ( অর্থাৎ তাহাতে তোমার স্বতন্থতার হানি হয় না) তুমি 
সেইজন্য স্বরুত-_আত্মীয়কৃত অর্থাৎ স্বীয় দেবগণকত্ৃক অঙ্জিত, স্থখছুঃখাদি- 
কূপ শুভাশুভত ফলকে কি আপনার বলিয়া মনে কর, অথবা আত্মারামত। 


৩৫৮ বেদান্তস্থত্রম্‌ 


দ্ুবরগাহ বলিয়া কীপ্তিত হইয়াছে । 


 পারমৈশ্বধ্য প্রতিপন্ন হয় না) 


২১৫ 


প্রযুক্ত তাহাতে একেবারে ওদাসীন্য অবলম্বন কর, ইহা আমবা জানি না। 
কিন্ত ( বিরুদ্ব-গরণশাঁলী ) তোমাতে এতছুভয়ই অসম্ভব নহে। এভগবতি, 
ইত্যাদি বিশেষণদ্বয় এবং “ঈশ্বরে” ইত্যাদি পঞ্চ বিশেষণ তাঁহাঁতে হেতু 3 
ভগবৎ_ শব্দদ্বারা সর্ববজ্ঞতা, 'অপরিগণিত” ইত্যাদি বিশেষণদ্বারা 
কেবল" পদদ্বাা ব্রহ্মত্বের সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। 


তন্মধ্যে 
সদ্গুণশাঁলিত1] এবং 


রহ্মত্রহেতু সর্বত্র গু্দাসীন্যের সম্ভাবনা হইলেও, ভিগবতি ইত্যাদি 
গুণদ্বয়দ্বার! ভক্তপক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা আছে। যদি বল; একই 
স্বরূপের যুগপৎ দ্বিবূপতা কিরূপে সন্তাবিত হয়? এই আশঙ্কার . উত্তরে 

হইতে 


বলিলেন,-অর্বাচীন? ইত্যাদি, অর্থাৎ যাহারা বস্তম্ব্ূপ অবগত 
পাবে না, তুমি সেই বাঁদিগণের বিবাদের অনবসর অর্থাৎ অগৌচর । অতএব 
অচিন্ত্য আত্মশক্তিকে মধ্যে রাখিয়া, বিকদ্ধ হইলেও তোমাতে কোন্‌ বিষ 
দুর্ঘট হইতে পারে? তোমার স্বরূপ অভক্ত বিবাঁদিগণের অচিন্তা, শক্তিও 
সেইরূপই অচিন্ত্যা | নাঁনাপ্রকার বিরুদ্ধ-কাধ্যসমূহের আশ্রয় হইতে 
দেখিয়াই অনুমান করা যায় যে, তোমার সেই শক্তি অচিন্থা! | ব্রহ্গ- 
স্থপ্রকার বলিয়াছেন--অচিস্ত্য সেব্য বিষয় একমাত্র শ্রুতি অর্থাৎ শবদ- 
প্রমীণের গোচব হইয়া থাঁকে 1 আর স্বন্দপুবাণেও বলিয়াছেন-_ অচিন্তয 
বিষয়ে তর্কের উদ্ভাবন! করিতে নাই 1১ প্রারুত মণি-মহোষধাদিতেও এই অচিন্ত্য 
প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাদৃশ অনিন্ত্যশক্তি ব্যতীত পরমেশ্বরের 
পরষেশ্বরত্ব সিদ্ধ হইতে পাঁরে না । এই অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবেই ঈশ্বরের মাহাকজ্য 
অজ্ঞান এবং ইন্দরজাঁলবিগ্ঠা যেখানে 
সেখানে দেখিতে পাওয়া যাঁর, অতএব অজ্ঞান ও ইন্্জালাদি দ্বারা পরমেশ্বরের 
যেহেতু উপরত' ইত্যাদি বিশেষণ দ্বার! 
ঈশ্বরে এ উভয়ের অভাবই প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে । ঈশ্বরে অজ্ঞান ও 
ইন্্রজাল স্বীকার করিলে 'ভিগবতি' ইত্যাদি ষড়বিধ বিশেষণ প্রয়োগের 
তাত্পর্ধ্য নিপ্ষল হইয়া উঠে । অতএব অচিন্ত্যশক্তি-নিরূপক শান ও যুক্তিছবাব। 
বিশ্পপালকহ এবং তাঁহাঁতে ওউঁদানীন্ত এই দুই গুণ-বিরুদ্ধ হইতে পারে না। 


যাহদিগের চিত্ত অজ্ঞানবশতঃ সর্পাদদিভাবে ভাঁবিত, তাঁহাদিগের বুদ্ধিতে 


বজ্জঞখণ্ড যেমন সর্পাদিবূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রপ যাঁহাদিগের মতি 


নানাভাবে ভাবিত, স্থৃতরাং যাহার! প্রকৃত ততৃজ্ঞান শূন্য, তুমিও তাহাদিগের 


টি শা । ৮» গগ ছা শাল ূ 
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মতাঁছসারে সেই সেই ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাঁক। যদি বল, কেবল- 
জ্ঞানকে ব্রহ্ম এবং নানাধর্মাশ্রয় বস্তকে “ভগবান্‌, বলায় তীহাতে ছুইটি 
ভিন্ন ভিন্ন শ্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে; এই আশঙ্কা পরিহার করিবার জন্য 
বলিয়াছেন,_-শ্বরূপদ্বয়াভাবাঁৎ । এতদাঁর! কখনই তাহার স্বরূপের দ্বৈতত্ব 
বলা হয় নাই, কেবল একই স্বরূপের ধর্শদ্বয় নির্ণয় কর! হইয়াছে । অতএব 
তাহার শক্তিবিলাসের যে বিবৌধ-প্রতীতি হয়, তাহাঁকেই অচিন্ত্য এব 
বলে; ইহা তীহার ভূষণ ব্যতীত দূষণ নহে। তৃতীয় স্বন্ধেও এতাদৃশ 
বিরোধ কথিত হইয়াছে__“গ্রাকৃত-চেষ্টাহীনতা কর্শ, অজের জন্ম, কাল- 
স্বরূপ হইয়াঁও শক্রভয়ে ছুর্গাশ্রয় ও মথুর1 হইতে পলায়ন এবং আত্মা- 
রামের ষোঁড়শসহআ্র রমণীর সহিত বিলান, এই সকল বিষয়ে তত্জ্ঞানীর 
বুদ্ধিও ভ্রান্ত হয়। সেই সকল কম্মাদি বাস্তব না হইলে কখনই তত্ব- 
জ্ঞানীর বুদ্ধি ভ্রান্ত হইত না। অতএব ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিই লীলার 
হেতু। তাহার যেমন যেমন ইচ্ছা প্রকটিত হয়, অচিস্ত্যশক্তিও, সেই সেই 
রূপেই লীলার আবিষ্কার কবিয়! থাকেন ।” | 
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আচাধ্য শ্রীরামাহুজও তাহার শ্রীভান্তে শাঙ্কর যুক্তিসমূহ খণ্ডন করিয়াছেন । 
আমাদের শ্রীশ্রল প্রভূপাদ তদীয় অন্ুভাষ্যে তাহার মশ্মাহবাদও প্রদান 
করিয়াছেন, পরে উহা! জষ্টব্য। এক্ষণে শ্রীত্রীল প্রভূপাদ পূর্বেধীক্ত শঙ্কর- 
ভাস্বর খণ্ডন মুখে স্বীয় অশ্ুভান্তে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধত 
হইতেছে । 


“পঞ্চরাত্র-শাস্্র সম্পূর্ণ বেদান্গমোদিত উপাসনাকাণ্ডময় বেদ-বিস্তার- 
গ্রন্থ । ইহা রাঁজস বা তামস তন্ত্র নহে, পরন্ত “সাত্ৃত-সংহিভা” নামে 
স্রিগণের নিকট পরিচিত । ইহার বক্তা স্বয়ং শ্রীনারাঁয়ণ, ইহ মহাভারতে 
শান্তিপর্ববান্তরগত মোক্ষধর্ম-পর্ষে ৩৪৯ অঃ ৬৮ শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লিখিত 
আছে। শ্রীনারদাি ভ্রমাফি-দৌষচতুষ্টয়-বহিত দিব্যস্থরিগণ ইহাব প্রবর্তক | 
শ্রভাগবত গ্রন্থ “দাত্বত-সংহিতা”-নাঁমে পরিচিত । এই পাঞ্চরাত্রিক মতের 
সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরুদ্ধ কথাকে পাঞ্চরাত্রিক মতরূপে পূর্বপক্ষ উত্থাপন 
করিয়া তাহার খগ্ডন-প্রয়াস- ন্যায় ও সত্যের নিরতিশয় অপলাপমাত্র, তাহা 
সংক্ষেপে খণ্ডনমুখে প্রদশিত হইতেছে-_ 


৩৬০ বেদান্তসুত্রম্‌ ২২৪৫ 


(১) ৪২ সংখ্যক স্থত্রের ভাঙে শ্রীপাদ শঙ্কর সঙ্কর্ষণকে “জীব? বলিয়াছেন, 
বাস্তবিক ভাগবৰ্তগণ সন্কর্ষণকে কখনও “জীব” বলেন নাই, তিনি স্বয়ং 
অধোক্ষজ, অচ্যুত, খিষ্-বস্ত, জীবের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, পূর্ণ, অংশী, বিভু- 
চেতন্, যাবতীয় প্রারুতাপ্রারুত মর্গের কাঁরণ_-অণুচৈতন্, অংশ জীব 


. নহেন। জীবাত্মার জন্ম ও মৃত্যু নাই--ইহ1 ভাগবতগণ এবং যে কোন 


_ শ্রোতপন্থী শাস্তদ্রষ্টা ও শাস্তখোতা স্বীকার করিবেন । 


(২) ৪৩ সংখ্যক স্থত্রের ভাষ্যের উত্তরে মূল-সন্ক্ণ হইতে অন্ঠান্ত 
সমস্ত খিুতন্বের প্রীকট্যের বিষয় “্রক্ষপংহিতা'য় উক্ত--দীপাচ্চিরেব হি 
_. দশীশ্তরমভ্াপেত্য দীপায়তে বিবৃতহেতু-সমানধন্্া। যন্তাদুগেব হি চ 

 বিষুতয়া বিভাতি গোবিন্দমাদিপুকধৎ তমহং ভজাষি ॥ অর্থাৎ “দীপরশ্মি 
যেরূপ ভিন্নাধারে পৃথক্‌ দীপের ন্যায় কার্য করে অর্থাৎ, পুর্ব দীপের ন্যায় সমান- 
ধর্মা, তদ্রপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ বিধু হইরা প্রকাশ পাইতেছেন, তাহাকে 
আমি ভজনা করি।, 


(৩) ৪৪ সংখ্যক শ্ত্রের ভাস্তে “ইহারা পরম্পর ভিন্ন, একা ত্বক 
নহেন'- এপার্দের এই পূর্বপক্ষকে পাঞ্চরাত্রকগণ কখনই নিজমৃত বলিয়া 
স্বীকার করেন না। শ্রপাদ শঙ্করের নিজেরই ৪২ হ্থত্রের ভাস্তে 
পূর্ব্বেলিখিত স্বীরুত-মত (“স আত্মাত্মানমনেকধা বাহাবস্থিত ইতি, তন্ন 
নিরাক্রিয়তে” অর্থাৎ তিনি যে আপনা আপনিই অনেক প্রকার বহভাবে 
অবস্থিত বা বিরাজমান, তাহাঁও আমরা শ্রুতি সঙ্গত বলিয়! স্বীকার করি” ) 
তাহার এই শ্ুত্রের পূর্বপক্ষের আপত্তির বিরোধী অর্থাৎ তাহার ৪৪ ত্ৃত্রের 
ভাস্ত ও ৪২ স্থত্রের ভাস্তের বক্তব্য পরম্পর বিরোধী-_ধাহা তিনি পূর্বে 
স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাহাই এক্ষণে পূর্বপক্ষরূপে খণ্ডন করিতে 
চেষ্টা করিতেছেন। ভাগবতগণ নারারণের চতুব্ণহ ম্বীকার করায় 
বহুবীশ্বরবাদ' স্বাকার করবেন নাই- তাহারা তত্ববস্তকে অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্‌ 


বলিয়াই জানেন--কখনই বেদবিরোধী বহ্বীশ্বরবাদী নহেন। তীহারা 


অনারায়ণের অচিন্ত্য-শক্তিমন্তায় দু়বিশ্বাসী । লঘুভাগবতামুতের মন্মান্থ- 
বাদ দ্রষ্টব্য। বান্থদেব, অঞ্ষর্ষণ, প্রদ্যন্ন ও অনিরুদ্ধ, এই তত্বচতুষ্ট়-মধ্যে 
কারণ-কাধ্য ভাব নাই-“নান্তৎ যৎ্ সদস্পরং” “দেহদেহিবিভেদোহয়ং 
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ঈদ 


নেশ্বরে বিদ্যতে কচিৎ” (কুম্ম পুঃ)3 তাহারা সকলেই মায়াধীশ তত্র, 
শ্ুদ্ধমত্বের অধিষ্ঠাতা, তুরীয়; তাহাদের প্রকাশে মায়ার কোন বিক্রম বা 
বিকার অথবা প শীম বা খগুত্ব থাঁকিতে পারে না। তাহারা একই 
অদ্বয়জ্ঞান, অধোক্ষজ ও পূর্ণবস্তু) শ্রুতি প্রমাণ-_-“ও পুর্ণমদঃ পুর্ণ মিদং পূর্ণাৎ 
পূর্ণমুদ্রচ্যতে |  পূর্ণন্ত পূর্ণমাঁদায় পূর্ণমেবাবশিষ্কতে ॥”-(বুঃ আঃ ৪1১) 
আব্রক্গস্তত্থ বা ভগবান্‌ বিষ্ণুর স্থুল বহিরঙ্গকে শক্তিত্রয়াধীশ শ্রীচতুর্বহের 
সহিত এক বা সমজ্ঞান চিদচিৎসমন্বয়বাদীর বুথ। প্রয়াস ও নিতান্ত 
ভগবদৃবিরোধমূলক নাস্তিক্যবাদ মাত্র। আব্রক্বস্তত্ব বা বিশ্ববূপ বিষ্ণুর 
বহিরঙ্গ বৈভব-_একপাদ-বিভূতি, মারা ব প্রক্কতি সব্স্বী, স্ৃতরাং প্রাকৃত, 
উহার সহিত চিদচিদের ঈশ্বর চহুকহের স সামাজ্ঞান বা প্রয়াপ_মায়া- 
বাদীর ধর্ম । 


(৪) ৪৫ সংখ্যক ভাস্তের উত্তরে লঘুভাগবতামৃতে ভগবদগ্ুণের 


অপ্রাকৃতত্ব-বর্ণনগ্রসঙ্গে ( ৯৭-৯৯ সংখ্যা ) উদ্ধত বাক্যের মম্মান্ুবার্দ, ফ্থা_- 


যদি বল, গুণমাত্রই প্রকৃতির কাধ্য, অতএব মরীচিকা সদৃশ, তাহার গণনা 


করা যায় না, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? তুমি একথা বলিতে পাঁরিতেছ 


না। ভগবানের গুণ কখনই প্রাকৃত হইতে পারে না; তাহার সমস্ত 
গুণই তাহার স্বরূপভূত, স্থতরাং সেই সকল গুণ নিশ্চয়ই সখস্বরূপ। য্থ! 


ব্রহ্মতর্কে_ভিগবান্‌ হরি স্ব-স্বরূপভৃত গুণে গুণবান্, অতএব বিষ্ণু এবং 
মুক্ত জীবের গুণ কদাপি শ্ব-্বব্ূপ হইতে পৃথক নহে।” শ্রীবিষ্ণপুরাণে--“যে 


পরমেশ্বরে সত্বাদি প্রাকৃতগুণের অংসর্গ নাই, সেই পর্মশুদ্ধ আদিপুরুষ 
শ্রীহৰি গ্রপন্ন হউন |” যথা সেই বিষুপুরাণেই-_হেয় অর্থাৎ প্রারুত গুণ ব্যতীত 
সমগ্রজ্ঞান, শক্তি, বল, এখ্র্মা, বীধ্য এবং “তেজঃ,_ ইহারা ভগবৎশবের 


'অভিধেয়।” পদ্মপুরাণেও-_পরমেশ্বর যে শাস্ত্রে নিগুপ' বলিয়া কীপ্ডিত 
আছেন, তদ্্ারা তাহাতে হেয় বা প্রাকৃত গুণের অভাবই বল হইয়াছে ।, 


গুম স্বন্ধে প্রথমাঁধ্যায়েও-_“হে ধর্ম, যে সকল গুণ কীর্তন করিলাম, সেই 
গুণপরম্পরা এবং অন্ত মহাগুণরাশি যে শ্রাকষ্জে নিত্যরূপে বিরাজমান, 
মহত্বাভিলাষী ব্যক্তিগণ যে সকল গুণ প্রার্থনা করেন, সেই সকল গুণাবলী 
কখনই শ্ররুষ্ণ হইতে বিষুক্ত হয় ন। ইতি। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য- 


ূ রী |]. রা 
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সপ 


অপ্রারুত-গুণশাঁলী, অপরিমিতশক্তিবিশিষ্ট এবং পূর্ণানন্দ-ঘন-বিগ্রহ 1? 
ভাঁগব্ত--৩।২৬।২১, ২৫, ২৭, ২৮ দ্রষ্টব্য |” 

শ্রবামাচুজপাঁদ ততকৃত শ্রীভাষ্তে যে শাঙ্কর যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা 
মশ্মীনুবাদ পূর্বোক্ত শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতের আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদের 
৪১-৪৮ পয়ারের শ্রীতীপ্রভূপাদকৃত অন্ুভাষ্য হইতে উদ্ধত হইতেছে। 

“ভগবছুক্ত পর্মমঙ্গলসাধন পঞ্চবাত্রশানত্রেেও কোন কোন অংশকে 
কপিলাফি-শীন্ত্রের হায় ক্রতিবিরুদ্ধ-জ্ঞানে অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিয়! শ্রীশঙ্কর 
নিরাঁস করিয়াছেন । পঞ্চরাত্র-শান্ত্রে কথিত আছে যে পরমকারণ ব্রহ্গন্বরূপ 
বাসুদেব হইতে 'দক্কর্ষণ? নামক জীবের উৎপত্তি, সঙ্কর্ষণ হইতে ্প্রহ্যক্ 
নামক মনের উৎপত্তি এবং মন হইতে 'অনিকুদ্ধ” নামক অহঙ্কারের উৎপস্তি 
হইয়াছে । কিন্তু এ-স্থলে জীবের উৎপত্তি বল যাইতে পারে নাঃ) কেননা, 
উহ! শ্রুতিবিকদ্ধ। “চিন্ময় জীবাত্বী কখনও জন্মে না, বা মবে না" (কঠ 
২১৮), এইবাক্যে সকল শ্রতিই জীবের অনাদিত্ব বা উৎপন্থি-রাহিত্য 
বলিয়াছেন; অতএব জীব, মন ও অহঙ্কারেব অধিষ্টাতৃ-দেবের আবিভাবই 
উদ্দিষ্ট হইয়াছে ( বেদান্ত ২২৪২ স্ুঃ )। 

সঙ্কর্ষণ হইতে প্রছ্ায়-নামক মনের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে । এ-স্থলেও 
কর্তী-জীব হইতে করণ-মনের উৎপত্তি সম্ভব হয়না) কারণ পরমাত্মা 
হইতেই প্রাণ, যন ও ইন্দ্রিয় সকলের উৎপত্তি হয়” ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন । 
অতএব যদি জীব হইতে মনের উৎপত্তি কথিত হয়, তবে পর্মাত্ম 
হইতেই উহাদের উৎপত্তি এতাঁদুশ শ্রুতিবচনেব সহিত উহার বিরোধ 
ঘটে, অতএব এই বাক্য শ্রুতি-বিকদ্ধ অর্থ প্রতিপাদন করে বলিয়! ইহার 
প্রামাণ্য গ্রতিষিদ্ধ হইতেছে (বেদান্ত ২২৪৩ সঃ )। 

সঙ্কর্ষণ, প্রছ্বান্স ও অনিরুদ্ব_-ইহাদের পরক্রক্ষভাঁব বিদ্যমান থাকায় 
তত্প্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য কখনও প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে না অর্থাৎ 
এই কক্কর্ষণীদি-ব্যুহ সাধারণ জীবের ন্যায় মায়াবশযোগ্যরূপে অভিপ্রেত 


 নহেন_ইহাঁরা মকলেই ঈশ্বর-_সকলেই জ্ঞান, এশর্য্য, শক্তি, বল, বীর্ধ্য ও 


তেজঃ গ্রভৃতি ষড়েশ্ব্্যসম্পন্ন, অতএব পঞ্চরাত্রের মত অগ্রামাণ্য নহে। 
যাহারা পঞ্চবাত্র বা! ভাগবত-প্রক্রিয়ায় অনভিজ্ঞ, তাহাদের পক্ষেই 
'জীবোত্পত্তিরূপা বিরুদ্ধকথা অভিহিত হইয়াছে” এইরূপ অশান্ত্ীয় কথা 


২২৪৫ - বেদাস্তস্থত্রম্‌ ৩৬৩ 
বল সম্ভব। ভাগবত প্রক্রিয়া এইরূপ-যিনি স্বাশ্রিতভক্তব্ৎসল, বাঁক্ুদেব- 
লামক পরব্রহ্ধ বলিয়া কথিত, তিনি স্ষেচ্ছাক্রমে স্বাশ্রিত ও সমশ্রেণীয়তার 
জন্য চারিপ্রকারে অবস্থান করেন) যথা পৌফফব-সংহিতায় এইরূপ কথিত 
আঁছে-যেস্থলে ( শাস্ত্রে) ব্রাঙ্ধণগণ কতৃক ক্রমাগত সংজ্ঞাসমূহ দ্বারা অবশ্- 
কর্তব্যরূপে চাতুরাআ্্য (চতুবৃহ ) উপাসিত হন, সেই শাস্ই “আগম”। 
এ চাতুবাত্মের উপাসনা ষে বাস্দেবাখ্য পরব্র্ষেবই উপাসনা, উহা! সাত্বত- 
সংহিতায়ও কথিত হইয়াছে; বাহ্ছদেৰ নামক পরমব্রঙ্গ, সম্পূর্ণ ষাঁড়্রণ্য- 
বপুঃ”স্ন্্, ব্যহ ও বিভব, এই সকল ভেদতিন্ন এবং অধিকাপানসারে 
ভক্তগণ দ্বারা জ্ঞানপূর্বক কন্মদ্বারা অচ্চিত হইয়া সম্যগজপে লন্ধ হন । 
বিভব অর্থাৎ, হুসিংহ, রঘুনাথ বাঁ মৎ্শ্যকুর্মাদি অব্তারের অঙ্গন হইতে 
সঙ্বর্ষণাদি ব্যহ-প্রাপ্তি এবং ব্হাচ্চন হইতে বাস্থদেব-নামক পরমব্রক্গপ্রাঞ্চি 
ঘটে। যেহেতু পৌষ্কর-সংহিতায় কথিত হইয়াছে-_“এই শান্ত হইতে জ্ঞান 
পূর্বক কন্মদ্বারা বাশুদেব-নামক অব্যয় পরমব্রঙ্ম পাওয়া যায়, অতএব 
সন্কর্ষণার্দিরও পরব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইল, কেননা, তাহারাঁও শ্থেচ্ছাক্রমে বিগ্রহ- 
বিশিষ্ট । “তিনি প্রাকতের ম্যায় জন্মগ্রহণ না করিয়া বনুরূপে অবতীর্ণ 
বা প্রকটিত হন” ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। আশ্রিতবাৎসল্যনিমিত্ত স্বেচ্ছা ক্রমে মৃত্তি 
পৰিগ্রহ করেন বলিয়া তদভিধায়ক এই পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ 
নছে। এই শান্ত্ে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যন্, অনিকদ্ব--ঘথাঁক্রমে জীব, মন ও অহঙ্কার, 
এই সত্বসমূহের অধিষ্ঠাতৃদেব, এইজন্য ইহাদিগকে যে জীবাদি-শব্দে অভিহিত 
করা হইয়াছে, তাহাতে বিরোধ নাই । যেমন “আকাশ” ও প্পাণাদি'- 
শবে ব্রন্মের অভিধান হইয়া থাকে, তন্দরপ ( বেদাস্ত ২২1৪৪ সঃ )) 

এই শাস্ত্রে জীবোৎপন্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, যেহেতু পরমসংহিতায় 
কথিত আঁছে-অচেতন, পরার৫থসাধক, সর্ধদা বিকাঁরযোগ্য ত্রিগুণই 
কম্মীদিগের ক্ষেত্র--ইহাই প্রকৃতির কপ । ইহার সহিত পুকষের সম্বন্ধ 
ব্যাপ্তিরপে, উহা! যে অনাদি, ইহাঁও সত্য ।* এইরূপ সকল সংহিতায়ই 
'জীব" নিত্য, এইজন্য পঞ্চরাত্র-মতে তাহার উত্পত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে । 
যাহ'ব উৎপত্তি হয়, তাহার বিনাশ অবশ্যস্তাবী,--জীবের উৎপত্তি স্বীকার 
করিলে বিনাঁশও স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু জীব যখন নিত্য, তখন নিত্যত্ব- 
হেতু তাহার উৎপত্তি আপনা হইতেই প্রতিষিদ্ধ হইবে। পূর্ধেরে পরমসংহি” 


৩৬৪ ... বেদান্তস্ত্রম্‌ ২২৪৫ 


তায় উক্ত হইয়াছে প্রকৃতির রূপ সতত বিকারযুক্ত” অতএব উৎপত্তি ও 
বিনাশ প্রভৃতি এই “সতত বিকারে'র মধ্যে অন্তভূক্তি জানিতে হইবে।, 
অতএব সঙ্বর্ষণাদি জীবরূপে উৎপন্ন হয় বলিয়। শঙ্করাচাধ্য যে দোষ দিয়াছেন, 


তাহা নিরারৃত হইল ( বেদান্ত ২২৪৫ সঃ) (ভাঃ ৩1১।৩৪ ), শ্রীধর-টীকা 
রষ্টব্য। ও 00000000 
শ্রপাদ শঙ্করের এই চতুর্বঘহবাদ-খগ্ডনের বিস্তৃত নিরাস জানিতে 


ইচ্ছা! করিলে শ্রীভাঙ্কের শ্রীমৎ স্ুদশনাচার্্যকৃত শ্রতগ্রকাশিকা” টীকা 


আলোচা |” ॥ ৪৫ ॥ 


ইতি- শ্ীস্রীব্যাসরচিত-মদ্ত্রন্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের 
সিদ্ধান্তকণা-নাঙ্গী অনুব্যাখ্য। সমাপু।। 


দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদ সমাপ্ত । 
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অন্ুবাদ--জগছুৎপত্তি-বিষয়ে আঁকাশাদিগত কারণতায় যে বিকুদ্ধমত 
আছে, সেই অন্ধকারকে যিনি নাঁনাঁবচন-রূপ কিরণছারা নিরাকরণ করিয়াছেন। 
সেই কৃষ্চাব্তার শ্রীকুষ্খছৈপায়ন হূর্যযই আমারও ভগবদ্বিষয়ক বৈমুখ্যমতি 
হরণ করিবেন । . 


মঙগলাচরণ-টীকা_দ্বিপধশৎস্ুত্রকমূনবিংশতাধিকরণকং তৃতীয়ং পাদং 
ব্যাচক্ষাণঃ ্রীকুষ্ণ-স্থৃতিব্যগ্তকং ততপ্রভাববর্ণনৎ মঙ্গলমাচরতি ব্যোমাদীতি। 
যঃ কষে গোবিন্দো ভাম্বান্‌ কুর্াঃ ব্যোমাদিবিষয়ামাকাশীদিগতাৎ বিমতিং 
সংহত্য-কার্য্যকারিতাঁভাবরূপাঁং বিরুদ্ধবুদ্ধিমিত্যর্থঃ গোভিঃ প্রভাঁবরশ্মিভি- 
ধিজঘান নিবাস্থৎ। স্বতেজসা সংহতৈরাকাশাদিভিরণুং রচয়াঞ্চকাবেত্যর্থ: | 
পক্ষে যঃ কৃষণো বাঁদরায়ণো। ব্যোমাদিবিষয়ামাকাশাদিযু জাঁতাং নিত্যত্বাদিকপাং 
তাঞ্কিকাদীনাং বিমতিং বেদবিরুদ্ধাং বুদ্ধিং গোভিরবাগভিত্র্ষন্থত্রেরিতি যাবৎ 


বিজঘান পরিজহার, তেষাং সর্কেষাং ব্রদ্মকার্যাত্বরূপাৎ সম্মতিং নিণিনায়ে- 


ত্যর্থঃ। কীদৃশঃ? ভাম্বান্‌ সার্বজ্ঞেন তপসা চ ভ্রীজমানঃ স চস চ 
মদ্দিষয়ীং বিমতিং মদ্‌গতাং তদ্দৈমুখ্যরূপাং তাং প্রণিহনিস্যতি স্বসাম্মুখ্য ভাজং 
মাং কবিশ্ততীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ 

মঙ্গলাচরণ টাকান্ুবাদ__ছ্বিপধশৎ (৫২) সুত্র লইয়া ও উনবিংশতি.. 


৩৬৬ | বেদান্তসূত্রম্‌ ২৩1১ 


(উনিশ) অধিকরণে গঠিত তৃতীয়পাদ-ব্যাখ্যাকাবী ভাষ্তকার শ্রীকষ্ণ- 
স্বৃতিস্থচক ভগবানের মহিমাবর্ণনাত্মক মঙ্গলাচরণ করিতেছেন- ব্যোমাদি- 
বিষয়ামিত্যাঁদি বাক্যদ্বারা। ইহাঁর অর্থ--যে শ্রীগোবিন্দ--হ্ষ্য আকাশাদি- 
বিষয়ক বিপ্রতিপত্তি--বিরুদ্ধমতিকে অর্থাৎ মিলিত হইয়া কাধ্যকারিতার 
অভাবরূপ। বিরুদ্ধবুদ্ধিকে, গোভিঃ অর্থাৎ স্বপ্রভাঁবরূপ রশ্মিদ্ধারা নিরাঁকৃত 
করিয়াছেন; কিরূপে? ভগবান নিজ প্রভাব দ্বারা আকাশাঁদিকে মিলিত 
করিয়া তাহাদের ছার! ব্রহ্ষাণ্ড স্যটি করিয়াছেন,-এই তাত্পধ্য । পক্ষান্তরে 
অর্থ--যে শ্রীরুষ্ণ-বেদব্যাস ব্যোমাদিবিষয়ক অর্থাৎ আঁকাশাঁদিতে জাত 
_ নিত্যত্বাদিরপ তাঁকিকগণের বেদবিরুদ্ধ বুদ্ধিকে, গোভিঃ অর্থাৎ বাক্যে 
_ব্রক্স্ত্রবাঁকাগুলি দ্বারা পরিহার করিয়াছেন, অর্থাৎ সেই আকাশাদি 
সমস্ত ভূতের ব্রহ্মকাধ্যত্বরূপ সিঞ্ধান্ত নির্ণয় করিয়াছেন, তিনি কীদৃশ? 


ভাস্বান্‌ অর্থাৎ সর্বজ্ঞতা ও তপস্তা দ্বারা গ্োতমান, সেই শ্রীহরি ও সেই 
বাদরায়ণ আমাতে বর্তমান তাহাদের প্রতি বিমুখতারূপ বিমতিকে নিশ্চয় 


বিনাশ করিবেন অর্থাৎ আমাকে তাহাদের প্রতি অনুরক্ত কারিবেন ॥১। 


পরমেশ্বর হইতেই সকল তত্বের উৎপত্তি 


 অবতরণিকাভাষ্যম্‌__প্রধানাদিবাদানাং যুক্ত্যাভাসময়তা দ্বিতীয়ে 
পাদে প্রদশিতা। তৃতীয়ে তু সব্বেশ্বরাৎ তত্বানামুৎপত্তিস্তেনৈব 
তেষাং বিলয়ো, জীবানাং ত্বন্থুৎপত্তিজ্ঞনবপুষাং তেষাং জ্ঞানা- 
শ্রয়ত্ব, পরমাণুতা, জ্ঞানদ্বার1 ব্যাপ্তি, কর্তৃত্বং ব্রহ্মাংশতা, মতস্তাদ্- 
বতারাণাং সাক্ষাদীশ্বরত্বমদৃষ্টাদিহেতুক1 জীববৈচিত্র চেত্যয়মর্থনিচয়ো 
বিরোধিবাক্যপরিহারেণোপপাগ্তে । ইহ প্রধানমহদহস্কারতন্মা- 


ত্রেক্দ্িযবিয়দাঁদিরূপেণ ন্গ্টিক্রমঃ সুবালাদিশ্রতিসিদ্ধো মুখ্যঃ। 
তৈত্তিরীয়াদিক্রমেণ বিয়দাদিতস্তদ্বিচারস্তু বিসংবাদবিনাশায়েতি 
স্পষ্টমুপরিষ্টান্ভবিষ্যুতি । ছান্দোগ্যে “সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ” 
ইত্যুপক্রম্য “তদৈক্ষত বনু স্তাং প্রজায়েয়” ইতি “তত্ভেজোইস্যজত 
তত্তেজ এক্ষত বনু স্তাঁং প্রজায়েয়” ইতি “তদপোহস্থজত তা আপ 


২৩১, _ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ৩৬৭ 


এক্ষস্ত বহব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহি” ইতি “তা অন্নমস্থজন্ত” ইতি 
পঠ্যতে। অত্র তেজোইবন্নানি প্রজাতানীত্যুক্তম। ইহ ভবতি 
বিমর্শঃ_বিয়ৎ প্রজায়তে ন বেতি সংশয়ে শ্রুত্যভাবান্ন প্রজায়ত 
ইতি শঙ্কতে__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যান্থবাদ-__ইতংপূর্ে দ্বিতীয়পাদে প্রধানাদির কারণতা- 
বাদে প্রদশিত যুক্তির ছুষ্টতা দেখান হইয়াছে । তৃতীয় পাদের সংক্ষিপ্ 
প্রতিপা্টি বিষয় হইতেছে--পরমেশ্বর হইতে চতুবিংশতি তত্বের উতপস্তি, 
তাহ! কর্তৃকই সেই তত্বের লয়, জীবের উৎপত্তির অভাব, জ্ঞানাত্মক সেই 
জীবনিচয়েব জ্ঞানাশ্রয়ত্ব। পরমাণুপরিমাণত্ব, জ্ঞান দ্বারা নিখিল বস্তর ব্যাপ্তিরপ 
বিভূতা, কতৃত্ব, জীবের ব্রহ্মাংশতা, মৎস্যাঁদি অবতারের সাক্ষাৎ ঈশ্বরত্ব, শুভাশুভ 
অদৃষ্ট বশতঃই জীবের বিচিত্রতা, এই অর্থনিচয়--ইহার বিকুদ্ধ-বাক্যখণ্ডনের 
দ্বার] যুক্তিযুক্ত করা হইতেছে। স্ুবালাদিশ্রুতি-প্রতিপারদিত জগৎ স্বষ্টিক্রম এই 
প্রকার-_-প্রকৃতি, মহান্‌, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, আঁকাশাদি পঞ্চ- 
ভূত_-এইরূপে যথাক্রমে স্ষ্টিই মুখ্য ( প্রধান )। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্দে বণিত 
স্ট্টিক্রম অন্যবিধ যথা আকাশাদি হইতে ক্রমে বিশ্বন্ষ্টি তাহার বিচার 
করা হইবে বিরোধপরিহারের জন্য । এ সমস্ত পরে বিশদীকৃত হুইবে। 
ছান্দোগ্যোপনিষ্দে পঠিত হয় “সদেব সৌম্যেদমগ্র আমীৎ” হে সৌম্য 
শ্বেতকেতে। ! প্রলয়কালে একমাত্র সৎ ব্রহ্ধুই ছিলেন এই বলিয়া আবস্ত 
করিয়া “তদৈক্ষত."*অন্নমস্থজন্ত” ইতি স্থষ্টির প্রারস্তে সেই সংব্রহ্ষম (পরমেশ্বর ) 
ঈক্ষণ (সঙ্কল্প) করিলেন আমি বহু হইব, আমি প্রজ! স্থজন করিব, এই 
স্ধরল করিয়া সদ্ব্র্ম তেজ (অগ্নি) স্থট্টি করিলেন, পরে এ তেজ 
( তেজোহভিমাঁনী চৈতন্ত ) ঈক্ষণ করিলেন আমি বহু হইব, আমি জন্মিব, সেই 
ব্রহ্ম তেজ হইয়া জল স্যটি করিলেন, সেই জল লক্ষণ করিলেন, আমি বহুরূপে 
ব্যক্ত হইব, আমি জন্মলাভ করিব, ইহার পর সেই জল অন্ন স্্টি (পৃথিবী 
সটটি ) করিলেন। এই শ্রুতিতে তেজ, জল ও অন্ন উৎপন্ন হইয়াছে বলা হইল। 
এ-বিষয়ে সমীক্ষা হইতেছে,-_আকাশের উত্পত্তি আছে কিন? এই সন্দেহে 
পূর্ববপক্ষী বলেন, না, আকাশের উৎপত্তি নাই, যেহেতু তাঁহার জ্ঞাপক কোন 
শ্রুতি নাই। এই শঙ্কাই স্ত্রকার দেখাইতেছেন__ 


৩৬৬ _ বেদাস্তস্ৃত্রম্‌ 1 ইত 


অবতরণিকাভাস্য-টাকা-_অত্রেশ্বরাশ্নিখিলতব্বস্িবর্ণোতি ব্যজ্যতে। 


উপলক্ষণমেতৎ জীবন্বরূপনিরূপণাদেঃ। ধীপ্রবেশায় স্কিপ পাদীর্থং দর্শয়তি 
তৃতীয়ে ত্বিত্যাদিনা। তেনৈব সর্কেশ্বরেণৈব | তেষাঁমিতি জীবানাঁম। নন 
বিয়দারভ্য তত্বোৎ্পত্ভিচিন্তনাৎ নিথখিলানাং তত্বানাং সব্সেশ্বরাছুৎ্পত্তিরিত্যেতৎ্ 
কথং শ্রদ্ধীয়তে তত্রাহ_-ইহ গ্রধানেত্যাদি। বিসংবাদেতি। বিরোঁধপরিহা- 
রায়েত্যর্থঃ | পূর্বপাদে পরপক্ষাণাং শ্রুতিবিবোধাদপ্রামাণ্যমুক্তমূ। তহি শ্রুতীনাং 
মিথে। বিরোৌধগ্রতীতেব্রক্ষকাবণতাবাদশ্তাপি তৎ্খ স্তাদিতি শঙ্কানিবাসায় 
তৃতীয়াদিপাদদ্রয়ং প্রারভ্যতে। ছয়োরপি পাদয়োমিথঃ শ্রুতিবিবৌধনিরাসেন 
সমন্বয়দাঢণকরণাঁৎ শ্রতাধ্যায়সঙ্গতিঃ। ইহ পূর্বপক্ষিণা শ্রুত্যোবিরোধং 
পর্ববপক্ষং কৃত্বা সমন্বয়শৈথিল্যং তৎফলমুপক্ষিপ্যতে | সিদ্ধান্তিনা তু তয়োর- 
বিরোধং সমর্থ তৎ্ফলং সমন্বয়দাং স্থাপযিষ্যতে । তত্রাদৌ সর্গবাকাবিরোধা- 
দাকাশমাশ্রিত্য বিমর্শঃ। আকাশস্তোৎ্পত্তিরস্তি নাস্তি বাঁ। যদ্যস্তি ন হি 
শ্রত্যোধিরোধ ইতি ব্ত,ং তেজ-উতপন্তিবাঁচিকাং শ্রুতি দর্শয়তি সদেবেত্যাদিনা। 
লৌম্য হে শোভন শ্বেতকেতো৷ ইদং জগৎ অগ্রে হুষ্টেঃ প্রাক সদেব ব্রন্মবাঁসীৎ 
সৌন্ষ্যাৎ তত্র বিলীনমাসী দিত্যর্থঃ। তদৈক্ষত তচ্ছব্দবাঁচ্যং ব্রহ্ম সঙ্ক্লমকরোৎ। 
 তমাহ বহু শ্যামিতি। স্ফুটাথমন্যৎ | 

অব্তরণিকা-ভাষ্যের টাকান্ুবাদ-_-এই অধ্যায়ে বর্ণনীয় বিষয়__ 
ঈশ্বর হইতে প্রধানাদি নিখিল তত্বের সৃষ্টি, ইহ1 স্চিত হইতেছে_ 
শুধু তত্বঙ্থ্টির কথা নহে, জীবন্বরূপের নিরূপণ প্রভৃতিও ইহাতে 
বক্তব্য। বুদ্ধির স্ুথপ্রবেশের জন্য ভাম্তকার প্রথমে সংক্ষেপে এই 
পার্দের প্রতিপাগ্য বিষয় দেখাইতেছেন-__তৃতীয়ে তু” ইত্যাদি বাক্যদ্বার]। 


“তেনৈব তেষাং বিলয় ইতি”-তেনৈব--সেই সর্বেশ্বর দ্বারা, তেষাং_জীব- 


সমূহের । যদি বল, আকাঁশ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত তত্বের উৎপত্তিক্রম 
নিরূপিত আছে, তবে সর্বেশ্বর হইতে উৎপত্তি, ইহা কিরূপে বিশ্বাম করিব? 
সে-বিষয়ে বলিতেছেন--ইহ প্রধানমহদহস্কাবেত্যাি'-স্থবালাদি শ্রুতিতে 
প্রকৃতি, মহত্তত্বাদিক্রমে সৃষ্টি প্রসিদ্ধ আছে। আবার তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে 
আঁকাশাদিক্রমে স্ষ্টি কথিত, অতএব তাহার বিচার-বিসংবাদ বিনাশের জন্তা 


অর্থাৎ বিরোধ পরিহারের জন্য । পূর্বপাঁদে অর্থাৎ দ্বিতীয়পার্দে পরপক্ষগুলির 
শ্রতিবিরৌধবশতঃ অপ্রামাণ্য বলা হইয়াছে, তাহা! হইলে শ্রুতি বাক্যগুলির, 


২৩১... বেদাত্তনূত্রম্‌.. ৩৬৯ 
পরস্পর বিরোধ প্রতীতি হওয়ায় ব্রন্ষের স্থাষ্টর কারণতাবাদেরও অপ্রামাণ্য 


হইতে পাবে, এই শঙ্কা খণ্ডনের জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের আরস্ত হইতেছে । 
সেই দুইটি পাদের পরস্পর শ্রুতিবিরোধ নিরাঁস দ্বারা সমন্বয়ের দৃঢ়তা স্থাপন- 


হেতু শ্রুতি ও অধ্যায়ের সঙ্গতি হইতেছে । এই অধিকরণে পূর্ববপক্ষী 


শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধ পূর্বপক্ষ করিয়া সমন্বয়ের শৈথিল্যরূপ ফল উখাপিত 


করিতেছে, আর দিদ্ধান্তী শ্রুতিদ্ধয়ের অবিরোধ যুক্তিছ্বার1 সমর্থন করিয়া 
তাহার ফল-সমন্বয়ের দৃঢ়তা স্থাপন করিবেন । ইহাতে প্রথমেই হষ্টি-বাক্যের 


বিরোধহেতু আকাঁশ লইয়া বিচার, যথা--আকাশের উৎপত্তি আছে? কি 
নাই? যদি উৎপত্তি থাকে, তবে শ্রুতিছ্ধয়ের বিরোধ নাই, ইহা বলিবার 


জন্য অপ্রির উৎপত্তিবাচক শ্রুতি দেখাইতেছেন-_-'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, 
ইত্যাদি দ্বাবা। ইহার অর্থ_হে সৌম্য--শোঁভন মৃত্তি শ্বেতকেতু! এই 
_.. দৃশ্যমান জগৎ স্যঠির পূর্ববে সদেব- প্রন্মরপেই ছিল, অর্থাৎ হুক্্তাবশতঃ সেই 


ব্রদ্ষেই বিলীন (মিলিয়া) ছিল। “তদৈক্ষত ইতি” তৎ অর্থাৎ তৎ শব্দের 


বাচ্য ব্রহ্ম, এক্ষত- সঙ্কপ্প করিলেন, কি সঙ্কল্প করিলেন? “বহু স্তাং, আমি 
বহুরূপে ব্যক্ত হইব। অপর ভাঙ্যাংশ সুস্পষ্ট। 


বিয়ছি করণ, 


হত্রম- ন বিয়দশ্রুতে2 ॥ ১ ॥ 


 সূত্রার্থ_ আকাশ নিত্য, উৎপন্ন হয় না, কি হেতু? “অশ্রুতেঃ-_ 


ছান্দোগ্য-উপনিষদে উৎপত্তি প্রকরণে আকাশের উৎপত্তি যেহেতু শ্রুত 


হইতেছে না ॥ ১। 


গোবিন্দভাষ্যম- নিত্যং বিয়ন্ন প্রজায়তে । কুতঃ ? অশ্রুতেঃ। 
ছান্দোগ্যগত-ভূতোৎপত্তিপ্রকরণে তস্তাশ্রবণাৎ। তত্র তদৈক্ষতে- 
ত্যাদিন। ত্রয়াণামেব তেজোইবন্নানামুৎপত্তিঃ আয়তে ন তু বিফুতোইত- 
স্তন্নোৎপগ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১॥ 


ভাষ্যান্ুবাদ-__মাকাশ নিত্যপদার্থ, তাহার উৎপত্তি নাই। কাঁরণ কি? 
২৪ 


৩৭* বেদান্তস্ত্রম ২৩২ 


যেহেতু ছান্দোগ্যোপনিষদে ভূতের উৎপত্তি বর্ণনপ্রকরণে আকাশের কথ। 
শ্রুত হইতেছে না। সেই ছান্দোগ্যে_'তদৈক্ষত বস্তা প্রজায়েয়” ইত্যাদি 
ছারা অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই তিনটির উৎপত্তি শ্রত হইতেছে, কিন্ত 
আকাশের নহে, অতএব আকাশ নিত্য, তাহা উৎপন্ন হয় না, এই 
তাঁপধ্য ॥ ১॥ 

সুন্সম টাকা- অত্র শহ্কতে ন বিয়দিতি | তস্ত বিয়তঃ | তত্র ছান্দোগ্যে ॥১। 


টাকানুবাদ-_“ন বিয়ৎ এই শ্তত্র দ্বারা হ্ত্রকার শঙ্কা করিতেছেন | 


প্রকরণে তশ্তাশুবণাঁৎ ইতি তন্ত-_-আঁকাশের, উৎপত্তি শ্রুত না হওয়ায় ত্র 


তদৈক্ষতেতাদি? তত্র অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষদে ॥ ১ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ-_ পূর্বের দ্বিতীয় পাদে প্রধানাদিকারণতা-বাদের যুক্তির 


দৌষ প্রদর্শন করা হইক্াছে। এক্ষণে তৃতীয়পাঁদে সর্বেশ্বর হইতেই সমুদয় 


তত্বের উদ্ভবাদির বর্ণনক্রমে ছান্দোগ্য-বণিত জগৎস্থষ্টির বিষয় বলিতে 
গিয়া বলিতেছেন যে, প্রলয়কালে একমাত্র সদ্বস্ত ত্রন্ষই ছিলেন, তিনি 
সঙ্কল্প করিলেন, আমি বহু হইব, তাহার পর তিনি তেজ সঙ করিলেন, 
জল সৃষ্টি করিলেন, অন্ন সৃষ্টি করিলেন ইত্যারদি। এই শ্রুতিতে তেজ, 
জল, অন্ন স্থষ্টির কথা বলিলেন কিন্তু আকাশের উল্লেখ ন1 থাকায়, এই 
সংশয় হয় ধে, আকাশের উৎপত্তি আছে?কি না? এইবপ আশঙ্কায় 
ত্রকার প্রথম, স্ত্রে পূর্বপক্ষরূপে বলিতেছেন যে, আকাশের উৎপস্ভির 
কথা যখন শ্রতিতে উল্লেখ নাই, তখন আকাশের উৎপত্তি নাই, উহা 
নিত্য। এই ক্ুত্রটি কিন্ত পূর্বপক্ষর্ূপে উদাহত হইয়াছে জানিতে হইবে এবং 
ইহখর উত্তর পরবত্তী সুত্রে পাওয়া যাইবে ॥ ১॥ 


অবতবরা ণিকাভাষ্যম এবং প্রান্তৌ নিরস্যতি। 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_:এবং প্রাপ্তো৷ ইতি'__এই পূর্বরপক্ষীর শঙ্কায় 


তাহাঁর নিরাস করিতেছেন । 


ভ্রম অস্তি তু ॥২॥ 


সৃতরার্থ_হা, আকাশের উৎপত্তি অন্য শ্ররতিতে আছে ॥ ২ 


২৩২ | বেদাত্তশ্ৃত্রমা ৩৭১ 
গোবিন্দভাষ্যম্‌ তু-শব্দঃ শঙ্কাপনোদনার্থ2 অস্ত্যৎপত্ভিহিয়তঃ। 
ছান্দৌগ্যে তস্যাশ্রবণেইপি “তন্মাদ্বা এতম্মাদাত্মন আকাশঃ জন্তুতঃ 


আকাশাদ্বাযুর্বায়োরগ্লিরগ্রেরাপোহইস্ভ্যো মহতী সাবা? ইতি তৈত্ি- 
রীয়কে শ্রবণাৎ ॥ ২॥ 


ভাব্যানুবাদ-সতরস্থ “ভু “তু” শব্দটি পূর্ব্বোক্ত শঙ্কানিরাসার্থ। আকাশের 
উৎপত্তি আছে। ছাল্দোগ্োপনিষদে তাহার উদ্বেখ না থাঁকিলেও ততত্তিরীয় 
উপনিষদ্দে শ্রত হইতেছে যথা-_“তন্মাদ্বা এতম্মাদাত্বন আকাশঃ সম্ভতঃ-.' 
অস্ত মহতী পৃথিবী” ইতি সেই এই পরমাত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল, 


আকাশ হইতে বাধু জন্মিল, বায়ু হইতে জল, জল হইতে এই বিশাল পৃথিবী 
প্রকাশ পাইল ॥ ২॥ 


সুন্মন। টাকা_অন্তীতি। তন্ত বিয়তঃ ॥ ২। 


 নীকানুবাদ-_অন্তীতি স্ত্র-_ছান্দোগ্যে তশ্তাশ্রবণেহপি ইতি তশ্ত-_-সেই 
আকাশের ॥ ২। | 


সিদ্ধান্তকণ_ বর্তমান স্তরে স্ত্রকার পূর্বে উল্লিখিত পূর্ববপক্ষরূপ 
স্থত্রটির উত্তরে বলিতেছেন যে, আকাশের উত্পন্তি আছে, এ-বিষয়ে কোন 
সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারণ ছান্দোগোে আকাশের উল্েখ না 
থাঁকিলেও তৈত্তিরীয় শ্ররতিতে কথিত আছে যে,-_“এই ব্রদ্ধ হইতে আকাশ 
উৎপন্ন হইল, আঁকাশ হইতে বাম, বাধু হইতে জল, জল হইতে এই পৃথিবী 
সমুত্পন্ন হইয়াছে ।” যেখন পাঁই,_-“তস্মাদ্বা এতস্মাদাজ্মন আকাশঃ সম্ভ,তঃ। 
ইত্যাদি (তৈত্তিরীয় দ্বিতীয় বললী প্রথম অন্ুবাক--৩ ) 
শ্ীম্ভীগবতে পাই, 
“তামসাচ্চ বিকুর্বাণাপ্তগবদ্ধীধ্যচোদ্দিতা্।। 
শব্দমাত্রমভূৎ তম্মান্নভঃ শরৎ তু শব্দগম্‌ ॥” ( ভাঃ ৩২৬৩২ ) 


অর্থাৎ শ্ীভগবানের বীর্য্যের দ্বারা প্রেরিত হইয়! তামস অহঙ্কার বিকার 
প্রাঞ্ধ হইলে শব্দতন্নাত্র উৎপন্ন হুইল এবং সেই শব্ধ তন্মাত্র হইতে আকাশ 
উদ্পপন্ন হইয়া শ্রবণেন্দ্রিযরপে শব্ধ গ্রহণ করিল্‌ ॥ ২। 


৩৭২ : বেদাস্তসৃত্রম্‌ খাও 


অবতরণিকাভাষ্যম- পুনঃ শঙ্কতে_ 
ভঅবতরণিকা-ভাস্তান্ুবাদ-_পূর্বপক্ষী আবার শঙ্কা কবিতেছেন-_ 
অবতরণিকাভাষ্য-টাকা-__পুনরিতি | পূর্বোক্তেনাসন্তোষাঁদিতি জ্ঞেয়ম্‌। 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ--পুনরিত্যাদি অবতরণিকাভাষ্ব__ 
পূর্বের প্রদশিত “অস্তি তু" এইবাক্যে অসন্তোষবশতঃ পুনবায় পর্বরপক্ষীর এই 
শঙ্কা জানিবে। 


সৃত্রম- গৌণ্যসম্তবাচ্ছব্দাচ্চ ॥ ৩॥ 


সূত্রার্থ_-আকাশের যে উৎপত্তির কথা শ্রতিগুলিদ্বারা বর্পিত হইয়াছে, 
তাহা! গোৌণীলক্ষণ! মূলক বলিব ? যেহেতু নিরাকার বিভু আকাশের উৎপত্তি 
সম্ভব নহে এবং তাহার বিপক্ষে বৃহদারণ্যকের বাকযও আছে, ষথা_ 
“বাযুশ্চান্তরিক্ষঞতদমৃতম্ঠ বাঁযু ও আকাশ ইহারা নিতা ॥ ৩॥ 


গৌবিন্দভাষ্যম-ন খলু বিয়ছুৎপন্তিঃ সম্তাবয়িতুমপি শক্যা 


জীবংস্থ শ্ত্রীমৎকণভক্ষাক্ষচরণচরণোপজীবিষু। যা তৃৎপত্তিঃ শ্রুতি- 


ভিরুদীনহ্ৃত] সা কিল “কুর্বাকাশং জাতমাকাশস্ইত্যাদিলোকোক্তি- 
বদ্‌গোণী ভবিষ্যুতি | কুতঃ? অসম্ভবাৎ। ন হি নিরাকারস্য বিভো- 
বিয়তঃ সম্ভবেছ্ৎপত্তিঃ কারণসামগ্রীবিরহাৎ শব্দাচ্চ | “বায়ুশ্চান্তরিক্ষং 
চৈতদমুতম্”চ ইতি বৃহদারণ্যকবাক্যাচ্চ তস্তোৎপন্থিনাস্তীতি 
মস্তব্যম্‌ ॥ ৩ ॥ 


ভাষ্যান্ুবাদ-_পূর্ববপক্ষী আকাশের উৎপত্তি-শ্রুতির বিপক্ষে বলিতেছেন-- 
আকাশের উৎপত্তি শ্রমান্‌ ঠবশেষিক-দর্শনকার মহধি কণাদ ও ন্যাঁয়দর্শন- 
প্রণেতা মহধি অক্ষপাঁদ গৌতম ইহারা বাচিয়া থাকিতে তোমরা কল্পনাও 
করিতে পার না অর্থাৎ তাহারা আকাশের উতৎপন্তি স্বীকারই করেন না। 
তবে যে শ্রৃতিগুলিদ্বারা আকাশের উৎপত্তি বর্ধিত হইয়াছে, তাহা “আকাশ 
কর”? «আকাশ জন্মিয়াছে ইত্যাদি লৌকিক বাকোর মত গৌণীলক্ষণৃবলে 
অর্থাৎ লাক্ষণিক প্রয়োগ ৷ কি হেতু ? যেহেতু আক্ৃতিশূন্ত নিরবয়ব বিশ্বব্যাপ 


২৩৪ বেদাস্ততূত্রমূ ৩৭৩ 


আকাশের কারণ সামগ্রীর অভাবে উৎপত্তি হইতেই পারে না এবং বাধক শ্রুতিও 
আছে যথা-বায়ুশ্চান্তরিক্ষধৈতদমৃতম্” ইতি বাঁয়ু ও আকাশ এই ছুইটি অমৃত 
অর্থাৎ শাশ্বত, এই বুহদারণ্যকের বাক্য হইতেও অবগত হওয়া যাক যে, 
আকাশের উত্পত্তি নাই ; ইহা! মনে করিতে হইবে ॥ ৩। 


সু্মম। টীকা _গোৌণীতি ক কুর্বাকাশমিতি | আকাশং কুব্বিত্যুক্তে জন- 
গহনতাদূরীকরণেনাকাঁশে জায়মানে সতি জাতমাকা শমিত্যুৎপছ্যতে বুদ্ধি । 
নৈতাবতাকাশস্তোৎপত্তিঃ শক্যতে বক্ত,ম্‌। কিন্তু গৌণী তত্রোৎপত্তিরিত্যর্থঃ॥৩। 


ট্ীকান্ুবাদ-_-“গোণীতি' “কূর্বাকীশং জাতমাকাশম্‌, ইতি “আকাশ কর; 
বলিলে লোকের ভিড় দূর করিরা অবকাশ জন্মিলে তখন জ্ঞান হয় বটে 
'আকাশ হইয়াছে'। কেবল এ কথাতে আকাশের উৎপত্তি বলিতে পার 
না। তবে যে তথায় উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে, তাহ! লাক্ষণিক উৎপত্তি-- 
ইহাই তাৎ্পধ্য ॥ ৩। 


সিদ্ধান্তকণা- পুনরায় আশঙ্কা করিয়া পূর্ববপক্ষ হইতেছে যে, নিরাকার 
আকাশের উত্পত্তি সম্ভব নহে; এবং যে সকল শ্রতি আকাশের উৎপত্তির 
কথা বলিয়াছে, উহাও গৌণ বলিয়াই ধরা যায়। বিশেষতঃ বৃহদারণ্যকে 
(২৩২) পাওয়া যায়,__“অথামূর্তং বায়ুশ্ান্তরিক্ষঞেতদমৃতমেতৎ” অর্থাৎ 
অমূর্ত বা ও আকাশ অমৃত অর্থাৎ নিত্য। আরও বৈশেষিক ও 
নৈয়ায়িকগণও আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করেন না। এই স্ুত্রটিও পূর্তব- 
পক্ষরূপে স্থাপিত হইয়াছে ॥ ৩॥ 


অবতরণিকাভাবষ্যম্‌-_যদি কশ্চিদ্ব্রয়াদেক এব সম্ভৃতশব্দোহগ্রি- 
প্রভৃতাবন্ুবর্তমানো মুখ্য আকাশে পুনর্গেঃ কথমিতি, তং 
শ্রত্যাহ__ 


অবতরণিক।-ভাষ্যানুবাদ-_যদ্দি কোনও প্রতিবাদী বলেন যে, 
তৈত্তিরীয়-উপনিষদ্ে উক্ত শ্রুতিতে যে 'সম্ভৃত” শব্দটি আছে, উহা! অগ্নি, 
জল, পৃথিবীতে মুখ[ভীবে অস্বিত হইল আর আকাশ, বায়ুতে গৌণার্থবাচক 
হইবে, এ-কিরূপ কথা? তদুত্তরে পূর্ধবপক্ষী বলিতেছেন__ 


৩৭৪ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২1৩৪ 


অবভরণিকাভাব্য-টাকা_যদীতি | কশ্চিৎ গুতিবাদী বৈদিকঃ। মুখ্য 
ইতি মুখ্যতয়োৎপাত্বিবাচীত্যর্থঃ। 


অবতরপণিকা-ভাষ্যের টাকান্ুবাদ-_-অবতরণিকাভাস্ব্থ “কশ্চিৎ পদের 
অর্থ কোনও প্রতিবাদী বৈদিক। মুখ্য ইতি অভিধাশক্তি বলে মুখারপে 
উৎপত্তিবাঁচিক সম্তৃত শব্দ, এই অর্থ । 


জব্রম-ম্তাচ্চৈকম্ত ব্রন্ধশববত্ ॥ ৪ ॥ 


সুত্রার্থ-_একটি শব্ধ ছুইস্থলে ছুইভাবে (মুখা ও গোৌণভাবে ) অন্বিত 
হইতে কোন বাঁধা »ই, যেমন ত্রন্ধন্‌ শব্দ একই বাক্য ত্রহ্মবিজ্ঞানসাধন তপস্যায় 
গৌণার্বাচক, এবার বিজ্ঞেধ ্রদ্ধে মুখ্যার্থ প্রতিপাদক হইতেছে ॥ ৪1 


গোবিন্দভীষ্যম্‌_-যথা ভূৃগুবল্লযাং “তপসা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসন্ব 
তপো। ব্রহ্ম” ইত্যেকম্মিশ্নেব বাক্যে একস্যৈব ব্রহ্মশবাস্য ব্রহ্ধ- 
বিজ্ঞানসাধনে তপসি গৌণত্বং বিজ্ঞেয়ে ব্রন্মশি তু মুখ্যত্বমেবং 
সম্ভৃতশব্দন্যাঁপি স্তাঁৎ। তন্মাচ্ছান্দোগ্যাশ্রবণাদিতঃ ককাচিৎকী বিয়ছুৎ- 
পত্ভিশ্রুতিবাধ্যতে ॥ ৪ ॥ 

ভাঁব্যানুবা--যেমন ভৃগুবলীতে “তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞামম্ব, তপো ব্রহ্ম 
তপস্তা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর, এই অংশে ব্রন্ষন শব্দ জ্ঞে় 
পরমাত্মাকে বুঝাইতেছে ১ অতএব মুখ্যার্থবাচক আবার “তপো। ব্রহ্ম” তপস্যই 
্রন্ধ অর্থাৎ, ব্রহ্গ-প্রাপ্তির সাধন এই অংশে ত্রন্ধন্‌ শব্দ গৌণার্থবাচিক, এইবূপ 
'সম্ভৃত' শবেও তন্মাদ্বা এতনম্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভৃতং, আকাঁশাদ্‌বাধুঃ, বায়ো- 
স্তেজঃ, তেজন আপঃ, অস্ত্যঃ পৃথিবী, ইত্যাদি শ্রুতির অন্তর্গত সম্ভৃত” শব্দটি 
বায়োস্তেজঃ ইত্যাদি অংশে মুখ্যার্থ প্রকাশক, “আক শঃ সম্ভৃতঃ “আকাশাদ্ায়ুঃ 
এই অংশে গৌণ অর্থ বঁধক হইবে । অতএব ছান্দোগ্যাদি শ্রতিতে যখন 
আকাঁশের উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে না তখন তৈতভ্ডভিবীয়ক গ্রভৃতি শ্রুতিতে 
শ্রুত উৎপত্তি বাধিতই হইবে ॥ ৪ | 

সৃন্ম! টীকা_স্তাদিতি। মুখ্যত্বমিতি | ুখ্যতয়া প্রয়োগে ভবেদিত্যর্থঃ। 
কাঁচিৎকী তৈতিরীয়কা দিরষ্টা ॥ ৪ ॥ 


২৩৫. বেদাস্তস্ত্রম. ৩৭৫ 
_ ীকানুবাদ--.্যাচ্চৈকম্ত” ইত্যাদি স্ত্রভাস্তস্থ 'মুখ্যত্বমিতি' মুখ্যভাঁবেই 
প্রয়োগ হইবে__এই অর্থ। কাঁচিৎকী অর্থাৎ কোন কোনও তৈত্ভিবীয়ক 
প্রভৃতি শ্রুতিতে প্রপ্থি ॥ ৪ ॥ 


সিদ্ধান্তকণী--ফদি কেহ বলেন যে, তৈত্তিরীয় শ্রতিতে বণিত হইয়াছে 
যে, আত্মা হইতে আকাশ সম্ভৃত, আঁকাঁশ হইতে বায়ু, বাষু হইতে জল 
এবং জল হইতে পৃথিবী; (তৈঃ ২১৩) সে-স্থলে যদি “সম্ভৃতি শব্দটি 
অগ্নি, জল, পৃথিবীতে মুখ্যভাবে অন্বিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আকাশে 
কি প্রকারে গৌণভাঁবে অন্থুবুত্ত হইবে? তাহার উত্তরে পূর্ববপক্ষরূপে 
বর্তমান হুত্র উত্থাপিত হইয়াছে যে, একই শব্দ দুই স্থলে ছুই ভাবে অন্বিত 
হইতে পারে। যেমন '্রক্ষন্ণ শব্দ ছুইস্থলে দুই ভাবে ব্যবহার পাওয়া যায় 3 
তৃপগ্তবল্লীতে আছে যে, তপস্যা দ্বার] ব্রহ্মষকে জানিতে ইচ্ছা কর, আবার 
তপস্তাই ব্রহ্ম । এই" ছুই স্থলে এক ব্রহ্ধন্‌ শব্দ থাঁকিলেও “বিজ্েয় ব্রন্দে' 
মুখ্যভাবে এবং “তপশ্তাই ক্রন্ষণ এ-স্থলে গৌণভাবে ত্রদ্মন্শ্ধ ব্যবহার 
হইয়াছে। এইরূপ তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উল্লিখিত “সন্তৃত” শব্দও মুখ্য ও 
গৌণভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, জানিতে হইবে ; কারণ ছান্দোগ্যাদি শ্রুতিতে 
খন আকাশের উৎপত্তি শ্রবণ করা যাঁয় না। এই কুত্রটিও পূর্বপক্ষ 
শুচক ॥ ৪ ॥ 


অবতরণিকা ভাষম্‌-_এবং প্রান্তৌ পুনঃ পরিহরতি- 

অব্ভরণিকা-ভাস্তানুবাদ__-“এবমিতি+_এইরূপে আকাশের অন্কুৎপত্তি- 
বিষয়ে পূর্ববপক্ষীর সিদ্ধান্ত স্থিরীকত হইলে, তাহার পুনরায় পরিহার 
করিতেছেন__ 


হুত্রম_ প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকান্ছন্দেভ্যঃ ॥ ৫ ॥ 


সূত্রার্থ-_-যাহাঁকে জানিলে অজ্ঞাত বস্তও জ্ঞাত হয়, যাহাকে শুনিলে 
অশ্রুত পদার্থও শ্রুত হয়” ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ষে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, 
তাহার রক্ষা! হইতে পারে, কি হইলে? “অব্যতিরেকা্-_-ষদি সমস্ত প্রপঞ্চ 
ব্রহ্ম হইতে অব্যতিবিক্ত হয়, নতুব। 'প্রতিজ্ঞাহাশিঃ নেই প্রতিজ্ঞাভক্গ হয়, 
ব্ষকে জগতের উপাদান শ্বীকার করিলেই তবে সেই ব্রদ্ম হইতে 


৩৭৬... বেদাত্তস্ত্রম . ২৩৫. 
অব্যতিরেক হয়, অন্ত আকাশাদিকে উপাদান বলিলে ব্যতিরেক হইবে | 


শুধু ইহাই নহে “শবেভ্যঃ ব্রহ্ষের উপাদানকারণতা-সন্বদ্ধে শ্রতিও আছে 


ষথা--“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ “তদাত্মামিদংসর্বম্‌ সমস্তই ব্রন্ধাব্যতিরিক্ত 


ছিল ইত্যাদি দ্বার! সৃষ্টির পূর্বে আকাশাদির উৎপত্তি ছিল না, ইহা প্রাতি- 
পাদ্দিত হইতেছে ॥ ৫ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌__“যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি” ইত্যাদি ছান্দোগ্য- 
শ্রুত্যা কৃতা যা প্রতিজ্ঞ! তস্তা অহানিঃ কৃৎসস্যার্থস্য ব্রহ্মাব্যতি- 


রেকাৎ সম্পগ্ভতে । ব্যতিরেকে তু সতি সা বিহীয়েতৈব। তদ- 


ব্যতিরেকস্ত্ব তছুপাদানকত্বনিবন্ধনঃ । তন্মাদেকবিজ্ঞানেন সর্বববিজ্ঞানং 
প্রতিজানত্যা তয় বিয়ছুৎপত্তিরজগীকৃতা। তথা শকেভ্যশ্চ “সদেব 


সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্িতীয়ম” “এতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্ 


_ ইত্যাদিভ্যস্তদগতেতভ্যঃ প্রাক্‌ সর্গাদেকত্বং পরত্র তাদাত্মযঞ্চ নিরূপয়ন্ত্যঃ 
সাস্বীকাধ্য। ॥ ৫ ॥ 
ভাষ্যানুবাদ্-_ছান্দোগ্যধূত শ্রুতি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন_-“ধাহাঁকে 


শুনিলে আর অশ্রুত কিছু থাকে না, তিনিই ব্রহ্ম ইত্যাদি তাহার রক্ষা হয় 
যদি সমস্ত জাগতিক পদার্থের ব্রক্মের সহিত অভেদ অর্থাৎ ব্রন্ধ উপাদান 


হয়, আর ব্যতিরেক থাকিলে অর্থাৎ ব্র্ষকে উপাদানকারণ না বলিলে সেই 


প্রতিজ্ঞার হানি হইবেই। ব্রহ্ধ হইতে বিশ্ব-প্রপঞ্ের অব্যতিবেক ( অভিন্নত। ) 
ব্রন্ম তাহার উপাদ্দানকারণ বলিয়া । অতএব এক বিজ্ঞান ছার! সকল বস্তর 
বিজ্ঞান হয়, এই প্রতিজ্ঞাকারিণী শ্রুতি দ্বারা প্রতিপার্দিত হইতেছে ষে, 
আকাশের উৎপত্তি আছে। তদ্ভিন্ন শ্রুতিবাক্যগ্ুলি হইতেও আকাশের 
উৎপত্তি অব্ধারিত হইতেছে ঘথা--“সর্দেব সৌম্যেদ্মগ্র আসীঘ স্থষ্টির পূর্বে 
একমাত্র সদ ব্রহ্ষই ছিলেন, “একমেবাদ্িতীয়ম্‌* সেই ব্রহ্ম একমাত্র অর্থাৎ, 
সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্গত-ভেদরহিত, “এতদাত্মমিদৎ সর্ববম্” এই পরিদৃশ্- 
মান জগৎ সমস্তই সেই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য নিরূপণ 


করিতেছেন যে, সেই ছান্দোগ্যশ্রতিবোধিত তেজ, জল, অন্নও স্যট্রির 


পূর্বে এক অর্থাৎ বর্গের সহিত অভিন্ন এবং স্থপ্টিকালে ইহার? কারণ 


্রন্বের সহিত অব্যতিরিক্ত-_-ইহা হইতে আকাশের উৎপত্তি শ্বীকাঁর করিতে 
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হয় ॥ ৫ ॥ 


সুন্ষমা টীকা_ প্রতিজ্ঞাহানির্িতি। সা প্রতিজ্ঞা । তদব্যতিরেকো! ব্রহ্মা 
ভেদঃ। তছুপাদ্দানকত্বনিবন্ধনঃ ব্রক্ষোপাদানকত্বহেতৃকঃ। তয়া ছান্দোগা- 
শ্রত্যা। তথেতি। তদগতেত্যঃ ছান্দোগ্যস্ত্েভাঃ পন নগকালে। তাদাত্ম্যং 
কারপব্রন্মাভেদম্‌। লা বিয়ছুৎপত্তিঃ ॥ ৫ ॥ 


টাকানুবাদ-_প্রতিজ্ঞাহানিরিত্যাদি স্ত্রের ভাস্তে 'সা বিহীয়েতৈব ইতি, 
সা অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা, “তদব্যতিরেকস্ত তছুপাদ্দানকত্বনিবন্ধষন ইতি'--তদব্য- 
তিরেকঃ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভেদ। “তছুপার্দানকত্বনিবন্ধনঃ, ব্রহ্ধের 
উপাদানকারণতাজনিত অর্থাৎ ব্রহ্ধকে উপাদান কারণ বলিলে তবে কার্ধা- 


& ভূত জগতের তাহার সহিত অভেদ হইবে, নতুবা নহে। তয়া_সেই 
মি ছান্দোগ্যক্রুতি ছারা আকাশের উৎপত্তি হ্বীকৃত হইয়াছে। “তথা শব্েভ্যস্চ 
| ইতি' “তদ্গতেভ্যঃ, ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ধিত, “পরত্র তাদাত্মযঞ্চ ইতি'__পরত্র 
টা ._হ্াইকালে, তাদাত্মং--উপাদানকারণীভূত ব্রন্মের সহিত অভেদকে, “সা 


স্বীকার্যযা+--সা--সেই আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয় ॥ ৫ ॥. 


সিদ্ধান্তকণা_এই পূর্বপক্ষের সিদ্ধান্ত খণ্ডনাভিপ্রায়ে সুত্রকার বর্তমান 
সজ্রের অবতারণাপূর্বক বলিতেছেন যে, শ্রুতির প্রতিজ্ঞার হানি তখন হয় না 
ধর্দি সমস্ত প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে অব্যতিরিক্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম সমস্ত জগতের 
উপাদান কারণ হন এবং শ্রতিগ্রমাণ হইতেও বর্ষের উপাদানকারণতা 


গসিদ্ধ। 


 ছান্দোগা শ্রতিতে (৬১।৩) পাওয়া যায়)--“যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্য- ও 


মতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি |” বুহদারণ্যকেও পাই,-আত্মনি খলু 


'অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ধং বিজ্ঞাতম্” মুণ্ডকেও পাই (১1১1৩) 
“কম্মিন্‌ ছু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ধমিদং বিজ্ঞাত ভবভীতি* এই সকল 


কুতির প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়, যদি ব্রক্ষুই সকলের একমাত্র হেতু হুন। 
এতত্যতীত অন্যান্ত শ্রুতি হইতেও ব্রদ্ষের মূলকারণত্ব এবং তাহা হইতেই 
ম্মাকাশাদির উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে । 


৩৭৮ . বেদাস্তহ্ত্রম . ২৩৬ 
শ্রীমভ্ভাগবতেও পাই, 
“স্‌ এবেদং সসজ্জাগ্রে ভগবানাত্বমায়র] | 
আজ] সদসন্দ্রপয়্া চাসৌ গুণমধ্যাহগুণে! বিভূঃ |” (ভাঃ ১২1২৯) 
||]. আরও পাই,__ 
1 “কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাঁযো গিংস্তমাদ্ঃ পুরুষঃ পরঃ। 
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণ! বিছুঃ ॥” 
( ভাঁঃ ১০1১০।২৯) 
অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, হে কষ, আপনার প্রভাব অচিন্ত্য, আপনি পরমপুরুষ 
এবং জগতের মূল নিমিভ্ত ও উপাদান-কারণ। ত্রহ্মবিদ্গণ ( “সর্ব খন্িদং 
্রক্ধম তজ্জলাঁন্‌” প্রভৃতি বাঁক্যাবলম্বনে ) এই স্থুল-হম্মাত্মক জগৎ আপনারই 
( প্রাকৃত ) রূপ বলিয়া থাকেন । 
আরও পাওয়া বায়, 
_... «অহমেবাঁসমেবাগ্রে নান্িদ্‌ য সদসৎ পরম্‌। 
পশ্চাঁদহং যদেতচ্চ যোৌহবশিষ্যেত সোহস্মাহুম্‌ ॥৮ (ভাঃ ২৯৩২) 
অর্থাৎ স্থষ্টিব পূর্বেবে একমাত্র আমিই ছিলাম ; স্কুল, সুক্্ম ও এতছুভয়ের 
কাঁরণভূত প্রধান বা প্রকৃতি পর্যন্ত আমা হইতে পৃথগঞ্পপে অন্য কিছুই 
ছিল না। স্থির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়েও একমাত্র 
আমিই.অবশিষ্ট থাকিব ॥ ৫ | 


অবতরণিকাভাষ্যম-_নহু বাচকীভাবাৎ কথমত্র সা বক্তং শক্যা 
তত্রাহ_ 
অবতরণিকা-ভাব্যান্ুবাদ-_-আঁক্ষেপ এই- ছান্দোগ্যশ্রুতিতে আকাশের 
উৎপত্তিবাচক শব্দের উল্লেখ না থাকাঁয় কিরূপে সে কথা বলিতে পাঁরা যাইবে ? 
তদুত্তরে বলিতেছেন-- 
জবতরণিকাভাস্ত-টাকা নম্বিতি । অত্র ছান্দোগ্যে-- 
অবতরণিকা-ভাঁষ্ের টীকানুবাদ-_অত্র_এই ছান্দোগ্যোপনিষদে__ 


সত্রম- যাবদৃবিকারন্ত বিভাগে লোকবৎ ॥ ৬ ॥ 
সূত্রার্থ_“এতদাত্মযমিদং সর্বম্” এই শ্রতিতে ঘত বিকাঁর আছে, সকলেরই 
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উৎপত্তি নিরূপণ করিয়াছে । দৃষ্টাস্ত এই “লোকবং'__লৌকিক ব্যবহারের 
মত অর্থাৎ যেমন এইগুলি চৈত্রের পুত্র বলিয়া তন্মধ্যে কতিপয়ের্‌ নির্দেশ দ্বারা! 
অনির্দিষ্ট অবশিষ্টগুলিও চৈত্রপুত্ররূপে বোধিত হয়, সেইকপ মহদাদি বিকারগণের ; 
মধ্যে আকাশের উল্লেখ করিয়া “এতদাত্ম্যমিদং সর্ধবম্” সমস্ত বিকাঁরকে ব্রক্ষো- 
পাদানক বলায় আকাঁশেরও ব্রহ্মজন্তত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥ 


গোবিন্দভাষাম্‌--তু-শব্দঃ শঙ্কাপ্রহাণাঁয়। “এতদাত্ব্যমিদং 
সর্ববম্” ইত্যত্র ষাবদ্ধিকারং বিভাঁগো নিরূপিতঃ ৷ প্রধানমহদাদয়ো 
যাবস্তে বিকারাঁঃ স্ুবালাদিশ্রত্যন্তরোক্তীস্তেষাং সব্বেষামেব 
বিভাগস্তয়াপি বোধিত ইত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তমাহ লৌকেতি। লোকে 
যখৈতে সর্ব্বে চৈত্রাত্মজা! ইত্যুক্ত। তেষু কেষাঞ্চিদেব চৈত্রাছ্ৎপত্তো 
কীন্তিতায়াং তম্মাদেব সব্রবেষামুৎপত্তিধ্বিদিতাঁ স্যান্তথেহাপ্যৈতদা- 


দি আযমিদং সর্বমিত্যনেন সব্বাণি প্রধানমহদাঁদীনি তত্বানি সছুৎপন্নী- 


যুক্ত তেষু তেজোইবন্নানাং সত উৎপত্তৌ কীন্তিতায়াং সর্ববেষাঁং 
তেষাঁং তস্মাছুৎপত্তিব্বিদিতা ভবতীতি | তথাচ বাঁচকাভাবেহপ্যাথিকী 
বিয়ছুৎপত্তিরত্র গম্যেতি। বিভাগ উৎপঞ্ভিঃ | যত্ত, গৌণ্যসম্তবা 
চ্ছব্দাচ্চেত্যুক্তং তন্ন অচিন্ত্যশক্তেরুৎপাঁদকসামগ্র্যাঃ শ্রবণাৎ । অমৃত- 
ত্বস্বাপেক্ষিকমেবোতৎপন্তিবিনাশশ্রবণাৎ । এবমনুমানাচ্চ তস্যোৎপ- 
ত্বিবিনাশৌ নিশ্চিন্ুমঃ। বিয়ছুৎপদ্যতে ভূতত্বাদৃবিনশ্তরতি চানিত্য- 
গুণাশরয়ত্বাদগ্নিবদিত্যুভয়্রান্বয়দৃষ্টান্তঃ ৷ যন্নৈবং তন্নৈবং যথাত্বেত্যুভয়ত্র 
ব্যতিরেকদৃষ্টান্তশ্চ। এতেন স্যাচ্চৈকস্যেত্যপি নিরস্তম্‌। তস্মান্নব্যো 
ন ব্যোমজন্মাভ্যপগম ॥ ৬ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-স্ুত্রস্থ “তু শব্দটি পূর্বোক্ত আক্ষেপ বা শঙ্কার নিরাস 
করিবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত । “এতদাত্মামিদং সর্ধবমূ* এই শ্রুতিতে প্ররুতি- 
মহদাদ্ি সকল বিকারপদার্থ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া অবধারিত হইয়াছে»। 
প্রধান, মহান্‌, অহঙ্কার, পঞ্চতন্নাত্র, একাদশ ইন্জিয়, পঞ্চ মহাভূত ইহারা 
বিকার বলিয়। স্ুবাঁলাদদি অন্ান্ত শ্ররতিতে বধিত আছে, সেই সমুদায়েরই 
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উৎপত্তি মেই ছান্দোগ্যশ্ররতি দ্বারাও বোঁধিত হইয়াছে-_ইহাই অর্থ। 
“লোকবৎ” এই উক্তিদ্বার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন--লৌকিক ব্যবহারে যেমন 
“ইহারা সকলে চৈত্রের পুত্র” এই বলিয়া তাহাদের মধ্যে কতিপয় পুত্রেরই 
চৈত্র হইতে জন্ম বর্ণন কৰিলে তাহা হইতেই অন্ত সকলের উৎপত্তি অবগত 
হওয়া যাঁয়, সেই প্রকার এ-স্থলেও “রিতদাত্মযমিদং সর্ধম্‌? এইগুলি সমস্তই ব্রহ্গ- 
স্বরূপ” এই কথ! দ্বারা প্রধান-মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ব সন্ধদ্ধ হইতে 
উৎপন্ন ইহ1 বলিয়া! সেই তত্বগুলির মধ্যে অগ্নি, জল, পৃথিবীতত্বের সদ্ব্ধ 
হইতে উৎপত্তি যদি বণিত হয়, তাহ] হইলেও সমস্ত বিকারতত্বের সেই সদ্ত্রক্ধ 
হইতে উৎপত্তি বিদ্বিত হইয়া থাকে । তাহার ফলে ছান্দোগ্যে আকাশের 
উৎপত্তিবাচক শব্ধ না থাকিলেও অর্থাধীন আকাশের উৎপত্তি কোধ হইতে 
পারে। ্ত্রস্থ “বিভাগঃ” শব্দের অর্থ উৎপত্তি । তবে ষে তৃতীয় স্থত্র "গৌণ্য- 
সম্ভবাৎ শব্দাচ্চ' ইহাতে বলা হইয়াছে আকাশের উৎপত্তি সম্ভাবনা করা 


যায় না, অতএব কোথায়ও আকাশের উৎপত্তি শ্রুত হইলেও উহা গৌণী 


উৎপত্তি, মুখ্য নহে, এবং “বাষু, আকাশ অমৃত শাশখত' বৃহদারণ্যকের এই 
উক্তি হইতেও আকাশের উৎপত্তি বল। যায় না” এই যুক্তি সঙ্গত নহে, 
যেহেতু ভগবানের অচিন্তনীয় শক্তিই আকাশের উৎপাদক সামগ্রীরূপে শ্রুত 
আছে, তবে উৎপত্তি অসম্ভব হইবে কেন? আর তাহার অমুতত্ব অর্থাৎ 
নিত্যত্ব উক্তি তাহাও আপেক্ষিক অর্থাৎ অন্যান্য ভূত হইতে অধিককাল স্থায়ী 
আকাশ এই অর্থে। নতুবা তাহার উৎপত্তি-বিনাশ শ্রুত হইবে কেন? এই 
প্রকার অনুমান প্রমাণ হইতেও তাহার উৎ্পত্তি-বিনাশ আমরা অবধারণ করিয়া 
থাকি | যথা__“বিয়ৎৎ উৎপদ্যতে ভূতত্বাৎ? যেহেতু আকাশ একটি ভূত অতএব 
উৎপত্তিশালী, আবার “আকাঁশং বিনাঁশবৎ অনিত্যগ্রণাশ্রয়ত্বাৎ, যেহেতু 
আকাশ অনিত্য শব্বগুণের আধার, অতএব বিনাশী ; দৃষ্টা্ত “অগ্নিব__ 
অগ্নির মত, যেমন অগ্নি পঞ্চভূতের অন্তর্গত একটি ভূত, অতএব উহা 
উৎপত্তিমান ও অনিত্যগুণ উষ্ণম্পর্শবিশিষ্ট বলিয়া বিনাশশীল-_-এইপ্রকার | 
এই দৃষ্টাস্তটি আকাশের উৎপত্তি ও বিনাশ উভয়ান্গমানেই প্রযোজ্য । ইহা 
অন্বয়ী দৃষ্টান্ত অর্থাৎ হেতুসত্বে সাধ্যসত্তার অনুমাপক দৃষ্টান্ত, আবার ব্যতিরেকী 
অন্ুমানেও দৃষ্টান্ত আছে “আত্মা” । ব্যতিরেকী অনুমান যথা “যন্নৈবং তন্নেৰং 
যে সীধ্যবান্‌ নহে, সে হেতুমান্‌ নহে; যেমন আত্মা উতৎ্পত্তিমান্‌ নহে, 


(ট হিকারম্ঃ পদটি অবায়ীভাব সমাসনি্পন্ন, 
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অতএব ভূতও নহে। ইহ] দ্বারা অর্থাৎ এই অনুমান দ্বারা ন্যাচ্চৈকস্ত 
্র্ষশব্ববৎ এই পাদের চতুর্থ স্ত্রদ্বারা পূর্ববপন্ষী যে আকাশের অন্ুৎপত্তি 
বিষয়ে যুক্তি ( গৌণ প্রয়োগ ) দেখাইয়াছিলেন, তাহাও খণ্ডিত হইল । অতএব 
আকাশের উতপত্তিম্বীকার নৃতন নহে অর্থাৎ স্বকপোল-কল্লিত নহে ॥ ৬॥ 
সুন্সম। টাকা-_যাবদিতি। যাবদ্ধিকারমিত্যব্যয়ীভাবঃ সমাসঃ | যাবদব- 
ধারণ ইতি স্ত্রাৎ্। যাবচ্ছেশকং হরিপ্রণামা ইতিবৎ। যাবস্তে! বিকারা- 
স্তাবতাং বিভাগস্ছান্দোগ্যস্রুত্যা বিজ্ঞাপিত ইত্যর্থঃ। তত্র তাবৎপদং বুত্তাব- 


স্তভূতিং দধ্যোদনমিত্যত্র উপসিক্তপদব। তন্মাদেব চৈত্রাদেব। ইহাপি 


ছান্দোগ্যবাক্যেৎপি। তন্মা্ সচ্ছব্ববাচ্যাৎ ব্রন্ষণ:। অথ ছান্দোগ্যবাকো 
আপেক্ষিকমমৃতা দিবৌকদ ইতিবৎ। তস্মাদিতি। ব্যোমজন্মাভ্যপগমো নব্য 


নবীনে। ন কিন্ত পূর্বসিদ্ধ এব । ৬। 


টাকান্গুবাদ__-_যাবদ্ধিকারং বিভাগঃ, ইত্যাদি শ্জের অন্তর্গত 'যাঁব- 
তাহার ত্র 'যাবদবধারণে' 
অবধাঁরণগ্চোতিত হইলে যাবৎ এই অব্যয়ের স্থবস্তপদের সহিত অব্যয়ীভাব 
সমাস হয়। ইহাঁর বিগ্রহ বাকা ধথা যাবস্তে! বিকারাস্তাবস্তো বিভাগঃ? যেমন 
'যাবচ্ছেকং হরিস্তবাঁঃ, বলিলে যাঁবস্ত: শ্লোকাঃ তাবস্তো হবিস্তবাঃ, যতগুলি 
শ্লোক আছে সবগুলিতেই হরিস্তব, ইহার মত ঘতগুলি প্রধানমহদাদি- 
বিকার আছে, প্রত্যেকটিরই উৎপত্তি, ছান্দোগা শ্রুতিদ্বাবা তাহাই বোধিত 
হইল,-_-এই ভাৎপর্য । যদি বল, সুত্রে তো তাবৎপদ নাই, কেবল “বিভাগ: 
আছে, তাহা বটে; কিন্তু উহা! লুপ্ত হইয়াছে, “দধ্যোদন? শব্দের মত অর্থাৎ 
দধি দ্বার উপসিক্ত (মাখান) ওদন (ভাত), এই অর্থে সমাসে যেমন উপসিক্ত 
পদটি লুগ্ত হইয়াছে। “তম্মাদেব সর্ববেষামুৎপত্তির্রিতি? তম্মাৎ_ঠচত্র হইতেই । 
তথা ইহাপীতি--ইহাপি ছান্দোগ্যোপনিষদ্বাক্যেও | “তেষাং তম্মাছুৎপত্তি- 


ধিদিতেতি” তন্মাৎ অর্থাৎ সংশব্দের বাঁচ্য ব্রন্ধ হইতে। "মাপেক্ষিকমিতি” 


ফেমন ছান্দোগ্যোপনিষদ্বাক্যে-_-“অমৃতা দিবৌকসঃ” এই উক্তির অস্তর্গত অমুত 


শব্দে দেবতার্দিগের অমৃতত্ব আপেক্ষিক বুঝাইতেছে মেইরূপ শব্ধ হইতে আকাশ 
অন্তাপেক্ষা অধিক অমৃত--ইহা বৃঝাইবে। তন্মান্নব্যোনব্যোমজন্মাভযপগ অর্থাৎ 
নবীন নহে কিন্ত পূর্ববপিদ্ধ ॥ ৬ | 


লিদ্ধান্তকণ!1-কেহ যদি পূর্ববপক্ষ করেন যে, শ্রুতিতে আকাশের 
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উৎ্পত্তিবাঁচক শব্দের অভাবে এখানে আকাশের উদ্ভব বলা যায় কি 


প্রকারে? তদুত্তরে স্থত্রকাঁর বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন যে, শ্রুতিতে 


যাবতীয় বিকারের বিভাগ অর্থাৎ উৎপত্তি নিবূপিত হইয়াছে। ইহাতে 
কোন সংশয়ের অবকাশ নাই । লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখা যায় যে, ইহারা 
সকলেই অমুকের পুত্র বলার পর, তন্মধ্যে কতিপয়ের উদ্ভব বলিলেই 
সকলের উত্তব জানা যাঁয়। সেইব্প ব্রহ্ম হইতে সকলই উৎপন্ন হইয়াছে 
বলার পর, প্রধান-মহত্তত্বাদি ব্রহ্ম হইতে উদ্ভুত বলিলে, ব্রন্ধ হইতে ব্যোমাদিরও 
উদ্ভব অবগত হওয়। যায় । 
এ-বিষয়ে ভাঁগ্তকার তদীয় ভাস্তে ও টাকায় বিভিন্ন হুজি প্রদর্শন 
করিয়াছেন, উহা! তথায় দ্রষ্টব্য | 
শমস্ভাগবতেও পাই, 
“ভূন্তোয়মগ্রিঃ পবনঃ খমাদি- 
অহানজাদির্ন ইন্জিয়াণি | 
সর্বেব্দিয়ার্থ| বিবুধাশ্চ সর্ব 
যে হেতবন্তে জগতোহঙ্গভূতাঃ ॥ € ভাঃ ১০৪০|২ ) 
অর্থাৎ হে দেব! ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, মহত্তত্, 
প্রকৃতি, পুরুষ, মন, দশ ইন্দ্রিয়, যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ এবং সমস্ত 
দেবগণ ধাহারা এই জগতের কারণ স্বরূপ, সেই সমস্ত পদার্থ ই তোমার শরীঅ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৬ ॥ 


অবতরণিকাভাব্যমূ_ বায়ে পূর্কবোক্তমর্থমতিদিশতি-__ 


ভব্তরণিকা-ভাষ্ানুবাদ-__“বায়ো ইতি'_বাধুতে পূর্বব বিত সিদ্ধান্তের 


অতিদেশ ( নির্দেশের সদৃশ নির্দেশ ) করিতেছেন 
অবত্তরণিকীভীষ্য-টাকা-_বাঁক়াবিতি। 
সঙ্গত্যপেক্ষা । 
অবতরণিকা-ভাষ্যের টানা: বায় ইত্যাদি অব্তরণিকা। ভাগ 
_ এই প্রকরণে আকাশের অতিদেশ (সাদৃশ্ঠ কথন ) থাকায় আর স্বতশ্ 
সঙ্গতির প্রয়োজন হইল ন1। 


অতিদেশত্বান্নাত্র পৃথকৃ 


] “এতদাআযমিদং সর্ব, . ইত্তি সর্বেষাং 


২1৩1৭ বেদান্তস্ত্রম ৩৮৩ 
ম।তক্সি শ্ববয।খয।অ1াধি কর এজ. 


হুত্রম-এতেন মাতরিশ্ব। ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৭ ॥ 


সৃত্রার্থ_এতেন? ইহার দ্বারা অর্থাৎ আকাশের উৎপত্তি ব্যাখ্যা 
দ্বারা, মাতরিশ্বা” বামুও, “ব্যাখ্যাতঃ,_কাধ্যরপে ব্যাখাত হইল অর্থাৎ 
আকাশাশ্রিত বাযুও উতৎপত্তিশালী বলা হইল ॥ ৭ ॥ 


গোবিন্ভাষ্যম-_এতেন বিয়জ্জন্মব্যাখ্যানেন মাতরিশ্বা তদী- 
শ্রিতো। বায়ুরপি কাধ্যতয়োক্ত ইত্যর্থ: | ইহাপ্যেবমঙ্গানি বোধ্যানি । 
বায়ুনোৎপদ্ভতে ছান্দোগ্যেহ্থুক্তেঃ। অস্ত্যৎপত্তিঃ “আকাশাদ্বায়ুঃ” 
ইত্যুক্তেস্তৈত্তিরীয়কে গৌণুপত্তিরমৃতত্বশ্রুতেঃ প্রতিজ্ঞান্থপরোধাৎ 
ব্রহ্মকাধ্যত্বোক্তেশ্চ 
ছান্দোগ্যেইপি বায়োরুৎপত্তিবের্বাধ্যেতি সিদ্ধান্তঃ। অমৃতত্বং ত্বাপেক্ষি- 
কমিত্যুক্তম্‌। যৌগবিভাগস্তেজঃ-স্ুত্রে মাতরিশ্বপরামর্শীর্ঘঃ ॥ ৭ ॥ 


ভাব্যান্গবাদ- ইহার দ্বারা অর্থা,ৎ আকাশের উৎপত্তি বর্ণন 
দ্বারা মাতরিশ্বা_সেই আকাশাশ্রিত বায়ুও কার্ধারূপে নিরূপিত হুইল, 
ইহাই অর্থ। এই অধিকরণেও এইরূপ পর্চাঙ্গ যোজনীয়। যথা বাযু-_ 
বিষয়, সংশয়-বাঁয়ুঃ উৎপদ্তে ন বা? বাষু উৎপন্ন হয় কিনা? পূর্বরপক্ষ__ 
'বায়ুনেণত্পদ্যতে” বায়ু উৎপন্ন হয় না, হেতু-_ছান্দোগ্যে অন্ুক্তে:-_ছান্দোগ্য 
শ্রতিতে বায়ুর উৎপত্তি উক্ত হয় নাই। যদি বল-_হা, আকাশ হইতে 
তাহার উৎপত্তি আছে, প্রমাণ? “আকাশাদায়ুঃয আকাশ হইতে বায়ু 
সম্ভূত হইল-_এই তৈত্তিরীয়ক শ্রুতি, তাহাও নহে, যেহেতু এ উৎপত্তি-শ্রুতি 
গৌণী অর্থাৎ লাক্ষণিক, মৃখ্য নহে তাহার প্রমাণ 'বাযুশচান্তরিক্ষকৈতদমৃতম্‌ 
এই বৃহদারণ্যক শ্রুতি । ইহাঁতে সিদ্ধান্ত এই,__নাঁ, গৌণী উৎপত্তি নহে, 
ষেন বিজ্ঞাতেন সর্ববং বিজ্ঞাতং ভবতি* এই প্রতিজ্ঞা বক্ষার অনুরোধে 
বাস্কুর উৎপত্তি মাঁনিতে হইবে; তদ্ভিন্ন “এতদাত্ম্যমিদং সর্ধম্‌» প্রধান প্রভৃতি 


সমস্ত বিকার এই ব্রহ্বম্বূপ--এই শ্রুতি বাঁক্যছ্ারা সমস্ত বিকারের ব্রহ্ম হইতে 


উৎপত্তি কথিত হইয়াছে । অতএব ছান্দোগ্য শ্রতি-মতেও বায়ুর উৎপত্তি 


৩৮৪ _.. বেদাস্তন্ৃত্রম্‌ চা, 
_বোদ্ধব্য। তবে যে বাযুসম্বদ্ধে অমৃতত্ব বলা হইয়াছে, উহা! আপেক্ষিক 
অর্থাৎ অন্যান্ত বিকাবের মত নহে) ইহারা অস্ত এই অভিপ্রায়ে।__ইহা 
আকাশ-নিকূপণে বলিয়াছি। এই সুত্রটি যে পূর্ব স্ত্রের সহিত যুক্ত ন! 
করিয়া পৃথগ ভাবে বল! হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্ত-_“তেজোহতস্তথান্থাহ' এই 
_ স্ত্রে মাতরিশ্বা শব্দের অন্থুবুত্তি বা সম্বন্ধের জন্য ॥ ৭ ॥ 
_ জুক্ষম! টাকা_এতেনেতি। ছান্দোগ্যে বায়োকৎপত্তিনশ্রতা। তৈত্তি- 
বীয়কে তু শ্রয়তে। অতন্তয়ের্বিরোধঃ। সমাধানত্বত্র ব্যক্তীভাবি। 
তন্দাফবিরোধ: ॥ ৭ ॥ 

টাকানুবাদ্--“এতেনেত্যাদি' হ্ত্রব্যাখ্যাদ্বারা_ছান্দোগ্যোপনিষদে বার 
উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে না, কিন্তু তৈত্বিরীয়ক ক্রতিতে তাহা শ্রুত হইতেছে, 
অতএব এই ছুইটি শ্রুতির বিযোধ, ইহার সমাধান--এই স্থত্রে ব্যক্ত হইবে। 
অতএব ব বিরোধ নাই ॥ ৭ ॥ 

লন্ধাস্তকণ বর্তমান হ্ত্রে ছুত্রকার বলিতেছেন ষে, আকাশের 
উৎপত্তি-কখনের দ্বারা তদাশ্রিত বাসর উতপত্তিও বলা হইল। 

শ্রমন্তাগবতেও পাই,” 

“নতসোহথ বিকুর্ববাণাদতৃৎ স্পশগুণোহনিলঃ । 
স্য়াচ্ছব্দবাংশ্চ প্রাণ ওজঃ সহো! বলম্‌ 4” (ভাঃ ২৫২৬৩) 

অর্থাৎ অনন্তর বিকৃত আকাশ হইতে ম্পর্শগুণযুক্ত বায়ুর উৎপত্তি 
হইল এবং কারণরূপে তাহাতে আকাশের সম্বন্ধ থাকাতে বাফুতেও শবগুণ 
বর্থমান। বায়ুই দেহধাৰণ, ইন্দ্রিয়। মন ও শরীরের পটুতা-বিধানের হেতু । 

আরও পাই) 


ক পৃচ্ছসি ৰ 


নান্তন্তগবতঃ কিক্্ভাব্যং সদসদাত্মকম্‌ ॥” ( ভাঃ ২৬৩৩ ) 8৭8 


রম্‌। সছ ক্ষাপাৎপপ্ভতে ন বেতি। কারণানামপি প্রধান- র 
মহদাদীনামুৎপত্ত্যতিধানাৎ সদপ্যুৎপদ্ভতে তস্যাপি কারণস্থা বিশেহা- 


দিত্যেবং প্রাপ্তৌ__ 


ছে ২৩ বেদা্তনজম ৮৫ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_অতঃপর “সদেব সৌম্যেদমগ্রআমীৎ_এই 
শ্রত্যুক্ত বিষয়ে দ্বিতীয় সন্দেহ যথা-সদ্‌ ত্রদ্ষও উৎপন্ন হন কি না? 
পূর্বপক্ষী বলেন হা, সদ্বন্ধও উৎপন্ন হন, যেহেতু প্রধান, মহৎ প্রভৃতি 
কারণগুলিরও উৎপত্তি কথিত হইতেছে, অতএব সৎও উৎপন্ন হন 
বলিব ? যুক্তি সমানই, অর্থাৎ কারণত্বরূপ ধশ্ম উভয়ের সমান, এইরূপ 
পূর্ববপক্ষে বলিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাব্য-টাকা'-_ প্রাগসভাঁবিতোৎপত্তিকয়োরূপি বিয়দ্বাষো - 
রুপত্তিঃ শ্রুতিবলাছুক্তা। তত্বৎ “জাতো! ভবসি বিশ্বতোমুখ ইতি শ্ুত্যা 
্হ্মাপি উৎপন্নং সহেতৃত্বাৎ বিয়দ্বদিত্যন্ছমানপুষ্টয় ব্রদ্মণোহপি কৃতশ্চিদ্ধেতোরুৎ- 
পত্তিরস্থিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ সদেবেতাযাদি। অত্র ব্রঙ্গাজত্বাদিশ্রুতেব্র্দোৎ- 


_ পত্তিশ্রতেশ্চ বিরোধোহন্তি ন বেতি সংশয়ে বক্ষোখপত্তিশ্রতেরহমানপোষেণ 


প্রাবল্যাদস্তি তয় সহ বিরোধ ইতি প্রাপ্ত নিরস্তাতি-_ 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_প্করণে যাহা উৎপত্তি 
অসম্ভব, সেই বায়ু ও আকাশেরও উৎপত্তি শ্রুতিবলে নিরূপিত হইল। 
সেই প্রকার “জাতো! ভবসি বিশ্বতোমুখঃ, তুমি জাত হইয়াছ, তুমি বিশ্ব- 
ব্যাপক । এই শ্রতিদ্বারা 'ব্রহ্মাপি উৎপন্নম্‌ সহেতৃত্বাৎ বিয়ছৎ» ব্রহ্ধও উৎপন্ন, 
বেহেতু তাহার কারণ আছে, যেমন আকাশ $ এই অনুমান সহরুত উক্ত 
শ্রতিদ্বারা সদ্‌ ব্রন্মেবও কোনও" এককারণ হইতে উৎপত্তি স্বীরুত হউক; 
এই দৃষটান্তসঙ্গতি দ্বারা বলিতেছেন-_“সদেব সৌম্যেদম্” ইত্যাদি গ্রস্থোক্ত 


ব্রহ্ম বিষয়, তাহাতে সংশয় এই-_-কোনও শ্রুতি বলিতেছেন-_-ব্রহ্ম অজ, 


উৎপত্তিহীন, আবার কোন শ্রুতি বলিতেছেন ব্রন্মের উৎপত্তি হয়, এই উভয় 


শ্রুতির বিরোধ হইতেছে কি না? পূর্বরপক্ষী বলেন যে শ্রুতি ব্রদ্মোৎপত্তির 


শাধক, তাহা! অনুমান সাহায্যে দৃঢ় হওয়ায় প্রবলতা হেতু সেই শ্রুতির 
সহিত অজব্ব-শ্রুতির বিরোধ হইবে, এই পূর্বপক্ষীয় দিদ্ধান্তের নিরাস 
করিতেছেন. 


1 


২৫ 


০৬ বেদাস্তস্ৃত্র মূ 


২1৩1৮ 
আঙস্ম্ভব।বধিকররণম, 
স্ুত্রম-অসম্তবস্ত সতোহনুপপত্তেঃ ॥ ৮। 


ূত্রার্থতু' এ শঙ্কা করিতে পার পা অথবা ইহা নিশ্চিত যে 


সতৌহসম্ভবঃ, সতের অর্থাৎ ব্রদ্মের উৎপত্তি নাই, কারণ কি? অইপপঞ্ডেঃ 


অসঙ্গতি হেতু, কি প্রকার? যেহেতু কারণ পা থাকিলে উৎপত্তি হয় না, 
বন্ধের কোনও কারণ নাই, অতএব উৎপত্তি হইতে পা না, ইহাই 


তাৎপধ্য ॥ ৮ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম_ তু-শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদে নিশ্চয়ে বা । সতো  ব্রন্মণঃ 
সম্ভবত উৎপত্তিনৈবাস্তি। কুতঃ? অনুপপত্ডেঃ | হেতুবিরহিণস্তস্য 
তদযোগাদিত্যর্। অত এবং শ্রুতিরাহ স কারণং কারণাধিপা- 
ধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ইতি। ন চ কারণত্বা- 


দুৎপত্তিমদিত্যন্থমাতুং শক্যং শ্রুত্যানুমানবাধাৎ। মূলকারণস্য 
হ্বীকাধ্যত্বাত্তদভাবেহনবস্থাপাতাচ্চ । যন্ম,লকারণং তত্বমূলমেন | 


মূলে মূলাভাবাদিতি। ইহ ব্রন্ষোৎপত্তিশস্কাপরিহারেশৈবং ভ্ঞাপ্যতে। 
বদ্ধ পরমকারণত্বাছুৎপত্তিশৃন্যং তদন্যদব্যক্তমহদাদিকত্ত সর্ববুৎ- 
পত্তিমদেব। খাদিজন্মনিরূপণং তৃদরাহরণার্থমিতি ॥ ৮ ॥ 
ভীব্যান্ুবাদ-_“অসম্ভবন্ত ইত্যাদি স্থত্রে স্থত্রোক্ত তু শব্দটি পূর্বোক্ত 
শঙ্কা নিরাসার্থ, অথবা নিশচয়ার্থে। সতঃ ইত্যাদি নিত্য দ্র উৎপত্তি 
হইতে পাঁরে না। কারণ কি? অনুপপত্তেঃ_-অযৌক্তিক বলিয়! | হেতু- 
বিরহিণস্তস্ত এই ভান্তে। যাহা হেতুর্হিত তাহার উৎপত্তি হয় না; তাহা নিত্য, 
ইহাই অর্থ। সদ ব্রন্মের যে হেতু নাই এ-বিষয়ে শ্রুতি দেখাইতেছেন “স কারণ- 
মিত্যাদি' এইজন্য ্রতিও এইরূপ বলিতেছেন স কীরণং কাধ্ধণাধিপাধিপঃ--'ন 


চাঁধিপ ইতি” সেই পরমেশ্বর সকলের কারণ এব সক কারণাধিপতির 


অধিপতি, তাহার. কেহ উৎপাদক নাই, তাহার অধিপতিও কহে 
নাই। যদি বল, “সদ উৎপত্তিষৎ্ কারপত্বাৎ, এই অসথমাঁন ছারা সতের 
উৎপত্তি অন্থমান করা যাইবে, তাহাও নহে ঃ যেহেই শ্রুতিদ্বারা অন্থ- 
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বেদাত্তস্থত্রম্‌ ৩৮৭ 
মানের বাধ হইবে। একটি আদিকারণ অবশ্যই স্বীকার্্য, তাহা স্বীকার 
না করিলে অনবস্থা হইয়! পড়ে। যিনি মূল কারণ হইবেন তাহার আর 
কারণ থাকিবে না। তাহাই স্ত্রকার বলিয়াছেন “মূলে মূলাভাবাৎ” মূল- 
কারণের আর কারণ থাকিতে পারে না। এই অধিকরণে ব্রন্মের উৎপত্তি 
বিষয়ে শঙ্কা পরিহার দ্বারা এইরূপ বোধিত হইতেছে ষে ব্রদ্ষই প্রধান কারণ, 
অতএব উৎপত্তি শৃন্স, তদ্ভিন্ন প্রধান, মহৎ প্রভৃতি তত্ব স্মস্তই উৎপত্তি বিশিষ্ট । 
আকাশাদদর জন্ম-নিরপণ করা হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য অন্তান্ক তত্ব যে 
উৎপত্তিমান্‌, তাহার উদ্বাহরণের জন্য ॥ ৮ | 

সূন্মম। টীকা--অসম্তবস্থিতি । হেতুবিরহিণস্তস্তেতি । যদ্ধি 
রহিতং সন্রপং তশ্নিত্যম। যদুক্তম-সদকারণং যৎ তত নিত্যমিতি। 
সতো। ব্রহ্মণে|। হেতুবিরহে শ্রতিমাহ সকাঁরণমিতি। এতয় শ্রত্যান্নমান- 
বাধাৎ জাতে! তবসীতি শ্রৃতিত্ত হুর্বলা সতী শক্তিদ্বয়ছারা জগদাঁকার- 
পরিণতিমেব ক্রয়ান তু স্বর্ূপৈক্যচিদ্িকারপেশমগীতি ন কোঁহপি বিরোধ- 
গন্ধঃ। বিপ্রতিপভৌ সমমাবয়োদু্ষণমিত্যাহ মূলকারণন্তেত্যাদি ॥ ৮ | 

টাকানুবাদ-_অসম্ভবস্থিত্যাদি ুত্র। “হেতুবিরহিণস্তত্তেত্যাদি' ভাস্ব 
যাহা হেতুশূন্য সৎস্বূপ তাহা শিত্য। যেহেতু কথিত আছে, যাহ! 
সৎ অথচ কারণহীন তাহা নিত্য, সদ্‌ ব্রহ্ষের যে কারণ নাই, তাহার 
প্রমাণশ্বরূপ শ্রাতি বলিতেছেন-_-'স কাঁরণং কারণাধিপাঁধিপঃ, ইত্যাদি 
এই শ্রুতিদ্ধারা অন্মানের বাধহেতু “জাতো ভবমি বিশ্বতোমুখঃ, এই 
শ্রুতি দুর্বল হইয়া পড়িল, তবে এ শ্রুতির গতি কি? তাহা বলিতেছেন যে, 
ছুইটি শক্তি (প্রধান শক্তি-ও জীব শক্তি ) ছারা ব্রহ্ম জাত অর্থাৎ জগদাকারে 
পারণত তাহাই বুঝাইবে, স্বরূপতঃ এক্যবিশিষ্ট চিচ্ছক্তির বিকার লেশমাত্রও 
নাই, এই তাৎ্পধ্যে কোন বিরোধ গন্ধ নাই, বিপ্রতিপত্তিতে অর্থাৎ বিরোঁধেতে 


 ৰাদী-প্রতিবাদী আমাদের উভয়ের সমানই দৌষ, ইহার উত্তরে "মলকারণস্য 


ত্বীকার্ধ্যত্বাদিত্যাি” গ্রন্থভাষ্কার বলিতেছেন ॥ ৮ ॥ 

সিদ্ধান্তকণ1--“সদেব সৌম্যেদ্নগ্র আসীৎ” (ছাঃ ৬২।১)ছান্দোগ্যের 
এই হ্ুত্র ধরিয়া যদি কেহ পূর্ববপক্ষ করেন যে, তাহ হইলে সংস্বরূপ 
বরহ্ধও উৎপন্ন হন কিনা? পূর্ববপক্ষী বলেন যে, মহাদি কারণসমূহ ও যখন 


উৎপন্ন হইতেছে, তখন কাঁরণ হিসাবে অবিশেষ  ব্রন্ধও উৎপন্ন হউন; এইরূপ . 
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মা... 
পর রি 
তু শপ শীশীিশশ ৭ তত ৭১১৪ শ শী শীত ৭ শশী ৪ তা শশী্গি শশশত পর শত তত শত পর সা 
লা ্ 7. 
নি নি নি রি ততত৩৩ সা শপ আর এ শাল ০০৪০৭, পা রন পরত তত তত ০৮ পি পাত হা রাজার শা ।- 
শা সাতশ পপ শন শপ চে মি শা 77 শা? শা? ৮০০ ৮ শত শা শা দশা শিং ১ ২০০০ ৮ শা লিল তত - ২০৩ শত তাত , ০৮৯ ০৮ লাশটি স্পিন শত শট শশা ৭ শশা শা ত চা সর 
শা অন ্হ এ শ্রালশ ত। ্ চা রঙ ঃ হে াতেশে 
- ২ পর টি 
পর ২৮ শান তন তত ০.৮ ২৯ নি নু নি _ নি পা তত তু ».".ৎ ২ "ও ৮ 
নি ০ রি টি রা পি নি টি পর - ৮. লিলির ২ ৮০. ৭ শীট মি টি - ১ ৮০ পি টার মিরার --: - 
রি নি নি িনিনিি রিনি - -: ম্শ, নি নি রর নি নর ৯৩ ০ , শু রি 
০০০০০ ্ রঃ ল" সা শপ চি লা 
শশী সা ূ চ 

যার নিরিিনিনিনিল্লানিল নি ২২. ৩৩ শ টির ২.২ রি নি এ 
২২ নিলি তত 2৩০৮১ পর ২২ নি রি নিশা রন জা টি লী মি নি _ শী লিছ তি ০, টি ০ -- ---- ০২ ২২০ --৮ হলাদ পি এ. পি . 
নি নিশিলিনিন মিন ৮. নর পা শশা ৩ পন, শপ পর * . মরার পিতলের ২ ০৮০০৭৪৮ পা ০ শি জিরার ৬৩ শু "2 
তু শপ সস শা তত পর পা ভরি িশিিলিন ২০৭০৭ চি *.৮৩৯ ০ ্ৈ | 

*_- রি টিলার রারিলরারলা ও . - .২২,২ ১২২ _ হল এ. ৮২ এ. ৮ ..-- ই টা ._-ই ল লল। এ .।-.িটা ++ * _ লাজ এ সপগ 
২ ১ শতশত ১২ রর ১ লি শশা রান চি টিযাল্রারার ১,১57 75: - পু 377৮৮77া7  লীহাল হল? ক িশ 5: মস মর ৫৩ 
০০ এল ৬ » ২৯ নর নিশি আজ লু নর রি নিন হু চু লল্লল্ী্ট্টহহ্্াু শী তত 53 নি ”"7 
সর স্পা .8:৭---১-775-সরসস্স্ টা সে ররররররররররারসস্পরসস ০৪৪ রশ রশ শর এ ৭ সা মর ররর ২১-৬১-১১১১ সুপ লুট রর ৯ 
নি রি 


৯৮ এস আর-রররররপরসস- সস রশ, 
টঃ [লা মম 


সলিল তল 


৭ 


পূর্ধবপক্ষ নিরসন পূর্বক স্যত্রকীর বলিতেছেন ষে, ব্রন্মের উৎপত্তি অসম্ভব,. 


কারণ ইহার উপপত্তি নাই অর্থাৎ যুক্তিযুক্ততার অভাব । 

ব্রন্মের উৎপত্তি ষে সম্ভবপর নহে, তাহার যুক্তি ভাস্তকাঁর দেখাইতেছেন 
ষে, কারণ ব্যতীত কাধ্য হয় ন!। ব্রক্ম সকল কারণের কারণ স্তরাং 
তাহার কারণ বা প্রভু কেহ নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষর্দে আছে,-_“স 
কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাত্ত কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ” (শ্বেঃ ৬৯) 


“তন্মাদ্বা এতম্মাদাত্বন আকাঁশঃ সম্ভৃতঃ। আকাশাছাসুঃ বায়োরপ্রিঃ।” 
ইত্যাদি তৈত্তিরীয় শ্রতিতে (২1১৩) পাওয়া যায় কিন্ত ব্রন্ধ কাহা হইতেও- 


উৎপন্ন হইয়াছেন, এক্প শ্রুতি নাই । 


শ্রীম্ভাগবতেও পাই,_ 
“বস্ততো জানতামত্র রুষণৎ স্থান, চরিষু চ। 
ভগবদ্রপমখিলং নান্তঘস্থিহ কিঞ্চন ॥ 
সর্ধবেষামপি বন্ত,নাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ ৷ 
তশ্তাপি ভগবান্‌ কষ্ঃ কিমতদ্বস্ত রূপ্যতাঁম ॥ 
( ভাঃ ১০।১৪1৫৬-৫৭ ) 


অর্থাৎ বস্তুতঃ ধাহাঁরা কৃষ্ণচতন্ব অবগত আছেন, তীঁহাদের মতে স্থাবর 
ও জঙ্গমাত্সমক এই নিখিল ব্রন্ধাণ্ড কৃষ্ণের রূপ অর্থাৎ কৃষ্ণই সর্ব কারণ- 
কারণ ও (কাধ্য ও কারণ অভিন্ন ) কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য-কোন বস্ত নাই। 


যাবতীয় বস্থর কারণ, প্রধান, ইহাই নির্ণীত হইয়াছে । ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 


সেই কারণের কারণ-স্বরূপ । অতএব কৃষ্ণ-সন্বন্ধরহিত কি আছে, তাহা 
নিরূপণ করিতে পার কি? 


আরও পাই,-_ 
প্যত্র ষেন যতো যন্ত যস্মৈ ষদ্‌ যদ্‌ যথা যদ্দা।, 


স্যাদিদং ভগবান্‌ সাক্ষাৎ প্রধানপুকুষেশ্বরঃ ॥” (ভাঃ ১০1৮৫।৪) 


ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ 
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২৩৯, বেদাস্তমুত্রম্‌ ৩৮৯, 
শ্রীচৈতন্চরিতাম্বতেও পাই,_ 


পরম ঈশ্বর কষ্-_স্বয়ং ভগবান্‌। 
সর্বঅবতারী, সর্বকারণ-প্রধান ॥৮ ॥ ৮ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম- এবং প্রীসঙ্গিকং সমাপ্য তেজোবিষয়কং 
শ্ররতিবিরোধং পরিহরতি । “তত্তেজোইস্জত” ইতি ব্রহ্মজত্বং তেজস: 
শ্রতম। বায়োরগ্রিরিতি তু বায়ুজত্বম। তত্র বায়োরিতি পঞ্চম্য। 
আনন্তধ্যার্থত্বস্যাপি সম্ভবাৎ ব্রন্মজং তদিতি প্রান্তে 


অবতরণিকা-ভাস্তানুবাদ-__-এইরূপে প্রসঙ্গাধীন মতবিরোধের মীমাংসা 
করিয়া অগ্রি-বিষয়ে যে ক্রতি-বিরোধ আছে, তাহার পরিহার করিতেছেন-_ 
অগ্নি ব্রন্ম হইতে উৎপন্ন অথবা বাষু হইতে জাত এই সন্দেহে পূর্বপক্ষী 
বলেন--উভয় পক্ষেই শ্রতি-প্রমাণ বৃহিয়াছে, ব্রহ্মজাতপক্ষে থা “তন্তেজোহ- 
স্থজত+ সেই স্‌ ব্রহ্ম অগ্নি হষ্টি করিল, ইহার ছার! .অগ্রির ব্রহ্ম হইতে 
উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে । আবার “বায়োরগ্সিঃ ইত্যাদি শ্রুতি “বাছু হইতে 
অগ্নি হইল” বলিতেছেন । এই বিরোধে পূর্ববপক্ষী বলেন--'বায়োরপ্রিঃ। এই 
শ্রতিতে বায়ুর অপাদানকারকে পঞ্চমী নহে অর্থাৎ বাষু হইতে তেজ হইয়াছে, 
ইহা নহে। কিন্তু আনন্তব্যার্থে পঞ্চমী অর্থাৎ বাঁস্ুর পর তেজ হইয়াছে, অতএব 
আনন্তরধ্য অর্থে বাঁচকত্বেরও সম্ভব হেতু তেজ ব্রহ্ষজ বলিব, এই পূর্ববপক্ষীর 
উক্তিতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাস্ত-টাকা ছান্দোগ্যে ব্রদ্ষজং তেজঃ তৈত্তিরীয়কে তু 
বায়ুজং তদিত্যনয়োবিরোধোহস্তি ন বেতি বীক্ষায়াং বাচনিকত্বাদস্ত বিরোধ 
ইতি প্রত্যুদদীহরণসঙ্গত্যারভ্যতে এবমিত্যাদি। কক্ষ্যমাণেন তেজস: প্রাক্‌ 
বায়োঃ স্থাপনেন তু ন কশ্চিৎ বিরোধ ইতি বৌধ্যম্‌। 


অবতরণিকা-ভাব্যের টীব 


জবা _-ছান্দোগ্যোপনিষদে তজকে এক্দজ 


বলা হইয়াছে আবার তৈত্তিরীয়ক উপনিধর্দে বাযুজ বল আছে, এই উভয় 
[উক্তির বিরোধ হইবে কিনা? এই সন্দেহে পূর্ববপক্ষী বলেন-যখন উভয়টি 
চট বাচনিক অর্থাৎ শ্রুতিবচনপ্রাঞ্ত, তখন বিরোধ হউক £ এই প্রত্যুদাহরণ- 
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সঙ্গতি-অনুসাবে এই অধিকরণ আরন্ধ হইতেছে--এবমিত্যাদি বাক্যদারা। 
কিন্ত এখাঁনে বোদ্ধব্য কিছু আছে পরে বলিবেন, “তেজের পূর্বে বায়ুর 
স্থাপন দ্বারা আর কোঁন বিরোধ থাকে না | 


তেজ্ছে।হাধি করণ আজ, 


হত্রম- তেজোইতত্তথা হ্াহি ॥ ৯॥ 
সূত্রার্থ_. মত:,এই বাসু হইতে অগ্নি উত্পপন্ন হয়। দেই কথাই শ্রুতি 
বলিতেছেন ॥ ৯॥ 


গোবিন্দভীঁষ্যম-_অতো মাতরিশ্বন; সকাশান্তেজ উৎপদ্যতে | 
তথাহি শ্রতিরাহ-_ “্ৰাঁয়োরগ্রিঃ” ইতি । ইদমত্র বোধ্যম। অন্ু- 


বর্তমানসম্তূতশব্দান্বিতত্থেন বায়োরিতি পঞ্চম অপাদানার্থত্বমেৰ 


সুখ্যং কণ্পতত্বাৎ। আনন্তধ্যার্থত্বং তু তাক্তং কল্প্যত্বাৎ। ততস্চ 
মুখ্যমেব ন্যাষ্যত্বাদ্‌ গ্রাস্থম। এবমপি কক্ষ্যমাণযুক্ত। ব্রহ্মজত * 
বিরুধ্যতে ॥ ৯। 

ভাঁব্যান্ুবাদ-_অতঃ__এই বাঁ হইতে তেজঃ (অগ্নি) উৎপন্ন হয়। 
সেকথা শ্রুতি বলিতেছেন-_“বায়োরগ্রিরিতি” বাঁু হইতে অগ্নি জন্গিয়াছে। 
এখানে ইহা! জ্ঞাতব্য_-“ত্মাত্বা এতম্মাদাত্মনঃ সকাঁশাদাকাঁশঃ সম্ভৃতঃ” এই 
শ্রত্যুক্ত সম্ভূত পদটি এসুত্রে অন্ুবৃন্ত তাহার সহিত “বায়োঁ পদের অন্বয়, স্বতরাঁং 
অপারদানার্থে পঞ্চমী বিভক্তিই সঙ্গত, যেহেতু কষ্প্তত্ব ( সিদ্ধত্ব ) নিবন্ধন উহা! 
মুখ্য, আর আনন্তর্ধযার্থে পঞ্চমী কল্পনীয়, কল্পনীয় অপেক্ষা কণপ্চের গুরুতথ 
আছে। অতএব কল্পনীয় হওয়ায় আ'নন্তর্ধযার্থ টি গৌণ ( অপ্রধান ) তাহা 


হইলে মুখ্য অর্থই গ্রাহ, যেহেতু উহা! যুক্তিসঙ্গত। তাহা! হইলেও পরে 


বক্তব্য যুক্তি-অনুসারে তেজের ব্রন্মজত্ব বলিলেও বিরোধ হইবে না| ৯ ॥ 
জুজ্জম। টীকা তেজ ইতি। অনুবর্তমাঁনেতি। তন্মাৎ বা এতম্মাফাত্মন 

আকাশ ইত্যাদী পৃথিব্যা] ওষধয় ইত্যন্তে হেতুপঞ্চম্যা দর্শনাৎ মধ্যে কম্মাৎ ক্রমার্থা 

পঞ্চমীত্যসঙ্গতমেবেত্যর্থঃ। আনন্ত্ধ্যার্ঘত্বমিতি । ভাক্তং গৌণম্‌। বাষুনস্তরং 
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তেজ ইতি পদ্ান্তরকল্পনপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ । এবমপীতি । বক্ষ্যমাণপঞ্চমীত্য- 
সঙ্গতমেবেত্যর্থঃ। বক্ষ্যমাণযুক্তিত্ত ততি ধ্যানাদিতি স্থত্রোক্তা দ্রষ্টব্য ॥ ৯ ॥ 
টীকান্ুবাদ-_“তেজ” ইত্যাদি স্রত্র। অন্ুবর্তমান সম্ভৃত শব্বান্িতত্বেন 
ইতি-__“তম্মাদ্া এতনম্মাদাত্ন আকাশ: সম্ভৃতঃ” ইত্যাদি 'পৃথিব্য] ওষ্ধয়” ইত্যস্ত 
শ্রুতিবাঁক্যে হেতুবাঁচক পঞ্চমী জ্ঞাত হওয়ায় তাহার মধ্যে পতিত বাযুশব্দে 
পঞ্চমী কি যুক্তিতে আনন্থধ্যা থে প্রযুক্ত হইবে? ইহা! অসঙ্গতই-_-এই তাম্পধ্য | 
আঁনন্তর্ঘযার্থমে ভাক্তং__-গৌণ (অপ্রধান ) অথাৎ তাহাতে বৌঁষ নস্তরং তেজ” 
এইরূপ অনন্তর পদের বল্পন! হইয়া পড়ে-এই অর্থ । এবমপি'__হেতৌ 
পঞ্চমী হেতু বাযু তেজের কারণ এই পঞ্চমী বক্ষ্যশা? যুক্তি-অনুসাঁরে 
অআসঙগত ॥ ৯ ॥ 
সিদ্ধীন্তকণী।-_ এই প্রকারে প্রাঁসাক্দিক মতবিরোধ গীমাংসা করতঃ তেজের 
( অগ্নির ) বিষয় যে শ্রুতিবিরোধ আছে, তাঁহার নিরাস করিতেছেন । 
ছান্দোগ্যে পাওয়া যায়+-তিন্তেজোৌহহথজত তত্তেজ এক্ষত” ( ছাঃ ৬1২৩ ) 


আবার তৈত্তিরীক় শ্রুতিতেও পাওয়া যাঁর “তন্দাছা এতগ্মাদ স্রণ আকাশ: 


সম্ভৃতঃ। আঁকা শান্বায়ু | বায়োবঘ্িঃ 1” (তত ২১৩)। এ-স্থলে সং 


এই যে, তেজ ব্র্ম হইতে উতৎ্প্ন ? কিংবা! বাছু হইতে উৎপন্ন ? পূর্ব 


পক্ষী বলেন- তেজ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্নই বূলিব ; কারণ বাযুতে থে পঞ্চমী 
বিভক্তি প্রয়োগ হইয়াছে, উহা অপাঁদানে নয়, উহ1 অনন্তর অর্থে প্রয়োগ 
হুইয়াছে। এইবপ পূর্বপক্ষের উত্তরে সত্রকার বর্তমান ভ্ুত্রে বলিতেছেন 
যে, বাধু হইতেই তেজের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা বেদ বলিয়াছেন। য্থ্‌] 
_ “বায়োরপ্রিঃশ | ছান্দৌগ্যের এই স্তরে সম্ভৃতঃ পদেএ সহিত সকলগুলিই 
অন্বিত। প্রথমেই বল! হইয়াছে যে, আত্ম হইতে আকাঁশ” এ-স্থলে 
অপাদীনার্ে ই পঞ্চমী ধর হয়, স্ুতবাঁৎ বাঁফু হইতে অগ্নি” এ-স্থলেও 
অপাদান-অর্থ মুখ্য । আনন্তধ্যার্থ গৌণই । অতএব ন্তায়পঞ্গত বিচারে 
ুখ্যার্থ ই গ্রহণীয়। তাহা! হইলেও বক্ষ্মাণ যুক্তি অনুসারে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন 
বলিলেও বিরুদ্ধ হইতেছে না । 
প্রীমন্ভীগবতেও পাই, 
“বায়োরপি বিকুর্বাঁণাৎ কাঁলকন্মন্বভাবতঃ | 
উদ্পদ্যত বৈ তেজে। রূপবৎ স্পর্শশব্দবৃৎ ॥ 
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এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীমস্তাগবতের “ভূত্তোয়মগ্রিঃ*_( ভা ১০৪০২) শ্লোকও 


আলোচন। করা যাইতে পারে ॥ ৯॥ 


অবতরণিকাঁভাষ্যম-_অথাপামুৎপত্তিমাহ। তত্র যছ্যভয়ত্রা- 
প্যগ্নেরেব তছুৎপত্তিরুক্তা তথাপি বিরুদ্ধাৎ তস্মাৎ সা ন যুজ্যেতেতি 
কম্তচিৎ শঙ্কা! স্যাৎ। তামপনেতুং সুত্রারস্তঃ | 


অবতরধণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_অনভ্তর জলের উৎপত্তি বলিতেছেন__সে- 


বিষয়ে যদ্দিও উভয় শ্রুতিতে অর্থাৎ ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে অগ্নি 
হইতেই জলের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহা হইলেও মুগ্ডকোঁপনিষদে 
ব্রহ্ম হইতে জলের উৎপত্তি কথিত হওয়ায় বিরুদ্ধ, অর্থাৎ দীহক সেই তেজ 
হইতে জলের উৎপস্তি যুক্তিযুক্ত নহে, এইরূপ শঙ্কা কাহারও হইতে পাঁবে, সেই 
শঙ্কার নিবৃত্তির জন্য এই স্তরের আর্ত হইতেছে-__ 


অবভরণিকাভাষ্য-টাকা-_-অথোত্তরয়োন ঠায়য়ো্বীসন্রিধিলক্ষণা সঙ্গতি- 


স্তেজসে বাযুজত্বোক্ানন্তরং জলপৃথিক্যোরেব বীস্বত্বাৎ অথেত্যাদি। তম্মা- 
দিতি । মুণ্ডকেহপাং ব্রহ্মজত্বমুক্তম। ছান্দোগ/তৈত্তথিরীয়কয়োস্ত তেজোজত্মম্‌। 
তদনয়োধিরোধো ন বেতি সন্দেহে বাচনিকত্বাদ্বিরোধ ইতি প্রাপ্তে আপ ইতি 
বক্ষ্যমাণযুক্তাপামপি ব্রহ্মজত্বাদবিরোধো বোধ্যঃ। যন্তুপামগ্রিদাহ্ত্বান্ন তজ্জত্বং 
সম্ভবেদিত্যাহুস্তন্ন ত্রিবুত্কৃতয়োস্তয়োর্দীহকদা হাভাবে সত্যপ্যত্রিবৃ্কুতয়োস্তদ- 
ভাবাৎ। উভয়ন্র ঠতত্তিরীয়কে ছান্দোগ্যে চ। বিরুদ্ধাদিতি দ্াহকত্বেনেতি 
জ্ঞেয়ম। 
অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_অতঃপর বক্ষ্যমাণ দুইটি অধিকরণের 
বুদ্ধিসান্লিধ্যরূপ সঙ্গতি আছে, যেহেতু অগ্নির বাঁষু হইতে উৎপত্তির কথ বলিবার 
পর জল ও পৃথিবীর উত্পত্তি-বিষয়ে প্রশ্ন আসে, এইজন্য উভয়ের বুদ্ধি- 
সান্সিধয। অথেত্যাদি অবতরণিকাঁভাম্য--'তম্মাৎ সান যুজ্যতে” ইহার 
তা্পধ্য-মুণ্ডকোপনিষদে জলের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি বলা আছে, কিন্ত 
ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয়কে জলের উৎপত্তি অগ্নি হইতে শুনা যায়; অতএব 
এই দ্বিবিধ উক্তির বিরোধ হইবে কিনা? এই সংশয়ে পূর্বপক্ষী বলেন 
হা, বিরোধ হইবেই3) যেহেতু উভয় উক্তিই বাচনিক অর্থাৎ শ্রুতি 


২৩1১০ বেদাস্তস্ৃত্রম ৩৯৩ 


প্রতিপাদিত, এই পূর্বরপক্ষীর মতের উপর সিদ্ধান্তী 'আপঃ” এই স্ত্রদ্ধার! ও 
পরে প্রদদশিত যুক্তি দ্বারা জলেরও ব্রহ্মভবত্ব প্রতিপাঁদিত হওয়াঁয় কোনও 
বিরোধ নাই জানিবে। তবে যে কোন কোনও বাদী বলেন যে, জল 
যেহেতু অগ্নির দ্বারা দাহ্য অর্থাৎ শোষণীয় অতএব উভয়ের কাধ্য- 
কারণভাব থাকিতে পারে না, যাহারা এক প্ররুতিসম্পন্ন, তাহাদেরই 
কার্ধ্যকারণভাব জ্ঞাতব্য, মে মতও ঠিক নহে, কারণ-ত্রিবৃত্রুত স্থলে 
তাহাদের দীহ্দীহকতাৰ থাঁকিতে পারে; কিন্তু যখন অত্রিবুৎ্কৃত 
অবস্থায় থাকে, তখন তাহাদের দীহাদাঁহকভাব নাই। উভয়ত্র__অর্থাৎ 
তৈত্তিপীয়কে ও ছান্দোগ্যে | “বিরুদ্ধাৎ তম্মাৎ ইতি” দাহকত্ব হেতু বিক্ুদ্ধ অগ্নি 
হইতে, এই অর্থ জ্ঞাতব্য । 


জ্বার্থ কল্পণম. 


সুত্র আপঃ॥ ১০॥ 


সৃত্রার্থ_এই অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হয়, যেহেতু “তদপোহস্জত” শ্রুতি 
সেই কথাই বলিতেছেন ॥ ১০ | 


গোবিন্দভীষ্যম- অতস্তথান্যাহেত্যন্ুবর্ততে । আপোহতস্তেজস 
উৎপদ্যন্তে। হি যতস্তথা শ্রুতিরাহ “তদপোইস্থজতেত্যগ্েরাপ' 
ইতি চ। ন হি বাচনিকেহর্থে ন্যায়োহবতরতি । ছান্দোগ্যে 
তৃূপপাদিক। যুক্তিরপি দৃশ্ততে । “তন্মাৎ যত্র কক চ শোচতি স্বেদতে 
ব! পুরুষস্তেজম এব তদধ্যাপো। জায়ন্ত” ইতি ॥ ১০ ॥ 

সা্কানুবাদ-_পূর্বব স্থত্র হইতে “অতস্তথাহ্াহ,? এই অংশ টুকুর এই 
সুত্রে অন্বুত্তি ধরিয়া! সমুদায়ার্থ হইতেছে জল এই অগ্নি হইতে উৎপন্ন 
হয়, যেহেতু শ্রুতি সেইরূপ বলিতেছে যথা_-তদপোহহ্থজত” অগ্নি জল 
ষ্টি করিল। আবার “অগ্নেরাপঃ, অগ্নি হইতে জল জন্মিল__এই শ্রতিও 
আছে। ইহা প্রত্যক্ষশ্রতি, ইহা ছারা অভিহিত বিষয়ে ন্তায়ের 
( অধিকরণের ) অবতারণা! হইতে পারে না। শুধু ইহাই নহে, ছান্দোগ্য- 


৩৯৪ বেদাস্তস্ত্রমা ২৩1১০ 
উপনিষদে অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি-বিষয়ে উপপাদদক যুক্তিও দেখা! 
যায় ষথা_-“তন্মাঁৎৎ যত্র ক চ শোচতি' ইত্যাদ্দি--সেই জন্য আত্মা যে কোনও 
ক্ষেত্রে শোক করে, অথবা স্বেদাক্ত হয়, তাহা অগ্নি হইতেই, অতএব 
সেই অশ্নিকে অধিকার করিয়া জল উৎপন্ন হইতেছে-_এই কথা! ॥ ১০। 
সৃক্মম টাকা-_আপ ইতি। ক্কুটার্থম্‌॥ ১০। 
_ ট্টীকান্ুবাদ-__-“আপঃ? কুত্রটির ও তাহার ভাস্তের অর্থ সুম্পষ্ট & ১০ ॥ 
সিদ্ধান্তকণ।-_অনস্তর জলের বিষয় বলিতেছেন যে, যদিও তৈত্তিরীস 
শ্রতিতে আছে,-“অগ্নেরাপঃ” (তৈঃ ২১৩) এবং ছান্দোগ্যেও আছে” 
“তদপৌহস্ছজত” (ছাঃ ৬২৩ ) কিন্ত মুণ্ডকে পাওয়] যায়, এতম্মাজ্জায়তে 
প্রাণো মনঃ সর্ধেক্রিয়াণি চ। খং বাধুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী”_ 


(মুঃ ২১।৩)। এইরূপ বিরুদ্ধ শ্রুতি থাকায়, তেজ হইতে ভলের উৎ্পত্তি- 


বিষয়ে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে, তাহা খগ্ডনার্থ স্যত্রকার 
বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন যে, অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হয়, তাহা 
শ্রুতি বলিযাছেন। ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয় শ্রুতি প্রত্যক্ষতাঁবে অগ্থি 
হইতে জলের উৎপত্তি বলিয়াছেন ; এ-স্থলে বাঁচনিক বিষয়ে শ্যায়ের 
অবতারণ! হইতে পারে না । এতদ্বাাতীত ছান্দ্যোগ্যে তদুপপাদিক যুক্তিও 


দেখা যাঁয়। যে সময় কোন পুরুষ শোক করেন, তথন তাহার অশ্রু 


পতিত হয়, তাহা অগ্নি হইতেই হইয়া! থাকে, সুতরাং অগ্নি হইতে 
জল উৎপত্তি হইতে পারে । যদি কেহ বলেন যে, জল ও আগ্ন বিরুদ্ধ 
পদার্থ; দাহ ও দাহক-সম্বন্ধবিশিষ্ট । কৃতরাং এক প্ররুতি সম্পন্ন না 


হইলে কার্যকাঁরণভার থাকিতে পাবে না। এই বিচাবও সঙ্গত নহে । 


এ-ব্ষিয়ে টাকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য | 


শ্রীযপ্ভাগবতে পাওয়া যায়,” 
“তেজসন্ত বিকুর্বাণাদাশীদস্তো রসাত্মকমূ। 
রূপবং স্পর্শবচ্চান্তে! ঘোষবচ্চ পরা য়া ॥৮ (২61২৮) 
অর্থাৎ তেজের বিকাঁর হইতে রসাত্মক জলের উৎপত্তি হইয়া ছিল। 
জলে আকাশ, বাষু ও তেজের কার্ণতাঁরপ সম্বন্ধ থাকাতে তাহাদের 
ধথাক্রমানুযায়ী-ধন্ম শব্দ, স্পর্শ ও বূপ বুসাত্মক জলে পাওয়া যায় ॥ ১০ | 


২৩1১১ বেদাস্তন্থত্রম্‌ ৩৯৫ 
অবতরণিকাঁভাষ্যম--“তা আপ এক্ষত্ত বহুব্যঃ স্তাম প্রজায়ে- 


মহীতি, তা অন্নমস্থজন্ত” ইত্যত্র বিচারান্তরম্। কিমনেনানশব্দেন 


যবাদিকং গ্রান্থং কিংবা পৃথিবীতি। “তস্মাৎ যত্র ক্ষচন বর্ষতি 
তদেব ভূয়িষ্টমন্নং ভবত্যন্ভ্য এব তদধ্যন্নাগ্যং জায়ত” ইতি তত্রৈৰ 
যুক্তিপ্রদর্শনাজ্ঢেশ্চ যবাদিকমিতি প্রাপ্তে-_ 


অবতরণিকা-ভাস্তানুবাদ__'তা আপ এক্ষন্ত--'অস্থজন্ত--জল ধ্যান 
করিল অর্থাৎ সঙ্কল্প করিল আমি বহু হইয়া ব্যক্ত হইব, উৎপন্ন হইব, 
পরে জল অন্ন স্থষ্টি করিল। এই শ্রতিতে আর একটি সমীক্ষা হইতেছে-_ 
এই শ্রত্যুক্ত অন্নশব্ধ দ্বারা বাচা অর্থকে ? যবাদি শহ্ত? অথবা পৃথিবী 


(ভুমি)? এই সংশয়ে পূর্ববপক্ষী সিদ্ধান্ত করেন__ ইহা শস্য অর্থেই প্রযুক্ত, 


যেহেতু শ্রুতি সে-বিষয়ে যুক্তি দেখাইতেছেন--“ষথা তক্মাদিতি'*-অন্নাগ্যং জাঁয়তে 
ইতি? সেইহেতু ষে কোন ভূমিতে দেবতা বর্ষণ করেন, তাহাই প্রচুর 
পরিমাণ অন্ন হয় স্থতরাং জল হইতে অন্নের উৎপত্তি, সেই জলকে আশ্রয় 
করিয়া অন্ন প্রভৃতি জন্মে, এইরূপ উভয়ের কাধ্য-কাঁরণ-ভাব হইতে 
অবগত হওয়া ষাঁয় যে, অন্ন শব্দের অর্থ-_যবাঁদি শহ্ত । এই পূর্বপক্ষীর মতের 
উপর স্ৃত্রকার বলিতেছেন-- 


অবতরণিকাভাষ্য-টাকা_-তা আপ ইতি। তন্মাদিতি। মুণ্ডকে পৃথিবা 
্রহ্মজত্বং তৈত্ত্িরীয়কে ত্ববজত্বম। তদনয়োবিরোধোহস্তি নবেতি সংশয়ে 
বাচনিকত্বাৎ বিরোধে প্রাঞ্ধে বক্ষামাণিযুক্ত্যা। তন্যাশ্চ ব্রদ্মজত্বাদ বিরোধো ভাব্যঃ। 


অবতরণিকা-ভাষ্বের টাকান্ুবাদ--'তা মাপ? ইত্যাদি । তন্মাদ্‌ ত্র 
কচন ইত্যার্দি মুণ্ডকোপনিষদে পৃথিবীকে ব্রদ্ম হইতে উৎপন্ন বল! হইফ়্াছে, 
তৈত্ভিবীয়কে কিন্তু পৃথিবী জলজাত বলিয়া নির্দিষ্ট, অতএব এই ছুই উক্তির 
বিরোধ আছে কিনা? এই সন্দেহের মীমাঁংসাঁয় পূর্ববপক্ষী বঁলিতেছেন-_ 
খন ছুইটিই শ্রুতিতে উক্ত, তখন বিরোধ আছে, এই মতের সমাধানকল্পে 
পরে কথিত যুক্তি অন্ুুসাঁরে পৃথিবীর ব্রক্ভবতানিবদ্ধন বিরোধ নাই ; ইহা 
জানিবে। . 


৩৯৬ .. বেদাজ্তশ্থত্রম ২৩।১১ 
প্ুরথিবযাধিকর ণহ, 


হত্রম- পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ ॥ ১১ ॥ 


সত্রার্থ_ অন্ন শব্দের অর্থ পৃথিবীই গ্রহণীয়, যেহেতু “অধিকাররূপ- 
শব্দীন্তরেভ্য১-_-“তত্তেজোহস্জত" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা পঞ্চ মহাভূতে 
উতপত্তি-কথা অধিরুত হইয়াছে এবং অন্নে পাথিবরূপ-নিবন্ধন ও “অস্ত্যং 
পৃথিবী” এইরূপ শ্রুতিতে স্পষ্ট পৃথিবী শব্দের উল্লেখ আছে ॥ ১১। 


গোবিন্দভাষ্যম- পৃথিব্যেব গ্রাহ্া ন তুযবাদিঃ। কুতঃ ? 
অধিকারেত্যাদেঃ । “তত্তেজোইস্থজত” ইতি মহাঁভূতানামেবাঁধিকারাৎ 
যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যেতি পাথিবরূপত্বাৎ “অস্ত্যঃ পৃথিবী" ইতি শ্রুত্যন্তরা- 
চ্চত্যর্থঃ। এবং সতি তস্মাৎ যত্র কচনেত্যাদিকং তু হেতুফল- 


য়োৌরৈকাযবিরক্ষয়। সঙ্গমনীয়ম্‌ ॥ ১১ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ_-“অন্ন শবের অর্থ পৃথিবী (ভূমি )ই গ্রান্থ, যব প্রভৃতি 
শল্ত নহে। কি কারণে? উত্তর--অধিকাররূপশব্দীন্তবেভ্যঃ-_-যেহেতু 
তত্তেজোহত্থজত” সেই জদ্‌ ব্রহ্ম অগ্থি স্ষ্টি করিলেন ইত্যাদিরপে মহা" 
ভূতগুলির উৎ্পত্তি-কথা বণিত হইয়াছে। “যাহা কষ্ণরূপ উহা অন্নের_ 
এ-কথায় পৃথিবীররূপই প্রতীয়মান হইতেছে এবং অন্য শ্রুতিও আছে 
ধথা__'অন্ত্যঃ পৃথিবী” জল হইতে পৃথিবী হইল, এই কথায় ভূমিকেই 
বুঝাইতেছে। ইহা! হইলে “তম্মা। যত্র ক্ষচনেত্যাদি' শ্রুতিবাক্য হেতু ও 
ফলের অর্থাৎ কীরণ-কাধ্যের অভেদ বিবক্ষায় যোজনীয় ॥ ১১ । 


সুন্ষম। টাক।--পৃথিবীতি। যন্ত, তা অন্নমহ্জন্তেত্যত্রা্শব্দো যবাদিপরে! 
ভতবতীতি পূর্বরপক্ষে তম্মাৎ যন্রেতি শ্রোতী যুক্তির্দশিতা তাং নমাদধাতি 
এবং সতীতি। হেতুফলয়োঃ কারণকাধ্যয়োঃ পৃথিবীযবাদিকয়ৌরভেদং বিব- 
ক্ষিত্ত্যের্ঃ। ততশ্চ পৃথিব্যাঃ স্থানে যবাদেঃ কথনেহপি সা লভ্যেতৈবেতি 
ন কোহপি বিরোঁধলেশ ইতি ভাব: ॥ ১১ ॥ 


২৩।১১ বেদান্তস্থত্রম্‌ ৩৯৭ 


টাকানুবাদ-_পৃথিব্যধিকার ইত্যাদি সুত্র। এইখানে পূর্ববপক্ষী যে 
বলিয়াছেন “তা অন্নমস্থজন্ত” এই শ্রুত্যুক্ত অন্-শব্দ যবাঁদি শন্তবাঁচক হইবে 
এবং শ্রোতী যুক্তিও দেখাইয়াছেন যথা ঘত্র কচন বর্ষতীত্যাদি, তাহার 
সমাধান করিতেছেন__এবং সতীত্যাদি বাক্যে । হেতুফলয়োঃ কারণ-কার্ধ্যের 
অর্থাৎ পৃথিবীরূপ কারণের ও কার্ধা-যবাদি শস্তের অভেদ বিবক্ষা করিয়া 
এই তাৎপর্য ; তাহার ফলে পৃথিবী-পদস্থানে যবাদি উল্লেখ করিলেও সেই 
পৃথিবীই গৃহীত হইবে; এই হেতু কোনও বিরোধলেশ নাই--এই অভি- 
প্রায় 1১১॥ 

সিদ্ধান্তকণ।--ছান্দোগ্য-শ্রতিতে বলিয়াছেন,__“তা আপ এক্ষত্ত বহুব্যঃ 
স্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমন্থজন্ত” (ছাঃ ৬২।৪)। এ-স্থলে পাওয়া 


যায়, শ্বেতকেতু পিতা উদ্দালকের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি 
_ ৰলিয়াছিলেন,_-“এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় সৎ-রূপেই বর্তমান ছিল, 


সেই সৎস্বরূপ ঈশ্বর দর্শন করিলেন এবং সঙ্কল্প করিলেন-__-'আঁমি বহু হুইব, 
আমি জন্মগ্রহণ করিব”, অনস্তর তেজঃ স্ষ্ট হইল । তেজঃ হইতে জল 
এবং জল হইতে অন্ন স্থষ্ট হইল । 
মুণ্ডক শ্রুতিতে পাওয়া যায়,__-“এতম্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেক্দ্িয়ানি 
চ। খং বাফুর্জোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধাঁরিণী |৮ (মুঃ ২১৩) অর্থাৎ 
অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ বন্ত হইতেই সর্ধববস্তর উৎপত্তি । 
তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে পাই,-_তন্মাদ্বা এতম্মাদাত্বন আকাশঃ সম্ভৃতঃ। 
আকাশাদায়ুঃ। বায়োরগ্রিঃ । অগ্রেরাঁপঃ | অদ্ভ্যঃ পৃথিবী । (তৈঃ ২।১1৩)। 
ূরববপক্ষী যদি “অন্ন, শবে যবাদি শস্তকে গ্রহণ করিতে চায়, তাহ! 
হইলে স্ত্রকার বর্তমান স্যত্রে তছুত্তরে বলিতেছেন যে, অধিকার, রূপ 
এবং অন্য শব্ধ হইতে অন্-শব্বে এ-স্থলে পৃথিবীকেই পাওয়া যায়। 
এ-স্থলে মহাভূতগণের অধিকার, অন্নের কুষ্ণরূপ, তৈত্তিরীয় শ্রুতির “অন্ত্যঃ | 
পৃথিবী” শব্দান্তর প্রভৃতির দ্বারা অন্ন-শবে পৃথিবীকেই ধরিতে হুইবে । 
শ্রীস্ভাগবতেও পাঁই,-- 
“রসমাত্রাদিকুর্বাণাদভ্তসো দৈবচোদিতাঁৎ। 
গন্ধমাত্রমভূৎ ত্মাৎ পৃর্থী ভ্রাণস্ত গন্ধগঃ 1” 
( ভাঃ ৩২৬৪৪ )॥ ১১ ॥ 


৩৯৮ বেদাস্তসূত্রম্‌ . ২৩1১২ 
অবতরণিকাভাব্যম_বিয়দা দিক্রমেণ তব্স্থষ্টিবিমর্শো বিসং- 


বাদপরিহারায়ৈব কৃতঃ। প্রধানমহদাঁদিরূপেণ তছিমর্শস্ জন্মাদি- 
নত্রেণৈব সিদ্ধঃ। অথ তন্মিন বিশেষং বক্তমারভতে ৷ স্বা" 


লোপনিষদি পঠ্যতে । “তদাহঃ কিং তদাসীৎ তন্মৈ সহোবাঁচ ন 


সন্নাসন্ন সদসদিতি তক্মাৎ তমঃ সংজায়তে তমসো ভূতাদির্ভ তাদে- 


রাকাশমাকাশা দ্বাযুর্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপোহস্ঃ পুথিবী তদণ্ডমভবৎ” 
ইতি। ইহ ভমআকাশয়োরন্তরালেহক্ষরাব্যক্তমহদ্ভতাদিতন্মাতোক্দ্রি- 
যাণি ক্রমেণ বৌধ্যাঁনি। সন্দগ্ধ। সর্ববাণি ভূতানি পৃথিব্যপ্, প্রলীয়তে। 
আপস্ভেজদি লায়স্তে। তেজো বায়ৌ বিলীয়তে। বায়ুরাকাঁশে 
বিলীয়ত । আকাশমিব্দ্িয়েঘিক্দরিয়াণি তন্মাত্রেষু তন্মাত্রাণি ভূতাদো 
বিলীয়ান্ত । ভূভাদির্হতি বিলীয়তে মহানব্যক্তে বিলীয়তে | অব্যক্ত- 
মক্ষর বিলীয়তে । অক্ষরং তমসি বিলীয়তে। তম একীভবতি 


পরক্সিন। পরস্মীৎ ন সন্নীস্ন সদসদিত্য গ্রমলয়বাক্যাছুরোধাৎ | 


এতচ্চাপাততো। বস্তরতত্ত ভূতাদিশবেনাহঙ্কারজ্ত্িবিধঃ। তস্মাৎ সাত্বি- 
কাৎ মনো দেবতাশ্চ। রাঁজসাদিজ্দ্রিয়াণি। তামসাৎ তু তন্মাত্র- 
ঘারাকাশাদীনীতি বহুব্যাখ্যান্ুসারাৎ। শ্রীগোপালোপনিষদি চ-- 
“পুর্ববং হ্যেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ষাসীৎ। তস্মাদব্যক্তং ব্যক্তযেবাক্ষরং 
তন্মাদক্ষরাৎ মহাঁন্‌ মহতো। বা অহঙ্কারস্তম্মাদহস্কারাৎ পঞ্চ তন্মাত্রাণি 
তেভ্যো ভূভানি তৈরাবৃতমক্ষরং ভবতি” ইতি । তত্র সংশযঃ। প্রধানা- 


 দীনি স্বানন্তরতত্বাহ্রপজায়ন্তে উত সাক্ষাদেব সর্বেশ্বরাদিতি । শব্ধ 


স্বারস্তাঁৎ স্বানভ্তরতত্বীদেবেতি প্রাপ্তে 


অবতরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ-_আকাশাদিক্রমে ত্রয়োবিংশতিতত্বের উৎপত্তি 
লইয়া বিচার করা হইয়াছে, বিকদ্ধবাদ মীমাংসার জন্যই । কিন্ত বাস্তব- 
পক্ষে প্ররূতি, মহান্‌, অহঙ্কার, পঞ্চতন্নীব্র, পঞ্চ মহাভূতাদিক্রমে হু্টি-বিচাঁর 


'জন্মাগ্যস্ত যতঃ, এই কুত্র দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছে । অতঃপর তদ্ঘিষয়ে বৈশিষ্ট্য 
_ বলিবাঁর জন্য হ্ুত্রকাঁর প্রকরণান্তর আর্ত করিতেছেন। স্ববালোপনিষদে 


২৩১২ বেদাস্তসূত্রম্‌ ৩৯৯ 


পঠিত হয়-_“তদীহুঃ কিং তদাসীৎ ইত্যাদি শিশ্তগণ জিজ্ঞাসা করিল-_-প্রলয়- 
কালে কি ছিল? গুরু শিশ্তগণকে বলিলেন--তখন সৎ নহে, অসৎ নহে, সর্দসং 
নহে, সেই সদসৎ-বিলক্ষণ তত্ব হইতে তমঃ উৎপন্ন হইল। তমঃ হইতে ভূতাদি 
অর্থাৎ ত্রিবিধ অহঙ্কার হইল, তাহ1 হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বাঁযু, 
বাষু হইতে অগ্রি, অগ্রি হইতে জল, জল হইতে পুথিবী জন্মিল, এই সমস্ত 
একীভূত হইয়া একটি অণ্ডে পরিণত হইল । এই শ্রতিতে_-তমঃ (প্রধান) ও 
আকাশ-তত্বোৌৎ্পন্তির মাঁঝে অক্ষর, অব্যক্ত, মহাঁন্‌, ভূতাদি (অহঙ্কার ), 
পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়নিচয়, ইহাদের যথাক্রমে উৎপত্তি জ্ঞাতব্য । প্রলয়কালে 
যখন লঙ্কর্ষণাগ্নি ছারা সর্বভূতের দাহ হুইল, তাঁহার পর পৃথিবী স্বকারণ 
জলে গ্রলীন হইল, এই প্রকার জল অগ্নিতে, অগ্থি বাষুতে, বায়ু আকাশে, 
আকাশ ইন্দ্িয়বগে, ইন্দ্রিয়িবর্গ শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রে, পঞ্চতন্মাত্র অহন্কারে, অহঙ্কার 
মহত্তত্বে, মহান্‌ অব্যক্তে লীন হইয়া গেল। সেইরূপ অব্যক্ত অক্ষরে, অক্ষর 
তম:তে, তম: পরব্রদ্মে একীভূত হইল। সেই পরপুরুষ হইতে কেহ সৎ 
নাই, অদৎ্ নাই, অদ্দসদও নাই, এই অগ্রে বক্ষ্যমীণ লয়ের অহুরোধে 
তমঃ ও আকাশের মধ্যে অক্ষরাদির উৎপত্তি বলা হইয়াছে । এই ষে 
উৎপত্তিক্রম বলা হইয়াছে, ইহা আপাতহিসাবে। বাশুবিক পক্ষে 
ভূতাদিশব্ববাচ্য সান্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কার 
তাহার মধ্যে সেই সাত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও দশ-ইন্দরিয়াধিষ্ঠাত্রী 
দেবতার উত্পত্তি। বাজসিক অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয়, তাস অহঙ্কার 
হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও আঁকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি, ইহা বহু ব্যাখ্যাতে 
আছে, তদনুসাঁরে বলা! হইল । শ্রগোপালোপনিষদেও এইরূপ বলা আছে-যথ। 
পূর্ববংহোকমিত্যাদি' স্ষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্ধিতীয় অর্থ সজাতীয়, বিজাতীয় ও 
স্বগত-ভেদরহিত ব্রহ্মমাত্র ছিলেন, স্য্টির প্রাবৃস্তে সেই ব্রহ্ম হইতে অবাক্ত 


_অক্ষররূপে ব্যক্ত হুইল, সেই অক্ষর হইতে মহান্‌, মহৎ হইতে অহঙ্কার, সেই 


অহঙ্কার হইতে পাচটি তন্মাত্র ( শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রূস, গন্ধ) ও পঞ্চমহাভূত 
(ক্ষিতি, অপ তেজ, মকুদ্‌, ব্যোম )3 সেই মহাভূত দ্বারা অক্ষর বেষ্টিত হইয়! 
থাকেন। এক্ষণে এই বিষয়ে সংশয় এই--প্রধান হইতে আরম্ভ করিয়া 
পঞ্চ মহাভূত পর্য্যন্ত তত্বগুলি কি ঠিক নিজ নিজ অব্যবহিত পূর্ববস্তী 
তত্ব হইতে উৎপন্ন হয়? অথবা সাক্ষাৎ পরবরহ্ধ সর্ধেশ্বর হইতে জন্মাক্স? 
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এই সংশয়ে পূর্ববপক্ষী বলেন, শ্রতি-শব্দের অভিপ্রায়-অনুসারে বুঝা যায়, 


নিজ তত্বের অব্যবহিত পূর্ববস্তী তত্ব হইতেই যথাক্রমে উহার। উৎপন্ন 
হইতেছে। পূর্বপক্ষীর এই মতের উপর উত্তরপক্ষে সুত্রকারি বলিতেছেন-_ 

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা-_ পূর্ববৈরধিকরণৈর্মহাভূত শ্রুতীনামবিরোধপ্রতি- 
পাঁদনাৎ তুল্যবিষয়তা। অথ তেথাকাশাদীনাং স্বাতন্তেণ বাযাদিঅষ্ুত্বং 
প্রতীতম্‌। তদপবাদেন হরেরেব তত্তৎসর্ববশষটু ত্বং বণ্যমিত্যপবাদসঙ্গত্যেদমার- 
ভ্যতে। তথাহি কিমবাগ্ভিমানিন্যো দেবতা এব স্বতন্ত্রাঃ প্রধানাদীণি 
স্স্ত্যত হ্র্ধ্যধিষ্ঠিতান্তা ইতি সন্দেহে তদাহুরিতি। স্থবালশ্রুত্যা স্বাতস্ত্ে 
তাশ্তানি স্জন্তীতি প্রতীয়তে। এতম্মাদিতি মুণ্ডকশ্রত্যা তু হরিরেৰ 
তত সর্ধবং স্জতীতি জ্ঞাতম্‌। তদেতয়া সববালশ্রুত্যা সহ মুণ্ডক- 
শ্ররতেবিরোধে প্রাপ্তে স্থবাঁলশ্রতাবপি তত্তদধিষ্ঠাতৃতয়া হবরেরিবক্ষিতত্বাদ- 
বিরোধ ইত্যেতমর্থং হৃদি নিধায়েদমুচ্যতে অথেত্যাদি । ত্দাহুরিতি । তৎ 
গুরুং শিল্াঃ পৃচ্ছন্তীত্যর্থঃ। প্রষ্টব্যমাহ কিং তদিতি। ্থষ্টেঃ পূর্ববমবিনাশি 
বস্ত কিমাসীদিত্যথঃ। এবং পুষ্টো গুকুরাহ। তন্মৈ স হেতি। তন্মৈ 
শিঙ্কযবর্গায় স গুরু ক্ফুটমুবাচ ন সর্দিতি। স্ৃষ্টেঃ পূর্ব যত বস্ত আপীৎ 
তত, সৎ স্থলং তেজোহবন্নরূপং নাঁসীৎ। নাঁপাসৎ স্থক্ং প্রধানাফিবূপমাসীৎ্। 
ন চ সদসদ্ছ্য়রূপমাসীদিত্যর্থঃ। তহি কিমাসীদিতি চেৎ তত্ৃদ্বিলক্ষণং তমঃ- 
শক্তিকং ব্রন্মৈব তদাসীদিত্যুক্তিবোধ্যা। এতদেব ক্ফুটয়ন্নাহ তম্মাদিতি। 
স্ববিলীনক্ষেত্রজ্ঞবুকুক্ষাভ্যদিতদয়াঁৎ ঈক্ষিততমঃশক্তিকাঁৎ ব্রদ্মণত্তমঃ সপ্তায়তে 
তেনাধিষিতং সৎ প্রধাঁনশরীরকাক্ষরশব্িতক্ষেত্রজ্ঞাভিব্যগ্তকদশীভিমুখং ভব- 
তীত্যর্থ:। তম্মাদক্ষরাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাৎ ত্রিগুণমব্যক্তং সঞ্জায়তে অব্যক্তাৎ মহাশি- 
তাদি ব্যক্তীভাবি। প্রলয়শ্রত্যন্থসারেণ সর্গশ্রতাবৃনানি তন্বানি নিবেশ্তাপি 
তেন নিক্ষর্ষমন্ুপলভ্যাহৈতচ্চাপাতত ইতি । নি্বর্ষং দর্শয়ন্নাহ বস্ততস্তিতি । 
অয়মন্ত্র ক্রম: | উক্তলক্ষণাঁৎ তমঃ অঞ্জায়তে। তমসোইক্ষরশব্দিতোহব্যক্ত- 


শরীরকঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ। তম্মাদভিব্যক্তাঁৎ ব্রিগুণময়মবাক্তম।  তত্মাণ্থ ত্রিবিধো 


মহান। “দাত্বিকো বাঁজসশ্চৈব তাঁমসম্চ ত্রিধা! মহান্‌” ইতি শ্রিবিষুপুবাণাঁৎ। 
মহতস্ত্রিবিধোহহস্কারঃ ৷ সাত্বিকাদিক্জরিয়াধিষ্ঠাত্রো দেবতা মনশ্চ। রাঁজসাঁৎ 
 দ্শেক্ড্িয়াণি। তামসাৎ তু তন্মাত্রদ্বারাকাশাদীনি। তত্র শব্গতন্মাত্রদ্বারা 
তাঁমসাৎ তত্মীদাকাশঃ স্পর্শতম্মাত্রদ্বারাঁকাশাদাষুঃ রূপতম্মাত্রদ্বারা বায়োরগ্রিঃ 
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রসতন্মাত্রদ্ারাগ্নেবাপঃ গম্ধতন্মাত্রদ্বারাত্যঃ পৃথিবীতি বোধ্যমূ। অধিষ্ঠাতৃত্বং ব্রহ্মণঃ 
সর্বত্র নিবিশেষং জ্ঞয়ম্‌। সংহতৈরেতৈরগুম্‌। তত্র বৈরাজঃ পুকুষঃ। তত্র তদস্ত- 
ধ্যামী নারায়ণঃ। তন্নাভিপদ্মে বৈরাজন্ত ভোগবিগ্রহশ্ততুমূখঃ | ততঃ ক্ষেন্রজানাঁং 
ষথাবসরং জন্মেতি। ন চেতৎ কপোলকল্পনং সর্ধজ্ঞব্যাখ্যাহসারিত্বাদিত্যাহ 
বহুব্যাখোতি । যখোক্তমেকাদশে-_-“আসীজজ্ঞানমথো অর্থ একমেবাবিক- 
ল্লিতমিত্যারভ্য ততে। বিকুর্বতো! জাতে! যোহহঙ্কাবো বিমোহনঃ | বৈকী- 
বিকন্তিজসম্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিবুৎ। তন্সাত্রেত্তিয়মনসাং কারণং চিদ- 
চিন্ময়ঃ | অর্থন্তন্নাত্রিকাজ. জজ্ঞে তামসাদিক্দ্িয়াণি চ। তৈজসাদ্দেবতা 
আপসন্নেকা্দশ চ বৈরুতাৎ” ইতি। তামসাদর্থঃ পঞ্চভূতলক্ষণঃ তৈজসাদ্রা- 
জসাদিক্দিয়াণি দশ বৈরুতাৎ সাত্বিকাদেকাদশ দেবতাঃ, চান্মনশ্চেত্যর্থঃ | 
তৃতীয়ে চ--“মহত্তত্বাদ্বিকুর্বাণাৎ ভগবদীর্ধ্যচোদিতাৎ। ক্রিয়াঁশক্তিরক্কার- 
স্ত্িবিধঃ সমপগ্ধত। বৈকারিকন্তৈজসশ্চ তামসশ্চ যতো! ভবঃ। মনসম্েন্্রি- 
য়াণাঞ্চ ভূতানাং মহতামপি” ইতি। মনসশ্চেতি চাৎ দেবতানাঁঞ্চেতি 


বোধ্যম্‌ ক্রমাদিতি চ। প্রলয়শ্রত্যনুসারাদক্ষরাঁদিত্রিকবৎ বহুস্থত্যন্থসারাদহ্কা- 


রত্রিকাদিকল্পনমিহ জ্ঞেক্সমিতি ব্যাখ্যাতারঃ। শ্রত্যন্তরমাহ গোপালেতি। 
পূর্বং স্ষ্টেঃ প্রাক তস্মাৎ তাদৃশাৎ ব্রহ্ষণঃ অব্যক্তং ত্রৈগুণ্যশরীরকমক্ষরং 
জীবচৈতন্তং ব্যক্তং ব্যক্ত্যতিমানি ( ব্যক্ত্যভিমুখং বা) আসীৎ তম্মাদক্ষরাতি- 
চ্ছবীরাৎ ত্েগুণ্যাৎ ত্রিবিধে! মহান্‌ মহতোহহস্কারস্তিবিধস্তম্মাৎ সাত্বিকাদ্দেবতা 
মনশ্চ রাজসাদিক্দ্িয়াণি তামসাঁ তু তন্সাত্রদ্বারকাণি খাদীনীতি প্রার্ধং। 
তৈঃ পঞ্চীরুতৈর্ভূতৈরক্ষরং জীবচৈততন্তমাবৃতং তল্লন্ধশরীরকং ভবতীত্যর্থঃ। 
্বন্তরততাদব্যবহিতবপূর্বতকাদিতা্ | 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-_পূর্ব পূর্ব অধিকরণগুলি দ্বার! 
মহাভৃতের উৎপত্তি শ্রতিসমূহের অবিরোধ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেজন্ 
বিষয়তেদ কিছুই নাই। তাহার পর সেই সকল তত্বের মধ্যে আকাশাদির 
ঈশ্বরনৈরপেক্ষ্যে বাঁষু প্রভৃতির স্ৃট্ি-কর্তৃত প্রতীত হইয়াছে । তাহার 
নিরান দ্বার! শ্রাহরিরই সেই সেই সমস্ত তত্বের সষ্টি-কর্তৃত্ব বর্ণন করিতে 
হইবে, এই অপবাদসঙ্গতি অনুসারে এই প্রকরণ আরদ্ধ হইতেছে । উত্ত 
বিষয়ে সংশয় এই-জল প্রভৃতির অভিমাঁনিনী ( অধিষ্ঠাত্রী ) দেবতারাই 
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কি স্বাধীনভাবে প্রধানাদিতত্ব স্থষ্টি করিতেছেন? অথবা শ্রাহরি- 
পরিচালিত হইয়া সেই অপ. প্রভৃতি স্থষ্টি করিতেছে? এই সন্দেহের উপর 
পূর্বপক্ষীর মত বলিতেছেন_-ত্দাহুরিত্যাদি বাক্য ছারা। স্থবালশ্রুতিতে 
প্রতীত হয় যে, স্বাধীনভাবে সেইসব জলীগ্যভিমানিনী দেবতা প্রধানাদিতত্ব স্ষ্ট 
করিতেছেন, আঁবাঁর “এতম্মাদিত্যাদি” মুণ্ডকশ্রতিতে অবগত হওয়া যাঁয় যে, 
শ্রহরিই সেই সমুদ্র তৰ্‌ স্থষ্টি করেন স্থতরাঁং উক্ত স্ুবালশ্রুতির সহিত মুণ্ডক- 
ক্রতির বিরোধ অনিবার্য, এই মতের উপর সিদ্ধান্তী বলেন, স্থবালশ্রতিতে যে 
অপ প্রভৃতিক্রমে প্রধানাদিতন্বের সৃষ্টি-কতৃত্ব শ্রুত হহতেছে, তাহাতেও 
জলাদির অধিষ্ঠাতুরূপে শ্রীহরি বিবক্ষিত, স্থতরাঁং বিরোধ নাই; এই পঞ্চাঙ্গ 
অধিকরণ হৃদয়ে রাখিয়া পরে ইহ? বলিতেছেন, “অথ তস্মিন বিশেষং বক 
মারভতে' ইতি । “তদাহুবিতি” সেই তত্ব শিষ্যগণ গুরুকে জিজ্ঞাস! করিতেছেন 
__জিজ্ঞান্ত বিষয় বলিতেছেন--“কিং তদদিতি” সেইটি কি? অর্থাৎ স্থগ্টির পূর্বের 
অবিনাশী বস্তকি ছিল? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়। গুরু উত্তর করিলেন_ 
“তট্মৈ স হোঁবাচ” ইত্যার্দি__তন্মৈ সেই শিল্তব্গকে সঃগুরুদেবত হই 
স্পষ্টভাবে, উবাঁচ-বলিলেন, “ন সদিতি' সুষ্টির্‌ পূর্বে যে বস্তু ছিল, তাহা সৎ 
অর্থাৎ স্থুল তেজ, জল, পৃথিবী স্বরূপ নহে । নাপ্যঘদিতি_ আবার অস২ও সহ 


অর্থাৎ সক্ষম প্রধানাদিতব্বরূপ তত্ব ছিল পা অর্থাৎ সং, অসখ এই দুইটি 


স্বরূপ বস্ত ছিল না । তাহা হইলে কি ছিল? এই যাঁদ বপ, তাহা বলিতে ছি-_- 
সৎ-অসৎ ব্যতিরিক্ত তম্ঃশক্কিসম্পন্ন ব্রহ্মই তখন ছিলেন। ইহাই গুকুর 
উক্তির তাঁৎপর্ধা বুঝিবে । ইহাই বিশদ করিয়া বলিতেছেন__ তন্মাথি তম 
সপ্তায়ত ইতি” পরমেশ্বরের নিজের মধ্যে প্রলয়কালে বিলীন ক্ষেত্র জীবের 
ভোগেচ্ছাজন্য দয়া উদ্দিত হওয়ায় সন্কল্পিত তমঃশক্তিসহকৃত ব্রঙ্গ হইতে 
তমঃ উৎপন্ন হইল, অর্থাৎ পরমেশ্বর কর্তৃক অধিষ্িত হইয়া অক্ষব-পদ্দবাঁচ্য 
ও প্রককতিশরীরধারী ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের যাহাতে আঁভব্যক্তি হয়, সেই অবস্থী- 
ভিমুখীন হইল, সেই অক্ষর ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ হইতে সত্ব, রজঃ, তমঃ ত্রিগুণ- 
বিশিষ্ট অব্যক্ত উৎপন্ন হইল। অব্যক্ত (প্রধান ) হইতে মহান ( বুদ্ধিতত্ব ) 
ব্যক্তভাববিশিষ্ট বস্তু হইল। প্রলয়শ্রতি-অন্থমাঁরে স্ষ্টপ্রক্রিয়াবর্ণক শ্রুতিতে 
যে সকল তন্ব নান ( অকথিত ) আছে, সেগুপি তাহার মধ্যে নিবেশ করিয়াও 
সুম্প্ নিক্র্ষ হয় না দেখিয়! ভাম্তকার ব্সিলেন-_“এতচ্চাপাততঃ, উপস্থিত 


স্ন 
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মত এই বলিলাম কিন্ত ইহা নিষ্র্ষ নহে। বস্ততগ্ত বলিয়া নিষ্র্ষ দেখাইতেছেন 
_-এ-বিষয়ে স্্টিক্রম এই প্রকার--জীবের বুভুক্ষায় ( ভোগেচ্ছ। ) প্রেরিত 
দয়ালু ভগবান্‌ স্যষ্টির সক্কল্প লইয়া প্রথমে তমঃ স্থষ্টির সঙ্কল্প করিলেন, তাহা! 
হইতে তমঃ জন্মিল, তমঃ হইতে অক্ষর-শব্দবাচ্য প্রকৃতিশরীরধারী ক্ষেত্রজ্ঞ 
পুরুষ অভিব্যক্ত হইল, অভিব্যক্ত সেই ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে সন্বাদি ত্িগুণাত্মক 
প্রধান বা অব্যক্ত বা অব্যাকৃত তত্ব ব্যক্ত হইল। তাহা হইতে ত্রিগুণাত্বক 
অতএব ত্রিবিধ মহান্‌ জন্মিল। বিষ্ুপুরাণে কথিত আছে-_-সান্বিক, রাজসিক 
ও তামপিক" ত্রিবিধ মহান্। সেই মহান্‌ হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার জন্মিল। 
তন্মধ্যে সাত্বিক অহঙ্কার হইতে  ইন্দ্রিয়াধিষ্টাত্রী দেবতাগণ ও মনঃ, রাজস 
অহঙ্কার হইতে পাঁচ কর্মেন্ছ্িয় ও পাঁচ জ্ঞানেক্দ্রিয়-_ এই দশ ইন্দ্রিয়, তাঁমস 
অহঙ্কার হইতে পঞ্চতম্নীত্রের উৎপত্তি এবং সেই পঞ্চতন্নাত্র হইতে 
আঁকাশাদি পঞ্চভৃতের জন্ম। তাহার মধ্যে শব্তন্নীত্রকে দ্বার করিয়! 
তামস অহঙ্কার হইতে আকাশ, স্পর্শতন্াত্রকে দ্বার করিয়া আকাশ হইতে 
বায়ু, রূপতন্মাত্রকে দ্বার করিয়া বাঁযু হইতে অগ্থি, রসতন্নীত্রকে দ্বার করিয়। 
অগ্নি হইতে জল, গন্ধতন্মাত্রকে দ্বার করিয়া জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। 
এইক্সপ প্রক্রিয়া ও ক্রম জ্ঞাতব্য । কিন্তু সর্ধত্রই সেই আঁকাশাদিতে ব্রহ্গের 
অধিষ্ঠান নির্বিশেষে জানিবে । এ সমস্ত প্রধানাদি তত্ব মিলিত হইলে তাহাদের 
দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইল । সেই ব্রক্ষাগ্ু-মধ্যে বৈরাঁজপুরুষ, তাহাতে 
তাঁহার অন্তর্ধ্যামী নারায়ণ, তীহাঁর নাভিপদ্মে বিরাট পুরুষের চতুমুখি- 
বিশিষ্ট ভোগশরীর বিদ্যমান। সেই চতুমুথ ব্রহ্মা হইতে তোঁগ-কালাু- 
সারে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষদিগের জন্ম হয়। এই সকল উক্তি বকপোঁল কল্পিত নহে, 
সর্বজ্ঞ খবিদিগের ব্যাখ্যান্তমারে ইহা বলা হইল; ইহাই 'বহুব্যাখা হুসারাৎ, 
এই কথায় জানান হইল | শ্রীমদ্ভীগবতের একাদশ ক্কন্ধে বণিত আছে, 
প্রথমে জ্ঞানময় ব্রহ্ম ছিলেন, তীহার স্থলে পদার্থের উদর হইল, তাহা 
এক অবিভক্ত ইহা৷ উপক্রম করিয়! সেই মহত্ত্ব বিকৃত হইয়া তাহা হইতে 
যে বিশ্ববিমোহনকারী অহঙ্কার উদ্দিত হইল, সেই অহঙ্কীর সাত্বিক, 
রাজসিক ও তামপিক এই তিন আবরণে আবুত। সেই ক্র্যবয়ববিশিষ্ট 
অহঙ্কার তন্মাত্র, ইন্ড্রিয় ও মনের উপাদরীনকারণ, চেতন ও জড়াত্মক। তন্নাত্র 
ছারা তামন অহঙ্কার হইতে স্থল আকাশাদি পদার্থ জাঁম্সশ, রাজস অহঙ্কার 
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| 00 ্ | ২৮২ ২৩1১২. বেদান্তসুত্রম্‌ 018০৫. 
1 ৃ 1] ] 00 হতে দশ ই সা থক সহ হইতে মন _ যাবা এগার? প্রধানাদি পৃথিবী পধ্যস্ত চতুধিংশতি তত্বের সাক্ষাৎ শরষ্টা। কি কারণে? 
। | রা . দেবত1 জন্মিলেন। তাষস অহঙ্কার হহুতে অর্থ পঞ্ভৃতাস্মক পদাঁথ, তেজ ্ “তদভিধ্যানাদের লিঙ্কাৎ্__ভীহার-_পরমেশ্বরের; অভিধ্যান__সঙ্ক্পরূপ লিঙ্ক-_ 
10 অর্থাৎ রাজন হইতে দশ ইন্দ্রিয়, বৈকৃত অর্থাৎ সাত্বিক অহঙ্কার হইতে প্রমাণ হই তউ ূ 
1101 ক্িয়াধিষ তা ও “একাদশ চ বৈরুতাৎ্ এই বচনান্তগত “চ? হত হেতু ভহা সবগত হওয়া যার়॥ ১২। 
। এ. একাদশ ইন্দরিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও “একাদশ চ বৈরু ৰ 
] .. শব্দের দ্বারা মনের গ্রহণ হইল। ভাঁগবতের তৃতীয় স্বন্ধেও বণিত আছে_- গোবি্দভাব্যম-_শঙ্কাচ্ছেদায় তু-শব্দঃ। সর তম-আদিশক্তিকঃ 
1 | ] 0 মহত্তত্ব বিকৃত হইতে থাকিলে তাহা হইতে ভগবানের শজি-প্রেরণার ক্রিয়া সব্বেশ্বর এব প্রধানাদীনাং পৃথিব্যন্তানাং কাধ্যাণাং সাক্ষাদ্ধেতুঃ । 
|] শক্তিস্বর্ূপ ত্রিবিধ অহঙ্কার উৎপন্ন হইল । যাহা হইতে বৈকাঁবিক, তে, ও কুতঃ? তদভীতি। “সোইকাময়ত বু স্তাং প্রজায়েয়” ইত্যাট রা 
] .. টা সহসা সে জে তস্তৈব তচ্ছক্তিকস্ত সব্যেশ্বরস্ত প্রধানাদিবুভবনসক্কল্পাৎ লিঙ্গাৎ, 
মা রা | এবং ক্রমাতৎ_এইবপ ক্রমানুপারে হহাও জ্ঞাতব্য । প্রলয়শ্রাতির অনুসারে ক্ষ তমঃপ্রভৃতানি পরব প্রধানা দিরূপেণ তাশি পরিণময়তি ূ 
অক্ষর, অব্যক্ত ও তম এই ত্রি-অবয়বীর কল্পনার মত বহু স্বৃতিবাক্যের “িস্ত পৃথিবী শরীরম্ত ইত্যাদিশ্রুতেরন্তর্য্যামিত্রান্মণাচ্চ ॥ ১২। 
| ] . অনুসারে ত্রি-অবয়ববিশিষ্ট অহঙ্কার প্রভৃতি কল্পনা জানিবে। ব্যাখ্যাকতূঁগণ ভাব্যানুবাদ-_সুত্স্থ তু” শব্দটি পূর্বোক্ত সংশয়ের নিবর্তক । তম: প্রভৃতি 
দা | এইরূপ ব্যাখ্যা করেন । স্থষ্টি-ব্ষয়ে অন্যশ্রীতির মতও বালতেছেন-- গোঁপালো- শক্তিসম্পন্ন সেই সর্ষেশ্বরই প্রধান হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত 
1] পনিষদি ইতি? | 'পুবরং_স্থার পূর্ব্বে, “তম্মাৎ'_-তাদৃুশ এক অদ্বিতীয় ব্রক্ষম কার্যের সাক্ষারূপে কারণ অর্থাৎ তত্‌ হষ্িক্রম দ্বারা নহে এবং পূর্বজাত তত 
11] হইতে, অব্যক্তং_ত্রিগরণাত্মক শরীরবিশিষ্ট, অব্যক্ত-- প্রধান, অক্ষর__জীব- হইতে নহে । কারণ কি? তাহা বলিতেছেন_-“তদভিধ্যানাদেব লিঙ্গা_ 
| ূ চৈতন্য, বাক্তং__অভিবাক্তি-অতিমীনী, বা অভিব্যক্তির অভিমুখ ছিল । তম্মাৎ তাহার অভিধ্যান অর্থাৎ সঙগল্ই তাহার জ্ঞাপক। যথা “সোইকাময়ত-.. 
ূ | অক্ষরাৎ অর্থাৎ ত্রৈগুণ্য শরীবব্যক্ত্যভিমুখ অক্ষরের শরীর হইতে ত্রিগুণাত্মক প্রজায়েয়” ইত্যাদি তিনি (পরমেশ্বর ) কামনা (সঙ্কল্প ) করিলেন, “আমি 
খা | ত্রিবিধ মহান্‌, তাঁহ1 হইতে ভ্রিবিধ অহঙ্কার, তন্মধ্যে সাত্বিক অহঙ্কার হইতে বনুরূপে ব্যক্ত হইব, আমি জন্মলাভ করিব ইত্যাদি শ্রুতিবাঁক্যে অবগত 
| | | ইন্জরিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ ও মন, রাঁজপ অহঙ্কার হইতে পঞ্চ কন্মোন্দ্রয় (বাক, হওয়া মায় যে, সেই তমঃ প্রভৃতিশক্তিসংবলিত পরমেশ্বরেরই প্রধানাদি 
|] পাঁনি, পাদ, পাঁধু, উপস্থ ) পাঁচ জ্ঞানেন্দিয় ( চক্ষুঃ, কর্ণ, জিহবা, নাসিকা, ত্বক্‌ ) বহুৰপে উৎপত্তির সঙ্কল্প হয়, তাহ] হইতেই স্থষ্টি হয়, এই জ্ঞীপক রহিয়াছে । 
ূ | ূ ভাষন অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও তাহ! হইতে আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ মহাঁভূত ব্রহ্ষই তম: প্রভৃতি শক্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়। প্রকৃতি গুভৃতিরূপে সেই তত্ব- 
ূ উৎপন্ন হইল --এগুলি সথবালোপনিষদের মতই । সেই পঞ্চ মহাভূত পঞ্ষীরুত হইয়া গুলিকে পরিণত করেন। ত্ভিন্ন শ্রুতি আছে যথা “যস্ত পৃথিবী শরীরম্‌, 
্‌ | তাহাদের দ্বারা অক্ষর_জীবচৈতন্ত আবৃত হইল। অর্থাৎ উহ। শরীর ধারণ পৃথিবী যে পরমেশবরের শরীর ইত্যাদি শ্রুতি ও অন্তরধ্যামিত্রাঙ্মণবাক্যও ॥ ১২॥ 
্ করিল ন্বানস্তর তত্বাৎ” অর্থাৎ নিজের অব্যবহিত পূর্বববন্তী তত্ব হইতে সৃজ্মম। টীকা _তদভিধ্যানাদিতি। শ্পষ্টম্‌ ॥ ১২ 
মূ টাকানুবাদ-_“তদভিধ্যানাৎ, ইত্যাদি সুত্র ও ভাস্ত সুস্পষ্ট, এজন্য তাহার 
| ভঙ্গি ধ/ন/ধি করণ, .. টাকা নিশ্রয়োজন ॥ ১২ ।॥ 
] রম_তদভিত্ানাদেব তু তল্িঙ্গাৎ সঃ ॥ 9২। ৃ সিদ্ধান্তকণ_ আকাশাদি-ক্রমে রয়োবিংশতি তত্বের উৎপত্তির বিচার, 
ৰ ] ূতরার্থ_তু না, তাহা নহে, তমঃ প্রভৃতি শভিসনপরন পরমেশ্বরই বিবাদনিরসনের জন্য করা হইয়াছে, বস্ততপক্ষে পূর্বেই ( “জন্মাগ্যস্য যতঃ” 


৪০৬ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২৩১২ 


স্থবালোপশিষর্দে কথিত হইয়াছে,-গুরুদেব শিষ্গণকে বলিলেন যে, 
স্্টির পূর্বে সৎ, অসৎ, স্দসৎ্য অর্থাৎ তেজ আদি স্থুল বন্ধ, প্রধানাদি ক্ষ 
বস্ত বা এই স্ুল ও ুস্্ কিছুই ছিল না। এক অনির্ববচনীয় তত্ব (ব্রহ্ম) 
হইতে তমঃ অর্থাৎ মায়া উৎপন্ন হইল এবং তাহা হইতে ভূতাি অর্থাৎ 
ত্রিবিধ অহঙ্কার জন্মিল, তাহ] হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বা, বায 
হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল । মিলিত এ 


সমস্ত হইতে একটি অগণ্ড প্রকাশিত হইল । প্রথমোক্তি তমঃ ও শেষোক্ত আকাশ . 


এই দুয়ের মধ্যে অক্ষর, অব্যক্ত, মহত্বত্ব প্রভৃতির যথাক্রমে উৎপত্তি 


অবগত হওয়া যাঁর এবং প্রলয়েও তন্রপ বিপরীত ক্রম দেখা যায়। 


এ-স্থলে একটি সংশয় উপস্থিত হয় ষে, প্রধানাদি তত্সমূহ কি নিজ নিজ 
অব্যবহিত পূর্ববন্তী তত্ব হইতে উৎপন্ন? অথব! পরমেশ্বর হইতে সাক্ষাৎভাৰে 
উৎপন্ন হইয়া থাকে? পূর্ববপক্ষবার্ধী বলেন ষে, শ্রুতির অভিপ্রায়ান্ুসারে 
নিজের অব্যবহিত পূর্ববন্তী তত্ব হইতেই উৎপন্ন হয়, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় । 


এই পূর্ববপক্ষের নিরসনার্থ সুত্রকার বর্তমান হ্ত্রে বলিতেছেন যে, তমঃ 


প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরকেই প্রধানাদি তত্বের সাক্ষাৎ শর্ট বলিতে 


হয়। কারণ তীহাঁর অভিধ্যান অর্থাৎ সঙ্কল্প হইতেই এই সকলের ক্হ্ি 


হয়। এই লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক প্রমাণ হইতে ইহা স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। 

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে পাই,_-“সোইকাময়ত বনু স্তাং প্রজায়েয়েতি। স 
তপোহতপ্যত | স তপস্তপ্ত। ইদং সর্ধমস্ছজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট 
তদেবান্প্রাবিশৎ” | ( তৈ£ ২৬া২) 

বৃহদারণ্যকেও পাঁই,“ষঃ পৃথিব্যাৎ তিষ্টন্‌ পুথিব্যা অন্তরে! যং পৃথিবী 
ন বেদ যন্ত পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো ষময়ত্যেষ ত আত্মান্তরধ্যামা- 
মৃতঃ ॥৮ ( বুঃ ৩৭৩ ) 

শ্ীমভ্ভাগবতেও পাই, 
_ “কাল্বৃত্যাত্বযায়ায়াং গুণমধ্যামধোক্ষজঃ | 

পুরুষেণা ত্বভূতেন বীর্ধামাঁধত্ত বীধ্যবান্‌ ॥ 
ততোইভবন্মহত্তত্বমব্যক্তাৎ্ কালচোদিতাৎ্। 


বিজ্ঞানাত্বাআদেহস্থং বিশ্বং ব্যগ্তংস্তয়োনুদঃ 1” 
( ভাঁং ৩।৫।২৬-২৭ ). 


২৩1১৩ বেদাস্তসত্রম্‌ ৪০৭ 
আরও পাই 
“অহমেবাসম্বাগ্রে নাহ্যদ্‌ যৎ সদসত্পরম্‌ | 
পশ্চাদহং ষদেতচ্চ যোহবশিষ্তেত সোহন্ম্যহম্‌ 1” 
(ভাঁঃ ২৯৩২ ) 
শ্রীচৈতন্তচরিতামূতেও পাই, 
“বাহ! হৈতে বিশ্বোৎপত্তি, ধাহাতে প্রলয় । 
সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয় 1” ॥ ১২ ॥ 


বিপর্যয় ।ধি করণম, 


ত্রম বিপধ্যয়েণ তু ভ্রমোহত উপপদ্যতে চ ॥ ১৩। 


জূত্রার্থ__“বিপধ্যয়েণ তু'-স্থবালাঁদি শ্রুতিতে বণিত যে স্ৃিক্রম অর্থাৎ 
প্রধান-যহদাদিক্রম, তাহা হইতে মুণ্ডকোপনিষদে বর্ণিত ভ্রম বিপরীত 
অর্থাৎ সাক্ষাৎ সর্বেশ্বরের পরই প্রাণাদি পৃথিবী পর্যযস্ত সকল তত্বের স্থটিক্রম 
প্রতীত হইতেছে, সেই ক্রম “অত? এই সর্ষেশ্বর হইতেই 'উপপগ্ভতে, 
যুক্তিযুক্ত হইতেছে; তাহা না হইলে শব্দ প্রয়োগের অভিপ্রায় ভঙ্গ 
হইয় যায় ॥ ১৩ | ূ 


গৌবিন্দভাষ্ম্ তৃশব্দোইবধারণে।  “এতম্মাজ, জায়তে 
প্রাণো মনঃ সব্বেন্দ্িয়াণি চ। খং বাযুর্জোতিরাপঃ পুথিবী বিশ্বস্য 
ধারিণী” ইতি মুণ্ডকাদি শ্রুতৌ সুবালশ্রুত্যাদিদৃষ্টাৎ প্রধানমহদাদি- 
ক্রমাঁৎ বিপধ্যয়েণ যঃ ক্রমঃ সাক্ষাৎ সব্রেশ্বরানস্তধ্যরূপঃ সর্েষাং 
প্রাণাদিপৃথিব্যস্তানাং প্রতীয়তে স খন্বতঃ সর্ধেশ্বরাদেব তত্তদ্বস্ত- 
শক্তিকাৎ ততৎকাধ্যোৎপত্তেরুপপদ্ভতে । অন্যথা শব্দস্বীরস্যভঙ্গঃ | 
সর্ধেশ্বরস্য সব্ধবোপাদানত্বং সর্বঅষ্ত্বং তদিজ্ঞানেন সর্বববিজ্ঞানং 
ব্যাকুপ্যেৎ। জড়ৈঃ প্রধানাদিভিস্তত্তৎপরিণামাসম্ভবশ্চেতি চ-শন্দাৎ। 
তস্মাৎ স এব সবব্র সাক্ষাদ্বেতুরিতি ॥ ১৩॥ 


৪০৮ বেদান্তত্ত্রম্‌ ২৩১৩ ২।৩।১৪ বেদান্তস্ত্রম ৪০৯ 
ভাব্যানুবাদ--তু” শব্দটি অবধারণ অর্থাৎ নিশ়্ার্থে প্রযুক্ত। মুণ্ডকাদি সাক্ষাৎ পরমেশ্বরপরই দেখ! যায়। মুগ্ডকে পাওয়া যায়,_“এতম্মাজ, জায়তে 

শ্রুতিতে যে ক্রম বণিত হইম্াছে যথা “এতস্মাৎ জায়তে-.-বিশ্বস্ত ধারিণী, প্রাণো মনঃ” ইত্যাঁদিতে সর্ববস্তর উৎপত্তি সর্ধেশ্বর হইতে প্রতিপন্ন হয়। 

এই পরমেশ্বর হইতে প্রাণ, মন, সকল ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এই ক্রম স্বীকার করিলে আর শবৰের স্বারস্য ভঙ্গ হয় না অর্থাৎ অভিধা- 

ও বিশ্বধারিণী পৃথিবী উৎপন্ন হইল। ইহা! হইতে ভিন্ন ক্রম স্থুবাল শ্রুতিতে শক্তি বজায় থাকে । সর্দেশ্বরের সর্ধবোপাদানত্ব, সর্বজষ্টত্ব এবং তাহীর 

দুষ্ট হইতেছে, যথা প্রধান, মহান্, অহঙ্কার, মন, দশ ইন্জরিয়াধিষ্টাত্রী দেবতা, বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান লাভ প্রভৃতি শ্রুতির সহিতও বিরোধ ঘটে না। 

দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা পঞ্চ মহাভূতের য্থাক্রমে উৎপত্তি । এই ক্র তদ্যতীত জড় প্রকৃতি প্রভৃতি হইতে সৃষ্টিপরিণাঁমও অসম্ভব, অতএব সর্বেশ্বরই 

হইতে মুগ্ডকোক্ত যে ক্রম, তাহাতে সাক্ষাৎ সর্ধেশ্বরের আনন্তর্য্যব্ূপ যাহা সকলের সাক্ষাৎকারণ । 

সমস্ত প্রাণ হইতে পৃথিবী পধ্যন্ত তত্বের উৎপত্তিক্রম প্রতীয়মান হইতেছে, প্ীমভাগবতেও পাই,__ 

সেইক্রমই নিশ্চিতভাবে সেই সেই বস্তশক্তিসম্পন্ন সর্কেশ্বর হইতেই সেই - _ “অনাদিবাত্ম! পুকষো নিগুণিঃ প্রকতেঃ পরঃ। 

সেই কাধ্যোৎ্পত্তি-হেতুক উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত হইতেছে । উহা যদি ন। | প্রত্যগ ধাঁমা স্বয়ং-জ্যেতি বিশ্বং যেন সমন্বিতম্‌ ॥৮ (ভাঁঃ ৩২৬1৩) 

স্বীকার কর! যায় অর্থাৎ প্রধানাঁদি হইতে উৎপত্তি ত্বীকার করা হয় তবে অর্থাৎ অনাদি পরমাত্মাই পুকষ ; তিনি প্ররুতি হইতে পৃথকৃ--অজঙ্গ 


শ্রত্যুক্ত শব্দগুলির স্বরমতা অর্থাৎ অভিধাঁশক্তির ভঙ্গ হয় এবং সর্ষেশ্বর 
যে সমস্ত বস্তর উপাদানকারণ, সকলের অআ্টা এবং তাহার অনুভূতি 
হইতেই সমস্ত বস্তর বিজ্ঞান হয়, এইগুলি বিরুদ্ধ হইবে। তদ্‌ভিন্ন জড় 
প্রক্কৃতি প্রভৃতি তত্ব ছারা মহত্ত্ব প্রভৃতিরপে পত্রিণাষও অসম্ভব হইবে | এই 
সকল দোষের আপত্তি সুত্রকার “৮” শব্দদ্ারা বুঝাইতেছেন। অতএব 
পিদ্ধান্ত এই__সেই পর্ষেশ্বর সাক্ষাৎভাবে সকল তত্বোৎপত্তিতে হেতু ॥ ১৩॥ 


বলিয়া প্রাকুতগুণরহিত ; তিনি জর্জেন্দ্িয়ের অগম্য কারণার্ণব-ধামপতি-- 
হ্বগ্রকাঁশ বসত; এই বিশ্ব তাহারই ঈক্ষণ প্রভাবে প্রকাশিত । 
আরও পাই, 
"ব্যক্তাদয়ে! বিকুর্ধীণ। ধাতব পুরুষেক্ষয়। | 
লব্ববীর্ধযাঃ সৃজন্তাগ্ডং সংহতাঃ প্রকৃতেরবলাৎ ॥” (ভাঁঃ ১১।২২।১৮) 


শ্রীচৈতন্তচরিতামুতেও পাই» 
“জগৎকারএ নহে প্রক্াতি জড়রূপা। 
শক্তি স্ধশবিয়া তারে কুষ্চ করে কৃপা ॥ 
 কুঞ্চশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ । 
অগ্রিশক্যে লৌহ যৈছে করায় জারণ ॥ 
অতএব কৃষ্ণ মূল-জগত্কারণ। 
প্রকতি-কাঁরণ, যৈছে অজা-গলস্তন | 
( চৈঃ চঃ আদি ৫1৫৯-৬১) ॥ ১৩। 


সৃন্দম! টীকা _বিপধ্যয়েণেতি। জ্যোতিরগ্রিঃ। জড়েবিতি। যদ্যপি 
প্রধানাগ্যধিষ্টাত্র্যো দেবতাশ্চেতনাস্তথাঁপি পরমাত্মপ্রেরণেন বলেন বিনা 
জড়তুল্যা ভবন্তীত্যাশয়ঃ | স সর্বেশ্বরুঃ ॥ ১৩ ॥ 


টাকান্ুবাদ-_বিপর্য্যয়েণ ইত্যাদি স্যত্রে ভাস্তোক্ত জ্যাতিঃ, শব্দের অর্থ 
অগ্রি। “জড়েঃ প্রধাঁনাদিভিরিত্যাদি” যদিও প্রধানাঁদি জড় বটে, কিন্তু তদ- 
খিষ্টাতৃদেবতাঁগণ তো চেতন অতএব উক্ত আপন্ভি হয় না; তাহা হইলেও 
পরমেশ্বরের প্রেরণারূপ শক্তি ব্যতিরেকে এ দেবতারা ও জড়তুল্য হইয়! থাকেন 
_. ২. উ লী ৪" £ে ৫? এও হি ৮৮ ২২ 

এই অভিপ্রায়ে উক্ত আপত্তি দেখান হহয়াছে। “তম্মাথ অ এব সং অর্থাৎ, অবতরণিকাভীধ্যম__আশঙ্ক্য পরিহরতি-__ 
পরমেশ্বর ॥ ১৩ ॥ ৃ 

সিদ্ধান্তকণ!_ বর্তমান স্থত্রে স্ত্রকার আরও বলিতেছেন যে, স্থবালো- অবতরণিকা-ভান্যান্ুবাদ_্ুত্কার উক্ত বিষয়ে নিজেই আশঙ্কা করিয়া 
পনিষদে বণিত স্ষ্টিক্রম হইতে মুণ্ডকোপনিষদে বর্িত ক্রম বিপরীতরূপে তাহার পরিহার করিতেছেন 


টি লা. 


৪১৬ ূ বেদান্তূত্রম্ ২৩1১৪ 


[ও অন্তরঃবি ভ্ঞ/ন/তি করণ, 


সুত্র অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তশ্লিঙ্গাদিতি 
চেন্নাবিশেষাঁৎ ॥ ১৪ ॥ 


সূত্রার্থ_“চে” যদি বল, “সোহকাময়ত বহু স্তাং প্রজায়েয়” ইত্যাদি শ্রুতি 
দ্বারা বোধিত ভগবানের সঙ্কল্নপূর্বক সমস্ত তত্বের সাক্ষাৎ ( সোজাস্থজি, 
মধ্যে অপরকে দ্বার করিয়া ' নহে) জর্েশ্বর হইতে উৎপত্তি__এতম্মাৎ। 
ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা যে নিণীত হইয়াছে, তাহা সম্ভব হইতে পারে না, 
যেহেতু উহা! একপ্রকার ক্রমবোধক, কিন্তু “অন্তরা বিজ্ঞানমনমী' বিজ্ঞান 
অর্থাৎ আত্মা ও ইন্দ্রিয়বর্গ পঞ্চভূত ও প্রাণের মাঝে রাখিয়া সেইক্রমে 
বিজ্ঞান ও মন উৎপন্ন হয়, ইহা “তন্লিঙ্গাৎ অর্থাৎ তাহাদের সহিত পাঠ- 
রূপ প্রমাণ হইতে অবগত হওয় যাইতেছে । স্থতবাং তুমি ( সিদ্ধান্তবাদী ) 


শ্রুতি প্রমাণ সাহায্যে সকল তত্বুকে সাক্ষাৎ, সর্কেশ্বর হইতে উৎপন্ন নিশ্চয় 


করিতে পার না। পূর্ববপক্ষী এই যাহা বলেন, তাহা ঠিক নহে, কারণ কি? 


“অবিশেষাঁৎ, সেই মুণ্ডক শ্রুতিতে সেই সমস্ত প্রাণ হইতে পৃথিবী পধ্যস্ত 


তত্বের সাক্ষাদভাবে সর্ধেশ্বর হইতে উৎপত্তির বর্ণনা! উহার সহিত সমান, 
কোনও পার্থক্য নাই | ১৪ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-বিজ্ঞানশব্দেনাত্েক্দ্িয়াণি ভণ্যন্তে । সর্বেষাং 
তত্বানাং সাক্ষাৎ সর্ব্বেশাছুৎপত্তিরভিধ্যানলিঙ্গাদবগতা এতম্মাঁদিতি 
শ্রুত্যা নিশ্টীয়তে ইতি ন সম্ভবতি তস্যাঃ ব্রমবিশেষপরত্বাৎ | 


আকাশা দিষু শ্রুত্যন্তরসিছধঃ ক্রমস্তয়াপি খং বায়ুরিত্যাদিন। প্রতীয়তে। 


তল্লিঙ্গাৎ তৈঃ সহ পাঠলিঙ্গাৎ। ভূতপ্রাণয়োরস্তরালে তেনৈব 
ক্রমেণ বিজ্ঞীনমনসী চ প্রজায়েতে ইত্যববুধ্যতে । অতস্তয়! শ্রুত্য! 
সর্ধবেষাং তত্বানাং সাক্ষাৎ সর্ধেশাছুৎপত্তিনিশ্চেতুং ন শক্যেতি চেন্ন। 
কৃতঃ? অবিশেষাৎ। তস্যাং সর্ববেষাং প্রাণাদিপৃথিব্যন্তানাং সাক্ষাৎ 
সব্ধবেশজাতত্বাভিধানস্য সমান দিত । এতস্মাদিত্যনেন হি সর্ব্বে 


২৩১৪ বেদান্তস্থত্রম ৪১১ 
প্রাণাদয় সন্বধ্যন্তে। অয়ং ভাবঃ_-“সোহকাঁয়মত বহু স্যাম 


ইত্যাদেঃ “এতস্মাজ, জায়তে প্রাণ” ইত্যাদেশ্চ শ্রবণীৎ। “অহং 
র্বস্য প্রভবো মত্ত; সর্ধ্বং প্রবর্ততে” “তত্র তত্র স্থিতো বিফুন্ত- 


তুচ্ছক্তিং প্রবোধয়েৎ। এক এব মহাশক্তিঃ কুরুতে সব্বমঞ্জসা” 


ইত্যাদি স্মতেশ্চ সর্ববাণি প্রধানাদীনি সাক্ষাৎ সর্বেশোদ্ভবানীতি 


মন্তব্যম্‌। ন চৈবং সুবাল শ্রুত্যা দিদৃষ্টক্রুমবিরোধঃ। তম-আদি-শক্তি- 
মান্‌ প্রধানাদিকার্ধ্যহেতুরিতি তত্র বিবক্ষিতত্বাং। তথাচোভয়ং 
স্থপপন্নম। তদেবং সতি তৎতেজোহম্থজতেত্যত্র তন্তমঃপ্রভৃতি- 
শক্তিকং ব্রহ্ম প্রধানাদিবাষ স্তং স্থষ্টা! তেজোহস্থজতেতি তস্মাছ! 
ইত্যত্র তত্তম্মাৎ তমঃপ্রভৃতিশক্তিকাৎ সন্তাবিতপ্রধানাদিকাদা- 
আন সব্রেশাদাকাশঃ সম্ভৃত ইতি সঙ্গমনীয়ম্‌ ॥ ১৪ ॥ 


ভাষ্যান্ুুবাঘ-_হ্ত্রোক্ত বিজ্ঞান-শব্দের ছারা আকসা ও মন অভিহিত 
হইতেছে। পূর্ধবপক্ষী বলেন-_সকল তত্বের সাক্ষাদ্ভাবে সর্কেশ্বর হইতে 
উৎ্পত্তি, “সোহুকাময়ত? ইহ দ্বার! বোধিত সঙ্বল্পরূপ প্রমাণ হইতে অবগত 
হইয়াছে এবং উহা! 'এতম্মাৎ্ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা নির্ণীত হইতেছে, ইহ৷ সম্ভব- 
পর নহে; যেহেতু এ মুণ্ডকশ্রুতি ক্রমবিশেষ বৌধনার্থে প্রযুক্ত । আকাশ 
প্রভৃতি ধরিয়! সুবালাদি শ্রতাক্ত ষে ক্রম, তাহা মুণ্ডক শ্রুতিদ্বারাঁও এং বাুঃ” 
ইত্যাদি বাঁক্যদ্ারা প্রতীত হইতেছে । জ্ঞাপক প্রমাণ অর্থাৎ তাহাদের 
সহিত পাঠনপ প্রমাণ হইতে অবগত হওয়! যাইতেছে যে, পঞ্চভৃত ও প্রাণ 
বর্গের উৎপত্তির মধ্যে উক্তত্রমেই বিজ্ঞান ও মন জন্মিতেছে ; অতএব তুমি 
নিশ্চিত করিতে পার না যে, সেই মুণ্ডকশ্রতিদ্বারা সকল তত্বের সাক্ষাদভাবে 
সর্ধেশ্বর হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্ববপক্ষী এই যদি বলেন, তাহা ঠিক 
নহে; কি হেতু? যেহেতু_কোঁনও পার্থকা নাই অর্থাৎ মুণ্ডকশ্রুতিতে 


ন 
সমস্ত প্রাণাদি পৃথিবী পর্যান্ত তত্বের সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইতে উত্পত্তি কথনের 


সহিত উহার সাঁম্যই আছে। যেহেতু “এতম্মা্। এই এতদ্‌ শব্বাচ্য 
পরমেশ্বরের সহিত সমস্ত প্রাণাঁদির অপাদানকারক সম্বন্ধ আছে। কথাটি 
এই-_-“সোইকাময়ত বহু শ্তাম্‌” ইত্যাদি শ্রুতি ও “এতম্মাজ জায়তে প্রাণঃ? 


৪১২ বেদান্ত ত্রম্‌ ২৩১৪ 


ইতাদি শ্রুতি থাকায় এবং 'অহং সর্ধন্ত প্রভবঃ, আমি সকলের উৎপত্তিক্ষেত্র। 
“তত্র তত্র স্থিতো বিষুক্তত্তচ্ছক্তিং প্রবোধয়েং বিষ্ণু সেই সেই তত্বের মধ্যে থাকিয়া 
তাহাদের উতপাঁদনী শক্তি উদ্ধদ্ধ করেন, “এক এব মহাশক্তিঃ কুরুতে সর্বমঞ্ডসা, 
সেই একই মহাশক্তি সম্পন্ন পরমেশ্বর বাস্তবপক্ষে সমস্ত স্থট্টি করিতেছেন ইত্যাদি 
স্বতিবাক্য হইতেও জান! যায় যে, প্রধানাদি সমস্ত তত্ব সাক্ষাৎ সর্কেশ্বর হইতে 
উদ্ভুত, ইহা মনে করিতে হইবে । যদ্দি বল, এরূপ বলিলে স্থবালাদিশ্রুতিতে 
 বপ্িত ক্রমের সহিত বিরোধ হইয়! পড়িল, তাহাঁও নহে; যেহেতু তাহাতে 
বিবক্ষিত হইয়াছে__-তমঃগপ্রভৃতিশক্তিসম্পন্ন সর্কেশ্বর প্রধানাদি কারধ্যের 
কারণ। তাহ হইলে উভয় শ্রুতিবাক্যই যুক্তিযুক্ত হইতেছে । অতএব এইরূপ 
হইলে “সেই বাষুতত্ব তেজ হৃষ্টি করিল”--এই শ্রুতিতেও “তৎ পদে তম: প্রভৃতি 
শত্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম গ্রহণীয় ৷ তিনি গ্রধাঁনাদি বাঁযু পর্যন্ত সৃষ্টি করিয়া তেজ স্ট্টি 
করিলেন, িত্তেজোইস্থজত” এই শ্রতির অর্থ, এবং “তম্মীঘ্া আত্মন- 
আকাঁশঃ সম্ভৃতঃ” এই শ্রুতির অন্তর্গত তত শব্দের অর্থ সেই তমঃ প্রভৃতি 
শক্তিসম্পন্ন ব্রদ্ম যিনি প্রধানাদি কাঁধ্যের উৎপাদক, সেই “আত্মনঃ? অর্থাৎ সর্ষেশ্বর 
হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল, এইরূপ অর্থ যোজনা করিতে হইবে ॥ ১৪ ॥ 
সৃক্ষা। টাকী-_অন্তরেতি। অভিধ্যানলিঙ্গাৎ “সোহকাময়ত বহু স্তাম্‌ 
ইত্যেবংলক্ষণাৎ। তম্তা ইতি মুণ্ডকশ্রুতে: | সুবালাদিশ্রতিদৃষ্টক্রমবিশেষ- 
বোধিতত্বাদিত্যর্থঃ। শ্রত্যন্তরসিদ্ধঃ স্থবালাদিশ্রতুযুক্তঃ। তয়াপি মুণ্ডকশ্রু- 
ত্যাপি। প্রতীয়তে প্রত্যতিজ্ঞায়তে । তল্লিঙ্গাদিতি। তৈঃ প্রলফ়নিরূপিকয়' 


স্থবালশ্রত্যোক্তৈঃ প্রাণািপৃথিব্যন্তৈঃ সহ মুণ্ডকশ্রত্যুক্তানাং তেষাঁং পাঁঠ- 


তৌল্যালিঙ্গাদিত্যর্থঃ। তেনৈব স্বালশ্রুতিতৃষ্টেনৈব ক্রমেণ। অতস্তয়েতি। 


মুণ্ডকশ্রুত্যেত্যর্থ:। নন্থ ভূতপ্রাণযোর্মধ্য ইন্ড্রিয়মনসী চ তেনৈব স্থবাল- 
শ্রতিদৃষ্টেন স্বপূর্ববতত্বজাতত্বক্রমেণোৎ্পছ্যেতে ইতি পূর্ববপক্ষঃ কথং সঙ্গতিমান্‌ 


স্তাৎ? এবমপি তৎক্রমালীভাদিতি চেছুচ্যতে । মুণ্ডকশ্রুতৌ প্রাণশব্দেন 
মহত্তত্বোপলক্ষকঃ স্ত্রাত্মা প্রথমবিকারো গ্রাহঃ মনঃশবেন তদ্ধেতৃঃ সাত্বিকা- 
হঙ্কারশ্চ ইন্দড্রিয়শব্দেন তদ্ধেতুরাজসাহঙ্কারশ্চ খাঁদিশব্দেন তদ্বেতুস্তামসাহস্কার- 
শ্চেতি। ততস্তামপি স্থবালাদিশ্রুতিদৃষ্টঃ ক্রমোহববুদ্ধ ইতি ন কোহপি ক্ষতি- 
লেশ ইতি। মেবমেতৎ। কুত ইত্যপেক্ষ্যাহাবিশেষাদিতি | তস্তাঁং মুণ্ক- 


শুতে! ৰ সমানত্বাদৈ করূপ্যাৎ | এতস্মার্দিতি | অপাদদানপঞ্চম্যন্তেনানেন সর্ব্বেষাঁং 


রর 


২৩1১৪  বেদাস্তসুত্রম্‌ ৪১৩ 
প্রাণাদীনাম এতম্মাথ। প্রাণ এতত্মান্সন ইত্যাদিরূপঃ সন্বন্ধো নিবিশেষো 
দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। হিশবে! হেতৌ। অয়মিতি। অহমিতি শ্রীগীতাস্থ । তত্র 
তত্রেতি বামনে । ছান্দোগাতৈত্তিরীয়কয়োঃ স্থবালশ্রত্যা অহ বিরোধায়াহ 
তদেবমিতি। প্রধানাদিবাধ স্তমিতি। প্রধানমহদ্দহংতম্মাজেন্দিয়বিয়দায়ন্্ৎপা- : 
গ্যেত্যর্থঃ ॥ ১৪ | ১. 


টাকানুবাদ-_'অন্তরা বিজ্ঞানমনলী” ইত্যাদি স্ত্রের ভাঙে সর্কবেশীছুৎ- 
পত্তিরভিধ্যানলিঙ্গাৎণ ইতি-_অভিধ্যানলিঙ্গাৎ অর্থাৎ “সোহকাময়ত বনু 
স্তাম, ইত্যাদি ব্রদ্গের স্যষ্টিসঙ্কল্পূপ অভিধ্যান হইতে । তিস্তাঃ ক্রমবিশেষ- 
পরত্বাদিতি'-_তশ্তাঁঃ-_মুণ্ডকশ্রুতির, ভ্রমবিশেষ অর্থে তাৎ্পধ্যহেতু, অর্থাৎ 
হ্থবালাদিশ্রুতিতে প্রাঞ্ধ ঘষে ক্রমবিশেষ, তাহা তাহার দ্বার! বোধিত হওয়ায় | 
শ্রুতান্তরসিদ্ধঃ_ অর্থাৎ স্বালাদি অন্ত শ্রুতি দ্বারা কখিত। “তয়াঁপি খং 
বায়ুরিত্যাদি'_-তয়াঁপি_সুগ্ডক-শ্রুতিদ্বারাঁও। প্রতীয়তে-_প্রত্যভিজ্ঞাতি হয়। 
“তল্লিঙ্গাৎ €তঃ সহেতি' প্রল্য়-জ্ঞাপিক1 জুবালশ্রুতি দ্বারা বোধিত প্রাণ হইতে 
পৃথিবী পর্ধ্যস্ত তত্বের সহিত মুণ্ডকশ্রুতি-বণিত তত্বগ্তলির পাঠক্রম সমাঁনই 
আছে, এই জ্ঞাপক প্রমাণবশতঃ। 'ভূতপ্রাণয়েরিস্তরালে তেনৈৰ ক্রমেণ, 
তেনৈব-_থবালশ্রুতিদৃষ্ট-ক্রমান্গসাঁরেই, অতস্তয়েতি-অর্থাৎ অতএব সেই 
মুণ্ডকশ্রুতি দ্বারা । এক্ষণে আপত্তি হইতেছে, পঞ্চভূত ও প্রাণের মধ্যে 
ইন্দ্রির ও মন সুবালশ্রুতি-বন্নিত যে নিজ অব্যবহিত তত্ব হইতে জাতত্ব ক্রম 
তদন্থসাঁরে উৎপন্ন হইতেছে, এই পূর্ববপক্ষীর কথা কিরুপে সঙ্গত হইবে 
কেনন1, ইক্জ্িয়-মনের উৎপত্তি মানিলেও উত্ত ক্রম-তে! থাঁকিল না, এই যদি 
আপত্তি কর, তাহার সমাধানার্থ বলিতেছি-_মুণ্ডকশ্রুতিতে প্রাণ শব্দের ছ্বার। 
মহত্তত্বকে বুঝাইবে, যাঁহাকে জগৎস্ত্রন্বরূপ বলা হয় এবং ঘাহ। প্রকৃতির 
প্রথম বিকার, তাহাই বোদ্ধব্য। আর মনস্‌ শব্দের দ্বারা মনের কারণ সাত্তিক 
অহ্ন্ক।র ধর্তব্য এবং ইন্দ্রিয়শব্দের দ্বারা! ইন্দ্রিয়ের কারণ রাঁজমিক অহঙ্কার 
গ্রাহথ। “খং বাঞুরিত্যাদি? খ প্রভৃতি শব্দ ছারা আঁকাঁশাদির কারণ তামস 
অহঙ্কার অর্থ জ্ঞাতব্য, এইজন্ত সুগ্ডকশ্রুতিতেও্ড স্ুবালাদি-অতি-দৃষ্ট ক্রমই লব্ধ 
হইল । এইজন্য কোনও লেশমাত্র হানি হইল নাঁ। “মৈবমেতং-এই যে পূর্ধব 
পক্ষীর মত, তাহা হইতে পারে না, কি কারণে? উত্তর--অবিশেবাৎ 


৪১৪ . বেদাস্তপুত্রম্‌ ২৩1১৪ 


যেহেতু তস্তাং_-মুণ্ডকশ্রতিতে, “সর্ধেশজাতত্বাতিধানন্ত সমানত্বাৎ-_সর্বেশ্বর 
হইতে উৎ্পত্তি-কথনের সাম্যই আছে। কিরূপে? তাহা দেখাইতেছেন-- 
“এতম্মাৎ্) এই পদ্দে যে পঞ্চমী আছে, উহা আনন্তধ্যার্থে নহে, অপাদা- 
নার্থে-সেই এতম্মা্ পর্দের সহিত প্রাণাদি সকলের স্বন্ধ কর্তব্য যথ! 
এতন্মাৎ প্রাণঃ_ এই পরমেশ্বর হইতে প্রাণ, “এতস্বাৎ মন এই পরমেশ্বর 
হইতে মন, এইরূপ নিবিশেষে সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে, অতএব অবিশেষ আছে। 
“এতসম্মাদিত্যনেন হি” এখানে “হি” শব্দটি হেতু অর্থে । অয়মিত্যাঁদ্ি। অহ- 
মিত্যাদি প্লোকটি শ্রীভগবদ্গীতার। তত্র তত্রেতি বাঁমন পুরাণে,--তত্র পদের 
অর্থ সেই সেই স্থলে। ছান্দোগ্য-তৈত্তিরীয় শ্রতির সুবাঁলক্রতির সহিত 
বিরোধ হয়,_সেইজন্য বলিতেছেন-_-তদেবমিত্যাদি | প্রধানা দিবাষ ত্তমিতি-- 
প্রধান_ প্রকৃতি হইতে বাফু পধ্যত্ত অর্থাৎ প্রধান, মহত্খ অহঙ্কার, তন্মাত্র, 
ইন্ড্রিয়। আকাশ ও বাষু উত্পাদন করিয়া ॥ ১৪ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ।_-হ্ত্রকীর বর্তমান সুত্রে অপর আশঙ্কা উত্থাপন পূর্বক 
তাহার খণ্ডন করিতেছেন। পূর্ববপক্ষী যদি বলেন ষে, শ্রীভগবানের সঙ্বক্স- 
বশতঃ সমস্ত তত্বের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা জন্তভব হইতে পারে না) 
কারণ উহও একপ্রকার ক্রমবিশেষ। স্বালশ্রতি ও মুণ্ডকশ্রুতিতে 
আকাশাদি-ক্রম একইরূপে মিদ্ধ হইতেছে । স্থতবাং সহপাঠরপ লিঙ্গ 
হইতে জানা যায় যে, পঞ্চভূত ও প্রাণবর্গের উৎপত্তির অন্তরালে উত্ত- 
ক্রমেই আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তি। সুতরাং সাক্ষাৎ সর্কেশ্বর হইতে 
সকল তত্বের উদ্ভব নির্ণয় করা যায় না । এই পূর্বপক্ষ নিরসন পূর্বক 
স্ত্রকার বলিতেছেন যে, না, তাহা নহে। যেহেতু মুণ্ডকশ্রুতিতে প্রাণাদি 
পৃথিবী পর্যান্ত সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা! “এতম্মাদা আ্বনঃ” 
শরুত্যন্তর্গত এতদ্‌ শব্ধে নকল বস্তর উৎপত্তি পরমেশ্বর হইতে এই অর্থ বলায় 
তাহাঁরই অপাদ্দানকাঁরক সম্বন্ধ রহিয়াছে । গীতাঁয়ও পাই,--অহং সর্বস্য 
প্রভবো মত্তঃ সর্ববং প্রবর্ততে” (গীঃ ১০।৮)। এ-কথায় যদি পূর্বপক্ষী বলেন 
যে, তাহা হইলে স্ুবাঁলশ্রুতির সহিত বিরোধ হয়, তাঁহাও বলা সঙ্গত হয় 
না) কারণ সেখানেও তমঃ প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন সর্ধেশ্বরকে প্রধানাদি 
কার্যেোর কারণ বলা হইয়াছে । ক্ুতরাঁং উভয় শ্রুতিই যুক্তিযুক্ত । 
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শ্রীমভীগবতেও পাই, 
“ভৃন্তোয়মগ্রিঃ পবনঃ খমাদি- 
মহানজাদির্মন ইন্দিয়াণি। 
সর্বেজ্ডিয়ার্থ৷ বিবৃধাশ্চ সর্ব 


যে হেতবস্তে জগতোহঙ্গভৃতাঃ ॥৮ ( ভাঁঃ ১০৪০।২ ) 
অর্থাৎ হে দেব! ভূমি, জল, অগ্রি, বাঁফু, আকাশ, অহঙ্কার, মহত্তত্ব, 
প্রকৃতি, পুরুষ, মন, দশ-ইন্দ্রিয়, যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সমূহ এবং 
ইন্জ্রিয়াধিষ্টাতৃদেবতা ধাঁহাঁরা এই জগতের কারণস্বরূপ ;$ সেই সমস্ত পদার্থ ই 
আপনার ( শ্রীতগবানের ) শ্রীঅঙ্গ হইতৈ উৎপন্ন হইয়াছে । . 
আরও পাই, 
“কষ কৃষ্ণ মহাযোগিংস্ত্রমাছ্যঃ পুরুষঃ পরঃ | 
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণ! বিছুঃ ॥” 
(ভাঁঃ ১০।১০২৯) ॥ ১৪ | 


অবতরণিকাভাষ্যম_ নন্বেবং সর্ব্বশ্বরো। হরিরেব চেৎ সর্ববা- 
আবকস্তহি সব্বেষাং চরাচরবাচিনাং শব্দানাং তদ্বাচকতাপত্তিঃ। ন 
চ সা তেষাং সমস্তি চরাচরেষু মুখ্যব্যুৎপন্নত্বাৎ। স্বীকৃতায়ারঞ্চ তম্তাং 
গৌণী তেষাং তশ্মিন্‌ প্রবৃত্ভিরিত্যাশঙ্ক্যাহ-_ 


অবভরণিকা-ভাব্যানুবাদ--আপত্তি এই, যদি এইরূপে সর্কেশ্বর শ্রীহরিই 
সর্বতত্ব-স্বরূপ হন তরে চরাচরবাচক ঘট-নরাঁদি শব্দ ইঈশ্বরবাচক হউক, 
কিন্ত সেই ঈশ্বরবাচকতা৷ সেই সব শব্দের সম্ভব নহে, মুখ্যভাবে অভিধাবৃত্তি 
দ্বারা ঘট-নরাদি শব্দ ঘট-নরাঁদিকেই বুঝাঁয়, ঈশ্বরকে তো বুঝায় না। আর 
যদি ঈশ্বরে মুখ্যবৃত্তি স্বীকার হয়, তবে ঘট-নবাদি চরাঁচর পদার্থে গৌণী বৃত্তির 
প্রবৃত্তি হইবে; এই আশঙ্কা! করিয়া স্থত্রকার পরিহার করিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাষ্য-টীকা__নম্বিতি। সর্কেশ্বরশ্চিজ্ড়াতবকশক্তিছয়ন্বামী | 
তদ্বাচকতেতি । সর্ষেশ্বরহরিবাচকতাপত্তির্িিত্যর্থঃ । সা তদ্বাচকতা । তশ্তাঁং 
তদ্বাচকতায়ামূ। তেষাং চরাঁচরবাচিশব্দানাম। তম্মিন্‌ সর্ধেশ্বরে হবৌ-_ 
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অবতরণিকা-ভাঙ্তের টাকান্ুবাদ--নন্ু ইত্যাদি ভাস্ত__সর্বেশ্বর অর্থাৎ 
চিৎ ও জড়ম্বরূপ ছুইটি শক্তির অধিপতি । তদ্বাচকেতি-_-সর্বেশ্বর হরি- 
বাচক হউক-_এই তাঁৎপর্ধ্য 1 সা_সেই হরিবাচকতা । তম্যাং--সেই সর্বেশ্বর 


_. হবিবাঁচকতা-বিষযে | তেষাষিতি--চরাচরবাঁচক শব্গগুলির । তন্মিন্নিতি_ 


সেই সর্ধেশ্বর হরিতে 


চক্র/চর্রব্যপ।গ্রায়/াধিকরণম. 


দূত্রার্থ__'চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ' জঙ্গম (গতিশীল নবাদি) স্থাবর (বৃক্ষাদি) 
শরীরবাচক 'তু_হইবে না “তদ্ব্পদেশঃ_-সেই সেই নববৃক্ষাদি শব কিন্ত 
উহাঁরা ভগবানে “অভাঁক্তঃ_ অর্থাৎ মুখ্যবৃত্তিতে বাঁচক হইবে, কেন? 
যেহেতু “দ্ভাঁবভাবিত্বাৎ_-সমস্ত শব্দের ভগবদ্বাঁচকতা শাস্ত্রে শ্রুত হইতেছে, 
এই কারণে । তাহা! কিরূপে? যেহেতু শান্্শ্রবণের পরেই অর্থাৎ বেদান্ত 
অধ্যয়নের পর বুঝিবে সমস্তই ভগবৎস্থূপ, এইরূপ অর্থ পরে উদ্দিত 


হইবে | ১৫ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌ তু-শব্ঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। চরাচরব্যপাশ্রয়- 
স্তদ্যপদেশে! জঙ্গমস্থাবরশরীরবাচকস্তত্তচ্ছব্দো ভগবত্যভাক্তো মুখ্যঃ 
স্যাৎ। কুতঃ? তন্ভাবেতি। ততভ্ভাবস্য সর্ধ্বেষাং শব্ধানাং ভগবদ্ধাচ- 
কভাবস্য শাস্তশ্রবণীদুর্ঘং ভবি্যত্বাৎ। তদ্,দ্বেরুদেষ্যত্বাদিতি যাবৎ । 
শ্রুতিশ্চৈবমাহ । *সোহকাময়ত বনু স্যাং স বাস্ুদেবো ন যতোহ- 


্যদক্তি” ইত্যাদিনা। স্মৃতিশ্ড “কটকমুকুটকণিকাঁদিভেদৈঃ কনকম- 


ভেদমলীষ্যতে যখৈকম্‌। সুরপশুমনুজাদি কল্পনাভিহ্রিরখিলণভিরুদী- 
ধ্যতে তথৈক” ইত্যাগ্ভা। অয়ংভাবঃ। শক্তিবাচকাঁঃ শব্দাঃ শক্তি- 
মতি পধ্যবস্যন্তি শক্তীনাং তদাত্বকত্বাদিতি ॥ ১৫॥ 


চরাচরব্যপাঅয়ন্ত স্তাৎ তদ্ব্যপদেশোহভাক্তস্তভীব" 
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ভাস্তানুবাদ-_ হ্তত্রস্থ “তৃ” শব্দ পূর্ববোক্ত শঙ্কা-নিরাসার্থ। জঙ্গম ও স্থাবর 
শরীরবাচক সেই সেই শব্ধ জঙ্গমাদি শরীরকে মুখ্য বৃত্তি দ্বারা বুঝাইবে না, কিন্তু 
ভগবানে মুখ্য হইবে, কি হেতুতে? “তগ্ভাবভাবিত্বাৎ সকল শব্দের ভগবদ- 
বাচকতাজ্ঞান বেদান্তশাস্বাধ্যয়নের পর এবং তাহাদের অর্থবোধের পর হুইবে 
অর্থাৎ এ নকল স্থাবর-জঙ্গমব।চক শব্দ ভগবানেরই বাচক, এ-বুদ্ধি শাস্ত্র শ্রবণের 
পর উদ্দিত হইবে, এইজন্ত । শ্রুতিও এইরূপ বলিতেছেন--“সোহকাঁময়ত... 
অন্দস্তিঁ তিনি ঙ্বল্প করিলেন বহুরূপে ব্যক্ত হইব, তিনি বাসুদেব, ধাহ। 
হইতে ভিন্ন অন্ত কোন বস্ত নাই ইত্যাদি দ্বার । স্বৃতিও বলিতেছেন-__-কটক 
(হস্তাভরণ ), মুকুট, কর্ণিক! ( কর্ণীভরণ ) প্রভৃতি ভেদে বিভিন্ন আভরণ 
এক কনকরূপে যেমন অভিন্ন, মনে করা হয়, এই প্রকার দেব, পণ্ড, মন্গুষ্যাদি- 
রূপে বিভিন্ন স্থপ্টি সমুদায়ের সহিত এক শ্রীহরি অভিন্ন বলিয়া কথিত হয়। 
কথাটি এই-_ভগবানের শক্তিই এই সমুদায়,। সেই শক্তিবাচকশব্বগুলি 
শক্তিমানেই পধ্যবসিত হইয়া থাকে অর্থাৎ শক্তিমানেই তাহাদের তাৎপর্ধ্য, 
কারণ শক্তিগুলি তৎস্বরূপ অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান্‌ অভিন্ন ॥ ১৫। 
সৃন্মম। টাকা _চরাচরেতি | শান্তশ্রবণাদদ্ঘমিতি বেদান্তাধ্যয়নাৎ তদর্থা- 
কুতবাৎ চোত্তরম্মিনি কালে ইত্যর্থঃ। তদ্বুদ্ধেস্তাদৃশজ্ঞানম্ত । শ্রুতিশ্চৈৰ- 
মিতি। অ বাস্ছদেব ইতি গোঁপালোপনিষদি। কটকেতি শ্রীবৈষ্বে 
শক্তিমতোহত্র ব্রহ্ধণঃ কনকং দৃষ্টান্তস্তথৈব নিক্র্ধাৎ। তদাত্মকত্বাদিতি শক্তি- 
মদ্ব্রন্মাভেদাদিত্যর্থঃ। লোকেহপি গবাদিশব্দানাং গোত্বাদিবাচিনাং তগ্বতি 
পর্যযবসানং দৃষ্টম। অজ পৃথিব্যা্িশব্বানাং গন্ধবদদ্রব্যাদিবাচক তবব্যুৎ্পত্তি- 
বালার্থা বোধ্যা। পৃথিব্যাদিশক্তিমদত্রহ্গবাচকতাঁপি তেষামস্তি সা তু তাত্বিকীতি 
দশিতম্। স্বৃত্যন্তরাণি চাত্র মুগ্যাণি_ বাসুদেব: সর্বমিতি বচসাং বাচ্যমুত্তমমিতি 
সর্বনামাভিধেয়শ্চ সর্ববেদেড়িতশ্চ স ইতি চৈবমাঁদীনি ॥ ১৫। 
টাকানুবাদ-_চরাচরেতি কুত্রের “ভাঙ্কে শাসন্ত্রশববণাদৃর্ধমিতি” ইহার অর্থ 
বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যয়নের এবং বেদান্ত বাক্যার্থের জ্ঞানের পরবর্তী কালে। 
'তছ,দ্েরুদেস্যত্বা” ইতি ত্ব,ছেঃ তীদৃশজ্ঞানের উদয় হইবে এইজন্ত। “স 
বাস্থদেবো ন যতোহ্ন্যদন্তি” ইহা গোপালোপনিষ্ধে উক্ত। কটকমুকুটে- 
ত্যাদি শ্লোকটি বিষুপুরাঁণে কথিত। এখানে শক্তিমান্‌ ব্রন্মের স্থবর্ণ-দৃষ্টান্ত, 
সেইরূপই সিদ্ধান্ত আছে। তদাত্মকত্বাদিতি__-শক্তিমান্‌ ত্রঙ্গের সহিত 
২৭ 


৪১৮ . বেদান্তস্ুত্রম ২৩১৫ 


অভেদবশতঃ এই ভাৎপর্ধ্য। লৌকিক প্রয়োগেও দেখা যায় গো প্রভৃতি 


শবের গোত্ব প্রভৃতি জাতিতে শক্তি হইলেও গোত্বা্দি বিশিষ্টে যেমন 
পর্য্যবসিত হয়, অর্থাৎ গোত্বও আক্ষেপ বলে “গো'কেই বুঝায়, কারণ গো 


ব্যতীত গোত্ব জাতি থাকিতে পারে না, সেইরূপ এখানে পৃথিবী প্রভৃতি 


শব্দের গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যাদি বাঁচকত্ব শক্তি বালকদের ( অজ্ঞদের ) বোধনার্থ 


জাঁনিবে। অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি শক্তিমান্‌ ব্রদ্মের বাঁচকতা পৃথিবী প্রভৃতি 


শব্দের আছে তাহাই তাত্বিক অর্থাৎ যথার্থ, ইহাই দেখাঁন হইল। অন্ত 
অনেক স্বতি ইহার প্রতিপাদক আছে, তাহা! অন্বেষণ করিতে হইবে। 


_ “বাস্থদেবঃ সর্ধমিতি বচসাং বাঁচামুত্তমম্, এই বাক্য আবার 'সর্বনামাভিধেয়শ্চ 
সর্ধববেদেড়িতশ্চ সঃ? বাস্থদেবই সমস্ত পদার্থের ত্বরূপ, সমস্ত শব্দের তিনিই শ্রেষ্ঠ 


বাঁচা । যত প্রাতিপাঁদিক আছে তাহাদের সকলের বাচ্যার্থ সেই বাসুদেব, 
যত বেদমন্ত্র আছে তৎসমুদায় দ্বার! তিনিই স্তত হন। এইরূপ আরও অনেক 
স্বৃতিবাক্য আছে ॥ ১৫ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা- এক্ষণে যদি পূর্বপক্ষ হয় ধে, শ্রহরি ষদি সর্ধবস্বরূপ হন, 


তাহা হইলে চবরাচরবাচক সমস্ত শব্দের তদ্বাচকতায় আপত্তি আসে, কারণ 
ঘট-নরাদি শব্ধ মুখ্যভাবে ঈশ্বরকে বুঝাঁয় না। ঘট-নরাদিকেই মুখ্যতাবে 


বৃঝায়। ইহা! যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরে গোণী বৃত্তির প্রবৃত্তি 
আসিয়।1 পড়ে, এইরূপ আশঙ্কার পরিহার পূর্ধবক কুত্রকার বর্তমান স্তরে 
বলিতেছেন যে, চরাঁচরবাচক সমস্ত শব্ধ ঈশ্বরে মুখ্য-বৃত্তিতেই কাচক হইবে, 
গৌণী-বৃত্তিতে নহে, কারণ শব্ধসমূহের ভগবদ্বাচকতা শান্তশ্রবণের পরেই উদ্দিত 
হয়। এতৎ-সম্বন্ধে শ্রুতি ও স্থৃতির প্রমাণ তাস্তে ও টীকায় দ্রষ্টব্য । 


শ্রমদ্ভাগবতেও পাই» 
“বস্তুত জানতামত্র কষ স্থান, চরিষুণ চ। 
ভগবদ্পমখিলং নান্দ্বস্ত্িহ কিঞ্চন ॥৮ (ভাঃ ১০/১৪।৫৫ ). 
অর্থাৎ বস্ততঃ যাহারা কুষ্ণচতত্ব অবগত আছেন, তাহাদের মতে স্থাবর 
ও জঙ্গমাত্মক এই নিখিল ব্রন্ধাণ্ড কষ্চের রূপ অর্থাৎ কৃষ্ণই সর্বকারণ কারণ 
( কাধ্য ও কারণ অভিন্ন ) কৃষ্ণ ব্যতীত অন্ত কোন বস্ত নাই। 


ইা৩১৬ বেদাত্তস্ত্রমা ৪১৯ 


আরও পাই*_- 
“সত্বং রজন্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাঁদৌ 
স্বতরং মহানিহমিতি প্রবনদত্তি জীবম্‌। 
জ্ঞানক্রিয়ার্থ-কল-বূুপতয়োকরশক্তি 
ব্রন্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পর্ং যৎ ॥৮ (ভাঃ ১১৩৩৭ )1১৫। 


জীবতত্ত্বের নিরূপণ 


অবতরণিকাভাম্যম_সর্বং যস্মাছৎপদ্ভতে যস্ত মূলকারণত্বা- 
ছুৎপত্তিনস্তি স পরমাত্ত্েতীশ্বরো। নিকূপিতঃ। অথ জীবং নির্েু- 
মুপক্রমতে । তম্ত তাবছুৎপত্ভিনিরন্যতে ৷ “যতঃ প্রশ্থতা জগতঃ 
প্রস্থৃতিস্তোয়েন জীবান্‌ ব্যসসর্জ ভূম্যাম্” ইতি তৈত্তিরীয়কে, “সন্মলাঃ 
মৌম্যেমাঃ সবর্বাঃ প্রজা” ইতি চান্তত্র শ্রায়তে। অত্র জীবস্যোৎ- 
পত্তিরস্তি ন বেতি সংশয়ে চিজ্জড়াত্মকস্য জগত: কাধ্যত্বাবগমাঁৎ 
ব্যতিরেকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গাচ্চাস্তীতি প্রাপ্তে 


অবতরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ-_-ধাহা হইতে সমস্ত বন্ধ উৎপন্ন হয়, আদি- 
কাঁরণ বলিয়া ধাহার জন্ম নাই, তিনিই পরযাত্মা, এইভাবে ঈশ্বর নিরূপণ 


করা হইয়াছে । অতংপর জীবন্বরূপ নির্ণয়ের জন্ত আরম্ভ করিতেছেন । 


শ্রুতি সেই জীবের উৎপত্তি নিরাম করিতেছেন যথা-_-“ঘতঃ প্রস্থতা জগত: 
প্রস্তুতিঃ, ইত্যাদি তমঃশক্তিসম্পন্ন যে ব্রহ্ম হইতে জগৎ-প্র্তি-_প্রকৃতি 
উৎপন্ন হইয়া তোয় দ্বারা অর্থাৎ নিজ হইতে উৎপন্ন মহৎ-অহঙ্কার-তন্সাত্র- 
হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত তত্বসমূহ দ্বারা ব্রন্মাণ্ডেতে জীবসমূহ স্থষ্টি করিয়াছেন__ 
এই তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে জীবের উৎপত্তি অবগত হওয়া যাইতেছে । আরও 
আছে, হে সৌম্য! ব্রহ্ম হইতে এই সমস্ত জীব উৎপন্ন । এক্ষণে সংশয় হইতেছে, 
জীবের উৎপত্তি আছে কিনা? উহাতে পূর্ববপক্ষী বলেন, জগৎ চিৎ ও 


জড় উভয়স্বরূপ, তাহ! কার্ধা বলিয়া অবগত হওয়া যায় এবং কাধ্য স্বীকার 


না করিলে একবিজ্ঞানদ্বারা সমস্ত কারধ্যের বিজ্ঞান হয়, এই প্রতিজ্ঞাহাঁনি 
ঘটে স্ৃতরাং জীবের উৎপত্তি মাছে ;॥ এই ূর্বপক্ষীর ম মৃতের উপর স্থাত্রকার 
বপিতেছেন__ 


৪২০ .. বদাজ্তত্ত্ ২৩1১৬ 


০ 


অবতরণিকাভাব্য-টাকা চিদচিচ্ছক্তিমান্‌ হরি: সর্ববহেতুন্তত্রৈব শাস্তস্ত 


 অমন্বয়ো দগিতঃ। তত্রাচিদ্বিষয়কশ্রতিবিরোধো নিরস্তঃ। অথ চিদ্ধিষয়ক- 


শ্রতিবিরোধনিরাকরণেন তত্ম্ববূপং নিরূপণীয়ং যাবৎ পাদপৃত্তিঃ | তত্র চিতো 
জীবাঃ | তত্র জীবজন্মবিনাশনিরপকজাতেষ্র্যাদিশান্ত্রীাণাং জীবনিত্যত্বাদি- 
নিরপকশান্্ীণাং চ মিথো বিরোধোহস্তি ন বেতি সংশয়ে জাঁতো মৃতশ্চ 


_ দেঁবদত্ত ইতি লোকব্যবহাবপুষ্টত্বাৎ পূর্বেবষাং পরৈরন্তি বিরোধ ইতি প্রত্যুদা- 


হরণাদাক্ষেপে পূর্বেষাং দেহজন্নাদিনিমিত্তত্বেন নেয়ার্থত্বাৎ পরৈঃ সহৈকী- 
ধ্যাদবিরোধঃ। অচিদ্ধিযয়কঃ শ্রুতিবিরোধে। মাস্ক চিদ্বিষয়কস্ত সোহস্তিতি 
প্রত্যুদাহরণস্বরূপমৃহাম্‌। ধত ইতি। তমঃশক্তিকাৎ ব্রন্মণ ইত্যর্থঃ। জগত: 
প্রস্থতিঃ প্রধানশক্তিঃ তোয়েন মহদাদিতৃপধ্যন্তেন স্বোৎপন্নেন তত্বগণেনে- 
ত্যর্থঃ। ভূম্যাং জগদ্ডে। ব্যসসর্জেতি ছান্দসম্‌। দেহেন্দরিয়বৈশিষ্ট্যেনোৎ্পাদ্দিত- 
বতীত্যর্থ: | সম্ম.লাঃ ব্রন্মোৎপন্নাঃ। প্রজাঃ জীবাঃ। প্রতিজ্ঞা একবিজ্ঞানেন 


সর্ধববিজ্ঞানমূ। 


অবতরণিকা-তাস্তের টাকানুবাদ-_ইতঃপূর্্র দেখান হইয়াছে যে, চেতন 
ও জড়-শক্তিমান্‌ শ্রীহরিই সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণ এবং সেই শ্রীহরিতেই 


. বেদীস্ত শাস্ত্রের সমন্বয় । সেই সমন্ধয়ে জড় প্রধানাদিবিষয়ক যে শ্রুতির 
বিরোধ, তাহাঁও খণ্ডিত হইয়াছে, এক্ষণে চিদ্ধিষয়ে (জীব-বিষয়ে ) শ্রুতির 


বিরোধ নিরাঁস করিয়া সেই জীবের স্বরূপনিরূপণ করণীয় হইবে, ইহা এই 
ভূতীয় পাঁদের সমাণ্চি পর্য্যন্ত। তাহার মধ্যে চিৎ-শব্দের অর্থ জীবাত্মসমুদয় | 
সেই জীববিষয়ে জাতেঠি-_জাতকন্্ম যজ্ঞ প্রভৃতি শান জীবের জন্ম-মৃত্যু 
নিরপণ করিতেছেন, আবার শ্রুতি ও স্মতিশান্ত্র জীবের নিত্যত্ব-চেতনত্বাদি 
নিরূপণ করিতেছেন, অতএব এ উভয়ের পরম্পর বিরোধ হইবে কিনা? 
এই সংশয়ে পূর্ববপক্ষীর মতে “দেবদত্ত জাত ও মৃত" এইরূপ লোক ব্যবহার 
দ্বার পুষ্ট জাতেষ্টি প্রভৃতি শাস্ত্রের, নিত্যত্ব বোধক শ্রুতির বিরোধ আছেই) 
এই প্রত্যুদদাহরণ হইতে লন্ব আক্ষেপের মীমাংসাঁয় বিরোধের পরিহার দেখান 
হইয়াছে যে, জাতেষ্ি প্রভৃতি শান ও লৌকিক ব্যবহার দেহের জন্ম-নাঁশ 
ধরিয়া এইরূপ অর্থ বিবক্ষা করায় শ্রুতি প্রভৃতির সহিত একার্থতা নিবন্ধন 


বিরোধ হইবে না। প্রত্যুদাহরণের অর্থাৎ আক্ষেপের স্বরূপ হইতেছে এই 


২1৩১৬ ...... বেদাস্তশুত্রম ৪২১ 
প্রকার--জড়বিষয়ক শ্রুতিবিবোধ না হউক, চিদ্ধিষয়ে বিরোধ হউক। “যত: 
প্রস্থতা জগত: প্রস্থতিরিতি যতঃ_-যে তমঃশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম হইতে, প্রস্থতা-_- 
উৎ্পন্না, জগতঃ প্রন্থতি:- প্রধানশক্তি, তোয়েন- মহত্ত্ব হইতে পৃথিবী পর্ধ্যস্ত 
নিজ হইতে উৎপন্ন তত্বগণ দ্বারা, ভূম্যাং_-জগত্রূপ ব্রক্মাণ্ডে। ব্যসসজর্ পদটি 
বৈদিক প্রয়োগ, বিনসজ” হওয়াই উচিত । তাহার অর্থ দেহ-ইক্ডিয়বিশিষ্টর্ূপে 
উৎপাদন করিয়াছে । সম্মলাঃ_ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন । প্রজাঃ-_অর্থাঁৎ জীব- 
সমূহ! ব্যতিরেকে 'প্রতিজ্ঞাভঙ্গাৎ-_ প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ এক ব্রহ্মরূপ কারণকে 
জানিলেই সমস্ত কার্যের জ্ঞান হয়, এই প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ উক্তির ভঙ্গ হয়, এজন্য । 


আ।জ্মাধিকরণথজঅ. 


হতরম- নাত শ্রতেমিত্যত্বাচ্চ তাভ্য? ॥ ১৬ ॥ 


সূত্রার্থ_ন আঁত্মা”__জীবীত্মা উৎপন্ন হয় না,কি কারণে? যেহেতু “ক্রুতে। 
শ্রুতি তাহ বলিতেছেন, যথা “ন জায়তে স্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ**"হন্তমানে 
শরীরে এই কঠোপনিষদের উক্তিহেতু এবং “নিত্যত্বাচ্চ” “দ্বাবজাবীশা- 
নীশৌ” ছুই আত্মাই নিত্য, তাহাদের মধ্যে এক ঈশ্বর অপর অনীশ্বর জীব এই 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের উক্তিছ্বারা নিত্যত্ব অবগতিহেতু ও “তাভ্যঃ” সেই সকল 
শ্ুতিস্বৃতি হইতেও জীব নিত্য ও চেতন প্রতীত হইতেছে ॥ ১৬। 


 গোবিন্দভাব্যম্‌- আত্মা জীবে। নৈবোৎপদ্যতে | কুতঃ ? শ্রুতেই। 
"ন জায়তে ভ্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিং ন বভূব কশ্চিৎ। 
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে” 
ইতি কাঠকে। ঞজ্ভাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ” ইতি শ্বেতাশ্বতর- 
শ্রুতৌ চাজত্বশ্রবণাৎ। তথা তাভ্যঃ শ্রতিম্থতিভ্যো। নিত্যত্বপ্রতী- 
তেশ্চ। চেতনত্বং চশব্দাৎ। তাস্ত “নিত্যে। নিত্যানাং চেতনশ্চেত- 
নানাম্” “অজে। নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণ” ইত্যাগ্যাঃ। এবং 
সতি জাতো। যজ্জদত্তে। মুতশ্চেতি যোহয়ং লৌকিকে! ব্যবহারো, 
যশ্চ জাতকন্মীদিবিধিঃ) স তু দেহাশ্রিত এব ভবেৎ। “স বা! 
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অয়ং পুরুষে! জায়মান;ঃ শরীরমভিসম্পগ্মানঃ স উৎক্রামন্‌ 
অ্িয়মাঁণ” ইতি বৃহদারণ্যকাৎ। “জীবাপেতং বাঁব কিলেদং জিয়তে 
ন জীবে অ্রিয়ত” ইতি ছান্দোগ্যচ্চি। কথং তহি শ্রুতিপ্রতিজ্ঞা- 
নুপরোধঃ। ইথং জীবস্যাপি কাধ্যত্বাৎ তছৃৎপত্তিরিতি। কুক্ষ্ো- 
ভয়শক্তিকং ব্রন্ষৈবাবস্থান্তরাপন্নং কাধাং নাম। ইয়াংস্ত বিশেষ । 
প্রধানাদেরচেতনস্য ভোগ্যজাতস্য স্বরূপেণান্যথাভাবো জীবস্য তু 
ভোক্ত্ভানসঙ্কোচবিকাশাত্বনেতি। উভয়ত্রাপি কাধ্যহেত্বোরৈক্যাৎ 
সা নোপরুধ্যতে ৷ শ্রুতয়শ্চাঞ্জস্যং ভুঞ্জীরন্। তন্মাৎ জীবস্যোৎ- 
পত্তির্নেতি ॥ ১৬॥ 


ভাষ্যানুবাদ--আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না, কি হেতু? উত্তর 
--যেহেতু শ্রুতি তাহাকে নিত্য বলিতেছেন যথা! “ন জায়তে স্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ 
"শরীরে |? বিপশ্চিৎ_ স্থখছুঃখের অন্থভবকারী জীবাত্মা জন্মগ্রহণ করে না, 
অথবা মৃতও হয় না, এই আত্মা কোনও স্থান হইতে আসে নাই এবং পূর্বেও 
তাহার জন্ম ছিল ন1। আত্ম! জন্মহীন, নিত্য, নিব্বিকাব, অতি প্রাচীন, 
শরীর নিহত হইলেও সে নিহত হয় না। কঠোপনিষদে ধৃত এই শ্রুতি 
এবং 'জ্ঞাজ্জো ছাবজাবীশানীশো, জ্--সর্ধবিৎ পরমাত্মা ও অজ্ঞ জীবাত্মা এই 
উভয়ই জন্মরহিত, তাহাদের মধ্যে পরমাত্ম! ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়স্তা, অপবুটি 
জীব অনীশ্বরঁ এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও জীবাত্মার জন্মাভাব ষেহেতু 
শ্রত হুইতেছে। সেইপ্রকার অন্তান্ত শ্রতিম্থতি হইতেও আত্মার নিত্যত্ত 
শ্রুত হয়, এইজন্তও এবং সুত্রোন্ত “” পদটি হইতে চেতনত্ব অবগত 
হওয়। যায়। সেইসব শ্রুতি ও স্মৃতি বাকা যথা--নিত্যো নিত্যানাং চেতন- 
শ্েতনানাম্‌* সেই আত্ম! নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন অর্থাৎ চৈতন্য- 
সম্পাদক এবং "অজেো নিত্য: শাশ্বতোহম়ং পুরাঁণঃ, ইত্যাদি শ্ররতি। এইরূপ 
হইলে অর্থাৎ আত্ম। নিত্য অর্থাৎ জন্মরহিত, বিকাঁরহীন হইলে যজ্জদত্ত 
নামক লোকটি জন্মিয়াছে ও মরিয়ীছে এইরূপ যে লৌকিক ব্যবহার হয়, 
আরও ষে পুত্র জন্মিলে জাতকন্ম সংস্কার কর! হয়, তাহা দেহকে আশ্রয় 
করিয়া জানিবে, কারণ বৃহদারণাকে কথিত আছে-_-সেই এই জীব যখন 
জন্মগ্রহণ করে, তখন শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে আবার যখন শরীর ত্যাগ 
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করিতে থাকে তখন মবিতেছে বলিয়া মনে হয়। ছান্দোগ্যেও বলা আছে, 
এই শরীর জীব কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে মৃত হয় কিন্তু জীব মৃত হয় 
না। যদি বল, তবে কিরূপে শ্রুতি-স্থৃতির ভঙ্গ না হইল? যেহেতু যেন 
বিজ্ঞানেন সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি” ইহা দ্বারা জীবকেও কার্য বলিয়! জানা 
যাইতেছে । অতএব জীবের উৎপত্তি মানিতে হয়। তাহার উত্তর--এই 
সুমন উভয়শক্তিসম্পন্ন ব্রদ্দই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলে তাহাকে কাধ্য বলা 
হয়। তবে প্রভেদ এইটুকু প্রধান প্রভৃতি অচেতন ভোগ্য সমূহের স্বরূপের 
অন্যথাভাৰ (পরিণতি ) হয়, কিন্তু জীবের তাহা হয় না, ভোক্তা জীবের জন্ম 
বশিলে তাহার জ্ঞানের বিকাশ ও মরণ বাললে সঙ্কোচরূপে পরিণাম এইমাত্র | 
প্রধানের পরিণাম ও জীবের পরিণাম উভগ়মক্ষেত্রেই কাধ্য ও কাঁরণ এক 
থাকায় উক্ত প্রতিজ্ঞ ভঙ্ষ হইবে না। শ্রুতিগুলিও মুখ্যার্থত৷ প্রাপ্ত হইবে। 
অতএব জীবের উৎপত্তি নাই--এই সিদ্ধান্ত ॥ ১৬ ॥ 


সুন্দন। টাক।-_নাম্মেতি। বিপশ্চিদধত্র জীবং বিবিধানি সুখছুঃখানি 
পশ্যত্যন্ুভবতীতি বুযুৎপন্তেঃ । নহু নিত্যশ্চেজ্জীবস্তহি লোকব্যবহারে! জাত- 
কর্ম্মাদিশাস্তার্থস্চ কথং সম্ভবেৎ তত্রাহৈবং সতীতি। দেহসম্বদ্ধো জীবস্য জন্ম 
তত্যাগস্ত মরণমিত্যর্থঃ। জীবাপেতমিতি। অপেতং ত্যক্তমূ। ইদং 
শরীরম্। ্ুক্ম্মোভয়েতি। তমঃশক্তিজীবশক্ভিশ্চাৃষ্টবতীতি দ্বয়ং ত দ্রিশিষ্টং 
ব্রদ্ধৰ প্রধানাছ্যবস্থাস্তরাপন্নং কার্ধ্যমুচ্যত ইত্যর্থঃ। অন্যথাভাবঃ পরিণামঃ | 
সা প্রতিজ্ঞা। আপন্তং মুখ্যার্থতাম্‌। ভুলীর্ন্‌ প্রাপুযু ॥ ১৬ ॥ 


টাকানুবাদ- নাত্মা শ্রতেবিত্যাদি শ্বত্রের ভাঙ্তে-_ঘবিপশ্চিৎ" শব্দটি এখানে 
জীব অর্থে প্রুক্ত, তাঁহার বুত্পত্তি_য্থ! বি--বিবিধ__স্থখ-ছুঃখসমুদয় পশ্চিৎ-_ 
পশ্ঠতি পদটি পৃষোদরাঁদি মধ্যে পতিত এজন্য অক্ষর পরিবর্তনা্দি দ্বারা সিদ্ধ। 
তাহার অর্থ__অন্রভব কবে । এক্ষণে আপত্তি হইতেছে--যদদদি জীব নিত্য অর্থাৎ 
জন্ম-মৃত্যু রহিত হয় তবে লৌকিকব্যবহার ও জাতকর্মাদি শাস্তরবিধি কিরূপে 
সঙ্গত? সে-বিষয়ে উত্তর করিতেছেন- এবং সতি ইত্যাদি-_জীবের দেহ- 
সম্বন্ধ ( দেহধাঁরণ ) জন্ম, সেই সন্বন্ধত্যাগ মরণ, ইহাই তাঁষ্পধ্য | ধজীবা- 
পেতমিতি” জীব কর্তক অপেত অর্থাৎ পরিত্যক্ত । “বাব কিলেদং, ইতি 
বাব-_ প্রসিদ্ধ আছে, ইদং-_-জীবগৃহীত শরীর । ুদ্ধোভয়শক্তিকং ব্রদ্মৈবেতি” 


৪২৪ বেদান্ত্ত্রম্‌ ২৩১৬ 


_তমঃশ্তি ও অবৃষ্টবিশিষ্ট জীবশক্তি এই সুস্ দুইটি শক্তিবিশিষ্ট 
ব্রহ্ম ই প্রধানাদি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলে তাহাকে কার্ধ্য-ব্রক্ম বলা হয়, 
স্বর্ধপেণান্তথাভাবঃ*_ স্বরূপতঃ অন্যপ্রকার হইয়া যাওয়! অর্থাৎ পরিণাম । “সা 
পোপরুধ্যতে' ইতি সা- প্রতিজ্ঞা বাধিত হয় না। 'শ্রুতয়স্চ আগ্ন্তং তু্তীরন্‌ 
ইতি__আগ্তস্তং মুখ্যার্থতা ষথার্থতাঁতাব, ভু্জীরন- প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৬ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা-_ধাহা হইতে যাবতীয় বন্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তিনিই 
মুল-কারণ। তাহার জন্ম নাই অর্থাৎ নিত্য, তাহাকেই পরমাজ্মা, পরমেশ্বর 
বলিয়া নিরূপণ কর] হইয়াছে । বর্তমানে জীবের স্বরূপ নির্ণর করিবার 
জন্ত এই উপক্রম করা হইতেছে। ঈশ্বরের ন্যায় জীবেরও উৎপত্তি নাই, 
তাহাই সর্ধাগ্রে স্থাপন করিতেছেন । 
_ পূর্ববপক্ষী বলেন যে, কোন কোন শ্রুতিতে জীবের উৎপত্তির কথা 
শুনা যায়; তাহাতে সংশয় এই যে-_জীবের উৎপত্তি আছে কিনা? 
পূর্ববপক্ষীর যুক্তি এই যে, চিৎ ও জড়াত্মক জগতের কার্ধ্যত্ব অবগত 
হওয়া] যায় এবং ইহা ব্যতিরেকে অর্থাৎ এই কার্য্যত্ব স্বীকার না করিলে 


প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয়, অর্থাৎ এক বিজ্ঞানের দ্বারা সর্বকার্য্যের জ্ঞান হয়-- 


এইরূপ প্রতিজ্ঞার হানি ঘটে, কাজেই জীবের উৎপত্তি আছে বলিব। 
ূর্ববপক্ষ বাদীর এই উক্তির প্রতিবাদে স্ত্রকার বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন 
যে, না, জীবাত্মার উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না। কারণ শ্রুতি ও স্থতি 
সকলেই জীবাত্মার নিত্যত্ব বর্ণন করিয়াছেন । এ-বিষয়ে শ্রতি ও স্মৃতির 
প্রমাণ ভাঙ্কে ও টাকায় উদ্ধত হইয়াছে । 


শ্রীমপ্তাগবতেও পাঁই,২_ 
“নাত্বা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেহসৌ। 
ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্যাভিচারিণাং হি। 
সব্বত্র শশ্বদনপাযুপলন্বিমীত্রং 
প্রাণে যথেন্ত্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ ॥” ( ভাঃ ১১৩৩৮) 
“নিত্য আত্মাবায়ঃ শুদ্ধঃ সর্বগঃ সর্ববিৎ পরঃ। 
ধত্তেহসাবাত্মনোলিঙ্গং মায়য়। বিহ্জন্‌ গুণান্‌ ॥” 
( ভাঃ ৭২1২২) 


২৩1১৭ .... বেদান্তসূত্রম ৪৫ 


শ্রীগীতাতেও পাই,-- 
“ন জায়তে মিয়তে বা কাচি- 
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 


অজে৷ নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাঁণো 
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে 1৮ (গীঃ ২২০) 
কঠোপনিষদে,__ 
“ন জায়তে মরিয়তে বা বিপশ্চিন্নীয়ং কুতশ্চিন্ন বব কশ্চিৎ | 
অজে! নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে! ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥” 
(১২১৮ ) 
প্রচৈতন্তচরিতামুতেও পাওয়া যায়,_ 
“জীবতত্ব--শক্তি, কৃষ্ণতত্ব__-শক্তিমান্‌। 
সীতা- -বিষুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ ॥ 
( চৈঃ চঃ আদি 9১১৭ )॥ ১৬। 


জীবের স্বরূপ বিচার 


অবতরণিকাভাব্যম্‌-_অথাস্য স্বরূপং বিচারয়তি। “যো বিজ্ঞানে 
তিষ্ঠন্” ইতি “স্থখমহমন্াপ্পং ন কিঞ্িবেদিষম্* ইতি চ শ্রায়তে । তত্র 
জ্ঞানমাত্রত্বরপো জীব উত জ্ঞানজ্ঞাতৃস্বূপ ইতি সংশয়ে জ্ঞান- 
মাত্রস্বরূপঃ সঙ যে! বিজ্ঞানে তি্ঠন্নিত্যত্র তথৈব প্রত্যয়াৎ | জ্ঞানং 
তু বুদ্ধেরেব ধর্মস্তয়া সম্বন্ধে তত্রাধ্যস্যতে সুখমহমস্বাপ্পমিতি। এবং 
প্রাপ্তি. 

অবভরণিকা-ভাষ্তান্ুবাদ_-অতঃপর এই জীবের স্বরূপ বিচার 
করিতেছেন--শ্রতিতে আছে “যে বিজ্ঞানে ভিষ্ঠন্‌ ইত্যাদি যিনি জ্ঞানত্ববূপ 


হইয়া কাহার্‌ও ছা। বিজ্ঞাত হন না, ইহার দ্বারা জীবের জ্ঞানরূপতা বোধিত 


হইতেছে আবার “জ্খমহমন্বাপ সং ন কিঞ্তিবেদিষম্? আমি বেশ সখে ঘুমাইয়। 
ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই) ইহার দ্বারা আত্মা জ্ঞাতা অর্থাৎ 
জ্ঞানের আশ্রয় গ্রতীত হইতেছে ; অতএব ইহাতে সংশয় এই--জীবকি 
কেবল জ্ঞানস্বরূপ ? অথবা জ্ঞান ও জ্ঞাতা উভয় স্বরূপ? ইহাবু উত্তরে 


স্্ি 


৪২৬ বেদস্তিন্ুত্রম ২৩১৭ 
পূরববপক্ষী বলেন যে, জীব কেবল জ্ঞানস্বরূপ, েহেতু--যো বিজ্ঞানে তিন্‌, 
যিনি জ্ঞানাকারে আছেন--এই শ্রুতিতে সেইরূপই প্রতীত হইতেছে, তবে 
যে “হুখমহমস্বাপ সম” ইত্যাদি বাক্য জ্ঞাতাকে বুঝাইতেছে, তাহার উপপত্তি 
কি? তাহাতে বলিতেছেন-জ্ঞান বুদ্ধির ধর্ম, সেই বুদ্ধিরই সহিত যখন 
জীবের অভেদজ্ঞানরূপ অধাস হয়, তখন এক্ধপ প্রতীতি হয়; অতএব 
উহা-জ্ঞাতৃত্জ্ঞান ভ্রম । এই পূর্বপক্ষীর মতের উপর শ্যত্রকার বলিতেছেন 


অবভরণিকাভীব্য-টীক1-__অথাস্তেতি | পূর্ববত্র জীব-বিষগ্বকযোর্জাতে- 
্যাদি-নিত্যত্বাদিশ্রত্যোবিষয়ভেদাদস্ববিরোধঃ1। ইহ তু তদ্িষয়কয়োনিগু ণ- 
সগুণশ্রুত্যোর্মাস্্বিরোধ একব্ষিয়ত্বাদিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাক্ষেপঃ। “যে! 
বিজ্ঞানে” ইত্যত্র জ্ঞানমাত্রো জীবঃ প্রতীতঃ সুখমহমস্বাপ্মমিত্যত্র তু জ্ঞানীতি 
ছয়োর্বাকাযয়োধিরোধঃ প্রতিভাতি | রবিবিস্বন্তায়েন জ্ঞানমাত্রশ্রতেরপি জ্ঞাতৃতয়া 
ব্যাখ্যানাদবিরোধো বোধ্যঃ। তয়া বুদ্ধ্যা। তত্রজীবে। 


অবতরণিকা-ভাব্যের টাকানুবাদ-_.পূর্ব অধিকরণে জীব-বিষজ়্ে 
_ জাতেষ্টি প্রভৃতি কাধ্যত্ববোঁধিক শ্রুতি ও “ন জায়তে জ্রিয়তে বা” ইত্যাদি 
নিত্যত্ববোধিকা শ্রুতির বিরোধ বিষয়ভেদে অর্থাৎ কার্যযত্শ্ররতি দেহকে 
আশ্রয় করিয়া এবং নিত্যত্ শ্রুতি শ্বরূপ আশ্রন্ন করিয়া পরিহৃত হওয়াঁয় উহা 
না হউক, কিন্তু এই অধিকরণে জীব-বিষয়ে নিগুণ ও সগুণ শ্রুতিদয়ের 
বিরোধাভাব না হউক কেননা, একই জীবকে আশ্রয় করিয়া এ শ্রতিদ্বয় 
উক্ত হইয়াছে, এই প্রত্যুদীহরণসঙ্গতি-অস্টসারে আক্ষেপ হইল। এষে! 
বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্” এই শ্রতিতে জীব জ্ঞানমাত্রন্বূপ প্রতীত হইয়াছে, 
আবার “স্থখমহমস্বাপ সম্‌* ইত্যাদি বাক্যে জীব জ্ঞাতৃত্বূপ বোঁধিত হইয়াছে, 
অতএব এ ছুই বাক্যের বিবোঁধ বেশ প্রকাশ পাইতেছে। রবিবিষ্বন্তায়াহ- 
সারে জ্ঞানমাত্রন্থবরূপতা-বোধক শ্রতিরও জ্ঞাতৃত্বূপে ব্যাখ্যা বলে বিরোধের 
পরিহার জানিবে। “তয় সম্বন্ধে তত্রীধ্যস্তে”_-তয়া-সেই বুদ্ধির সহিত 
অভেদসম্বন্ধযুক্ত, তত্র_-সেই জীবে ধর্মের অধ্যাস করা হয়। 


২৩1১৭ .. বেদাস্তনুত্রম ৪২ 
শি করণ. 


তুত্রম জোহত এব ॥ ১৭ ॥ 


সৃত্রার্থ_জ: আত্মা জ্ঞাতাই বটে, যেহেতু সে জ্ঞানম্বরূপ হইলেও 
জ্ঞাতৃম্বরূপই, প্রমাণ কি? অতএব শ্রুতি বলেই। যথা ফট্প্রশ্থীক্রতি “এষ 
হি দ্রষ্টা, ্পষ্টা” ইত্যাদি, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ এই জীবই দর্শন করে, ম্পর্শ 
করে, শ্রবণ করে ইত্যাদি | ১৭॥ ্ 


গোবিন্বভাষ্যম- জ্ঞ এবাত্বা, জ্ঞানরূপত্বে সতি জ্ঞাতৃম্ববূপ 
এব । “এব হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা রসয়িত। ভ্রাতা মন্তা বোদ্ধ! 
কর্তা বিজ্ঞানাত্বা পুরুষ” ইতি বট প্রাশ্বী শ্রুতেরেবেত্যর্থঃ। শ্রুতি- 
বলাদেব তথা স্বীকৃত, ন তু যুক্তিবলাৎ। “শ্রুতেন্ত্ শব্বমূলত্বাৎ 
ইতি হিনঃ স্থিতিঃ। *জ্ঞাতা জ্ঞানত্বরূপোহয়ম্” ইতি স্মৃতেশ্চ। 
ন চাত্বা! জ্ঞানমাত্রত্বরূপঃ স্থখমহমিতি সুপ্তোখিতপরামর্শীন্ুপপত্তেঃ 
জ্বাতৃত্বশ্রুতিবিরোধাচ্চ । তস্মাৎ জ্ঞানম্বরূপো জ্ঞাতেতি ॥ ১৭।॥ 


ভাব্যানুবার্- আত্মা জ্ঞাতৃম্বরূপই, জ্ঞানরূপতা থাকিলেও জ্ঞাতৃম্বরূপই 
হইবে। তাহাতে প্রমাণ দেখাইতেছেন--অতএব-_ফট্্প্রশ্ীশ্র্তিবশতঃই 
আত্মাকে জ্ঞাতা বল। হয়। যথা_এই জীব দর্শন করে, স্পর্শ করে, শ্রবণ 
করে, বুসাশ্বাদ করে, আভ্রাণ করে, মনন অর্থাৎ সন্ল্প করে, বোধ অর্থাৎ 
নিশ্যয় করে, প্রষত্ব করে, সেই বিজ্ঞানস্বপ আঁত্বা। শ্রুতিপ্রভাবেই 
জীবকে উভয়ন্বরূপ বন্যা হইল, যুক্তি বলে নহে । যেহেতু শ্রুতিই শব্বমূলক, 
ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত । ম্মৃতিও তাহা বলিতেছেন; এই জীব জ্ঞান- 
স্বরূপ ও জ্ঞাতৃম্বদূপ। আত্মাকে জ্ঞানমাত্রশ্বরূপ বলা চলে না, কারণ তাহা! 
হইলে ্থখমহযিত্যাি* নিদ্রোথিত ব্যক্তির এই স্থৃতির অসঙ্গতি হয় এবং 
“এষ হি দ্রষ্টা স্রষ্টা” ইত্যাদি জ্ঞাতৃত্বোধিকা শ্রতিরও বিরোধ হয়। অতএব 
জ্ঞানম্বরূপ আত্মা জ্ঞাতৃন্বরূপ ॥ ১৭ । 
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সম্মম। টাকা ল্ড ইতি। এষ হীতি। এষ জীবঃ। ন চাত্মেতি। 


স্বাপাছুখিতশ্ত স্বখমহমস্বাপ্পমিতি বিমর্শাসিদ্ধেঃ মোক্ষে মুক্তঃ স্থখী অহমম্মীতি 


পুমর্থসাক্ষাৎকারাসিদ্ধেশ্চেত্যর্থ; ॥ ১৭। 

টাকানুবাদ-__এফহি ইত্যাদি শ্রুতিঃ -এষ:এই জীব। “নচাত্সা জান- 
মাত্র স্বরূপ ইত্যাদি” নিদ্রা হইতে উত্থিত পুরুষের “হ্থখে আমি ঘুমাইয়াছিলাম” 
এই স্মৃতির অন্ুপপত্তি হয় এবং মুক্তি হইলে জীব মনে করে “আমি যুক্ত, 


আমি সুখী” এইরূপ পুকুষার্থ-সাক্ষাৎকারেরও অনিদ্ধি ঘটে, অতএব জ্ঞাতৃ- 


স্বরূপও বলিতেই হয় ॥ ১৭ ॥ 
সিদ্ধাস্তকণ? বর্তমানে জীবের স্বরূপ বিচার করিতেছেন । বৃহদারণ্যকে 


পাওয়া যায়, “যে বিজ্ঞানে তিষ্টন্বিজ্ঞানাদক্তরে! যুং বিজ্ঞানং ন বেদ যন্য 


বিজ্ঞানং শরীরম্”-( বুঃ ৩৭২২ ) আবার যুক্তিতেও পাই--“হুখমহম- 
স্বাপ্পং ন কিঞিঘবেদিষম্‌ "ইতি । ইহাতে পূর্ববপক্ষী সংশয় করিতেছেন যে, 
জীব জ্ঞানমাত্রস্বরূপ ? অথবা জ্ঞান ও জ্ঞাত উভয়ন্বদপ? পূর্ববপক্ষী বলেন, 
শীবকে জ্ঞানন্বূপই বলিতে হইবে; তবে যে “আমি স্থখে ঘুমাইয়া- 
ছিলাম” ইত্যাদি বাক্যে জীবের জ্ঞাতৃস্বরূপও বর্ণন করিয়াছেন, তাহার 
উপপত্তি এই যে, জ্ঞান বুদ্ধিরই ধর্ম, সেই বুদ্ধির সহিত জীবের অধ্যাস 
হওয়ায় এরূপ প্রতীতি ঘটে। এইরূপ পূর্বপক্ষীর উত্তরে স্ুত্রকার বর্তমান 
স্থত্রে বলিতেছেন যে, শ্রুতিগ্রমাণ বলেই আত্মা জ্ঞানস্বরূপ হইয়াঁও জ্ঞাতৃ- 
স্বরূপ । ষট্‌ প্রশ্মী শ্রুতি বলিয়াছেন, “এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টাী” ইত্যাদি এবং 
ছান্দোগ্যেও পাই।“অথ যে। বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা” । (ছাঃ ৮১২৫) 
্রমন্তাগবতেও পাই,_- 
“বিলক্ষণঃ স্থুলুক্ষ্ীন্দেহাদাত্বেক্ষিতা স্বদূক্‌। 
_ যথাগিরদীকণে। দাহান্দাহকোহন্তঃ প্রকাশকঃ ॥৮ (ভাঁঃ ১১1১০1৮) 
“সর্ধবভূতেষু চাত্ানং সর্বভূতানি চাত্মনি | 
ঈক্ষেতানন্তভাবেন ভূতেঘিব তদাত্মতাম্‌॥” (ভাঃ ৩২৮৪২) 
শ্রীগীতায়ও পাই, 


“সর্বসঁতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্সণি। 
ঈক্ষতে যোগফুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥৮ ( গীঃ ৬।২৯)॥ ১৭ ॥ 


৩1১৮ বেদাস্তস্ুত্রম্‌ ৪২৯ 


জীবের পরিমাণ বিচার 


অবতরণিকাভাব্যমব__অথাস্য পরিমাণং চিন্তয়তি। মুণ্ডকে 
“এযোহ্ণুরাত্বা চেতসা বেদিতব্যো যন্মিন্‌ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ” 
ইতি পঠ্যতে। ইহ সংশয়ঃ_জীবে। বিভুরণুর্ব্বেতি ৷ তত্র বিভুরেক 
জীব | “তং প্রকৃত্য মহান্” ইতি শ্রুতেস্তথৈব বাদিভিরভ্যুপগমাচ্চ | 
অণুস্বং তু বুদ্ধিগতং তত্রোপচর্ধ্যতে । এবং প্রাপ্তৌ-_ 


অবতরণিকা-ভাষ্তানুবাদ-_অত:পর জীবের পরিমাণ-সম্বন্ধে আলোচনা 
করিতেছেন-_মুণ্ডকোপনিষদে আছে--এধোহপুরাত্া---সংবিবেশ” এই জীবাত্মা 
অগুপরিমাণ, তাহাকে বিশ্ুদ্বজ্ঞান-সাহাষ্যে জানিবে। যাহাতে ( জীবশরীরে ) 
পাঁচপ্রকাঁর প্রাণবায় প্রবেশ করিয়াছে । এই শ্রতি বাঁক্যোক্ত বিষয়ে 
সংশয় এই-_-জীব অণুপরিমাঁণ ? অথবা বিভু--পরমমহৎ পরিমাণ ? তাহাতে 
কেহ সিদ্ধান্ত করেন, জীব--বিভুই, কেননা জীবের উপক্রম করিয়া 
'মহান্, এই শ্রুতি বলিতেছেন, তাহাই গৌতমাদি বাঁদিগণ স্বীকার করেন। 
তবে যে, “অণোরণীয়ান্‌, ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহাকে অণু বল! হইয়াছে তাহ! 
বুদ্ধিধর্ম, অনুপরিমাঁণ আত্মাতে আরোপিত অর্থাৎ লাক্ষণিক প্রয়োগ । ইহার 
উপর সিদ্ধান্তী স্ত্রকার বলিতেছেন-_ 


অবভরণিকাভাব্য-টাকা_ নহ্গ নিগুণসগুণবাক্যয়ো: প্রাগ দগিতোহবৰি- 
রোধঃ স্যান্লিগুণবাক্যস্তাঁপি সগ্ুণপরতয়া নীতত্বাৎ্। ইহ তু বিভণুবাঁক্য- 
য়োবিরোধো ছুষ্পরিহরঃ তয়োজীবমুদ্দিশ্য পাঠাদিতি প্রাগ বদাক্ষেপে বিভু- 
বাক্যং পরমাত্মানমধিকৃত্য পঠিতমিতি নিরীতত্বাদবিরোধ ইতি হৃদি কৃত্বাহ 
অথাস্তেতি। বাদিভিগে তিমাদিতিঃ। তত্র বিভৌ জীবে। 

অবতরণিকা-ভাষ্কের টাকানুবাদ-_আ শঙ্কা হইতেছে_-ইতঃপূর্বে 
জীবাত্মার নিগুণত্ব ও সগ্ুণত্ব বোঁধক বাঁক্যদয়ের পূর্ব্বোক্ত যুক্তি-অন্থসারে 
বিরোধের পরিহার হইতে পারে, যেহেতু নিগুপ বাঁক্যকেও সগ্তণ তাঁৎ্পধ্যে 
লওয়া হইয়াছে কিন্তু জীব-বিষয়ে অণুপরিমাণ ও বিভুপরিমাণ-সন্বদ্ধে বিরোধ 
পরিহাবের অযোগ্য, যেহেতু জীবকে উদ্দেশ করিয়াই অণুপরিমাঁণ ও বিভূ- 


টি পরিমাণের উল্লেখ আছে, এইভাবে পূর্বের মত আক্ষেপ জ্ঞাতব্য, তাহার 


এ ০০ এর হো. স্পা. সস »*০পসুুস, সর সরস”, * "8 *স্**- এ সুজুশলসরসএলাজ.এ স্র্ম " "রস 


স্পস্পর শাস সিম্দ 


লন ূ 
রর সু সপ 
নি রি রর ০. রর নু রর শত ০ টে 
স্পু্ স্পেশে শে পেশ শ শ রে & & ৪ শ দত শশা 8 ি 
রে জা ৬ এ সত ০ - 
শশ তে ্স্পশ নস এ শে শেস্েশ আত শত জপ আজ জা রশ” হত শ শজআ নন এস শে ত ত শে রে শে শা মেয়ে নে রাশশ্যশ-্পশশ্স্প্শস্্স্্্ম্পশ্র-্স্স্পস্রেশ শপ শত শপ আজ আ আপ আআ জজ 
এ ৮ শপ ৮.৪ 
৮ সর্প স্পেস স্স্প্পিস্পেন-শ হত ঙ শর শশা ্ে রি জা র্‌ 
পে ্ টি চে নস্স্পম্প শি রি 
নত শত পেসার নেন শে শশশ শ শত শশা শি চন তন নর 
যেও রি £ ৭ সস নি -শ শাম -, পাছঞয দান চে চে চা শা ্ গজ! 
শা রশ এস্পসলপের শাপলা লন এমপি কাদসিনাপআএসএাপন আপা প্রাপ্য রকেছেশার আসল 7 হাতা শিপন গাাাশ পলাশ? মার 
শপ শ তা আর নিলি 
শত - 
লশ্পিত না শত দা শশা - ৮০৭ 
| 


২ এরপর লারা াছারারা হাহা আরশ লা কক ৮ শা সত ৮০০০০) জরাঘারাচআ সরস” » ৮৮ 


৪৩০ বেদান্তস্থত্রম্‌ ২৩১৮ 
সীমাংসায় বলা হইবে যে, বিভুত্ববোধক বাঁক্য পরমেশ্বরকে বিষয় করিয়া 
পঠিত, এইকূপ নির্ণীত হওয়ায় বিরৌধ পরিহ্ৃত হইবে; এই মনে বাখিয়া 
'অথাশ্ত পরিমাণং চিন্তয়তি” ইত্যাদি আরন্ধ হইয়াছে । “তখৈব বাঁদিতির- 
ত্যুপগমাচ্চ ইতি”__বাদিভিঃ--গৌতমাদি দার্শনিকগণ কর্তৃক । অক্রোপচর্ধ্যতে 
ইতি-_তত্র বিভপরিমীণ জীবে । 


উওক্রান্তযার্থি কর এম. 


বত্রম- উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্‌॥ ১৮। 


ূত্রার্থ জীব অপুপরিমাণ, যেহেতু তাহার দেহ হইতে পিষ্রমণ, 
লোকান্তরে গমন ও কম্মফল-ভোগনিমিত্ত পুনঃ ইহলোকে আগমন শ্রুত 
হইতেছে । বিভূ--সর্বব্যাপক, তাঁহার পক্ষে এইগুলি সম্ভব নহে ॥ ৯৮। 


: গোবিন্দভাব্বম্‌_অত্াণুরিতি পদমূহ্যম্‌ পরত নাগুরিতি পূর্ব 


পক্ষত্বাংৎ। পঞ্চম্যর্থে ষষ্টী। পরমাণুরেবায়ং জীবো ন বিভূঃ। 


কৃতঃ ? উৎক্রান্ত্যাদিভ্যঃ। “তস্য হৈতস্ত হৃদয়স্তাগ্রং প্রগ্ভোততে। 
তেন প্রষ্ভোতেনৈষ আত্মা নিজ্রামতি চক্ষুষো। বা মূর্দে1 বান্েত্যো 
বা শরীরদেশেভ্যঃ৮ ইতি । “অনন্দা নাম তে লোক অন্ধেন তমসা- 
বৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি অবিদ্বাসোবুধো জনা 


ইতি। *প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্ত যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্‌। তস্মাৎ 


লোকাৎ পুনরেত্যন্মৈ লোকায় কর্ম্মণে” ইতি চ বৃহদারণ্যকশ্রুত্য। 
জীবন্তোৎক্রান্ত্যাদয়ো নিগদিতাঃ। ন চ সর্বগতস্ত তস্য তাঃ 
সম্ভবেয়ুঃ ৷ “অপরিমিতা৷ ক্রবাস্তনুভূতো যদি সর্ববগতাস্তছি ন 
শাস্যতেতি নিয়মে! ্ব নেতরথা” ইত্যাদিক। হি স্মৃতিঃ। পরেশস্য 
তু বিভোরপি গত্যাদিকমচিন্ত্যত্বাৎ ন বিরুদ্ধম্‌ ॥ ১৮। 


ভাব্যানুবাদ-_এই সরে “অণু, পদটি ধরিয়া লইতে হইবে, কেননা 


পরে পূর্ব্বপক্ষী 'নাণুঃ, জীব অণুপরিমঁণ নহে বলিয়া প্রতিবাদ পণ্য়িছেন ; 


২৩১৮ _বেদান্তস্থত্রম ৪৩১ 
এখানে জীবকে অণু না বলিলে এ আপত্তি সঙ্গত হয় না। স্থত্স্থ “উৎ- 
ক্রান্তি গত্যাগত্যাদীনাম” এই পদে বগ্ী বিভক্তি পঞ্চমী অর্থে-_ইহ1 আর্ষ- 
প্রয়োগ । অতএব স্ুত্রার্থ এই__জীব অধুপরিমাঁণই, বিভু নহে । কি কারণে ? 
উত্তর-__-উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি ক্রিয়াবশতঃ। উৎক্রান্তি-বিষয়ে শ্রুতি 
বলিতেছেন-_“তন্ত হৈতস্ত হৃদয়ন্তাগ্রং-*-শরীরদেশেভ্াযঃ ইতি । গ্রসিদ্ধ আছে 
-্বৃত্যুর সময় সেই জীবের হৃদয়ের অগ্রভাগ বিকসিত হয়, সেই 
বিকপিত পথ দিয়াই জীব নিক্ষান্ত হয়, কিংবা চক্ষুপথে অথবা মস্তক হইতে, 
হয়ত অন্যান্য প্রদ্দেশে হইতেও নির্গত হয়। লোক-গমন সম্বন্ধে শ্রুতি 
বলিতেছেন, “অনন্দা নাম তে."হবুধো! জনা” ইতি, যে সকল স্থান আনন্দহীন, 
ঘোর অন্ধকারে ( তমোগুণে ) আচ্ছন্ন সেইসব লোকে তত্বজ্ঞানশূগ্গ মায়াবদ্ধ, 
বিষয়-তোগে মত্ত জীবেরা মৃত্যুর পর গমন করে। আবার ইহলোকে আগমন 
সন্ন্ধেও বৃহদারণ্যক শ্রুতি বশিয়াছেন--এইলোকে জীবদ্দশায় জীব যাহ! 


কিছু কম্ম করে, পরলোকে সেই কর্খ্বফলের ভোগ সমাপ্তির পর তথা হইতে 


এই মত্ত্যলোকে কন্ধ করিবার জন্য পুনরাঁয় আগমন করে। এই বুহদারণ্যক 
শ্রতিদ্বার! জীবের উৎক্রমণ, পরলোকে গমন ও তথা হইতে পুনরাঁগমন 
কথিত হইয়াছে। কিন্তু জীব বিভুপরিমাঁণ হইলে সর্ধব্যাপক তাহার এগুলি 
সম্ভব হইত না। এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি প্রমাণরূপে দেখাইতেছেন 
হে কব! শিত্যন্বরূপস্বভাব! ভগবন্! জীব যদি অনন্ত অর্থাৎ বিশ্ব- 
ব্যাপক ও নিত্য হয়, তবে আপনাতে ও জীবেতে কোনও গ্রভেদ ন' 
থাকায় আপনি তাহাদের শান্ত! অর্থাৎ নিয়ন্তা এবং জীব শাস্ত__নিয়ম্য এই 
শান্তীয় নিয়ম হইতে পারে না) কিন্তু জীব অণুপরিমাঁণ হইলে সেই নিয়ম- 
ভঙ্গ আর হয় না। কিন্তু পরমেশ্বর বিভু হইলেও তাহার অচিস্ত্যশক্তি- 
নিবন্ধন গমনাগমনাদি বিরুদ্ধ হয় না॥ ১৮॥ 


সুন্মম! টাক।-_-উৎক্রান্তীতি। অনন্দাঃ সথখশৃন্তাঃ। অবিদ্বাংসস্তত্বজ্ঞান- 
শৃন্তাঃ। বুধো বিষয়ভোগপণ্ডিতাঃ। তন্ত জীবস্ত। তাঁঃ উৎক্রান্ত্াদয়ঃ| 
অপরিমিতা ইতি শরভাগবতে । হে ধরব নিত্যন্বরূপস্বভাব ভগবন্‌ অপরিমিতা 
অনন্ত ঞ্বা নিত্যাশ্চ তন্তভতো৷ জীব যদ্দি সর্বগতা বিভবো ভবেযুস্তহি 
ভবান্‌ শান্তা জীবাঃ শান্তা ইতি যঃ শাস্ত্রীয়ো নিয়মঃ স ন স্তাঁ তেষাং 
তব চ মিথঃ সাম্যাৎ। ইতরখ! তেষামণুত্বে সতি পোহনিয়মো ন কিন্তু 


৪৩২ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২৩1১৮ 


নিয়ম এব তিঠেদিতার্থ:। অভ্র বিভুত্বং জীবানাং প্রত্যাখ্যাতম্‌। পরেশ- 


স্যেতি। অচিস্ত্যশক্ত্যা তত সিধ্যতীতি ॥ ১৮। 

টাকানুবাদ-_উৎক্রান্তিগত্য ইত্যাদি স্ুত্রের ভাঙে এঅনন্দা নাম তে 
লোকাঃ” ইত্যাদি অনন্দাঃ_-আনন্মহীন, স্থথশন্ত, অবিছ্বাংসঃ_-তত্জ্ঞান-রহিত, 
বুধঃ-_বিষয়ভোগে পণ্ডিত মন্ত। পপ্রাপ্যান্তি কর্মণন্তশ্ত” ইত্যার্ি-__তন্য- 
জীবের ৷ তাঁঃ সম্ভবেঘুঃ ইতি-__-তাঃ__সেই উৎক্রান্তি, গতি, আগতি ক্রিয়!। 
'অপরিমিতা ক্রবাস্তন্ভৃতঃ ইত্যাদি_-এই ক্লোকটি শ্রীমদ্ভাগব্তীয়। “প্র 
নেতরথাঁ” ইতি হে গ্রব! হে নিত্যন্বরূপ নিত্যন্বভাঁব ভগবন্‌! অপরিমিতাঃ-_ 
পরিমাণ শূন্য অর্থাৎ অনন্ত, গ্রুবাশ্চ এবং নিত্য, তন্ুভৃতঃ_জীব সকল, যদি 
সর্ধবগত অর্থাৎ বিভু পরিমাণ হয়, তাহা হইলে, ন শাস্ততা- শীশ্তশীসক ভাব 
থাকে না অর্থাৎ আপনি জীবের শীস্তা ও জীব শাশ্ত এই শান্্ীয় শিক্পমের 
ভঙ্গ হয়, যেহেতু তাহাতে আপনার (ভগবানের) ও জীবের পরস্পর সাম্য হয় । 
ইতরথা_-কিস্ত জীবের অণুপরিমাণ বলিলে সেই অনিয়ম হয় না কিন্তু নিয়ম 
বজাঁয় থাকে । এই শ্ক্লোকে জীবের বিভূত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। পিরেশস্য তু 
ইত্যাদি পরমেশ্বরের কিন্তু অচিস্ত্যশক্তিবশতঃ সমস্তই সম্ভব ॥ ১৮। 

সিদ্ধান্তকণা_ বর্তমানে জীবের পরিমীণ বিচাবিত হইতেছে। মুণ্ডক 
শ্র্তিতে আছে,_-“এষোহণুরাআ্মা চেতসা বেদিতব্য£” (মুণগ্ক ৩১৯) 
আঁবাঁর বৃহদারণ্যকে পাই,-“স এষ মহাঁনজ আত্মা; ( বৃঃ ৪151২৪-২৫ )। 
এ-স্থলে কেহ সংশয় করেন যে, জীবাত্মা অধুপরিমাঁণ? অথবা 


বিভু? পূর্বপক্ষী বলেন যে, জীবকে বিভুই বলিব, কারণ গৌতমাদিও 


তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। তবে ষদি কেহ বলেন যে, কঠোপনিষদ্‌ 
তাহাকে (জীবকে ) “অণোরণীয়াঁন্” (কঠ ১২২০) বলিয়াছেন, তছুত্তরে 
ূর্বপক্ষী বলেন যে, বুদ্ধিগত অপুত্ব জীবে উপচরিত হইয়া থাকে । 

সুত্রকার পূর্ববপক্ষের উত্তরে বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, উৎক্রান্তি, 
গতি ও আগতি-দর্শনে জীবের অথুত্ই স্বীকার করিতে হইবে । বিস্তারিত 
আলোচন। ভাষ্তে ও টাকায় দ্ষ্টব্য | 

শ্বেতীশ্বতর উপনিষদে্ড পাই,_“বালীগ্রশতভাগস্ত শতধা কন্গিতন্য 


 চ। ভাগে জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যাঁয় কল্প্যতে ॥” (শ্বে-61৯) বৃহদারণ্যকেও 


আছে-_“ষথাগ্নেঃ ক্ষুদ্র বিক্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চবস্তি ।” ( বৃঃ ২১1২০ ) 


২৩1১৮ বেদান্তস্বত্রম . ৪৩৩ 


শ্রমন্ভাগবতে শ্রুতির স্তবেও পাই, 
“অপরিমিতা ঞ্রবাস্তন্ুভৃতো যদ্দি সর্বগতা- 
স্তহি ন শাস্ততেতি নিয়মে ঞ্ব নেতরথা । 
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়স্তু ভবেৎ 
সমমন্জানতাং যদমতং মতদুষ্টতয় 1” (ভাঃ ১০।৮৭।৩০) 


অর্থাৎ শ্রতিগণ কহিলেন,__হে নিত্যস্বরূপ! শরীরধারী জীব-সংখ্যার 
অন্ত নাই। জীব “অনস্ত'_ এইরূপ শব প্রাপ্ত হইয়া যদি কেহ বলে যে, 
“জীব ব্রন্ষের গ্তায় ব্যাপক অর্থাৎ সর্বগত+”- এইরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক | 


কেন না, শাস্ত্রে ইহা নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, “জীব ঈশিতব্য অর্থাৎ শান্ত 


এবং আপনি ঈশ্বর তাহার শাঁসক। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে জীব সেবক ও 
আপনি সেব্য- নিয়ম স্থির থাকে না। স্থতরাং জীব ব্যাপক নয়, ব্যাপ্য 
বটে অর্থাৎ অণুপরিমাণ | “সর্বগ” ইত্যাদি শান্ত্রবাক্যের তাৎ্পধ্য এই যে, 


জীব স্ব-স্বরূপে ব্যাপক এবং আপনি সর্ধব্যাপক । আপনি অগ্নি বা ুর্য্য 


সদৃশ, জীব ্ফুলিঙ্গ বা কিরণ-কণস্থলীয় বস্ত। অতএব চিন্ময় শ্ববূপ আপনা 
হইতে উদ্ভূত বলিয়া অর্থাৎ আপনার বিভিন্নাংশরূপে নিত্যকাল আপনাতে 


অবস্থিত বলিয়! জীবকে স্বতত্ব হইতে বাহির না করিয়। দিয়া আপনার, 


নিয়ন্তত্ব সিদ্ধ হয়। যাহারা জীবকে সর্বব-বিষয়ে সমান জ্ঞান করে, তাহাদের 
মত মতবাদে দুষিত । 


আরও পাঁওয় যায়, 
“লুক্মাণামপ্যহং জীবো” (ভাঃ ১১।১৬।১১) 


শীগীতায়ও পাঁই,_- 
“যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃত্ম্ং লোকমিমং রবিঃ। 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথ! কৃৎ্মং প্রকাশয়তি ভারত ॥৮ (গীঃ ১৩।৩৩) 


শ্রচৈতন্তচরিতামৃতেও পাই,-- 
“তত্ব যেন ঈশ্বরের জলিত জলন। 
জীবের স্বরূপ ফৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ |” 
( চৈঃ চঃ আদি ৭১১৬ )॥ ১৮ 
২৮ 


8৩৪ 5. বেদাস্তন্ুত্রম্‌  হ৩।১৯ 
ূ অবতরণিকাভাব্যম্‌_ অত্র বিভোরচলতো হপুযুৎক্রান্তিরেহাভি- 


মাননিবৃত্তিমাত্রেণ গ্রামস্বাম্যনিবৃত্তিবৎ কদাচিৎ সংভাব্যেত গত্যাগতী 
তু নাচলতঃ সম্ভবেতামিত্যাহ-_ 
অবতরণিকা-ভীষ্যানুবাদ্-__এই অধিকরণে গতিক্রিয়াহীন হইলেও 
বিভু আত্মার দেহ হইতে উত্ক্রমণ দেহাঁভিমান-নিবৃত্তিমীত্রেই কোন প্রকারে 
সম্ভব হইতে পারে যেমন বাজার গ্রামের আধিপত্য নিবৃত্তি দ্বারা রাজত 
ত্যাগ সঙ্গত হয়, কিন্তু গমনাঁগমনের উক্তি নিক্রিয়ের পক্ষে তো সম্ভব হইতেছে 
না, এই কথাই পরবর্তী স্থত্রে বলিতেছেন__ 
_ অবভরণিকাভাব্য-টাকা-_অত্রেতি । বিভোঃ সর্বদেশস্য | 
অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-বিভোরচলত ইতি বিভোঃ-_ 
সর্বদেশব্যাপী। ও 0. 


হুত্রম- স্বাত্বন। চোতৃরয়ো ॥ ১৯ 


সৃত্রাথ _্বাত্বন। চ"__নিজদ্বারাই অর্থাৎ স্বয়ংই, 'উত্তরয়ো৮-__গতি ও 


আঁগতি-কার্ষে আত্মার সন্বন্ধ আছে, কারণ ক্রিয়া কর্তাতেই থাকে । কথাটি 
: এই-__“তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি” এই শ্রুতিতে গচ্ছন্তি” ক্রিয়ার অন্বয় “তে 
এই কর্তৃপদের সহিত, অতএব আত্মার গমন এবং 'পুনরেত্যশ্মৈ লৌকায় 
কন্মণে” এই শ্রুতিদ্বারা আত্মার আগমন বোধিত হইতেছে, স্থতরাং আত্মার 
স্বতঃই গমনাগমন বলিতেই হইবে ॥ ১৯ |. 


_ গোবিন্বভাষ্যম__চোইবধারণে উত্তরযোর্গত্যাগত্যোঃ স্বাত্বনৈব 


সম্বন্ধে বাচ্যঃ কর্তৃস্থক্রিয়ত্বাং। সত্যোশ্চ তয়োরুৎক্রান্তিরপি 
দেহপ্রদেশাদেব মন্তব্যা। “তেন প্রদ্ভোতেন” ইত্যাদি শ্রবণাৎ। 
*“শরীরং ষদবাপ্পোতি যচ্চাপুযৎক্রামতীশ্বরঃ। গৃহীত্ৈতোনি সংযাতি 
বায়ুর্ন্ধানিবাশয়াৎ” ইত্যাদি স্মরণাচ্চ। যত্তক্রান্ত্যাদিকমুপাধুৎ- 
ক্রান্ত্যাদিভিব্যপদিষ্টমিত্যুচ্যতে তন্মন্দম। “স যদাস্মাৎ শরীরাৎ 
সমুতক্রামতি সহৈবৈতৈঃ সর্ব্বরুতক্রামতি” ইতি কৌষীতকীব্রাহ্ষাণ- 


শ্রুতসহশব্দবিরোধাঁৎ। স হি প্রধানাপ্রধানয়োঃ সমানামেব ক্রিয়াং 
বোধয়তি, পুত্রেণ সহ পিতা তুঙক্ত ইতিবৎ। বায়ুদৃষ্টান্তে গ্রহি- 
গ্রাহয়োরসামঞ্তস্তাচ্চ। এতেন ঘটাকাশবদজ্ঞদৃষ্ট্যভিপ্রায়মেতদিতি- 
বালকোলাহলোহপি নিরস্তঃ ॥ ১৯।॥ 


 ভাষ্যানুবাদ__ুত্রেক্তি গ+ শবের অর্থ অবধাঁরণ। উত্তরয়োঃ-- 
উৎক্রান্তি-শব্দের পরে নির্দিষ্ট গতি ও আগতির স্ব্ূপতঃই জীবের সহিত 
স্ন্ধ বলিতে হইবে, যেহেতু ক্রিয়া কর্তীতেই থাকে । য্দি তাহা হয়, 
তবে দেহ হইতে উৎক্রমণের উক্তিও স্বরূপতঃ দেহরূপস্থান হইতে বলা 
উচিত, যেহেতু সে বিষয়ে শ্রুতিও প্রমাণ রহিয়াছে যথা--“তেন প্রদ্যোতে- 
নৈষ আত্মা নিক্ষামতি'। সেই বিকসিত প্রদেশ দিয়াই এই আত্ম! দেহ 
হইতে বাহির হইয়া যায়। স্মৃতিবাক্যও সেইবূপ বলিতেছে, যথা_'শবীরং 
যদবাপ্পোতি ষচ্চাপুযুৎব্রামতীশ্বরঃ” ইত্যাদি--আত্মা ষে শরীর গ্রহণ করে এবং 
উহা হইতে নিক্ষান্ত হইয়] যায়, তাহা বাষু যেমন পুম্পমধ্য হইতে গন্ধ লইয়া 
যায়, সেইরূপ আত্মা দ্রেহ হইতে প্রাণ-ইন্জ্রিয় লইয়া চলিয়! যায়। তবে- 
যে কেহ কেহ ( অছৈতবাঁদী ) বলেন-_-জীবের উতক্রমণ, গমন, আগমন এগুলি 
উপাধির অর্থাৎ বৃদ্ধির উত্ক্রমণাদিবোধক $-_ ইহা! মন্দ কথা। যেহেতু “স 
যদান্মাঁৎ শরীরাৎ*উৎক্রামতি'__সেই আত্ম! যখন এই. পাঞ্চভৌতিক দেহ 
হইতে নিক্ষীত্ত হয়, তখন সে এই সমস্ত প্রাণ-ইন্ত্রিয়ের সহিত নিক্ষান্ত হয়, 
এই কৌধীতকীব্রাঙ্গণে প্রধুক্ত সহ-শব্ধের উক্তি বিরোধ হয়। যেহেতু 
সহশব্দ প্রধান ও অপ্রধান কর্তী উভয়ের সমান ক্রিয়াই বুঝাইয়া থাকে, 
যেমন 'পুত্রেণ সহ পিতা ভূড.ক্তে" বলিলে পুত্র ও পিতা উভয়ের ভোজন 


বুঝায়, যদি বুদ্ধির উত্ক্রমণাঁদি হয়, তবে ইন্দরিয়-প্রাণাদির সহিত আত্মার 


গতি উক্তি সঙ্গত হয় না, অতএব আত্মারই উৎক্রমণ, গতি, আগতি 
বুঝিতে হইবে, তদ্ভিন্ন বাসুদৃষ্টান্তে যে গ্রহ ধাতু আছে এবং গ্রীহগন্ধের কথা 
আছে, তাহারও অনামঞ্জ্ত হয়। ইহার দ্বারা মুখর! ষে কোলাহল করে, 
যেমন ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে আঁকাঁশই থাঁকে, সেইরূপ দেহেব্ও নাশ হইলে 
আত্মার উতক্রমণ হয় না, আত্ম! স্বরূপেই থাঁকে, কেবল অজ্ঞানবশতঃ মনে 
হয় আত্ম! চলিয়া গিয়াছে, ইহাও খণ্ডিত হইল & ১৯ । 


৪৩৬ ..... বেদান্তস্থত্রম্‌ ২৩।১৯ 


সুন্সা টীকা__স্বাআ্নেতি। শরীরমিতি শ্রীগীতা্ | ঈশ্বরো দেহেস্দরিয়- 
নিয়স্তা জীবঃ প্রকরণাৎ ঈষ্টে ইতি ব্যুৎপত্বের্দেহাদিম্বামিনি তন্মিন্‌ সম্ভবাচ্চ। 
এতানি প্রাণেক্ড্রিয়াণি। আশয়াৎ পুষ্পগর্তাৎ। যত্বিতি। উপাঁধিরত্র বুদ্ধি- 


জ্ঞে্রা। সঘদেতি। স জীবে যদা অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি নির্চ্ছতি 


তদেতৈঃ সর্কৈঃ প্রাণৈরিক্িয়ৈশ্চ সহৈব সমূতক্রামতীত্যুক্তেজী বস্ত প্রাণাদীনাঞ 


তুল্যেৰোতক্রাস্তিরাগতা তখৈৰ সহশব্দার্থাৎ | সহি সহশবধঃ | ৃষ্টান্তেন বিশ- 
_ দ্য়তি পুত্রেণেতি । অন্যদ্বিশদীর্ঘম্‌ ॥ ১৯ ॥ 


টীকানুবাদ-_-্বাত্মনেতি' সুত্রের ভাত্বস্থ শরীর মিত্যাঁদি' লোকটি শ্রীভগবদ্‌ 


 গলীতায়। তাহার অন্তর্গত ঈশ্বর: _দেহেন্দ্িস্পের নিয়ন্তা জীব,_-জীবের প্রকরণ 


হেতু এখানে ইশ্বর পরমেশ্বর অর্থে নহে! ঈশ্বর শব্ধ 'ঈষ্টে যিনি সংষত 
করেন, এই অর্থে ঈশ. ধাতুর বরচ, প্রত্যয় লভ্য অর্থ দেছাঁদি-ম্বামী 
জীবাত্মাকেও বুঝাইতে পারে । “গৃহীত্বৈতানি ইতি” এতানি_প্রাণ ও ইন্দিয়- 
সমৃহ। ইবাশয়াৎ__আশয়াৎ__পুষ্পের অভ্যন্তর হইতে। “যত্তুৎক্রান্ত্যাদিক- 


_ মুপাধুাতক্রান্ত্যাদিভিরিতি' এখানে উপাধি শব্দের অর্থ বুদ্ধি ধর্তব্য। 'স ষ্দাস্মা 


শরীরাঁৎ ইতি”--সঃব-সেই জীব, যখন এই শরীর হইতে নির্গত হয়, তখন এই 
সকল প্রাণবাযু ও ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত নির্গত হয়, এই কথা বলায় জীবাত্মার 


ও প্রাণেক্জিয়সমূদায়ের তুল্যভাবেই উৎক্রমণ জ্ঞাত হইল, যেহেতু সহ 


শব্দের সেইরূপই অর্থ। “স হি প্রধানাপ্রধানয়োবিতি' স হি--সেই সহশব্দটি । 
দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বিবৃত করিতেছেন--পপুত্রেণ সহ পিতা ভুঙক্তে” এই বাক্য 
ছারা, অপরাংশ বিবুতই আছে ॥ ১৯ | 


সিদ্ধান্তকণী-_পূর্ব সুত্রে যে জীবের উৎক্রান্তি, গতি ও আগতির 
বিষয় বলা হইয়াছে, সেই সন্বদ্ধেই পুনবায় বলিতেছেন যে, বিভু আত্মা 
অচল অর্থাৎ ক্রিয়াহীন হইলেও দেহাভিমান নিবুত্তিমাত্র রাজার গ্রামীধি- 
পত্যের নিবৃত্তির ন্যায় দেহ হইতে উৎক্রমণ কথক সম্ভব হইলেও নিক্ছিয় 
বস্তর গতি ও আগতি সম্ভব হয় না। সেই সম্বন্ধেই স্ত্রকার বর্তমান 
স্বত্রে বলিতেছেন যে, গতি ও আগতি কাধ্য জীবাত্মার সহিতই সৃশ্ন্ধ- 
যুক্ত জানিতে হইবে। বৃহদারণ্যকে পাঁওয়। যায়, “তাংন্তে প্রেত্যা ভিগচ্ছন্ত্- 
বিদ্বাংসোহবৃধে। জনাঁঃ (বৃ: ৪181১১ ) পুনরায় পাঁওয়। যায়,-"তম্মালোকাধ 


- 
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পুনরেত্যশ্মৈ লোকায় কন্মণ ইতি” (বুঃ ৪18৬) ইহাতে জীবাত্মার 
গমনাগমনের কর্তৃত্ব স্পষ্টই দেখা যায়। জীবের উতক্রমণ-বিষয়েও শ্রুতি ও 
স্মৃতি প্রমাণ ভান্তে প্রদত্ত আছে। কৌধীতক্যুপনিষদেও আছে--“স 
যা অস্মাৎ শরীরাছুতক্রামতি সহৈবৈতৈঃ সর্বৈরুৎক্রামতি * ( কৌঃ ৩৪ )। 
যদি অজ্ঞলোঁক বলে যে, ঘট ভঙ্গে যেমন আকাশই থাকে, সেইব্প উপাধি- 


ত্যাগই উৎক্রাস্তি, তাহা মূরখখের কোলাহল বলিয়া ভাস্তকার নিরাকরণ 
করিয়াছেন । 


শ্রীমস্ভীগবতেও পাই,__ 
“দেহেন জীবভূতেন লোকাল্পোকমন্থব্রজন্‌। 
ভুঞ্জান এব কন্মাণি করোত্যবিরতং পুমান্‌ ॥” (ভাঃ ৩।৩১1৪৩) 


অর্থাৎ শ্রীকপিলদেব বলিলেন- পুরুষ আত্মা, উপাধিষ্বদপ লিঙ্গশবীর সহ 
এক লৌক হইতে অন্ত লোকে গমন পূর্বক নিরন্তর কশ্মফল ভোগ করিয়! 
থাকে । তথাপি পুনরায় সেই কর্শেই প্রবৃত্ত হয়। এই শ্লোকের শ্রীল 
চক্রবপ্তিপাদের টীকার মন্শেও পাই,-“লিঙ্গ শরীর লইয়] মর্ত্যলোক হইতে 
স্বর্শনরকাদি ভ্রমণ করে। উপাঁধিগমনেই উপহিত জীবের গমন সম্ভব 
হয়। লিঙ্গদেহদ্বারাই জীব কর্ম করে এবং লিঙ্গদেহদ্বারাই ভোগ করে ।” 


আরও পাই,__ 
“মনঃ কর্মময়ং ন.ণামিন্দ্রিয়েঃ পঞ্চভিযুতম্‌। 
লোকাল্লোকং প্রয়াত্যন্ত আত্ম! তদনুবর্ততে |” 


.. (ভাঁঃ ১১।২২৩৭ ) 
শ্রীচৈতন্চরিতামূতেও পাই।__ 


“কুষণ ভুলি” সেই জীব__অনাঁদি বহিক্ঘ্্থ |. 
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-হঃথ | 

কতু শ্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডূবায়। 
দণ্যজনে রাজ! যেন নদীতে চুবায় ॥” 


( চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৭-১১৮)॥ ১৯ ॥ 
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বাঁ ॥ ২০ ॥ 
রথ _দবপ্ী আপত্তি করিতেছেন_জীব অগুপরিষাণ নহে, “অত- 
চ্ছ তেঃ'--অণুপরিমাঁপ বলিয়া শ্রুত হইতেছে না, বরং মহৎ পরিমীণ বলিয়াই 
শ্রত আছেন, ইতি চেৎ_-এই যদি বল, “ন'--তাহ! নহে। কারণ কি? 
উত্তর_-ইতরাধিকারাৎ'-_জীবেতর পরমাত্মাধিকারে মহৎ পরিমাণই যেহেতু 
শ্রুত হইতেছে ॥ ২০॥ . 


গোবিন্বভীষ্যম-_নন্ু নাণুজীবত, বৃহদারণ্যকে “স বা এষ 


মহানজ আত্মা” ইতি তদ্দিপরীতস্ত মহৎপরিমাণস্য শ্রুতত্বাদিতি চেন্ন। | 


কৃতঃ ? ইতরেতি। তত্রেতরম্ত পরমাত্মনোইধিকারাৎ। ষদ্যপি “ষোইয়ং 
বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু” ইতি জীবস্তোপক্রমস্তথাপি “থস্তানুবিত্তঃ প্রতি- 
বুদ্ধ আত্মা” ইতি মধ্যে জীবেতরং পরেশ মধিকৃত্য মহত্প্রতিপাদনাৎ 
তন্তৈব তত্বং ন জীবস্তেতি ॥ ২০ ॥ 


্ান্ুবাদ__আপত্তি-_-জীব পরমাণু পরিমাঁণ নহেল, যেহেতু বৃহদারণ্যকে' 


“দস এষ যহানজ আত্ম!” সেই এই আত্মা মহৎপরিমাঁণ ও নিত্য, এই অণু- 


বিপরীত মহৎ পরিমাণের কথ 1 যেহেতু শ্রুত হইতেছে, এই ষদি বল, তাহা 


বলিতে পার না। কি হেতৃ? 'ইতরাধিকারাৎ_-সে-স্থলে আত্মন্‌ শবে পরমা 
আমার কথাই অধিকৃত আছে, জীবাত্মার নহে; অতএব জীবাত্বা অপু-পরিমাণই । 
যদিও বুহদারণাকে-_-যোঁহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু যিনি প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞান- 
ময় এইরূপে জীবের কথাই আরস্ত করা হইয়াছে (অতএব “মহানজ আত্মা 
এই শ্রুত্যুক্ত আত্মা জীবাত্মপর বলিব ) তাহা হইলেও “স্তান্থবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ 
আত্মা” ধাহার জ্ঞানে জীবাত্মা জ্ঞানী হন, এই কথা মধ্যে পঠিত হওয়ায় 
পূর্বোক্ত আত্মা পরমেশ্বরক্ধপে গ্রাহ অতএব জীব-ভিন্ন পরমেশ্বরকে অধিকার 
করিয়া তাহার মহত্ব প্রতিপার্দিত হওয়ায় সেই পরমেশ্বরই মহৎ-পরিমাণ, 
জীব নহে ॥ ২০ | 


সূহ্দমা টাকা নাগুরিতি। তথিপরীতসতখুপরিমাণেভরনত। যন্তেতি | 
যস্তোপাসকস্ । প্রতিবৃদ্ধঃ সর্বজ্ঞ আত্মা হরিরম্বিত্তো জ্ঞাতো ভব্‌তি তম্ত 


সউপ্রসিদ্ধো হরির্লোক এব লোকো ভবতীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ | তত্ব মহত্বম্‌ 1২০ 
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. টাকানুবাদ-_নাণুরিতি স্থত্রের ভাষ্কে “তদ্িপরীতস্ ইতি” অণুপ(িমাণ- 
ভিন্নের। 'যস্তান্ুবিত্তঃ ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ২-যে উপাঁসকের সম্বপ্ধে সর্বজ্ঞ 


আত্মা শ্রহবি জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে প্রসিদ্ধ সেই হবি লোকশ্বরূপ ্ 


হন, ইহ! পরবস্তী অংশের সহিত অন্বিত। “তত্ব ন জীবস্ত ইতি তত্বং__ 
মহত্ব ॥ ২০। 

সিদ্ধান্তকণ।- পূর্বপক্ষী ঘি বলেন যে, জীবকে শ্রুতি মহৎ পরিমাণ 
বলিয়াছেন, স্থতরাঁং জীবকে অণু বলা যায় না। ততুত্তরে সুত্রকার বর্তমান 
স্ত্রে বলিতেছেন যে,-_না, পুর্বপক্ষবাদীর একথা ঠিক নহে, কারণ 
বুহদাঁরণ্যক শ্রুতি যে মহৎ পরিমাণের কথা বলিয়াছেন, উহ] জীবাত্মাকে 
অধিকার করিয়া নহে, উহ] অন্তর্ধ্যামী পরমাত্মাকে অধিকার করিয়াই 
বলিয়াছেন। বুহ্দারণ্যকে পাওয়া যায়,“স বা এষ মহণনজ আত্মা 
যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেযু য এযোহস্তহ্ব্দয় আকাশস্তন্মি্থেতে সর্বস্য বশ৷ 
সর্বশ্তেশানঃ সব্বস্তাধিপতি21” (বুঃ ৪18২২ ) আবার এ প্রকরণের মধ্যেই 
পাওয়। যাঁয়,--“বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্‌ বহে | (বুঃ9181২০) 


 পুনশ্চ-তিমেব ধীবো বিজ্ঞাফ প্রজ্ঞাং কুব্বীত ব্রাহ্মণঃ1”৮ (বুঃ 8181২১)। 


স্বতরাং এ মহান্‌ পদ জীবাত্মপর না বুঝিয়৷ পরমাত্মপরই বুঝিতে হইবে। 
শ্বীমস্ভাগবতে পাই, 
্ক্াণামপ্যহং জীব” (ভাঃ ১১১৬।১১) 
“একস্ভৈব মমাংশস্ত জীব্তৈৰ মহাঁমতে । 
বন্ধোহস্তাবিদ্যয়ানা দিধিগ্ভয়া চ তথেতরঃ ॥” ভভোঁঃ ১১।১১1৪) 


_,. শ্রীমন্ভাগবতের-_“অনর্থোপশমং সাক্ষাত্তক্তিযোগমধোক্ষজে” | (ভাঃ ১1৭1৬) 


শ্লোকের টীকায় শ্রল চক্রবস্তিপাদ লিখিয়াছেন,_-“ঈশঃ স্বতন্ত্রশ্চিৎসিন্কুঃ সর্ধব- 
ব্যাপ্যেক এব হি। জীবোহধীনশ্চিখৎকণোহপি স্বোপাধিব্যাপিশক্তিকঃ । 
অনেকোহ্বিদ্ধয়োপান্তস্ত্যক্তাবিষ্ঠোহপি কহিচিৎ। মায়াতচিতপ্রধান াবিষ্ঠা- 


_ বি্ধেতি সা ত্রিধা |” ॥ ২০ ॥ 


 সুত্রম ব্বশকোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥ ২১॥ 
জূৃত্রার্থ_“ব-শব্'-_-অপুত্ববাচক শব্ধ ও উিন্সান” পরমাণুতুল্যতা (কোন বস্ত 


দেখাইয়া তাহার পরিমাণ ) এই ছুইটি দ্বাবাঁও জীবের পরমাণুতুল্যতা ॥ ২১। 


্ি 
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গোবিন্দভাব্যম-ব্বশব্দোহণুত্ববাচী শব্দঃ শয়তে “এষোই৭,- 
রাত্মা” ইতি। তথোন্মানঞ্চ পরমাণ্‌তুল্যম্‌ বস্ত নিদর্শ্য তন্মানত্বং 
জীবস্তোচ্যতে ৷ “বাঁলাগ্রশতভাগস্ত শতধা কল্পিতস্ত চ। ভাঁগো জীব: 
স বিজ্ঞেয়ঃ স চানজ্ত্যায় কল্পতে” ইতি শ্বেতাশ্বতরৈ;। তাভ্যাম- 
ণরেব সঃ। আনস্ত্যশবো! মুক্ত্যভিধায়ী ৷ আস্তো মরণং তদ্রাহিত্যমান- 
স্ত্যমিত্যর্থাৎ ॥ ২১॥ | 


ভাব্যান্ুবাদ_স্ব-শব্দ অর্থাৎ অণুত্ববাচক শব্দ ষে শ্রুত হইতেছে যথা_ 


“এযোহ্ণুরাত্ম।” ইতি এই জীবাত্মা অণুপরিমাণ ; ইহা দ্বারা এবং উন্মানদ্বারা 
অর্থাৎ পরমাণু সদৃশাকাঁর কোন বস্ত নিদর্শন করিয়! (দৃষ্টান্তরূপে দেখাইয়া ) 
তাহার পরিমাণ সদৃশ পরিমাণ জীবের এই উক্তি দ্বারাও জীবের অণুপব্িমাণ 


বুঝ! যাঁয়। সেই নিদর্শনবাঁক্ যথা-_শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ্পাঠকরা বলেন. 


_-একটি কেশের অগ্রতাঁগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া পুনশ্চ তাহাকে শতধা | 


বিভক্ত করিলে যে পরিমাণ হয়, জীৰ সেই ভাগবিশিষ্ট ; তাহা অনন্ত অর্থাৎ | 


নাশহীন বলিয়া কল্পিত। সেই ছুই প্রমাণে জীব “অণু” বলিয়া প্রতিপন্ন 
হইতেছে! এস্লে আনন্ত্য-শব্ব মুক্তির অভিধায়ক। মৃত্যুরাহিত্যই আনস্ত্য 
শব্দের অর্থ ॥ ২১। 


সুক্মমা টাকা শ্বশব্দেতি। উন্মীনমিতি। উদ্বত্য মানমুন্মানম্‌। এতদেৰ 
বিশদয়তি পরমাণুতুল্যমিতি ॥ ২১ ॥ 


টাকান্ুবাদ-_ন্বশব্দেত্যাদি শ্ত্রের ভাস্তে উন্নানমিতি-তুলিয়া (ওজন 
করিয়া ) পরিমাণ করার নাম উন্মান। ইহাই বিশদ করিতেছেন;-পরমাণুং 
তুল্যমিতি- _ফলতঃ পরমাথুতুল্য পরিমাণ ॥ ২১॥ 


সিদ্ধান্তকণা_স্ব-শব্দ অর্থাৎ অণুবাচক শব্দ দ্বারা এবং উন্মান অর্থাৎ 
পরমাণুতুল্য কোন বন্তর সদৃশ পরিমাণ কথনের দ্বারা জীবকে অণুপরিমাণ 
অবগত হইতে হইবে। মুণ্ডকে আছে, “এষোহপুরাঁজ্মা চেতসা বেদিতব্যঃ 


(মুঃ ৩১৯) এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে পাওয়া ষাক়,-_ বাঁলাগ্রশতভাগন্ত 


শতধা কল্লিতম্ত ৮৮1 (শ্বেঃ ৫৯ )। তবেযাঁদ বল যায়, অনন্ত শব্দের 
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উল্লেখ কেন? তহুত্তরে ভাষ্যকার বলেন,__ইহা' মুক্ত পুকষের সম্বন্ধে কথিত 
হইয়াছে। আনন্ত্য-শৰের অর্থ মরণরাহিত্য । 
শ্রীমপ্তাগবতেও পাই, 
“হুক্মীণামপ্যহং জীবো” (ভাঃ ১১1১৬।১১) 
শ্রীচৈতন্যমহা প্রভৃও বলিয়াছেন,_ 
“চিৎকণ জীব, কিরণকণসম । 
ষড়েশ্বধ্য পূর্ণ কৃষ্ণ হয় সর্যযোপম ॥ 
জীব, ঈশ্বরতত্ব কভু নহে সম) 
. জলঘগ্রিরাশি ষেছে, স্কলিঙ্গের ক৭।” 
€ চৈ চঃ মু ১৮ পৃঃ) ২১॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম- নহ্বণোরেকদেশস্থস্ত সকলদেহগতোপল- 
ভ্িবিরুধ্যেতেতি চেৎ তত্রাহ__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ- প্রশ্ন হইতেছে-যদি জীব পরমাণুতুল্য 


_ পরিমাণ হয়, তবে একাঁংশেস্থিত আত্মার সকল দেহে উপলদ্ধি বিরুদ্ধ হইবে, 


এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন-__ 


অবতরণিকাভাষ্য-টাকাঁ__নম্বিতি। জীবস্তাধুতে গঙ্গাম্বণিমগ্রসর্বশ রীর- 
ব্যাপিশৈত্যোপলব্ধিবিরুদ্ধেতি চেৎ তত্রাহ-_ 


অবভরণিকা-ভাব্যের টীকানুবাদ__জীব অণুপরিমীণ হইলে গঙ্গাজলে 
অবগাহী ব্যক্তির সর্বশবীর-ব্যাপিনী শৈত্যাহুভূতি বিরুদ্ধ হয়, এই ং যদি বল, 
তবে তাহার সমাধানার্থ বলিতেছেন-_ 
জীবের সর্ব্বদেহব্যাপিত্ব 
ত্রমং-_ অবিরোধশ্চন্দনবত্ ॥ ২২। 


সূত্রার্থ_হরিচন্দনের মত একাংশে স্থিত আত্মার সকল দেহে উপলদ্ধি 


বিরুদ্ধ হইবে না ॥২২। 


৪৪২ বেদাস্তস্ত্রম ২৩২২ 


 গোৌবিন্দভাষ্যম- একদেশস্থস্তাপি হরিচন্দনবিন্দোঃ সকল-: 


দেহাহলাদবদন্থৃভৃতস্যাপি তস্য সা নবিরুধ্যত ইত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চ ৷ 


_-“অণুমাত্রোইপ্যয়ং জীবঃ স্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। যথা ব্যাপ্য 
শরীরাণি হরিচন্দনবিপ্রুষ2” ইতি ॥ ২২॥ 


ভাঁষ্যানুবাদ--একবিন্দু হরিচন্দন শরীরের একদেশে লিপ্ত হইলেও 


যেমন তাহ? শরীরের সমস্ত অংশের আনন্দ জন্মাইয়া দেয়, সেইরূপ অণু 


পরিমাণ হইলেও জীবাত্মীর সর্শরীরে উপলব্ধি ব্রিরুদ্ধ হয় না, একথা 
স্বতিতেও  বলিয়্াছেন,__হরিচন্দনবিন্দু যেমন একস্থানে অবস্থিত হইয়া 
সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ জীবও অধুপরিমাঁণ হইয়াও একস্থানে অবস্থান 


 করিয়াও সর্বদেহব্যাপক হয় ॥ ২২ ॥ ূ ূ 
সৃহ্দম। টীকা--অবিরোধ ইতি। । সা উপলবি: । স্মৃতিশ্চেতি ব্রহ্ধাপ্তোক্তিঃ ॥ | 


বিপ্রুষঃ কণাঁঃ ॥ ২২ ॥ 
টীকানুবাদ্__-অবিরোধ দার সুত্র ভাস্তান্তর্গত | সা ন বিরুধ্যতে | ইতি 


সাঁ_সেই উপলব্ধি। স্থতিশ্চ “অগুমাত্রোহপ্যয়ং ইত্যাদি ক্লোকটি ত্রদ্ধাণ্ত- 


পুরাণে উক্ত । হরিচন্দনবিপ্রুষ ইতি বিপ্রধঃ কণাঁগুলি ॥ ২২ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা_ বর্তমানে যদি একূপ পূর্ববপক্ষ হয় যে, জীব অধুপরিমাণ 
হইলে তাঁহার সর্ববশরীরে উপলব্ি বিরুদ্ধ হইয়। পড়ে, তছুত্তরে স্ুত্রকার 


হালিতে ছেল ্যায় অবিরোধ বুঝিতে হইবে। ভাম্তকার ব্যাখ্যায় 


লন,__হুরিচন্দনবিন্দু যেরূপ একদেশে অবস্থান করিয়া স্বর্ব শরীরের আনন্দ- 


প্রদ হয়, সেইরূপ জীবেরও একদেশে থাকিয়া সর্বশরীরে ব্যাপকত্বলাভ 


বিরুদ্ধ হয় ন]। 


পন্ুক্মাণামপ্যহৎ জীবঃ” (ভাঃ ১১১৬।১১) এই ক্সোকের টাকায় 


শ্রীল চক্রবস্তিপাঁদ বলেন,__“বালাগ্রশততভাগস্ত শতধা কল্পিতন্ত চ। ভাগে 


জীবঃ স বিজ্ঞেয়:£” ইতি “আবাগ্রমাত্রো হৃবরোহপি দৃষ্টঃ' ইত্যাদি শ্রুতিঃ। 
অভ্র জীবস্ত পরমাণুপ্রমাণত্বেৎপি সম্পূর্ণদেহব্যাপিশক্তিমত্ং জতু- -জটিতম্ত্ 


মহামণের্মহৌবধিখপুস্ত চ শিরসি খবৃতন্ত শিহরন ন 


বিরুদ্ধম্চ ॥ ২২ 


২৩২৩ বেদাস্তসুত্রম্‌ . ৪৪৩ 
হুত্রম._অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাৎ হৃদি হি ॥২৩॥ 


রক শা এই- চন্দনবিন্দুর শরীরের একাংশে তিলকাদিরূপে 
অবস্থান প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, কিন্ত জীবের তো তাহা নহে, এই "অবস্থিতিবৈশেষ্াদ্‌ 
চন্দনদৃষ্টান্তেরও বৈষম্য হইতেছে, এই যদি বল, তাহা নহে ১ “অভ্যুপগমাঁৎঃ 
চন্দনের মত জীবও শরীরের একাংশে অবস্থান বিশেষ করে, যেহেতু ইহা! 
স্বীকৃত আছে। সেই দেশটি হইতেছে--“হৃদি হি” হৃদয়, তাহাতে জীব 


থাকে ॥ ২৩ ॥ 


গোবিদদভাম্যম_ নু তদ্বিন্দোঃ শরীরৈকদেশেইবস্থিতিবিশেষঃ 
প্রত্যক্ষসিদ্ধো ন তু জীবস্য। ন চান্থুমেয়োহসৌ খাদিদৃষ্টান্তেন 
বিপরীতান্ুমানস্যাপি সম্ভবাদতো বিষমো। দৃষ্টান্ত ইতি চেন্ন। কুতঃ 1 
অভীতি। তদ্বং জীবস্যাপি তদেকদেশে তদ্িশেষস্বীকারাদিত্যর্থঃ | 
নন্থু কোইসৌ দেশো যত্র জীবস্তিষ্ঠতীতি চেৎ তত্রাহ হৃদি হীতি। 
“হৃদি হ্োষ আত্মা” ইতি ষট প্রশ্মী শ্রুতেরেবেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ 

ভাষ্যান্থবাদ--আপত্তি এই--চন্দনবিন্দুর শরীরের একাংশে অবস্থিতি 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ কিন্ত জীবের অবস্থিতিবিশেষ তো! প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে | যদি বল, 
ইহা অনুমান করিব, যথাঁ-জীবঃ শরীরৈকদেশস্থিতঃ অণুপরিমাণত্বাৎ চন্দনবৎ। 
তাহাঁও নহে, ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত আকাশাদি দ্বারা বিপরীত অনুমানও 
সম্ভব ; যথা “জীবে নিশ্রদেশো বিতৃত্বাৎ্থ আকাশাঁদিব” অতএব দৃষ্টান্ত-বৈষম্য 
হইতেছে, এই যদি বল, তাহাও নহে, কি কারণে? “অভ্যুপগমাৎ” অর্থাৎ 


যেহেতু হরিচন্দনের মত জীবাত্মারও শরীরের একদেশে অবস্থান বিশেষ স্বীকৃত 


আছে, এইজন্ত। প্রশ্ন--এ স্থানটি শরীরের কোন অংশ, যেখানে জীব . 
অবস্থান করে, এই যদি বল, তদুত্তরে বলিতেছেন-হবদি হি” হৃদয়ে তাহার 


 অবস্থান। অর্থাৎ ষট্প্রশ্নী শ্রুতি বলিতেছেন-_হৃদি হেষ আত্মা” এই আত্মা 


হৃদয়ে থাকে, এই হেতু ॥ ২৩ ॥ ২ 
সূল্সমা টাকা দৃষ্টাত্তবৈষম্যমা শঙ্ক্য পরিহরতি অবস্থিতীতি। অসৌ 


: দৈহিকদেশোহঙুমাতুং ন শকাঃ। তত্র হেতুঃ খাঁদীতি। জীবো নিশ্ুদেশো 


বিভুত্বাৎ খাদিবদিত্যহমানসত্বাৎ। ' নিরস্ততি নাভ্যুপেতি। তদ্ছিশেযোহব-. 


8৪8৪ বেদান্তসত্রম্ম খাই, 


স্থিতিবিশেষঃ | দেহমধ্যং হৃদাক্রম্য সর্বেন্দিয়াধ্যক্ষেণ মনসা সহিতো। জীব- 
স্তিতীত্যেবংলক্ষণঃ | বক্ষসি ললাটে বা তছিন্দোঃ পিগাকাবেণ যথাবস্থিতিরিতি 
বোধ্যম্‌ ॥ ২৩ ॥ 


টাকানুবাদ-__হুত্রকার পূর্ববপক্ষীর উদ্ভাবিত ৃষটান্ত-বৈষম্য আশঙ্কা করিয়া! 
তাহার পব্রিহার করিতেছেন--“অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিত্যাদি'__ আত্মার দেহ 
মধ্যে অবস্থান-দেশ অনুমান করিতে পারা যাইবে না; সে-বিষয়ে কারণ-_- 
যেহেতু আকাশাদি দৃষ্টান্ত ধরিয়া উহার বিপরীত অন্ুমানও সম্ভব হয়, 
যথা “জীবে! নিশ্রদেশো। বিভূত্বাৎ্ খাঁদ্রিবং” এইরূপ অন্গমান হইতে পারে। 
ত্রকার এ আশঙ্কার নিরাস করিতেছেন--“ন, অভ্যুপগমাৎ্, তাহা নহে 
দেহের মধ্যে স্থ্িতিবিশেষ স্বীকৃতই আছে। “তদ্বিশেষাঙ্গীকারাঁৎ ইতি 
তদ্বিশেষঃ--অর্থাৎ অবস্থিতি-বিশেষ । তাহা কি প্রকার? দেহের মধ্যস্থিত 
হৃদয়কে অধিকাঁর করিয়া সমস্ত ইন্জ্রিয়ের পরিচালক মনের সহিত জীব 
অবস্থান করে। এইরূপ অবস্থান বক্ষোদেশে অথবা ললাটে পিগাঁকারে 


চন্দন বিন্দুর যেমন চর্চা হয়, সেইরূপ জানিতে হইবে ॥ ২৩ ॥ 


সিদ্ধান্তকণী--এ-স্থলে স্ত্রকাঁর পূর্ববপক্ষবাদীর দুষ্টান্ত-বৈষম্য আশঙ্কা 


 কৰিয়া তাহার পরিহার পূর্বক বর্তমান স্ত্রে বলিতেছেন যে, অবস্থিতির 


বৈষম্য হেতু চন্দন দৃষ্টান্তের স্থানাভাঁব হইতেছে ;এই যদ্দি পূর্ববপক্ষী বলে, 
তাহাঁও বলিতে পার] যায় না, কাঁরণ জীবেরও হৃদয়ে অবস্থিতি স্বীকৃত 
আছে। প্রশ্নোপনিষর্দে পাওয়া যায়,_প্হদি হেষ আত্মা” (প্রঃ ৩৬ ) এবং 


ছান্দোগ্যেও আছে,স_ বা এষ আত্মা হৃর্দি তন্তৈতদেব নিকুক্তং 


হৃদয়মিতি” (ছাঃ ৮1৩1৩ )। 
শ্রীমন্ভাগবতেও পাই” 
*ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো। বিভূতী- 
জীবশ্ত মায়ারচিতন্ত নিত্যাঃ | 
আবিহিতাঃ ক্কাঁপি তিরোহিতাশ্চ 
শ্ুদ্ধো বিচষ্টে হ্ৃবিশুদ্ধকর্ত,; ॥৮ ( ভাঃ ৫১১১২ ) 


শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন,__“অবস্থাত্রয়সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা তত্বমিত্যর্থঃ। 


ক্ষেত্রজ্ঞে। হি দ্বিবিধঃ_ ত্বংপদার্ধো জীবঃ, তৎপদার্থ ঈশ্বরষ্চ |” 


২৩২৪ বেদাস্তত্ত্রম্‌ ্‌ 8৪8৫ 


শ্ীগীতায়ও পাই, -. 
“ইদূং শরীরং কৌন ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। ৃ 
এতদ্‌ যো বেত্তি তং প্রাঃ ক্ষেব্রজ্ঞমিতি তদ্ছিদঃ |” (গীঃ ১৩১) 
এই শ্লোকের টাকায় ভাম্তকার বলিয়াছেন,-“শরীরাত্মবাদী তু ক্ষেত্রজ্ঞো 
ন,ক্ষেত্রত্বেন তজজ্ঞানাভাবাৎ |” ॥ ২৩ ॥ 


অবতরণিকাভাস্মম্_সি্ধায়াং চ চাণতায়ামিথমপ্যবিরোধঃ স্যা- 
দিতি ত মুখ্যং মৃতমাহ-_ 


অবভরণিকা ভাষ্যানুবাদ_-জীবের নিল সিদ্ধ হইলেও এইব্পে 


 দ্েহব্যাপিত্বের অবিরোধ হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে মুখ্য সিদ্ধান্ত 


বলিতেছেন-- 


হত্রম-গুণাদ্বধীলোকবৎ্ ॥২৪॥ 


সূত্রার্থ_বা-_অথবা 'আলোকব্স্ত্ধ্য প্রভার মত জীবদেহেব একদেশে 
থাকিয়াও প্রকাঁশকত্ব গুণ দ্বারা মমস্ত শরীরকে ব্যাপিয়া থাকে ॥ ২৪ | 


গোঁবিন্দভীষ্যম.অণ,রপি জীবশ্চেতয়িতৃত্বলক্ষণেন চিদ্‌গুণেন 
নিখিলদেহব্যাপী স্তাঁৎ আলোকবৎ। যথা সূর্য্যাদিরালোক একদেশ- 
স্থোইপি প্রভয়া কৃৎস্সং খগোলং ব্যাপ্জোতি তদ্বং। আহ চৈবং 
ভগবাঁন্‌। “যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎসং লোকমিমং রবিঃ | ক্ষেত্রং 
ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্ং প্রকাশয়তি ভারত” ইতি। ন চ স্থর্্যাৎ 


_বিশীর্ণাঃ পরমাণবঃ স্ূর্ধ্যপ্রভেতি ঘাচ্যম্‌ | তথা সতি তস্ত হাস- 


প্রসঙ্গাৎ। পদ্মরাগাদিমণয়োইপি প্রভয়া নিজপরিসরান্‌ রঞ্জয়ন্তো 

ৃষ্টাঃ। ন চ তেভ্যঃ পরমাণবশ্চ্যবস্তে ইতি শক্যং বক্ত,ম্‌ অত্যন্তা- 

সম্ভবাঁৎ উন্মানহান্যাঁপত্তেশ্চ 1? ইথঞ্চ গুণ এব প্রভা ॥ ২৪ ॥ 
ভাঁষ্যান্ুবাদ্-_জীব অণুপরিমাণ হইলেও চেতনা-সম্পাদকত্বরূপ চিদ্গুণের 


দ্বারা সমস্ত দ্রেহব্যাগপী হইবে, আলোকের মত 1 অর্থাৎ যেমন স্কর্ধ্যাদি 
জ্যোতিঃপদার্থ আকাশের একদেশে থাকিয়াও নিজ প্রভা ছারা সমন্ত 


৪৪৬ _ বেদান্তসৃত্রম ২৩২৪ 


আকাশমণ্লকে ব্যাপ্ত করে, সেই প্রকাঁর। এই কথা ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ 
ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন_-যথা 'প্রকাশয়ত্যেকঃ--'প্রকাশয়তি ভারত' হে 
ভবতকুলপ্রদীপ অজ্ঞন!। যেমন একই ক্্ধ্য (প্রভা দ্বারা) এই সমগ্র 


জগৎকে আলোকিত করে, সেইপ্রকার ক্ষেব্রজ্ঞ জীব সমগ্র ক্ষেত্র অর্থাৎ 
দেহকে চৈতন্যময় করিতেছে । যদি বল, স্বর্যয-দুষ্টান্ত এখানে সঙ্গত হইতে 


পারে না, কারণ সুর্য একটি অবয়বী পদার্থ, তাহার প্রভা পরমাণু স্বরূপ, 
তাহারা কুর্ধ্য হইতে চ্যুত হইয়া জগতে ছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু জীব অণু 
পরিমাণ, তাহার অংশ নাই যে সর্ব শরীরে ছড়াইয়। পড়িয়া চৈতন্তময় 
করিবে, এ-কথাঁও বলিতে পার না যেহেতু স্ূ্ধ্যপ্রভা স্থ্যের পরমা ণুক্বর্ূপ 
নহে, তাহা হইলে সুর্য ক্ষীণ হইয়া যাইত । এইরূপ পদ্মরাগাদিমণিও 


প্রভা দ্বারা নিজ সমীপস্থিত স্থানগুলি আলোকিত করে দেখা যায়, কিন্তু 


তাহাদ্দিগ হইতে পরমাণু ক্ষরিত হয়, একথা বলিতে পারা যায় না) কেনন' 


ইহা অত্যন্ত অসম্ভব, যদি তাহা হইত, তবে ওজনে পরিমাণ /কমিয়। 


যাইত। অতএব এই প্রকারে প্রভা পরমাণু হইতে পারে না; উহা গুণ- 
বিশেষ | ২৪ | 


_ সুন্মনা টীকা__গুণাদিতি। চিদ্গুণেন জীব্ধর্মেণ । য্থেতি শ্রীগীতাস্থ। 
ক্ষেত্রী জীবঃ। ন চেতি। তন্য,স্থ্যস্য । নিজেতি স্বনিকটভূদেশানিত্যর্থঃ। 
তেভ্যঃ পদ্মবাগাদিভ্যঃ। অত্যন্তেতি। পদ্মরাগাদদীনাং পরমাণুক্ষরণাত্যনস্তা- 
স্থপপন্তেঃ সতি চ তৎক্ষরণে তেষাং ন্যনপরিমাণতাপত্তেশ্ত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ 


টাকানুবাদ-_গুণাদ্াা” ইত্যাদি স্ুত্রের ভান্তে চিদ্‌ গুণেন-_-অর্থাৎ__জীব- 
ধর্মদ্বারা, “যথা প্রকাশয়তোক*ঃ ইত্যাদি শ্লোক শ্রীমদ্‌ ভগবদ্‌ গীতাঁয়। ক্ষেত্রী-_ 
জীবাত্মাী। “ন চন্ুধ্যাদ্‌ বিশীর্ণা” ইত্যাদি । তথা সতি তস্য--তাহা' হইলে 
তাহার-স্ুর্য্যের। নিজ পরিসরান্‌ ইতি-_নিজের নিকটস্থিত স্থানগুলি এই 


অর্থ। ন চ তেভ্যঃ ইতি__তেভ্যঃ পন্মরাগাদি হইতে, অত্যস্তাসম্ভবাৎ ইতি-_ 


পদ্মবাগাদি হইতে পরমাণু-ক্ষরণ অত্যন্ত অসম্ভব এইজন্য । আর যদি পরমাণু 
ক্ষরণই হয় বল, তবে তাহাদের পরিমাণ কমিয়া যাইত ॥ ২৪ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা-হ্ত্রকার জীবের অধুপরিমাণত্ব সিদ্ব_এইকপ বিচার পূর্বব- 
সুত্রে দেখাইয়াঁও বর্তমীন সুত্রে পুনরায় তাহা দৃঢ় করিয়া অন্য দৃষ্টাস্ত 


২৩২৫ বেদাস্তন্থত্রম, ৪৪৭ 


ঘবারা বলিতেছেন যে, জীব স্বীয়গুণে আলোকের ন্যায় শরীরব্যাপী হইয়া 
থাকে । ভান্তকার কৃর্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বারাও ইহা! বুঝাইয়াছেন। 
শ্রীমভাগবতেও পাই,__ 
“বুধ্যতে স্বেন ভেদেন ব্যক্তিস্থ ইব তদগতঃ | 
লক্ষ্যতে স্থলমতিভিরাত্ম! চাবস্থিতোহকব্ ॥” (ভাঃ ১১।৭।৫১) 
শ্রীগীতায় পাই,_- . 
“ষথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎসং লোকমিমং রূবিঃ। 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৎসং প্রকাশয়তি ভারত ॥” (গীঃ ১৩।৩৩) 
এই লোকের টাকায় ভাস্তকার শ্রীমদ্বলদেব প্রভু লিখিয়াছেন-_-“দেহ- 
ধর্মেণালিগ্চ এবাত্মা স্বধর্মেণ দেহং পুফ্ণাতীত্যাহ,_-যথেতি। যখৈকে1 রবিরিমং 
কৃৎ্ন্গং লোৌকং প্রকাশয়তি প্রভয়, তৈকঃ ক্ষেত্রী জীবঃ কুৎসমাপাদমস্তক মিদং 
ক্ষেত্র, দ্েেহং প্রকাশয়তি চেতয়তি চেতনয়েত্যেবমাহ স্থত্রকারঃ,__( স্বয়ং 
বলদেব ) “গুণাদ্বালোকবৎ” ইতি । 
প্রীচৈতন্চরিতাম্ততেও পাই,_ 
“অনন্ত স্কটিকে ষৈছে এক কুর্ধ্য ভাসে। 
তৈছে জীবে গোঁবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥” 
( চৈঃ চঃ আদি ২১৯) ॥ ২৪ | 


অবতরণিকাঁভাষ্যম্-_গুণস্ত গুণ্যতিরিক্তে দেশে বৃত্তিরুক্তা । 
তাং দৃষ্টান্তেন বোধয়তি । 
_ অবভরণিকা-ভাস্তান্ুবাদ--গুণ ষে গুণিভিন্ন দেশে থাকে, ইহা বল! 
আছে, দেই স্থিতিকে দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন__ 


হত্রম_ ব্যতিরেকে গন্ধবৎ তথাহি দর্শয়তি ॥ ২৫॥ 


সুত্রার্থ-ব্যতিরেক:__আশ্রয্ব্যতিরিক্-স্থলে, গম্ধবৎ_-যেমন গন্ধাদি 
প্রসপিত হয়, সেই প্রকার জীবের চেতয়িতৃত্ব গুণ হৃদয়ব্যতিবিক্ত-স্থলে 
প্রসপিত হয়। “তথাহি দর্শয়তি'--কৌধীতকী উপনিষ সেই প্রকার 
দেখাইতেছেন--প্রজ্ঞয়] শরীরং সমারুহ্ত্যাদি' আত্মা চেতয়িতৃত্বগুণে সমস্ত 
শরীরকে আক্রমণ করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ | 


৪৪৮ _.. বেদাস্তস্থাত্রম্‌ . ২৩1২৫ 

গোবিন্দভাষ্যম--ষথা কুন্ুমাদিগণস্ত গন্ধস্ত গুণিব্যতিরিভেবপি 
প্রদেশে বৃত্তি্বেদেবং চেতয়িতৃত্বম্ত জীবগুণস্ত তত্প্রদেশে হুদ্ব্য- 
তিরিক্তে শিরোহজ্ৰাদৌ বৃত্তিঃ স্তাৎ। তথাহি দর্শয়ৃতি। “প্রজ্ঞয়া 
শরীরং সমারুহা” ইতি কৌধীতক্যুপনিষৎ। গন্ধঃ খলু দূরং প্রসপ্রন্নপি 
স্বাশ্রয়াং ন ভিগ্ভতে মণিপ্রভাবৎ। উপলভ্যাপস্থ চেদগন্ধং 
কেচিদ্ক্রয়ুরনৈপুণাঃ । পৃথিব্যামেব তং বিদ্যাদপো বাযুপ্চ সংশ্রিত- 
মিতিস্মুতেঃ ॥ ২৫ ॥ 


ভাঁষ্যানুবাদ__যেমন পুষ্পাদির গুণ-_গন্ধের গুণবান্‌ দ্রব্য ( পুষ্পাঁদি )- 
ভিন্সস্থলেও অবস্থিতি হয়, এই প্রকার জীবের চেতয়িতৃত্ব গুণও হৃদয়ৃতিন্ন 


মন্তক-চরণাদি অংশেও বর্তমান হইবে । সেইপ্রকার কৌধীতকী উপনিষৎ্ 


জানাইতেছেন যথা-_প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহা* ইতি-চেতয়িতৃত্ব গুণের দ্বার 
সমস্ত শরীরকে আক্রমণ করিয়া জীব থাকে । মণিপ্রভা যেমন র্রে 
ছড়াইস্বাঁ পড়িলেও মণি হইতে পৃথক্‌ থাকে না, সেইপ্রকার কুস্থমাদির গন্ধ 
দুরপ্রসারী হইলেও নিজ আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হয় না। জলে গন্ধের উপলব্ধি 


_. করিয়া যদি কোন কোনও অজ্ঞব্যক্তি উহ! সলিলের গুণ বলে, তাহা হইলেও 


কিন্তু পৃথিবীর সেই গন্ধগ্ুণ জানিবে, তবে জল ও বাঁয়ুকে আশির করিয়াছে 
বলিয়া এইকপ প্রতীত হইতেছে, এই স্থৃতিবাঁক্য থাকায় ॥ ২৫॥ 
সৃন্নম। টীকা-_ব্যতিরেক ইতি। প্রজ্ঞয়েতি। - অত্রাত্মজ্ঞানয়ো: কর্তৃক- 
রণভাবেন প্রত্যয়ঃ ক্ফুটঃ | স্বাশ্রয়াৎ ন ভিগ্যতে তত এবং তৎগ্রভাবাদিতি 
ভাবঃ। উপলভ্যেতি বাঁদরায়ণবাক্যং ক্ষুটার্থম্‌। আত্মনো ধর্মভূতজীনস্ত 
ভেদীভাবেহপি বিশেষহেতৃকভেদকার্ধ্যসত্বাৎ ন তম্তাণুত্বক্ষতিরিত্যাহঃ । এব- 
মন চ বোধন ॥ ২৫ | 


কানবাদ _ ব্যতিরেক ইত্যাদি কত্রের ভাঙষ্যো প্রজ্ঞয়। ইত্যাদি, এই | 


কৌধীতকী উপনিষদে আত্মাকে কর্তৃরূপে ও প্রজ্ঞাকে করণরূপে জ্ঞান 
হইতেছে, ইহা স্পষ্টই । -্থাশ্রয়াৎ ন ভিদ্যতে” ইহার ভাবার্থ এই যে, তাহা 
হুইতে পৃথক হইতেছে না, ইহা গুণীর প্রভাববশতঃ। উপলভ্যেত্যাদি 
বাদরায়ণের (বেদব্যাসের ) উক্তি। ইহার অর্থ সুস্পষ্ট । আত্মার ধর্ম 
স্বরূপ জ্ঞানের আত্মার সহিত পার্থক্য না থাকিলেও বৈশেম্তবশতঃ ভেদকার্ধ্য 
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হয়, সেজন্য জীবের অপুত্ব-সন্বন্ধে কোন হানি নাই ; এই কথা বলিয়া থাকেন। 
এইব্দপ অন্ধ স্থলেও জানিবে ॥ ২৫॥ 
সিদ্ধান্তকণ1_-গুণসমূহ যে গুণী হইতে দূরে অবস্থান করিতে পারে, 
তাহা দৃষ্টান্ত ছারা বুঝাইতে গিয়! স্যত্রকার বর্তমান ুত্রে বলিতেছেন যে, 
ব্যতিরেক অর্থাৎ যে-স্থলে গুণী থাকে না, সে-স্থলেও গুণ থাকিতে পারে, 
যেমন- যে-স্থলে পুষ্প নাই, সে-স্থলেও পুষ্পের গুণ গন্ধ অনুভূত 
হয়, সেই প্রকার জীবের চেতয়িতৃত্ব-গুণও জীবের আধার হৃদয় হইতে ্ 
অতিরিক্ত স্থানে অর্থাৎ মন্তক-চরণাঁদিতেও অবস্থিত হইয়া থাকে । এ 
বিষয়ে কৌষীতকী উপনিষদেও পাওয়া যায়,__«প্রজ্য়া শরীরং পমাকুহা শরীরেণ 
স্থখ-ছুঃখে আপ্লোতি” ইত্যাদি € কৌঃ ৩৬ )। ছান্দোগ্যেও পাওয়। যায়,-- 
ভগৰ আত্মানং পশ্তাবৰ আলোমভ্য আনখেভাঃ প্রতিরূপমিতি” (ছাঃ ৮1৮1১) 
আচার্ধ্য শ্রীরামাহ্জও বলেন যে, “যেরূপ পৃথিবীর গুণ গন্ধ পৃথিবী- . 
ব্যতিরিক্ত অন্যস্থানেও অস্ভূত হয়, সেইরূপ জ্ঞাতৃম্বরূপ আত্মার গুণ জ্ঞান . 
আত্মস্থান হইতে ব্যতিবিক্ত সকল দেহেও অনুভূত হয়।” 
্রীমভাগবতেও পাই, 
“য এবং সন্তমাত্মানমাত্মস্থং বেদ পূরুষঃ| 
নাজ্যতে প্রকৃতিস্থোহপি তদ্গুণৈঃ স ময়ি স্থ্িতঃ |” (ভাঃ৪1২০1৮) 
অর্থাৎ যে পুরুষ (জীব) দেহস্থ আত্মাকে পূর্বোক্ত প্রকারে অবগত ূ 
আছেন, দ্রেহস্থিত হইয়াও তিনি দেহের গুণের ছারা শিপ হন না, তিনি 
আমাতেই ( পরমেশ্বরেই ) অবস্থিত আছেন ॥ ২৫ ॥ ্ 


অবতরণ __এব হি জ্রষ্টেত্যাদো সংশয়ঃ। জীবন্ত 
ধর্মভূতং জ্ঞানমনিত্যং নিত্যং বেতি। পাষাণকল্পে জীবে মনসা 
শংযুক্তে জ্ঞাননুৎপগ্ভতে । সুখমহমিত্যাদি শ্রুতেঃ | জ্ঞানত্বং তন্ত জ্ঞান- 
সধ্বন্ধাৎ বোধ্যম। বহিত্রমিব . বহিসন্বদ্ধাদয়ুস১। যদি জ্ঞানং নিত্যং 
তহি স্বযুপ্ত্যাদে তৎ স্তাৎ করণব্যর্থতা চেতি প্রাপ্তে_- 


অবতরণিকা1-ভাস্তানুবাদ-_“এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা ভ্রাতা, ইত্যাদি শ্রতিকে 
ষয় করিয়া সংশয় হইতেছে-_নিত্য জীবের ধর্ম অর্থাৎ গুণ_জ্ঞান নিত্য 


২৪৯ 
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অথবা অনিত)? তাহাতে পূর্ববপক্ষী মীমাংসা করেন-_জীবাত্ম। পাষাণের 
মত একত্র স্থির নিক্ষিয়, যখন তাহার মনের সহিত সংযোগ হয় তখন 
জ্জান উৎপন্ন হয়, “মুখমহমস্াপ্সম্ত আমি নখে ঘুমাইয়াছি-_এই প্রতীতি 
ধখন মন পুরীতৎ নাড়ী হইতে ফিবিরা আমে, তখনই হয়্। অতএব 
জ্ঞান অনিত্য, ইহা এ শ্রুতি বলিতেছেন । তবে ০২ আত্মার জ্ঞানত্ব অর্থাৎ 
জ্ঞানম্বরূপতা৷ বলা হয়, উহা জ্ঞান-সন্বন্ধা থাকার, ইহ বুঝিতে হইবে। দৃষ্টান্ত 
এই-__ঘেমন লৌহ বহিম্বরূপ না হইলেও ব্রি সংযোগে তাহার বহি- 
স্বরূপতা সেইরূপ । যদি জ্ঞান নিত্য হইত, তবে ্ুপ্তিকালেও জ্ঞান থাকিত, 
শুধু ইহাই নহে, মনের সহিত সংযোগ হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এ-কথাক় 
মনের করণতাও ব্যর্থ হয়, যেহেতু নিত্য বস্তর উৎপন্তির অভাবে কবুণ 


প্রয়োজন হয় না, এই পূর্ববপক্ষীর মীমাংসার উপর স্ুত্রকাঁর বলিতেছেন_- 


অবভরুণি কাভাস্ত-টাকা- পূর্বত্রাণুত্বমহত্ববাঁক্যয়োরেকত্র বিরোধে মহত্ব/ 
ব্রদ্ষগতং ব্যবস্থাপ্যাণুত্বং জীবস্ত প্রতিপাদিতমিতি যথা তয়োবিরোধঃপবিহতস্তথেহ 
ধন্মভূতজ্ঞানবিষয়কয়োনিত্যত্বা নিত্য বাক 
_বিনাশত্যাদেনৈ গুন্যাুবোধেন ব্যাখ্যানে ছয়োরবিরোধান্নিগুণাণুচেতন্তমাত্রে! 
জীবোহস্থিতি দৃষ্টান্তোহত্র সঙ্গতি: । স্বখমহমিত্যত্াপিত্যং জ্ঞাপং প্রতীতম্‌। 
অবিনাশত্যত্র তু নিত্য২ং তৎ্। তদনয়ৌোবিরৌধসংশয়ে অনিত্যনিত্যগ্ুণ- 
বিষয়কতাদিরোধে প্রাপ্তে ছয়়োরপি নিত্যগুণবিষয়কত্বাদ্বিরৌধঃ। স চেখং 
চিন্ত্যঃ _স্থখমহ মিত্যত্র সুযুপ্তিসাক্ষিণ্যপি জ্ঞানমন্ত্েব। কথমন্যথোখিতস্য 
স্বখবিমর্শ; ॥ অন্থভূতমেব হি সর্বং ন্মরতি। নট সাক্ষী জ্ঞানশূন্যঃ সাঁক্ষি- 
ত্বান্থুপপত্তেঃ । অবিনাশীত্যত্র তু ্ব্ূপতোহবিনাগী জীব: স পুনরনুচ্ছিত্তি 
ধর্্মেতি উচ্ছেরহিতো! ধর্ম যন্তেতি ধন্দতোহপ্যবিনাশীত্যর্থঃ | ব্যাখ্যান্তরে 
পৌনকজ্যম। যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎনেত্যাদি ব্লাদিদং ব্যাখ্যানং বোধ্যম্‌। 
এতমর্থং হৃদি নিধায় ন্যায়মাহ এষ হীত্যাদিনা। কাণাদনয়েশ পূর্বপক্ষে! 
বোধ্যঃ। তজজ্ঞানম্‌ 
অবতরণিকা-ভাব্যের 'টীকান্ুবাদ _ পূর্ববাধিকরণে অগুত্ব ও মহববোধক 
দুইটি বাক্যের একেরপক্ষে বিরোধ উপস্থিত হওয়া মহত্ব ব্রন্মের ইহ। নির্ধারিত 
করিয়া জীবের অথুত্ব প্রতিপাঁদিত হইয়াছে । যেমন অপুত্ব ও মহ? বিরোধ, 


[রোধিরোধে .: ধর্ধনিত্যত্ববাক্যস্তা” 
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॥ _ সেইপ্রকার এই অধিকরণে ব্রহ্ম ও জীবের ধর্শভৃতজ্ঞান-বিষয়ক নিত্যত্ব ও 


অনিত্যত্ববোধক বাক্যদ্ধয়ের বিরোধ হওয়ায় ধন্মনিত্যত্ববোধক-অবিনাশী 
ইত্যাদি বাক্যের নিপু পত্বাগুরোধে ব্যাখ্যা করিলে আর উহাদের বিরোধ থাকে 
না; অতএব শিগুপণ, অণুপরিমাণ, চিতস্বরূপ জীবাত্মা হউক, এইক্ধপ ৃষ্টাত্ত- 
সঙ্গতি এই অধিকরণে জ্ঞাতব্য । “হ্ৃখমহমন্বাপ সং' ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞান অনিত্য 
প্রতীত হইতেছে, “অবিনাশী” ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞান নিত্য প্রতীয়মান । অতএব 
এ জ্ঞানদ্বয়ের বিরোধ হইবে কিনা? এই সংশয়ে পূর্বপক্ষীর মতে একত্র অনিত্য 
ও নিত্য গুণ বিষয় করায় বিরোধ হইবেই, সমাধানকল্পে উভয়টিই নিত্যপ্ত৭ 
বিষয় করায় বিরোধের অভাব বলিব, ইহ1 এইরূপে বিচারণীয়। “হখমহ্মস্বাপ সম+ 
ইত্যাদি বাক্যে বুঝাইতেছে যে জ্ঞান অনিত্য কিন্ত তাহা নহে, যেহেতু হি 
সাক্ষী আত্মাতে তখন জ্ঞান আছেই, নতুব। জাগরণের পর কিরূপে স্থখ-স্থৃতি 
হয়? যাহা অন্ত কর! যায় তাহা রই স্থৃতি হয়। আবার তৎ্কলে সাক্ষী 
আত্মা জ্ঞানশৃন্য, ইহাও বলা যায় না, তাহা হইলে তাহার সাক্ষিত্বও যুক্তিযুক্ত 


হয় নী। অবিনাশী ইত্যাদি বাক্যে যে অবিনাশিত্ব বল! হইয়াছে, উহার 


তাত্পধ্য স্বরূপত: জীব অবিনাশী ইহা তো! বটেই, আবার ধন্মতঃও জে উচ্ছেদদ- 
রহিত অর্থাৎ অন্ুচ্ছিত্তি ধন্মা-যাহার ধন্ম উচ্ছেদরহিত। অন্তবিধ ব্যাখ্যাতে 
পুনকুক্তি দোষ ঘটে । যেমন মণির জ্যোত্ক্না মল ধৌত করিয়া কর! যায় না 
ইত্যাদির মত জোর করিয়! এই ব্যাখ্য! হইয়া থাকে, জানিবে। এই তাৎপর্য 
মনে রাখিয়া এই অধিকরণ বলিতেছেন-_এষ হি ইত্যাদি বাক্যে । বৈশেষিক 
মতে পূর্ববপক্ষ জ্ঞাতব্য । “তৎ শ্যাৎ ইত্যাদি তৎ অর্থাৎ জ্ঞান । 


হত্রম- পৃথগুপদেশীৎি ॥ ২৬ ॥ 
সূত্রার্থ__বৃহদীরণ্যকোপনিষদে জ্ঞানের অবিনাশিত্ব-সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র 


বাক্য আছে-সেইহেতু জ্ঞানকে নিত্য বলিতে হয় যথা_-অবিনাশী বা অরে 


অয়মীত্মা অন্চ্ছিত্তিধন্মা” ইতি--অরে মেত্রেয়ি। এই আত্ম 
ূ 1 বিনাশরহিত 
এবং ইহার ধর্_জ্ঞান উচ্ছেদরহিত অর্থাৎ নিত্য ॥ ২৬ ॥ ূ 
গোবিন্দভীষ্যমৃ- ধর্মভূতং জ্ঞানং নিত্যম। কুতঃ? পুথগিতি । 
এষ হাত্যাদিবাক্যাৎ পৃথগভুতে “অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মানু- 


চ্ছিত্ভিধন্মা” ইত্যাদি বৃহদারণ্যকবাক্যে তব্বেন তস্যোপদেশাৎ। ন চ 


দাতসনরম ২৩২৬ ? ২1৩২৬ 


| |] ৰ | ... বেদাস্তশ্ুত্রম্‌ ৪৫৩ 
মা ৪৫২ ূ ৃ 

সি] পতি, নিরবয়বয়োস্তয়োঃ সংযোগা- শোনকবাক্যম্‌। আত্মনো জীবন্ত । সদেব বিছ্যমানমেব জলং ব্যক্তিং 
্ 1 মন্স। সংযোগাদাত্বনি জ্ঞানোৎপন্তিঞ শিরবয়বয়োস্তযে সংযো প্রাকটাং নীয়তে থেতি ২ .. 
|]: ] ০ তম্মিন বিনষ্টে ২নায়তে। তথেতি। হেয়! গুণাস্ত দেবত্বমন্তস্তত্বাদয়ো বোধ্যাঃ ॥২৬। 

ঘা 1. সিদ্ধেঃ। ভগবদ্বৈমুখ্যেনারতমিদং তৎসাস্মুখোস ৭ টাকানুবাদ__. 1 এই সষত্রের ভাসতে “ত ৯ 

|] স্থৃতিরা “যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎনসা মলপ্রক্ষাল- ন্ুুবাদ__ পৃথগুপদেশাৎ্ এই স্তরের ভাষ্কে তত্বেন তস্তোপদেশাৎ” ইতি 
. 0] ৃ সত্যা বি9বতীতি স্থাতিরাহ_ বিষ ৭ তথা ॥ যথোদপান- তত্বেন অর্থাৎ নিত্যত্বরূপে, তশ্ত-_জ্ঞানের । “নিরবয়বয়োস্তয়োঃ ইতি__তয়োঃ 
11] ||. ৩ রত ৩ ৰ ৫৮ ঠ ৃ 

10] | . নান্মণেঃে। দোষপ্রহাণান্‌ ন জ্ঞানমাত্বনঃ প্রিয়তে বাকতিমসতঃ সন্ভব _-মাত্মা ও মনের । ভিগবদ্বৈমৃখ্যেন? ইত্যাদি ইদং-_এই ধশ্বস্বরপ জ্ঞান | 
| খননাৎ ক্রিয়তে ন জলান্তরম্। দেব নীয়তে ব্যক্তিমসতঃ ” “তস্মিন্‌ বিনষ্ট সতীতি__-সেই ভগবদ্বৈমুখা বিনষ্ট হইলে “যথা ন ক্রিরতে ইত্যাদি 


সা  কুতঃ? তথা হেয়গুণধ্বংসাদববোধাদয়ো গুণাঁঃ প্রকাশ্যন্তে ্ 


জন্যন্তে নিত্য এবাত্মনে হি তে ইতি ॥ ২৬॥ 0 
ভাব্যানুবাদ__আত্মার ধর্দভূত ষে জ্ঞান উহা নিত্য, কি হেতু? এষ হি 


ইত্যাদি বাক্য হইতে পৃথগ.ভূত “অবিনাশী বা অরে অয়মীত্মানুচ্ছিত্তিধম্্ী 


ইত্যাদি বুহদারণ্যকের বাক্যে নিত্যরূপেই জ্ঞান উপদিঃ হইয়াছে, অতএব 
নিত্য। যদি বল, আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়__-এই কথা 
আছে, তাহাও সঙ্গত নহে; যেহেতু মনও অু আত্মাও অগুপরিমা অতএব! 
_ অবয়বহীন এ উভয়ের সংযোগ হইতে পারে না, তবে এ উক্তির মূল 


কি? তাহাও বলা হইতেছে,যখন তগবানে বিমুখতা হয়, ৩৭” এ জ্ঞান 


আবুত থাকে, এ-জন্য অনিত্য বলিয়া! মনে হয়; আবার যখন সেই ভগবদ- 
বৈষুখ্য নষ্ট হয় অর্থাৎ ভগবানের সাম্মুখ্য হয়, তখনই জ্ঞান প্রকাশ পাক্ক। 


এই কথা স্বতিবাক্য বলিতেছেন_-ষথা। ন ক্রিয়তে ইত্যাদি যেমন মলাবৃত 


রনির প্রভা মল প্রক্ষালন ছার] উত্পাদিত হয় না” কিন্ত আবুত সিদ্ধ প্রভাই 
মলাঁপসারণ ছারা প্রকাশিত হয়, সেইবপ আত্মারও নিত্যসিদ্ধ জ্ঞান আবরণ 
কাটিয় গেলে প্রকাঁশ পায়, দৌষচযুতি তাঁহার উত্পীদূন করে না। আর একটি 
ৃষ্টাস্ত-_“যথেত্যার্দি-_যেমন কূপ খনন হইতে নৃতন জলের স্ষ্ঠি হয় না, কিন্ত 
তন্মধ্যস্থিত জলেরই আঁবিতাব হয়, সেইব্ধপ সিদ্ধ বস্তই অভিব্যক্ত করা 
হয়, তাহ না হইলে অসৎ বস্তর উৎপত্তি কিরূপে হইবে? সেইপ্রকার 
আঁতআার উপাধি্বকূপ দেবন্ব-মনত্ত্থাদি হেয়গুণের ধ্বংস হইলে শর্ত গুণ__ 
সচ্চদানন্দাদিস্বরূপ প্রকাশ পায়, উহারা উৎপাদিত হয় না, যেহেতু আত্মার 
এ জ্ঞানাদি গুণ নিত্য ॥ ২৬॥ 
জূন্সম। টীকা__পৃথগিতি। তত্বেন নিত্যহেন। তয়োবাত্মমনসোঃ | 


ভগবদিতি। ইদং ধর্মভূতং জ্ঞানম্‌। তম্মিন্‌ ভগবছৈমুখ্যে । যথা নেতি 


বাক্য শৌনকোক্তি। “আত্মনঃ ক্রিয়তে ইতি আত্মনঃ__জীবাত্মার, “সদেব 
নীয়তে বাক্তিম্* ইতি-_কুপের মধ্যেই জল আছে, কেবল প্রকটিত করা হয়। 
তথা ইতাদি “হেয় গুণাঃ অর্থাৎ দেবত্ব-মন্য্যত্ব গভূতি গুণ জানিবে ॥ ২৬। 

সিদ্ধান্তকণ1-_-এক্ষণে পূর্পক্ষবাদীর পুনরায় একটি সংশয় উত্থাপিত 
হইতেছে । তাহারা বলেন যে,_উপনিষদ্‌ বলিয়াছেন_-“এষধ হি 
টা শর্ট শ্রোতা” ইত্যাদি (প্রঃ ৪1৯) তাহাতে সন্দেহ এই যে, জীবের 
ধশ্মভূত জ্ঞান, নিত্য অথবা অনিত্য? যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে স্থষুপ্তি- 
আদিতেও এরূপ বোধ থাকিতে পারিত, দ্বিতীয়তঃ নিত্য বস্তর উৎপত্তির 
অভাবে মনরূপ করণেরও ব্যথতা ঘটে। পূর্ববপক্ষীর্র এই সংশয় নিবসনার্থ 
প্রকার বর্তমান স্ত্রে বলিতেছেন হয, পৃথগ্‌ উপদেশব*্তঃ জীবের 
ধশ্মভূত জ্ঞান শিত্যই। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলিয়াছেন.--“এই আত্মা 
আবনাশী এবং ইহার ধূন্মভূত জ্ঞান উচ্ছেদ-রহিত, সুতরাং নিতাই । 

মনের সহিত আজ্মার সংযৌগবশতঃ জ্ঞানোদয় হয়, একথা বলা সঙ্গত. 
নহে। কারণ মন ও আত্মা উভয়ই অবয়বশূন্ত। উহাদের পরস্পর সংযোগ 
অসম্ভব। তবে ভগবদ্‌-বিমুখতাক্রমে জীবের নিত্যজ্ঞান আবধুত থাকে, আবার 
ভগধৎ-সাম্মুখাক্রমে উক্ত আবরণ দৃরীভূত হইলে নিত্যঙ্ঞান উদ্দিত হয় 
ৃ্ান্ত স্থলে বলা ষায়,_যেমন মণির ময়লা! দূরীভূত হইলে তাহার স্বাভাবিক 
তেজ প্রকাশ পায়। আর কূপ খননে যেমন মুত্তিকাভ্যন্তরস্থিত জল উথিত 
হইয়৷ পড়ে। তন্রপ জীবের ধর্খভূত জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ ও নিত্য । হেয়গুণ ধ্বংস 
হইলেই নিত্য গুণের প্রাকট্য সাধিত হইয়া থাকে 

শ্রীমপ্ভাগবতেও পাই, . 

“ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্ত।- 
দীশাদপেতন্ত বিপর্যায়োহিশ্ৃতিঃ | 


৪৫৪ বেদান্তস্থত্রম্‌ ২৩২৭ 
তন্নায়য়াতো বুধ আভজেপ্ 
ভক্ত্যৈকয়েশং গুকুদেবতাত্মা ॥” (ভা: ১১।২।/৩৭) 
শ্রচৈতন্চরিতামতেও পাই, 
্ “কৃষ্ণ ভুলি” সেই জীব__অনাদি-বৃহিম্মুথ | 
অতএব মায়া তাঁরে দেয় সংসাব্-ছুঃখ ॥? (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১ ৭) 


আবরুও পাই, 
“কৃষ-নিত্যদাঁস জীব তাহা ভুলি” গেল । 
এই দৌঁষে মায়া তাঁর গলায় বাদ্ধিল। 
তাতে কৃষ্ণভজে, করে গুরুব সেবন । 
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ |” ( চৈঃ চঃ মধ্য ২২২৪-২৫) 


প্রগীতায়ও পাই, 
“দৈবী হোষ। গুণময়ী মম মায় তুরত্যয়া | 

মামেৰ যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ (গীঃ ৭1১৪) 
_. “অবিনাঁশি তু তদ্ধিদ্ধি যেন সর্বমিদৎ ততম্‌।” ( গীঃ ২১৭) 


এই ক্সোকের তাস্তে শ্রীমদ্বলদেব প্রভূ বলেন” ফেন সর্ববমিদং শরীরং ততং 
ধর্মভূতেন জ্ঞানেন ব্যাগ্তমন্তি 3 ""তীরদৃশস্ত নিখিলদেহব্যাধ্িস্ত ধর্ভৃতজ্ঞানেনৈব 


কত” ॥ ২৬ | 


অবতরণিকাভাষ্যম্‌-_যো৷ বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্িত্যাদি শ্রুতের্গতিমাহ-_ 


_ আবভরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_খিনি বিজ্ঞানরূপে থাকিয়া ইত্যাদি শতির 
উপপত্তি বলিতেছেণ-_- 


সুত্রম-_তদ্গুণসারত্বাঁ তদৃব্যপদেশঠ প্রাবত 1 ২৭ 


ৃত্রার্থ--তদ্যপদেশ:_-আত্মী জাত হইলেও তাহাব জ্ঞানরূপে নির্দেশ, 
“তদগুণসারত্বাৎ-যেহেতু আত্মার জ্ঞানরূপ ধন্খটি স্বরূপান্বন্ধী। দৃষ্টান্ত 
প্রাঁজ্ঞবৎ'__যেমন প্রাজ্ঞরূপে ( জ্ঞাতৃরূপে ) উক্ত বিষ্ণুর সত্যং জ্ঞানিম্‌” ইত্যাদি 


শ্রতি জ্ঞানন্বরূপে নির্দেশ করিতেছেন 1 ২৭ ॥ 


২1৩২৭ | ূ বেদান্ত্ততম ৪৫৫ 


গো (িন্বভাষবম -জ্ঞতুরপি জীবস্য জ্ঞানদ্বরূপত্বেন ব্যপদেশঃ। 
কুতঃ ? তদ্গুণেতি | স জ্ঞানলক্ষণো। গুণঃ সাঁরো বত্র তথাত্বাৎ। সারে 
বাতিচাররহিত স্বরূপান্থবন্ধীতি যাবৎ । প্রাভ্ঞবৎ যথা-“যঃ সর্ব 
সবর্ববিৎ” ইতি প্রাজ্ঞতেনোক্তিস্য বিষ্ণোঃ “সত্যং জ্ঞান ইতি জ্ঞান- 
স্বব্ূপব্যপদেশস্তদং। অত্র জ্ঞাতা জ্ঞানন্বরূপো। নিপ্দিষ্টঃ ॥ ২৭ ॥ 


ভাঁষ্যানুবাদ__জীব জাতৃম্বরূপ হইলেও জ্ঞানস্বর্ূপে উল্লেখ হয় কেন? 
উত্তর__“তদপ্তণসারত্বাৎ__সেই জ্ঞানস্বরূপ গুণ ( ধর্্মটি ) তাহার সার 
অব্যভিচারী অর্থাৎ, স্বরূপানুবদ্ধী ধন বলিয়া । এ-বিষয়ে দৃষটান্ত-_ প্রাক্তবৎ_ 
জ্ঁতা বিষ্ণুর মত অর্থাৎ যেমন শ্রুতি বিষুদ্কে “যিনি সর্বজ্ঞ সর্বববিৎ' এইবূপে 
জ্তাতা, বলিয়া তাহাকে “সতাৎ জ্ঞানম্* ব্রহ্ম সতা ও জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াছেন, 
সেইরূপ জীব জ্ঞাতা ও জ্ঞানম্বর্ূপ জানিবে। উক্ত ছুই শ্রাতিতে জ্ঞাতাকেই 
জ্ঞানন্বদপে নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥ 
সুন্সন! টীকা__তদ্গু তি প্রাজ্ঞত্বেনেতি প্ররুষ্ট জ্ঞানশীলিতেনেত্যর্থঃ | 
1 ২৭॥ 
 স্টীকানুবাদ-_তদগুণেত্যাদি স্থত্রে প্রাজ্ঞতেনোক্তস্ত বিষ্ঞোরিত্যাঁদি ভাস্তে 


প্রাজ্ঞত্বেন অর্থাৎ প্রকৃষ্ট (সর্বাধিক ) জ্ঞানবান্‌ বলিয্। ॥ ২৭ | 


সিদ্ধীন্তকণা- বর্তমানে বৃহদাঁরণ্যকোপনিষদে উক্ত “যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠনবি- 
জ্রানাঁদন্তরে! যং বিজ্ঞানং ( বুঃ ৩।৭।২২) ইত্যাদি শ্রুতির উপপন্তি বলিতে গিয়া 
হৃত্রকার বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন, জ্ঞাতৃম্বরূপ জীবের গুণের সারবন্তাবশতঃ 
প্রাজ্ঞ-শ্রতির মত তাহার জ্ঞানম্বরূপও ব্যপদেশ হয়। ইহ] তাহার স্বরূপানু- 
বন্ধী অব্যভিচারী গ্রণ। বিষণ যেরূপ সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ শব্দে উদ্দিষ্ট হইয়াও 
সত্যন্বরূপ, জ্ঞানন্বর্ূপ বলিয়া কথিত হন; €সইবূপ জীবও জ্ঞাত হইয়া! 
জ্ঞানব্বরূপ বলিয়। নির্দিষ্ট হয়। শ্রীরামান্ছজও বলেন,_-“অনেক সময়ে বও্কেও 
গো-শব দ্বার। নির্দেশ কর! হয়, ফৃতক্ষণ যণ্ডত্ব থাকে ততক্ষণ গোত্বও থাকে |” 
শমন্ভাগবতে পাই» 
“তয়োবেকতবো! হার্থঃ প্রকৃতিঃ সোভয়াত্মিক। 
ভ্রানং তৃন্ততমে ভাব: পুরুষঃ সোহভিধীয়তে ॥” 
( ভাঁঃ ১১২৪৪ ) 
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৪৫৬ বেদান্ত স্থত্রম্‌ 


অর্থাৎ সেই অংশছ্য়ের মধ্যে প্রকৃতি এক অংশ, উহা কার্ধ্য-কারণাত্মিকা। 
এবং অপর অংশ জ্ঞান, উহাই পুরুষ নামে অভিহিত । 

এই শ্লোকের টাকায় শ্রীল চক্রবন্তিপাদ বলেন,__ 

“তয়োদ্বিধাভূতয়োরংশয়োর্মধ্যে একতরো মায়াখ্যো হর্থঃ প্রকৃতিঃ। সা! 
চোভয়াত্মিক] কাঁধ্য-কারণবূপিণী অন্যতমোহ্র্থঃ জ্ঞানং জ্ঞানস্বরূপঃ। স চ 


পুরুষো জীবঃ” | 


আরও পাই, 
যহজনাভচবণৈষণয়োকরুতক্তয। 
চেতোমলানি বিধমেদ গুণকম্মজানি | 
তম্মিন্‌ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্বং 


 সাক্ষাদ্‌ যথাহমলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ ॥৮ 
( ভাঁঃ ১১৩৪০ )1 ২৭॥ 


জীব-_জ্ঞানস্বূপ ও জ্ঞাতা! 
অবতরণিকাভাব্মমু-_-অথ ভ্ঞানঘরূপো জ্ঞাত 


[রস 


নির্দেশ্য 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাঁদ__আপত্তি হইতেছে যে-জ্ঞাতা জ্ঞানম্বরপ 
হয় কিরূপে, ইহা! প্রতিপন্ন কর উচিত, তাহা। প্রতিপন্ন করিতেছেন-_- 


ত্রম্‌_যাবদাক্তাবিভাচ্চ ন দোবজর্শনাৎ॥ ২৮। 


সূত্রার্থ-_'যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ”_আরও এক কারণ--আত্ম! যতকালব্যপী, 
জ্ানও তাবৎকাল স্থায়ী অর্থাৎ জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞাতা কখনই প্রতীত হয় না; 
অতএব জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞাত।-_-এই শির্দেশ কোন দোষাবহ নহে ॥ ২৮ ॥ 


গোৌঁবিন্দভাষ্যম- জ্ঞানত্বরপে। জীবে জ্ঞাতেতি ব্যপদেশে। ন 
দোষ নির্দোষ ইত্যর্থঃ । কুতঃ? যাবদিতি। তথা প্রতীতেরাত্ম- 
সমানকাঁলভাবিত্বান্ন স বাধ্যত ইত্যর্থঃ। আত্মা খন্বনাগ্স্তকালঃ 


৩২৮ 


২1৩২৮ বেদাম্তস্ত্রমূ ৪৫৭ 


সংপ্রতিপন্নঃ, প্রকাশরূপোহপি রবিঃ প্রকাশযিতেতি বীক্ষণাচ্চ। 
যাবদ্রবিভাবী হ্যেষ ব্যপদেশহত নির্ভেদেইপি বস্তনি ছ্েধা ভাতি 
বিশেষাদিতাভুত ॥ ২৮ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ__জ্ঞানম্বর্ূপ জীবকে জ্ঞাতা বলিয়া নির্দেশ করা দোঁষ নহে 
অর্থাৎ উহ! নির্দোষ । কি কারণে ? উত্তর--তর্দর্শনাৎ অর্থাৎ সেইরূপ প্রতীতি 
হয় বলিফা। তাঁৎপধ্য এই-__-আত্মা যাঁবৎ্কাল স্থিতিমান্‌ হয়, তাঁবৎকাল 
জ্ঞানেরও সত্তা, এইজন্ত এ জ্ঞানম্বরূপ আত্ম! জ্াতা-_-এই নির্দেশ হইতে বাঁধা 
নাই। জীবাত্মা অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া আছেন, 
এজন্য এবং যেমন হৃধ্য প্রকাশন্বরূপ হইয়াও প্রকাশক হয়, দেখিতে পাওয়া 
যায়, এই জন্যও । যতদিন রৰি থাকিবে, ততদিন প্রকাঁশাত্মক রবির 


প্রকাশকরূপে নির্দেশ থাকিবে । যদিও অভিন্ন দুইটি বস্ত ছুইভাবে প্রতীত 


হইতে পারে না, কিন্ত আত্মা বা সূর্য্য ধম্ম-ধশ্মিভিদ রহিত হইলেও বিভিন্নভাবে 
ষে প্রতিভাত হয়, ইহাদের বিশেষত্ই তাহার কারণ । এই কথা প্রাচীনের! 
বলিয়। থাকেন ॥ ২৮ ॥ 


সুন্মমা টাকা_যাবদাস্মেতি | তথা প্রতীতেরিতি। জ্ঞানস্বরূপস্থ্য জ্ঞাতৃ- 
তেন প্রতীতেব্িত্যর্থঃ | স বাপদেশঃ। বিশেষাদিতি। অহিকুগুলাধিকরণ্ণে 
বাক্তীভাবি ॥ ২৮ ॥ 


টাকান্ুবাদ-_যাঁবদাত্মভাবিত্বাদিত্যাদদি স্ুত্রের তথা প্রতীতেরাত্মসমান- 
কালভাবিত্বাদিত্যাদি ভাঙতে তথা গ্রতীতেঃ অর্থাৎ জ্ঞানন্বরূপ আত্মার জ্ঞাতৃত্ব- 
রূপে প্রতীতিবশতঃ | “ন স বাধ্যতে' ইতি সঃ--সেই ব্যপদেশ (শির্দেশ)। “ছ্েধা- 
ভাতি বৈশেহ়াদিত্যাঃ এই বিশেষত্ব অহিকুগুলাঁধিকরণে ব্যক্ত হইবে ॥ ২৮॥ 


সিদ্ধান্তকণ_-জীব জ্ঞানস্বরপ হইয়া জ্ঞাতা হয় কিরূপে? তাহাই 
স্থত্রকাঁর বলিতেছেন, _জ্ঞানম্বরূপ জীবের জ্ঞাতৃত্বব্যপদেশ দোঁষাবহ নহে, 
কারণ আত্মার সমানকাঁলভাবী জ্ঞান অর্থাৎ আত্মা যতকাল ব্যাপী, জ্ঞানও তাবৎ 
স্থায়ী, ইহাই প্রতীত হয়। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত্বরূপে বলা যায়,_প্রকাশহ্বরূপ 


হইয়াও সুর্য যেরূপ প্রকাশক হন। সেইরূপ আত্ম। জ্ঞানত্বরূপ হইয়াও জ্ঞাত 


৪৫৮ বেদাস্তস্ত্রম . হ৩া২৯ 
হন। আত্মা বা ভূর্ধ্য ধশ্মধন্মিভেদরহিত হ্ইয়াও বিভিন্নরূপে প্রতিভাত 


হওয়ার কারণ উহাদের বিশেষত্ব ; ইহা প্রাচীনরা বলেন । 


শ্রীমস্ভাগবতেও পাই, 

“ভূতমুক্ষেন্দ্রিয়মনো বুদ্ধযাদিঘিহ নিয়া । 
লীনেষসতি যস্তত্র বিনিদে! নিরহংক্রিয়ঃ ॥ 
মন্তমানভ্তদাত্মানমনষ্টো নষ্টবন্ম-ষা। 
নষ্টেহহস্করণে দরষ্টা নষ্টবিত্ত ইবাতুরঃ ॥ 
এবং প্রত্যবনৃশ্যামাবাত্মানং প্রতিপদ্াতে । 


সাহঙ্কারস্ত দ্রব্যস্ত যোহবস্থানমন্ুগ্রহঃ ॥” ( ভাঁঃ ৩২৭১৪-১৬ ) 
অর্থাৎ সক্ষম ভূত ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি নিদ্রাবশে অসৎ প্রকৃতিতে লীন 


হইলে তখন যিনি বিনিদ্র ও অহস্কারশূন্য হইয়া অবস্থান করেন, তিনিই 
আমাকে প্রাপ্ত হন। ভূতেব্দিয়াদির অসংপ্রকৃতিতে লীনাবস্থান-সময়ে সেই 


রষ্টী জীব বিনষ্ট হন নাও কিন্ত উপাঁধিভূত অহঙ্কার নষ্ট হওয়ায় ধন নষ্ট 


হইলে ধনবান্‌ যেন্ধপ আপনাকেও নষ্ট বলিয়া অভিমান করেন, তদ্দেপ দ্ষ্টা 
জীবও নিজেকে অকারণে নষ্ট বলিয়া মনে করেন, এইরূপ বিশেষভাৰে 


বিচারপুর্ব্বক পূর্বেবীক্ত ভাবধুক্ত পুরুষ কাঁধ্য ও কারণের প্রকাশক ও আশ্রয় 


সেই পরমাস্বাকে প্রাপ্ত হন ॥ ২৮ ॥ 


অবতরণিকীভাব্যম-_নন্থ গুণভূতং জ্ঞানং নাত্মনো নিত্যং 


২৩1২৯ বেদাণ্তিস্থত্রম্‌ ৪৫৯ 
অনিত্য বলিয়া প্রতীতি হয়। দৃষ্টান্ত-_-পুংস্বাদিবৎ--যেমন বাল্যাবস্থাক়্ 
জীবাত্বার সহিত স্ক্্মভাবে অবস্থিত পুরুষত্বের কৈশোর দশায় অভিব্যক্তি হয়, 
সেইরূপ ॥ ২৯ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম- তুশব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থ, | নেত্যনুবর্ততে। সুুণ্তা- 
বসতো জ্ঞানস্য জাগরে সম্ভব ইতি ন। কুতঃ? অস্যেতি। অস্য 
জ্ঞানস্য স্ুষুণ্তো সত এব জাগরেইভিব্াক্তেরিতার্থঃ । দৃষ্টান্তঃ__ 
পুংস্বাদিবং। বাল্য জীবাত্মনা সত এব পুংস্তাদেঃ কৈশোরে ষথা- 
ভিব্যক্তিস্তদ্বৎ | সুষুত্তো জ্ঞানপ্রসঈস্ত শ্রুতোব পরিহ্তঃ। সুুগ্তং 
প্রকৃত বৃহদীরণ্যকে পঠ্যতে _-“যছৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্‌ বৈত- 
দ্বিজ্ঞেয়ং ন বিজানাতি ন হি বিজ্ঞাতৃধিজ্ঞানাৎ বিপ্রিলোপো! বিদ্যাতে 
অবিনাশিত্বাৎ ন তু তদ্দিশীয়মস্তি ততোইন্যদ্বিভক্তং যদ্ধিজানীয়াৎ” 
ইতি। ইহ তদা সদপি জ্ঞানং বিষয়িতয়। নাভ্যুদেতি বিষয়াভাবা- 
দেবেতি প্রতীয়তে। ইতরথা সুষুণ্তো স্থিতস্যাপরামর্শপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। 
ইন্দ্িয়ংযোগরূপ। কাঁরণসামগ্রী তু তদভিব্যপ্জিক। ৷ অনতঃ সম্ভবে তু 


ক্লীবস্যাপি তদাপভ্ভি;। তন্মাৎ জ্ঞানস্বরূপোহণ জীবো নিত্যজ্ঞানগুণকঃ 


সিদ্ধঃ ॥ ২৯ ॥ 


সত শত লী নি শু "বত 5 লুল" ললালিল্ললল্লা তত ৮৮ শশা ৮৮ তালি -- লু 
৭ ্ ১ ২ সস সস মন সরু শপ ীশিশশ শশী শশী শত লাশ » শশী জন নর দির 
জি নল - "71 দি তু নি নি ১০, লাল, পনর মি ২৩১০ হু রি .. নু ২, এ রি তি, সিরা 722 হ শু রি নিন নানার ত - 
সপ সু সম হত স্লিপ 2: র্‌ নর তু তু 
এ সা - ০ সর পে শি ২ শপ বে তপতি লি লি মিনারিলি 
্ রি নি রি শর ত 
শত দত শির * ৩১ 
নু শালা শু ॥ 
হু 


লুই ম্খাল--১ 


ভাব্যানুবাদ-_সত্রোক্ত “তু” শব শঙ্কা নিবৃত্তির জন্য পঠিত। “ন” এই 
নিষেধার্থক নঞ্জের অন্ুবুত্তি আমিতেছে। স্ববুপ্তিকাঁলে অবিদ্যমীন জ্ঞানের 
জাগ্রদ্ঘশায় উৎপত্তি হয়, এই কথা ঠিক নহে, কি কারণে? অস্ত 
সতোহভিবাক্িযোগাঁৎ অর্থাৎ এই জ্ঞান তখনও থাকে, জাগ্রদ্দশায় তাহার 
অভিব্যক্তি হয়, এই জন্য । তাঁহার দৃষ্টাস্ত-__“পুংস্াদিবং--যেমন বাল্যে পুরুষত্ব 


স্ুপ্তাবসত্বাজ্জাগরে সামগ্র্যাঃ স্তবাচ্চেতি চে তত্রাহ-_ 


অবতরণিকা-ভাব্ঢান্ুবাদ- প্রশ্ন __আঁচ্ছা, জ্ঞান তো নিত্যন্বরূপ আত্মাৰ 
গুণ অর্থাৎ ধর্ম কিন্তু তাহা তো নিত্য নহে। যেহেতু স্যুপ্তিকালে উহা খাঁকে 
না, আবার জাগরণকালে জ্ঞানের কারণসমুদ্নয় ঘটিলে উহা উদ্ভূত হয় অতএৰ 


সা 
পা শাহ শা শশা াসশপিশ। ৮ জর ----৮- ্, িলিসেল টি - 
তত ৭ চপ শা তা নিনানারি সপ শ 
স্ম্পলল ল লে ০০০ লক 8888-8পনস্স্প চুপ ১ শ। লি সপ স্, শ্প্ ---- ৭ -, তত শশী 


স্শৈরণ 3 +-7----- 


০৪ না 


ইল 


এপস 


লু 


এ পাচ্ারশ পি সানা রনির রি িিিরিানি সিটির লরি _ 
সু, 2 2৮৮----- লু পেলেস্পেস্্”, পেস, ্ 
নর পপ হত 


অনিত্য এই ষদ্দি বল, তাহাতে বলিতেছেন-- 


সত্রম পুংস্বাদিবত্বস্ত সতোহ ভিব্যক্তিযোগাৎ ॥ ২৯। 


( জননশক্তি ) বিদ্যমান থাকিয়া কৈশোরে অভিব্যক্ত হয়, দেইরূপ। যদি 


বল, স্ুযুপ্তিকালে জ্ঞান থাঁকিলে তাহার প্রসঙ্গ হয় না কেন? তাহাও 


বলিতে পার নাঁ। বুহদারণ্যকে স্থ্যুপ্তিকে অধিকার করিয়া অর্থাৎ তাহার 


হু পু নল ১১ নি 
পা নে সে সু ল্ 


সৃত্তার্থ_ ভু এ্র-শঙ্কা সঙ্গত নহে অর্থাৎ সুধুপ্চিকালে অবিদ্যমান জ্ঞানের 
জাগ্রদ্দশায়্ উৎপত্তি, ইহা নহে, কারণ কি? “অস্ত,-এই জ্ঞান স্বযুপ্তিকালে 
খাঁকিলেও তাহার, জাগ্রদ্বশায় 'অতিব্যক্তিযোগাৎ্ অভিব্যক্তি হয়, এইজন্ত-__. 


প্রকরণে যে শ্রুতি পঠিত হয়, তাহার ছ্ারা--তৎকালীন জ্ঞানের প্রসঙ্গ 
পরিহত হইয়াছে, যথা _“ঘইৈতন্ন বিজানাতি-“ষদ্বিজানীয়াদিতি ৷ সুযুগ্ডি- 
কালে যে জ্ঞান থাকে, তাহ? বিজ্ঞাতা পুরুষ জীব জানিতে পারে না, জ্ঞাত! 


৪৬০ বেদান্তকুত্রম্‌ ২৩1২৯ 


সেই বিজ্ঞেয় বস্তকে বিষয় করে না, তাই বলিয়া বিজ্ঞীতাঁর বিজ্ঞানের নাশ 
হয় না, যেহেতু বিজ্ঞান অবিনাশী। আর এ বিজ্ঞান বিজ্ঞাতা হইতে পৃথগ ভূত 
দ্বিতীয় পদীর্ঘ নহে, ঘাহাঁতে সেই বিজ্ঞাতা জ্ঞান করিবে এই শ্রুতিতে 
প্রতীত হইতেছে যে, স্থযুপ্তিকালে জ্ঞান বিছ্ধমান থাকিলেও কোন বিষয়কে 
( পদার্থকে ) বিষয় করিয়। অর্থাৎ বিষয়িরূপে উদ্দিত হয় না অর্থাৎ প্রকাশ 
পাঁয় না। তাহার কারুণ_-তখন তাহার জ্ঞেয় বিষয় কিছু থাকে না, ইহাই 
প্রতীত হইতেছে। যদি ইহা না মান, তবে স্থযুপ্তিকালে স্থিত সেই বিজ্ঞানা- 
আক আত্মার অনবস্থানই হইয়া পড়িত। জাগ্রদ্ঘশায় যে তাহার প্রকাশ হয়, 
ইহার হেতু ইন্দটিয়সংযোগরূপ সামগ্রী অর্থাৎ কাঁরণকূট,সেই সামগ্রী সংবলন 
জ্ঞানের অভিব্যগ্রক | যদি অভিব্যক্তি না বলিয়া অসতের উৎপত্তি বল, 
তবে কেশোরে ক্লীবপুরুষেরও সেই জননশক্তি (পুংস্থ ) উৎপন্ন হউক । 
অতএব সিদ্ধান্ত এই-_জীব জ্ঞানস্বপ ও অণুপরিমাঁণ, জ্ঞান তাহার 
নিত্যগুণ ॥ ২৯। 


সুন্মম। টাকা পুস্থাদিবদিতি। যদ্বৈ তদ্দিতি। তৎ জীবচৈতন্যম্‌। 
বিজ্ঞানাদিতি। ধর্শভৃতন্ত জ্ঞানস্তেত্যর্থঃ | স্থপাং সুলুগিত্যাদিনা উস আঁ । 
তদভীতি। ইন্দ্রিয়সংযোগে! হি জ্ঞানম্য ব্যগক এব নতু জনকঃ কৈশোর- 
সন্বন্ধো যথা পুস্ত্স্য ॥ ২৯॥ 


টাকানুবাদ-__ পুংস্বাদিবন্ত ইত্যাদি স্থত্রের ভাস্তে 'যদৈতন্ন বিজানাতি 
ইত্যাদি শ্রুতিস্থ ত শব্দের তথ জীবচৈতন্য, “বিজ্ঞাতুধিজ্ঞানাদ্বিপরিলোপঃ, 


ইতি--বিজ্ঞানাৎ, এই পদটি ষষ্ঠী বিভক্তযন্ত বুঝিতে হইবে অর্থাৎ বিজ্ঞানস্ত 


ষ্ঠীডস্‌ স্থানে আত, আদেশ “সপাং জ্লুক্‌” ইত্যার্দি বৈদিকশ্যত্রাহ্থসারে | 
ইহার অর্থ-_আত্মার নিত্য ধর্মভূত জ্ঞানের | তদভিব্যপ্তিকেতি-_বিষয়ের সহিত 
ইন্ড্িয়ের সংযোগ জ্ঞানের ব্যঞ্তক হয়, জ্ঞানের জনক নহে ; যেমন কৈশোর 
বয়সের সম্বন্ধ পুরুষত্বের অভিব্যগ্রক ॥ ২৯॥ 


সিদ্ধান্তকণ|--এ-স্থলে আর একটি পূর্ববপক্ষ হইতেছে যে, স্থযুপ্িদশায় 
যখন জীবের জ্ঞান দেখা যায় না, তখন জীবের গুণভূত জ্ঞান নিত্য নহে, অর্থাৎ 
জাগরণকালে জ্ঞানের বিছ্মানতার সম্ভাবনা হয় এবং উহ? জাগরণ কাল- 
মাত্রস্থায়ী, হৃতরাং নিত্য নহে। এইব্প পূর্ববপক্ষের খণ্ডনার্থ স্ত্রকার বর্তমান 


২/৩।৩০ বেদাস্তসত্রম্‌ 8৬১ 


সুজে বলিলেন যে, বাল্যাবস্থায় সুক্মভাবে অবস্থিত পুরষত্বাদি ষেক্বপ কৈশোরে 
বা! যৌবনে প্রকাশিত হয়, জীবের জ্ঞানও স্ুযুপ্তি অবস্থাতে স্থম্্রভাঁবে থাকে, 
জাগ্রদবস্থায় তাহা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে । বুহদ্ারণ্যকে 
পাওয়া ষায়,_“্যদ্বৈ তন্ন বিজানাতি--"যছিজানীয়াৎ” (বুঃই 8৩1৩০ )। 
হুযুপ্তিতে যদি জ্ঞানের অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে জীবেরও অনবস্থান 
ঘটে । আর অসৎ বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব হইলে-_ক্লীবেরও বাল্যাবস্থায় বা ব্লীবস্ে 
পুরুষত্ব প্রকাঁশিত হইত। স্থতরাং জীব জ্ঞানস্বরূপ অণুচৈতন্য, নিত্যজ্ঞানাদি 
গ্রণ-সম্পন্ন, ইহাই সিদ্ধান্তিত। শ্রীবামান্ছজও বলিয়াছেন, বাল্যকাঁলে যেরূপ 
পুরুষত্বের (স্তক্রের ) অস্তিত্ব থাকিলে উপলদ্ধি হয় না, যৌবনেই উপলব্ধি 
হয়, সেরূপ ক্যুগ্তিকালে জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না ( কিন্ত জ্ঞান থাকে )জাগ্রৎ 
অবস্থায় উপলদ্ধি হয়। 
শ্রীমদ্ভাগবতে পাই, 
“জাগ্রৎ স্বপ্ঃ সুযুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্ুয়ঃ। 
তাঁসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বে বিনিশ্চিতঃ 0৮ 
( ভাঁঃ ১১।১৩।২৭ ). 


“ঘে! জাগরে বহিরস্থক্ষণধন্মিণোহ্ান্‌ 
ভুঙক্তে সমস্তকরণৈহদি ততৎ্সদৃক্ষান্‌। 
স্বপ্রে সুপ্ত উপমসংহরতে স এক: 
স্বৃত্যনবয়াঁৎ ত্রিগুণবৃত্তিদুগিন্দ্রিয়েশঃ ॥” (ভাঁঃ ১১১৩1৩২ ) 1২৭8 


অবতরণিকাভাষ্যম--অখৈতৎপ্রতিপক্ষভূতান্‌ সাঙ্খান্‌ দৃূষয়তি। 


অত্র জ্ঞানমাত্রো বিভুরাজ্মেতি যুক্তং ন বেতি বিষয়ে সর্বত্র কার্যো- 
পলভ্তাৎ যুক্ত তৎ। অণ,ত্বে সব্ববাঙজজীণসুখছুঃখান্ুপলস্তঃ ৷ মধ্যমত্বে 


ত্বনিত্যতাপত্তিঃ। কৃতহান্াকৃতাত্যাগমশ্চেতোবং প্রাপ্ডে_ 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ__অতঃ পর এই মতের প্রতিপক্ষ সাংখ্য- ০, 
বাদীদিগকে দূষিত করিতেছেন__এই অধিকরণে বিষয় জ্ঞানম্বরূপ আত্ম! 
বিভূ, ইহাতে সংশয়_-এই বৈদাস্তিক মত যুক্তিযুক্ত কিনা? পূর্বপক্ষী 


বলেন, জীবাত্ম! বিভুই বটে, যেহেতু নকলম্থানে আত্মার কাধা-অন্থভূতির 
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বিভূতয়া সর্ববশরীরৈর্ধোগাৎ সর্বত্র ভোগপ্রাপ্তি। এতেনাদৃষ্ট- 
বিশেষাৎ ভোগব্যবন্থেতি সঙ্কল্পবিশেষাদদৃষ্টব্যবস্থেতি প্রত্যুক্তমূ। 
মতান্তরেহপ্যেতৎ সমং দুষণম্‌। অস্মীকং ত্বাত্বনামণ্‌ত্বেন প্রতি- 
শরীরং ভেদীন্ন কশ্চিদধিক্ষেপঃ । অণোরপি সর্বত্র কাধ্যক্রমেণৈব 

ন যুগপদিত্যদোষঃ। সর্বাঙ্গীণন্ুখাছ্যপলস্তস্ত গুণেন ব্যাপ্তেরি- 
ভুযুক্তম ॥ ৩০ ॥ 


উপলব্ধি হইতেছে, অণুপরিমাণ নহে, কারণ তাহ হইলে সর্বাঙ্গে স্থখছুঃখের 
উপলব্ধির ব্যাঘাত হইত। আবার মধ্যম পরিমাণ হইলে জীবাত্মার অনিত্যত্ব 
হয় এবং তাহাতে কৃতকর্মের নাশ ও অরুত কর্মের উপস্থিতিবূপ দোষ ঘটে, 
এইব্ূপ মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী হুত্রকার বলিতেছেন_ 


অবতরণিকাভাব্য-টাক।-_জ্ঞানস্বরূপন্ত জীবস্তাণুত্বং নিত্যজ্ঞানগুণকত্ব্চ 
পূর্বমুক্তং তদাক্ষিপ্য সমাধাঁনাদাক্ষেপোহত্র সঙ্গতিরিত্য ভিপ্রায়েণীহাথৈতদি- 
ত্যার্দিন-_ 


সু »----: লুল 
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ভাষ্ঘানুবাদ-_অন্তথ। অর্থাৎ যাঁদ জীবাত্ম! কেবল জ্ঞানন্বরূপ ও বিভু হইত, 
বে সেই মতে নিত্যই উপলদ্ধি ও অনুপলন্ধি উভয়ই হইত। অথব! 
উপলব্ধি-অন্ুপলন্ধির মধ্যে যে কোন একটির গ্রতিবন্ধ (বাধ! ) নিত্যই 
হইত। কথাটি এই-বিষষ়ের উপলব্ধি বাঁ অন্্রপলন্ধি লৌকপ্রসিদ্ধ বন্ত 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-__জ্ঞানস্বর্ূপ জীবের অণুপরিমাঁণ ও 
শিত্যজ্ঞান-গুণবত্ব পুর্বে গ্রতিপাধিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার উপর আক্ষেপের 
সমাধান হেতু এই অধিকরণে আক্ষেপসঙ্গতি-এই অভিপ্রায়ে ভাস্ককার 


ৰলিতেছেন_-অধৈতদ্দিত্যাদি ্রন্থদ্বার]__ 

আঁছে। সেই ছুইটির কারণ চিৎ্স্বরূপ আত্মা বিভু ষদি হয়, তাহা হইলে 

মুত্রম নিত্যোপলব্যনুপলবিপ্রসঙ্গো হন্যতরনিয়মো বাশ্যথ। সকল লোকের সর্বদা এবং একসর্গে সেই ছুইটি হইত। কিন্তু তাহা হয় না। 
॥ ৩০ ॥ আর যদি বিভু আত্মা কেবল উপনন্ধির কারণ হয়, তবে কাহারও 

 ুত্রার্থ_-অন্তখ।১-অন্প্রকার হইলে অর্থাৎ জীবাত্মাকে কেবল জ্ঞান- কম্মিন্কীলে কোন বিষয়ের অনুপলন্ধি হইত না। আরয্দি কেবল অন্থ- 
স্বরূপ ও বিভু (পরম মহৎ্পরিমাণবিশিষ্ট ) বলিলে, পনিত্যোৌপলন্ধ্যন্থপলন্ধি- পলব্ধিরই কারণ বিভূ আত্মা হইত, তাহা! হইলে কোন ব্যক্তিরই কম্মিন্কালে 

প্রসঙ্গঃ লৌকের নিত্যই এবং এককালে বিষয়োপলদ্ধি বা বিষয়ের অন্ুপলন্ধি কোন বিষয়ের উপলব্ধি হইত না। যদি বল, ইন্দ্রিয়গণের সহিত আত্মার 
হইত । “অন্যতর নিয়মে বা-অথব1 উপলব্ধি বা অহ্থপলব্ধির প্রতিবন্ধ নিত্যই .. সন্বন্ধাধীন উপলব্ধি-অন্থপলব্ধির ব্যবস্থা, তাহ1ও হইতে পারে না, যেহেতু আত্মা 
হইত ॥ ৩০। ... তোমাদের মতে বিভু, অতএব সকল শরীরে ইন্ছিয়ের সহিত সর্ববদী তাহার 
সনন্ধ থাকায় সকল আত্মীতেই ভোগ হইয়া পড়ে । আর যদি বল, অদৃষ্ট-বিশেষ 
হইতে ভোগ হয়, জীবের সঙ্কল্প দেখিক্স] অদৃষ্ট কল্পনা করা হয়, স্ৃতরাং সকল 
আত্মার সকল সময় ভোগ হইতে পারে না, ইহা দ্বারা এই যুক্কিরও প্রত্যুত্তর 


শুর 
* সপ স্প্রে 


জল 


পল ২ স্প্রে . .-্্্স্মসুুুস্স্স্স্ম্_ ্্্ _ৃু 


গোঁবিন্বভাষ্যম- অন্যথা জ্ঞানমাত্রে! বিভ্রাত্মেতি মতে নিত্য- 
যুপলব্ধ্যন্বপলব্ধ্যোং প্রসঙ্গঃ স্যাৎ। অন্যতরস্য নিয়মঃ প্রতিবন্ধে 


বা শিত্যং স্যাৎ। অয়মর্থট। লোকসিদ্ধোপলব্ধিরন্ুপলদ্ধিশ্চাস্তি। দেওয়া হইল। গৌতমাদি-মতেও এই দৌষারোপ সমানই অর্থাৎ ন্যায়- 


তয়োবিভূরাত্মা চিন্াত্রশ্চেৎ কারণং, তহি নিত্যং যুগপচ্চতে সব্বস্য 
_ লোকস্য প্রাপ্ধু য়াতাম্‌।& অথোপলন্ধেরেব চেৎ কারণং, তদ কস্যাপি 
কুত্রাপি অন্ুপলব্ির্ স্যাৎ। অন্ুুপলন্ধেরেব চে তহি কস্যাপি 
 কুত্রাপ্যুপলব্ির্ন স্যাদিতি। ন চ করণায়ত্তা তয়োব্চবস্থা । আত্মনো 
বিভুত্বেন করণৈঃ সর্বদা সংযোগাৎ। কিঞ্চ তন্মতে সর্বাত্মনাং 


বৈশেষিক-মতেও আত্মাকে বিভু বলা আছে, তাহা হইলে সকল শরীরের 
ইন্ড্রিয়ের সহিত আত্মার যোগ আছে মানিতে হইবে এবং সকল আত্মার অনৃষ্টো- 
পার্জনে ও সঙ্কল্পে সমান যোগও মানিতে হইবে, স্কতরাং একসঙ্ষে সকল 
আত্মার স্বথছুঃখাদি ভোগের আপত্তি অনিবারধ্য। আমাদের মতে কিন্তু 
জীবাত্মা বহু ও অণুপরিমাণ। স্ৃতরাৎ আত্মার ভেদবশতঃ যে দেহান্তর্বর্তী 
আত্মার থে দেহস্থ ইন্ড্রিয়ের সহিত সংযোগ, তাহারই ভোগ হয়, অন্যের নহে । 


রী 


শত শও শত স্পররা শিট শশী 


এ 
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আর আত্মা অণু হইলেও সকল লোকের মধ্যে কাধ্যক্রম হেতু যুগপৎ কোণ 
উপলব্ধির সম্ভাবনা নাই! অতএব কোনও আক্ষেপ ও দোষ নাই । অপুত্ব- 
নিবন্ধন সর্ববাঙ্গীণ হযোপন ক জ্ঞানরূপ ধর্শদ্বারা ব্যাণ্চিবশতঃ সিদ্ধ হইবে 
এ-কথ পূর্বেই বলিক়্াছি ॥ ৩০ 

সুন্ষম। টাকা _নিত্যোপ্ধতি। ন চেতি। তয়োরুপলব্যান্থপলন্ধ্যোঃ 
করণায়্তা ব্যবস্থেত্যন্য়: ৷ করণযোগে সত্যুপলন্ধিঃ তদযোগে তুম্থপলন্ধিরিত্যর্থ 1 
ন চৈতৎ্ সম্ভবেদিত্যর্থঃ। তত্র হাস ইতি। তন্মতে সাংখ্যমতে । 
এতেনেতি। যচ্ছরীরং যাদদৃষ্টেন রচিতং তত্র তন্তৈবাত্মনো ভোঁগো শান্ত- 
স্তেতি। যেন সঙ্বল্লয কর্ম কৃতমস্ৈব তদদৃষ্টমিতি চ সাংখ্য। ব্যবস্থাপয়স্তি । 


তচ্চ পরিহ্ৃতম্‌ অনৃষ্টোপার্জনে মঙ্কল্পে চ সর্ষেষামাত্বনাং সনবন্ধাদিত্যাশয়ং | 


মতান্তরে গৌতমাদিনয়ে। অস্মাকং বেদাস্তিনাম্‌। সর্বত্র সর্বেষু লৌকেযু /৩০। 
টাকানুবাদ__নিত্যোপলব্ধযন্পলদ্বীত্যাদি” সত্রে-ন চ করণায়ত। 


তয়োব্যবস্থেতি” ভান্ত-_-তয়োঃ__উপলব্ধি ও অস্থপলন্ধির। করণায়ত্ত। ব্যবস্থা 


ইহার সহিত অন্বয়। তাহার অর্থ-_ইন্ত্িয়ের সহিত যোগ হইলে উপলব্ধি হইবে, 
তাহা না হইলে উপলব্ধি হইবে না। “ন চ ইতি” ইহা সম্ভব হইবে না” 


ইহাই অর্থ । সে-বিষয়ে( অসম্ভবে) হেতু বলিতেছেন-_“আত্মনো বিভুত্বেনেতি' | 
কিঞ্চ তন্মতে ইতি-_তন্মতে-_সাংখ্যমতে । “এতেনাদৃষ্টবিশেষাদিতি'+_ষে 
জীবের শরীর যে অদুষ্ট দ্বান্প৷ রচিত, মেই শরীরেই সেই আত্মার ভোগ হইবে, 
অন্যের নহে। যে আত্ম! সন্বকপপূর্বক যে কাঁধ্য করিয়াছে, তাহার সেই 


অনৃষ্ট কল্পনা করা হয়, ইহা সাংখ্যবা ব্যবস্থা করেন। “তচ্চ পরিহৃতমিতি 
তাহাঁর খণ্ডন কব হইয়াছে, যথা-_অনৃষ্টোৎপাদনে ও সঙ্কল্পে সকল আত্মারই 


( বিভুত্ববশতঃ ) স্ন্ধহেতু-_এই অভিপ্রায় । মতান্তরে_গৌতমাদি দর্শনে। 
অন্মাকং__বেদাভ্তীদিগের | রত  কাঁধ্যক্রমেণৈবেতি' সর্বত্র-সকল লোকের 


মাধো 1৩৩ | 

জিদ্ধান্তকণ।__অতঃ:পর এই বৈদান্তিক সিদ্ধান্তের গ্রতিপন্গ সাংখ্য- 
বাদী প্রভৃতির দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। এস্থলে সংশয় এই যে, 
জ্ঞানম্বরূপ আত্মার বিভূত (ব্যাপকত্ব ) যুক্তিযুক্ত কিনা? পূর্বপক্ষবাদী বলেন 
_জীবাত্মা বিভুই ; কারণ সকলস্থানে তাহার কাধ্যের উপলদ্ধি হয়। তাহারা 


আরও বলেন, জীবাত্মা অণুস্বরূপ হইলে সর্ববাঙ্গীণ সৃথছুঃখের অন্ুপলব্ধি 
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ঘটিত। আর মধ্যম পরিমাণ হইলে জীবাত্মার অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ এবং কৃত- 
কর্মের হানি ও অকৃতকর্খের অভ্যাগমপ্রসঙ্গ-দোষ উপস্থিত হয়। এইরূপ 
পূর্বপক্ষের উত্তরে স্ুত্রকার বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন ঘে, জীবকে অণু 
দ্বীকার না করিলে অর্থাৎ আত্মাকে জ্ঞানমাত্র ও বিভু বলিলে, বস্তর 
উপলব্ধি ও অন্থপলদ্ধির অন্যতর নিত্যই ঘটে । এ-বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা! 
ভাঙ্ককারের ভাঙতে ও টীকায় দ্রষ্টব্য । 
আচার্য শ্ররামীন্ুজের ভাষ্ের মনেও পাই,-_-“যদি আত্মা জ্ঞানম্বরূপ ও 
বিভূ হয়, তাহা হইলে এক ব্যক্তির যাহ! উপলব্ধি হইবে, সকলেরই তাহা! 
উপলব্ধি হইবে। কারণ প্রত্যেক আত্মা সকল ব্যক্তির করণের সহিত 
সমান সংযুক্ত থাঁকিত। আর এক কথা যে, প্রত্যেক আত্মা যদি বিভু 
অর্থাৎ সর্ধবব্যাপক হয়, তাহা হইলে একটি বিশেষ অদুষ্টের সহিত একটি 
বিশেষ আত্মার সম্বন্বেরও কোন হেতু থাঁকে না।” 
শ্রীমপ্ভাগবতেও পাই» 
“অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্ত পুরুষস্যাত্মবেধনম্‌। 
স্বতো ন সম্ভবারন্শুত্বজ্ঞে! জ্ঞানদে। ভবে ॥ 
পুরুষেশ্বরয়োরত্র ন বৈলক্ষণ্যমণ্থপি। 
তান্যকপ্পনাপার্থা জ্ঞানঞ্চ প্রকৃতেগুণিঃ॥৮ (ভাঁঃ ১১।২২১০-১১) 
শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টীকায় পাই,__“পুরুষেশ্বরয়োজীবাত্মপরমাত্মনোঃ অত্র 
উক্তলক্ষণে ভেদে বর্তমানেহপি ন বৈলক্ষণ্যমপি অভেদোহপি, কীদুশং অণু 
অন্নমাত্রং চিন্ফরপত্বেন শক্তিমত্বেন বা এঁক্যাৎ তয়োতেদেহপ্যন্লমাত্রঃ খন্বভেদো 
বর্তত এবেতি ভাবঃ ॥” 
আরও পাই, 
“ত্বত্তঃ পরাবুক্তধিয়ঃ স্বরুতৈঃ কম্মভিঃ প্রভে | 
উচ্চাবচান্‌ যথা দেহান্‌ গৃহত্তি বিস্থজস্তি চ |” (ভাঃ ১১/২২৩৫) 
“দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমন্ুব্রজন্। 
ভূগ্ান এব কম্মীণি করোত্যবিরতং পুমাঁন্‌ ॥” (ভাঁঃ ৩৩১৪৩) 
শুতচতন্যচ পিতামৃতেও পাই, 
ক্ষণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহিম্ম্থ | 
অতএব মাস তারে দেয় সংসার-ছুঃখ | 
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কভু স্বর্গে উঠায়, কতু নরকে ডুবায় 
দপগ্যজনে রাজ! যেন নদীতে চুবায় ॥ 
( চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৭-১১৮ )॥ ৩০ | 


জীবের কর্তৃত্ব-বিচার 


অবতরণিকীভাব্ম-_ইদমিদানীং বিচারয়তি । “বিজ্ঞানং যজ্ং 


তন্ুতে কন্মাণি তন্থুতেহইপি চ” ইতি তৈত্তিরীয়াঃ পঠন্তি। ইহ 
সন্দেহঃ__বিজ্ঞানশব্দিতে। জীবঃ কর্তা ন বেতি। গহস্তা চেন্সন্যতে 
হত্তুং হতশ্চেন্ন্যতে হতম্‌। উভোৌ তৌ৷ ন বিজানীতো নায়ং হস্ত 
ন হৃন্যাতে” ইতি কঠশ্রুত্যা তদ্য কর্তৃত্বপ্রতিষেধান্ন স কর্তা কিন্তু 
প্রকৃতিরেব কত্রী। “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈহ কম্মাণি সর্ববশঃ। 
অহস্কারবিমূঢ়াত্বা কর্তাহমিতি মন্যতে | “কাধ্যকারণকর্তৃত্ে হেতুঃ 
প্রকৃতিরুচ্যতে | পুরুষঃ স্থখছুঃখানীং ভোঁক্তহে হেতুরুচ্যতে” ইত্যাদি 
স্মৃতিভ্যঃ। তন্মাৎ ন জীবস্ত কতৃত্বং প্রকৃতিগতং তত্ববিবেকাৎ স্বশ্মিন্‌ 
সোহধান্ততি ভোক্তা তু কন্মফলানামিতি প্রাপ্ডে_ 
অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ__এক্ষণে কর্তৃত্ব সম্বন্ধে এই প্রকার বিচার 
করিতেছেন__তৈত্তিরীয় উপনিষ পাঠকর৷ পাঠ করিয়া থাকেন_- 
“বিজ্ঞানং যজ্ঞ তন্ুতে কর্মীণি তন্গতে হপি চ বিজ্ঞান ষজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন এবং 
অন্ঠান্ত সকল কর্ম তিনিই আচরণ করেন। এ-বিষয়ে সন্দেহ এই- বিজ্ঞান 
শব্দের বাচ্য জীবাত্মা কর্তা কি না? ইহাতে পূর্ববপক্ষী বলেন, কাঁঠকশ্রুতিতে 
আছে, আত্মা কোন কাজ করে না ষথা হুন্তাচেনুন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মস্ততে*** 
ন হন্যতে' হত্যাকারী যদি হুননক্রিয়ার কর্তী মনে করে, অর্থাৎ আমি হননের 
কর্তা এবং হত ব্যক্তি যদি মনে করে, আমি উহা কর্তৃক হত হইয়াছি, তবে সেই 
উভয়ই ঠিক বুঝিতেছে না) যেহেতু হত্যাকারী স্বয়ং হত্যা! করে না এবং 
হতব্যক্তিও কাহারও দ্বারা হত হয় না। ইহার দ্বারা হনন-কর্তৃত্ব নিষেধ অবগত 
হেতু জীব কর্তা নহে কিন্তু প্রক্কতিই কত্রী। শ্রীভগবদ্গীতা তাহাই ঘোঁষণ! 
করিতেছেন-_ষথা। 'প্রকতেঃ ভ্রিয়মাণানি***ভোভৃত্ে হেতুরুচ্যতে প্রকৃতির 
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গুণ সত্ব, রজঃ, তমঃ, ইহারাই সকল কার্য্য করে, কিন্ত জীবাত্মা অহং বুদ্ধিতে 
আচ্ছন্ন মতি হইয়া “আমি কর্তা” ইহা মনে করে। আবরও--কার্ধা কার্‌ণ 
ও কতৃত্ব-বিষয়ে প্রতিই হেতু কথিত হয়, আত্মা স্থথছুঃখের ভোকৃত্-বি 
হেতু অভিহিত হয়। ইত্যাদি স্বৃতিবাক্য হইতে প্ররুতির কর্তৃত্ব ও রে 
ভোত্ৃত মাত্র প্রতীত হয়। অতএব জীবের কর্তৃত্ব নহে, কি ফলের 
ভোক্তা পুরুষ প্রকৃতির সেই কর্তৃত্ব অবিবেকবশতঃ নিজের উপর মারোপিত 
করে, এই পূর্ববপক্ষীর মতের উপর সিদ্ধান্তী স্থত্রকার বলিতেছেন 
অবতরণিকাভাব্য-টাকা- নস ক্ব্যাখ্যানাজ জ্ঞানস্বরূপন্ত জীবস্ত ্বরূপা- 
ন্ুবন্ধিজ্ঞানগুণকত্বং তস্য স্বরূপাবিরোধিত্বাৎথ। করৃত্ৃস্ত তস্ত-মাস্ত অধিষ্ঠানা- 
দিপঞ্চকাপেক্ষিণা তেন স্বরূপে গ্রানিপ্রসঙ্গাদিত্যাক্ষিপা সমাধানাদাক্ষেপোহত্র 
সঙ্গতিঃ | তত্র বিজ্ঞানং যজ্ঞমিত্যাদিবাকাং জীবস্ত কর্তৃত্ব ব্রুতে টা 
চেদিত্যাদিকং তু তন্তাকর্তৃত্বং তদনয়োর্িবৌধোহস্তি ন বেতি নব রব 
ভেদাদস্তীতি প্রাপ্তে বিধিশান্ত্রসীফল্যা বস্তা চেত্যাদেরপি রাহা 
বিরোধঃ স্বরূপান্গবদ্ধিকর্তৃত্স্তাগ্নানিকরত্বাচ্চেত্যেতমর্থং হদি নিধাঁয় শ্ায়মাহে- 
দমিত্যাদিনা। প্ররুতেরিতি শ্রীগীতাস্থ । প্ররুতে্তণৈ: সত্বার্দিভিঃ কর্মাৰি 
ক্রিয়মাণানি ভবস্তীতি গুণানাং কর্তৃত্ব বিস্ফুটমূ। পুকুষস্কর্তাপি গাধা, 
বুদ ত্মনি মন্যত ইতি পূর্ববপক্ষেহর্থঃ। সিদ্ধান্তে তু ্যাবহারিকং ন্‌ 
এ ক ত, স্বরূপহেতৃকমপি তদা গুণবৃত্তিপ্রাচূধ্যাৎ্, গুণহেতুক মিত্যু- 
যত ইত্যর্থঃ। ইথমেৰ বক্ষ্যতি। যথা চ তক্ষোভয়থেত্যস্ত ব্যাখ্যানে 
প্র্কাতিগতং তত্বিতি প্রকৃতিগতং কতৃত্বং প্রকত্যবিবেকাৎ স জীব: স্শ্মিধয- 


_ স্ততি মন্যত ইত্যর্থঃ। 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_-আপত্তি হইতেছে__উক্ত ব্যাখ্যা 
টার বরূপান্থবন্ধী জ্ঞানগুণ অবগত হওয়া গিয়াছে ১ যেহেতু 
্ন্বরূপের অবিরোধী অর্থাৎ অব্যভিচরিতস্থিতিমান্। কিন্তু তাহার 
এরর ) কতৃত্ব না হউক, যেহেতু অধিষ্ঠানাদি পাঁচটি__শরীর, কর্তা, করণ 
হাসিটা ও দৈবকে অপেক্ষা করিয়া সেই কর্তৃত্ব থাকে, তাহা বরপের 
আতিক হয়া ডে, এই আপত্তি করিয়া সমাধান করা হইয়াছে, অতএব এই 
জা ক্ষপ-নামক সঙ্গতি। তাহাতে সংশয়ের হেতু---বিজ্ঞানং যজ্ং 
ইতে এই শ্রুতি জীবের কর্তৃত্ব বলিতেছেন ; আবার কাঠকক্চতি 'হুন্তাঁচেন্‌ 


৪৬৮ বেদান্তব্ত্রম্‌ ২৩।৩১ 
মন্ততে হস্তম্, ইত্যাদি বাক্য আত্মার কর্তৃত্ব নিষেধ করিতেছেন, অতএব এই 
উভয় শ্রুতির বিরোধ হইবে কি না? এই সন্দেহে ূর্বপক্ষী বলিতেছেন” হা, 
বিরোধ আছে; যেহেতু দুইটি শ্রুতি বিরুদ্ধ দুইটি অর্থ প্রকাশ করিতেছেন। 
তাহাতে সিদ্ধান্তীর মন্তব্য এই--ন্বর্গকাঁমো যজেতেত্যাঁদি' বিধবাক্যের সাঁফল্য 
রক্ষার জন্য কর্তৃত্ব এবং “হস্তাচেন্মন্যতে ইত্যাদি কর্তৃত্ব-বিরুদ্ধ শ্রুতিবও 
কর্তৃত্বান্ছকুল চেষ্টাহীনত্ব অর্থহেতু বিরোধ নাই কিন্ত স্বরূপান্ুবন্ধী কর্তৃত্ব জীবের 
অক্ষত, ইহা মনে রাখিয়া এই অধিক রণ ইদ্রমিদানীৎ বিচারয়তি' বলিয়া আস্ত 
করিতেছেন। প্ররুতেঃ ক্রিয়মাণানি' ইত্যাদি শ্লোক দুইটি শ্রীগীতায় উক্ত। 
প্রকৃতির সত্বাদি গুরণদ্বারা কম্মসমুদীয় কত হইতে থাঁকে, অতএব ইহা দ্বারা 
গুণের কর্তৃত্ব সুম্পষ্ট বৌধিত হইতেছে, কিন্তু পুক্রষ কর্তী না হইলেও (সাংখ্য 
মতে ) গুণরুত কর্তৃত্বের নিজের উপর্'অধ্যাপবশতঃ বিমূঢ় হইয়া সেই কতৃত্ 
নিজেতে মনে করে, ইহা পূর্বপক্ষীর ব্যাখ্যা, কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষীর ব্যাখ্যা 
অন্গ্রকার-_ব্যাবহারিক যে পুরুষের কতৃত্ব তাহ স্বরূপহেতুক হইলেও 
ব্যবহারকাঁলে গুণবৃত্তির আধিক্যবশতঃ গুণহেতুক ধরা ই, ইহালাক্ষাণক 
_ ইহাই তাৎপর্য্য। ইহাই ভাগ্তকার যথা তক্ষোভয়থা” এই স্ুত্রের ব্যাখ্যায় 
বলিবেন ৷ প্রকতিগতং ত্ত, ইতি প্ররুতিগত কর্তৃত্ব_প্ররুতির সহিত আত্মার 
ভেদবুদ্ধির অভাঁবে সেই জীব নিজেতে অধ্যাস করে অর্থাৎ মনে করে। 


কর্ত। শাক্্রর্থবত।ধিকর ণঅ. 


ুত্রমূ কর্তা শান্বার্থবতাৎ ॥ ৩১। 

সূত্রার্থ_'কর্তা'_জীবই কর্তা, সবাদি প্রকৃতি-গুণ নহে। কারণ কি? 
'শক্সার্থবন্াৎ যেহেতু শাস্ত্রে আছে-ন্বর্গকামো যজেত' এই বিধিবাকে] 
এবং “আত্মীনমেব লোৌকমূপাসীত' ইহাতে ব্বর্গ-কাঁমনাকাঁরী যাগ করিবেন, 
মুক্তিকামী আলোকের উপাসন1 করিবেন ইত্যাদি শান্ত চেতন কর্তাতে 
প্রযুক্ত হইলে যুক্তিযুক্ত হয়, কিন্তু গুণের কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে গুণের জড় 
নিবন্ধন এ কৃতিমত্ত্রূপ শান্ত্ার্থ বাধিত হয় ॥ ৩১ ॥ 


গোবিন্বভাব্যম__জীব এব কর্তা, ন গুণাঃ। কুতঃ ? শান্্রেতি | 


২৩৩১ বেদান্তস্ৃত্রম্‌ ৪৬৯ 


“ম্বর্গকামো যজেতাত্মানমেব লোকমুপাসীত” ইত্যাদিশাস্ত্রস্য চেতনে 
কর্তরি সতি সার্থক্যাৎ গুণকর্তৃত্বেন তদনর্থকং স্যাৎ। শান্ত্রং কিল 
ফলহেতুতাবৃদ্ধিমুৎপাগ্ঠ কর্মস্ু তৎফলভোক্তারং পুরুষং প্রবর্তয়তে। 
ন চ তদদ্দির্জড়ানাং গুণানাং শক্যোৎপাদয়িতুম্‌॥ ৩১। 


ভীঁষ্যানুবাদ-_জীবাত্মাই কর্তী অর্থাৎ কার্য করে, গুণ কর্তা নহে। 
কি কারণে? তাহা বলিতেছেন,_-শান্বার্থবন্াৎ জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার 
করিলেই শান্তার্থের সঙ্গতি হয় । যথা “ন্বর্গকাঁমে যজেত' “আত্মানমেব লোঁক- 
সুপাসীত” ইত্যাদি শাস্ত্র চেতন কর্তা হইলেই সার্থক হয়, গুণের কর্তৃত্ব বলিলে 
তাহা অনর্থক ( অসঙ্গত )হয়। কেন না, শান্ত্ই কর্মের ফলহেতৃতা বুদি 


জন্মাইয়া অর্থাৎ বুঝাইয়। কম্মমাত্রে সেই শাস্ত্রোক্ত কন্মফলের ভোক্ত। পুকষকে 


প্রবৃত্ত করিয়া থাকে, কিন্তু গুণ--জড়, উহা তাহার ফলহেতুতা-জ্ঞান জন্মাইতে 
পারে না ॥ ৩১ ॥ 

সুন্মম টীকা__কর্তেতি। প্রযত্বীশ্রন্ন ইত্যর্থঃ। ফলেতি। ফলপ্রদাঁনি 
কন্মীণি ভবন্তীতি ধিয়ং জনয়িত্েত্যর্থঃ। কর্খস্্ যাগদানাদিযু শ্রবণাদিষু 
চোপাঁসনেতিত্যর্থঃ। উভয়েষাং রুৃতিসাধ্যত্বেন তৌল্যাৎ ॥ ৩১। 


টাকানুবাদ_কর্তী' ইত্যাদি স্থত্র। কর্তী অর্থাৎ কতিমান্‌ প্রযত্বের 
আশ্রয়। “কলহেতৃতাবৃদ্ধিমুৎপাদ্” ইতি অর্থাৎ কর্ধসসমুদয় স্বর্গাদি ফলপ্রদ, এই 
জ্ঞান উৎপাদন করিয়]!। কন্মস্থ-যাগ, দান প্রভৃতি কর্মে ও শ্রবণা্ি 
উপাসনাঁতে । এই দ্বিবিধ কম্মই প্রযত্ব-সাঁধ্য, এজন্য সমান ॥ ৩১ | 


লিদ্বীস্তকণ_-এক্ষণে অন্য একপ্রকার বিচার উপস্থিত হইতেছে । কেহ 
যদি বলেন যে, তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে পাওয়া যায়, “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তন্থতে । 
কন্মাণি তন্ুতেহপি চ। (তৈঃ ২৫১) আবার কঠশ্রুতিতে পাই, 
“হস্ত! চেম্সন্ততে হস্ত» (কঃ ১১১৯)। স্থৃতরাং এ-স্থলে একটি সংশয় 
হয় যে, বিজ্ঞান-শব্দিত জীব কর্তী কি না? পূর্ববপক্ষী বলেন যে, এমতাবস্থায় 
জীবকে কর্তী না বলিয়া প্রকৃতিকেই করত্রী বলিব। গীতাতেও ইহার 
সমর্থন পাওয়া যাঁয়-পপ্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণাঁনি” (গীঃ ৩২৭)। এইবপ 
পূর্বপক্ষের সমাধানার্থ স্থত্রকার বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, জীবকেই 


রশ] 
গা 
৩ ঢু ১১১ ্ লু 
জারা ৯ সওম সস 
পুর. 
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াযুদেওস্পদ পিপি পা এ চজএলাত শীত 27 
নর পা, নি রশ ইত 
- এটি ০১১৮০ দি 


-- কোলে লাক গেল হক্যেস্লা- ও ওল পসপককা জে াললিযা 187 7 প্রা তেদেল তে 


২৩৩২ বেদাস্তমূত্রম্‌ 8৭5 
কর্তী বলিতে হইবে, প্রকৃতির গুণকে নহে, কারণ শান্ত জীবের কর্তৃত্ব বি 
ত্বীকাব করিয়াছেন । শীত বলেন, “ন্বর্গকামী যজ্জ করিবে,” “মোক্ষকামী বিএন রাঁপদেশী ॥ ৩২। 
... আত্মলৌকের উপাসনা করিবে" ইত্যাদি হইতে স্পষ্টই দ্বেখা যায় যে, শাস্ত্র সূত্রার্থ_মুক্তজীব সেইলোকে ভোগ করে, হাস্য করে, ক্রীড়া! করে, 
ূ 


চেতন জীবকেই কর্তা বিচার করিয়্াছেন। ইহাতেই শাস্ত্রের সঙ্গতি পাওয়া এইরূপে আনন্দে পরিভ্রমণ করে। ইত্যাদি শ্রুতি দ্বার! মুক্তজীবেরও ক্রীড়া- 

যায়। কিন্তু জড় গুণের কর্তৃত্ব বলিলে তাহা অনর্থক অর্থাৎ অসঙ্গত কর্তৃত্ব অভিহিত হওয়ায় বদ্ধভীবের যে কর্তৃত্ব, ইহা নিঃসন্দেহ ॥৩২। 

হইয়া পড়ে। ূ 
শ্রীবামানজও বলেন ষে, "শাস্ত্র শব্দের অর্থ যিনি শাসন করেন, যদি _ গোবিন্দভাষ্বম__“স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্‌ ক্রীড়ন্‌ রমমাণ” 

জীব কর্ত। না হয়, তাহা হইলে তাহাকে কিরূপে শাসন করা যাইবে ? ইত্যাদিন! মুক্তস্যাপি ব্রীড়াভিধানাদিত্যর্থঃ। অতঃ কর্তৃত্বমাত্রং ন 
শ্রীমভীগবতে পাই,__- ছঃখাবহং কিন্তু গুণসন্বন্ধএব তস্য স্বরূপগ্নানিকরত্বাৎ ॥ ৩২ ॥ 


“শান্তেঘিয়ানেব সুশিশ্চিতো হৃণাং . ভাষ্যানুবাদ__সেই মুক্ত জীব তথায় ভোগ করিয়া, হাসিয়া, ক্রীড়াতে 
]। ক্ষেমন্য সধথিস্বশেষু হেতুঃ। ্‌ রত থাকিয়া পরিভ্রমণ করিতে থাকে ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ছারা মুক্ত জীবেরও 
| অসঙ্গ আত্মব্যতিবিক্ত আত্মনি ক্রীড়া অভিহিত হওয়ায় কর্ৃত্ব বলিতেই হইবে। অতএব জীবের কর্তৃত্ব 
দুটা তিব্র নিগুণে চ যা। (ভাঃ 9২২২১ .. মাত্রই ছুঃখাবহ নহে, কিন্ত গুণ-সম্বন্ধই দুঃখজনক, যেহেতু উহ? জীবের স্বদ্ষপের 
অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথক দ্েহাঁদি অনাত্ববস্ততে যে আসক্তিরাহিত্য হানিকর ॥ ৩২ ॥ 
এবং আত্মায় ও নিগুপত্রন্ষত্বূপে যে দুঢ়া রতি, ইহাই শান্ত্সমূহের সুষ্ .. 4. 
বিচারে জীবের কল্যাণলাভের উপায় বলিয়া স্থিরীরুত হইয়াছে । সুত্মন! টাকা__বিহারেতি স ইতি। সমুক্তো জীবঃ। পর্যেতি পরিতঃ 
শ্রসীতায়ও পাই,__ সরতি। জক্ষন্‌ ভূঞ্কানো হসংশ্চেত্যর্থঃ| তশ্তেতি গুণসংসর্গিণঃ কর্তৃত্স্ত ॥৩২। 


“তম্মাদসক্তঃ সততং কাধ্যৎ কম্ম মমাচর | 0 টাকানুবাঘ-_বিহারেত্যাদি স্থত্রে “স তত্র" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য-_সং__ 
অসক্তো হাচরন্‌ কম্ম পরমাপ্পোতি পৃরৃষঃ॥” € গীঃ ৩1১৯) সেই মুক্তজীব। পর্য্যেতি--নানাস্থানে পরিভ্রমণ করে । জঙক্ষন্- ভক্ষণ করিয়া 
এতৎ-প্রসঙ্গে গীতার ৪1৩৪১ ১০1৯; ও ১৬২৩ শ্লৌোক-সমূহও আলোচ্য । ও হাম্য করিয়া । তশ্য স্বব্বপগ্নানিকরত্বাৎ ইতি-_-তশ্য-_-গুণসম্বন্ধনিবন্ধন 
র্‌ শ্রীচৈতন্তচরিতামুতেও পাই,-_ 1 কতৃত্বের, স্বরূপের হাশিকরত্ব হেতুই__এই অর্থ ॥ ৩২ ॥ 
| “পাধুশাস্ত্র কপায় দি কষ্কোনুখ হয়। 
মু ূ সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাঁড়য় ॥৮ 
( চৈঃ চঃ মধ্য ২০১২০ )॥ ৩১। 


সিদ্ধান্তকণ__জীবের বাস্তব কর্তৃত্ব-সন্বন্ধে হ্ত্রকার বর্তমান সুত্রে 
বলিতেছেন ষে, বিহারের উপদেশহেতু জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে 
হইবে। 
| অবতরণিকাভীষাম_ বাস্তবমেব কর্তৃত্ব জীবস্যেত্যাহ__ ছান্দোগ্য শ্রুতিতে পাঁওয়! যায়,“ তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্‌, ক্রীড়ন্‌ 
1] - . ৃ রমমাণঃ” ইত্যাদি (ছাঃ ৮১২৩ )। এ"-স্থলে মুক্তজীবেরও ক্রীড়ার উল্লেখ 
| ৰ ূ 0 অবতর কা-তস্াবাদ_ সের কর্তৃত্ব বাস্তবই বটে, এই কথা পাওয়া যায়। অতএব কর্ৃতসাত্রই যে দৃষণীয় তাহা নহে। তবে গুসনধ 
হন. বশতঃই ছুঃখ উপস্থিত হয়; যেহেতু তাহা স্বরূপের গ্লানিকর। 


শা আল পা চাস পপ শা 


| 

| ৃ 
| 
1] 


৪8৭২ বেদান্তস্ত্রম্‌ ২৩1৩৩ 


প্রীমপ্ভীগৰবতেও পাই, 
_. প্যহি সংস্তিবন্ধোহয়মাত্মনে! গুণবৃত্তিদঃ | 
ময়ি তৃর্ধ্যে স্থিতো জহ্যাৎ ত্যাগস্তদ্গুণচেতসাম্‌ ॥ 
অহঙ্কাররুতং বন্ধমাত্মনোহ্র্থবিপধ্যয়ম্‌। 
বিদ্বান নির্ধিগ্ভ সংসারচিন্তাঁং তৃর্ধযে স্থিতত্ত্যজে॥ 
্‌ ( ভাঃ ১১১৩।২৮-২৯ ) 


মুণ্ডকেও আছে,_-“আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্‌ এষ রক্ষবিদ্বাৎ বরিষ্” 
(মুঃ ১৪ )। শ্রীগীতায়ও পাই,-“ঘস্তাত্মরতিরেব স্তাদাত্মতৃগুশ্চ মাঁনবঃ |” 
(গীঃ ৩১৭ )॥ ৩২ ॥ 


হতত্রম_উপাদানাৎ ॥৩৩॥ 
সৃত্রার্থ_উপাদান-_- প্রাণের গ্রহণহেতুও জীব-কর্তৃত্ব মীনিতে হয় ॥ ৩৩ 


গোঁবিন্দভাষ্যম₹স যথা মহারাজ ইত্যুপক্রম্যৈবমেবৈষ 
এতান্‌ প্রাণান্‌ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবত্ত” ইতি 
শ্রুদতী দগৃহীহৈতাঁনি সংযাতি বায়ু্গন্ধানিবাশয়াৎ ইতি স্মুতৌ চ 
জীবকর্তকস্য প্রাণোপাদানস্যাভিধানাৎ লোহাকর্ষকমণেরিব 
চেতনন্োব জীবস্য কর্তৃত্ব বোধ্যম্‌। অন্গ্রহণাঁদে প্রাণাদি-করণং 
প্রাণগ্রহণাদে তু নান্যদক্তীতি তস্যৈব তত ॥ ৩৩ ॥ | 


ভাষ্যানুবাদ-_-সেই এই আত্মা মহারাজের মও এই উপক্রম করিয়া 
'এবমেষ...পরিবর্ততে" এইপ্রকার এই আত্মা প্রাণ গ্রহণ করিয়া নিজ 
অধিঠিত শরীরমধ্যে ইচ্ছামত বিহার করে, এই শ্রুতিতে প্রাণের গ্রহণ 
কথিত এবং "গৃহীত্বৈতানি সংখাঁতি” ইত্যাদি স্থতিতেও বায়ু গন্ধগ্রহণের ন্যায় 
জীব কর্তৃক প্রাণের গ্রহণ অভিহিত হওয়ায় লোহাকর্ষক মণি ( চুম্বক প্রস্তর )র 
মত চেতন জীবেরই কর্তৃত্ব জ্ঞাতব্য । অন্য বস্তর গ্রহণে প্রাণা্দি করণ 
(কারক) হয়, কিন্ত প্রাণকে গ্রহণ কাহার ছারা করিবে? তাহার অন্য 
করণ নাই, অতএব শুদ্ধজীব চৈতন্যেরই সেই কতৃত্ব ॥ ৩৩॥ 


২৩৩৪ _ বেদাস্তসূত্রম্‌ ৪৭৩ 


ৃন্ষা। চীকা_উপাদানাদিতি। স. যথেতি। পরিবর্তে বিহরতি। 
লোহাকর্ষকেতি। চূম্বকস্ত যথা লোহা কর্ষণে স্বতঃ কতৃত্ব তথা প্রাণোপাদানে 


জীবস্য স্বতন্তদদিত্যর্থ; | তট্যৈব শুদ্বস্তা জীবচৈতন্যশ্তৈবেতার্থঃ। তরিতি 


কর্তৃত্বম্‌ ॥ ৩৩॥ 


টাকানুবাদ-__“উপাদানাৎ, এই স্যত্রে “স যথা মহারাজ? ইত্যাদি ভাঙবে 
পরিবর্ততে_-বিহাঁর করে । লোহাকর্ষক মণেরিত্যাি চুম্বক প্রস্তরের যেমন 
লোহাকর্ষণকারধ্যে স্বতঃকরৃত্ব, অন্যসাঁপেক্ষ নহে, সেইরূপ প্রাণের গ্রহণে 
জীবচৈতন্যের স্বতঃক্তৃত্ব, এই তাৎপর্য । তশ্তৈৰ তথ ইতি ঃ তন্তৈব- শুদ্ধ 
( অন্য নিরপেক্ষ ) জীবচৈতন্যেরই, তত্__কর্তৃত্ব॥ ৩৩॥ 


সিদ্ধীন্তকণী__জীবের কর্তৃত্ব-বিষয়ে স্থত্রকীর বলিতেছেন যে, উপাঁদাঁন 


_হইতেও জীবের কর্তৃত্ব স্বীকূত। 


বুহদারণ্যক ক্ররতিতে পাওয়া যায়, “স যথা মহারাজো জাঁনপদান্‌ 
গৃহীত্বা***এতৎ প্রীণান্‌ গৃহীত্বা ম্বেশরীরে যথাঁকামং পরিবর্তে 1 
(বুঃ ২১1১৮) এই শ্রুতি বাক্যান্গসারে প্রাণাদির সহিত গমন বুঝাইতেছেঃ 
স্থতরাঁং অন্গ্রহণাদিতে প্রাণাদি-করণ কিন্ত প্রাণাদির গ্রহণে জীবের কর্তৃত্ব 
ব্যতীত অন্যের সম্ভব নহে । 
শ্রীমন্ভাগবতেও পাই” 
“যো জাগবে বহিরনুক্ষণধন্মিণোহর্থান্‌ 
ভূঙক্তে সমস্তকরণৈহ্দি তৎ্সবৃক্ষান্‌। 
স্বপ্রে স্ুযুপ্ধ উপসংহরতে স একঃ 
স্বত্যুয়াৎ ত্রিগুণবু্তিদৃগিক্িয়েশহ ॥” (ভাঃ ১১।১৩1৩২ ) ৩৩1 


অবতরণিকীভাষ্যম্‌__ফুক্তন্তরধহ__ 
অবতরণনিকা-ভাঁষ্যানুবাদ-_এ-বিষয়ে অন্য যুক্তিও বলিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাব্য-টীকা-ুক্তান্তরঞ্চেতি।  তৃতীয়াবিভক্তাপত্তিরপাং 
যুক্তিমিত্যর্থ; | 


৪৭৪ বেদাস্তস্ত্রম ২৩1৩৪ 


অবতরণিকা-ভাব্যের ীকানুবাদ--যুক্তন্তর অর্থাৎ তৃতীয়া বিভক্তির 
আপত্তিরূপ যুক্তি বলিতেছেন । 


হত্রম- ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াৎ ন চেনিদে শবিপর্ধযয়? ॥৩৪| 

সূত্রার্থ__ক্কিয়ায়াং-_বৈদিক ক্রিয়াতে ও লৌকিক ক্রিয়াতে, 'বাপদেশাচ্চ” 
--বিজ্ঞানং ষজ্ঞং তন্গুতে, কন্মাণি তন্ুতে” জীবই যজ্ঞ করেন, অন্যান্য কম্ম 
করেন-_এই উল্লেখহেতু তাহারই কর্তৃত্ব । “নচেৎ-তাহা না বলিলে অর্থাৎ 
যদি বিজ্ঞান অর্থে জীবাত্মা নহে, কিন্তু বুদ্ধি, তাহারই কর্তৃত্ব বল, তবে “নির্দেশ- 
_বিপর্ধায়ঃ বিভক্তি নির্দেশের ব্যতিক্রম হইত অর্থাৎ “বিজ্ঞানং তহুতে" প্রথমান্ত 
বিজ্ঞান না বলিয়া বিজ্ঞানেন এই তৃতীয়াস্ত পদ নির্দিষ্ট (উল্লিখিত ) 
হইত ॥ ৩৪ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম- বিজ্ঞানং যজ্জরমিত্যাদিনা বৈদিক্যাং লৌকি- 
ক্যাঞ্চ ক্রিয়ায়াং মুখ্যত্বেন ব্যপদেশাৎ জীবঃ কর্তা । অথ চেৎ 
বিজ্ঞানশব্দেন জীবো নাভিধীয়তে কিন্তু বুদ্ধিরেব তহি নির্দেশ- 
বিপধ্যয়ঃ স্যাৎ। বিজ্ঞানমিতি প্রথমান্তকর্তৃনির্দেশস্য বিজ্ঞানেনেতি 
তৃতীয়াস্তকরণনির্দেশো ভবেৎ, বুদ্ধেঃ করণত্বাৎ। নচাত্র তথাস্তি। 
কিঞ্চ বুদ্ধেঃ কর্তৃত্ব তস্যাঃ করণমন্যৎ কল্প্যং সর্ধস্য করণস্যৈব 
 কর্মস্ত্র প্রবৃতিদর্শনাৎ। ততশ্চ নামমাত্রেণ বিসংবাদঃ করণাভিন্নস্য 
কতৃত্বস্বীকারাৎ। নন্নু জীবকর্ততবে হিতস্যৈব ন তু অহিতস্য স্থষ্টিঃ 
স্যাৎ স্বতন্ত্রস্ট কর্তৃত্বাৎ। মেবম্‌। হিতমেব সিস্থক্ষোরপি 
সহকারিকন্মবৈচিত্র্যেণ কচিদহিতস্যাপ্যাপাতাৎ। তম্মাৎ জীব এব 
কর্তী। এবং সতি কচিদকর্তৃত্ববচনমস্বাতত্ত্যাৎ। কর্তৃত্বে ক্লেশ- 
_ সন্বন্ধদর্শনাৎ ন তত্র শ্রুতেস্তাৎপধ্যমিত্যাদিকুস্থষ্টয়ন্ত দর্শপৌর্ণমাসা- 

দিম্বপ্যতাৎপর্্যাপত্ত্যাদিভিনিরসনীয়াঃ ॥ ৩৪ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ--“বিজ্ঞানং যজ্ঞং তন্গুতে কন্মাণি তন্থতে" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা 


বৈদিক যজ্ঞাদি ক্রিয়া ও লৌকিক ক্রিয়াতে মুখ্যভাবে জীবের কর্তৃত্বের 
উল্লেখ থাকায় জীব কর্তী বলিতে হইবে। আর যদি বল, এ শ্রত্যুক্ত 


২৩1৩৪. বেদাস্তস্থত্রম্‌ 5৭৫ 
বিজ্ঞান-শবের দ্বারা জীব অভিহিত নহে, কিন্তু বুদ্ধিই ( কারণ, সাংখ্যবাদী 
তাহাই বলে) তাহা হইলে শ্রুতিতে বিভক্তি নির্দেশের ব্যতিক্রম থাকিত। 
অর্থাৎ এবিজ্ঞানম্* এই প্রথমান্ত কর্তৃপদ নির্দেশের পরিবর্তে “বিজ্ঞানেন' এই 
তৃতীয়াস্ত করিয়া করণকারকের নির্দেশ হইত। যদ্দি বল, বুদ্ধি ক্তকারক, 
তাহা নহে। বুদ্ধি করণকারক। কিন্তু শ্রতিতে তো করণবোধক তৃতীয়াস্ত 
পর্দের উল্লেখ নাই । আর এক কথা, বুদ্ধিকে কর্রী বলিলে তাহার একটি 
করণকারক কল্পনা করিতে হয়। যেহেতু সকল কর্তার করণকাঁরকই 
কাধ্য নির্বাহ করে, দেখা যায় । যদ্দি বল, “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তন্গতে” এই শ্রতিতে 
যদি বিজ্ঞান কর্তী হয়, তবে তাহার করণ কে? তাহাঁরও সমাধান এই-_ 
নামমাত্রে বিবাদ অর্থাৎ বিজ্ঞানই করণ, তাহাই কর্তা, করণের সহিত 
অভিন্নের কতৃ তব স্বীকার কর! হইয়াছে। আপত্তি হইতেছে--বেশ, জীব 
কর্তাই হইল, কিন্তু তাহা হইলে কেবল প্রিয়বস্তরই সৃষ্টি হইত, অহিতের 


বা অপ্রিয়ের সৃষ্টি হইত না, কারণ স্বাধীনেরই কর্তৃত্ব সম্ভব। ইহার 


উত্তরে ব্লিতেছেন,-_নাঁ, এরূপ নহে, কর্তী প্রিয় বন্তই স্ষ্টি করিতে চায়, 


কিন্তু কৃতকম্্ম তাঁহার সহকারী কারণ, সেই কর্মের সদসদ্রূপ বৈচিত্র্যবশতঃ 


কোন কোন স্থলে অহিতও আসিয়া পড়ে । অতএব জীবই কর্তী। কোন 
কোন শ্রুতিতে জীবকে যে অকর্তী বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ পরমেশ্বরের 
অধীন হইয়া সে কাধ্য করে, এই অস্বাধীনতাবশতঃ। কেহ কেহ বলেন, 
বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে' ইত্যাদি শ্রুতির জীবের কর্তৃত্বে তাঁৎপধ্য নহে, কারণ 
তাহাঁতে জীবের ক্রেশসন্বন্ধ হইয়া পড়ে ইত্যাদি অনেক কুস্থষ্টি অর্থাৎ অসৎ 
কল্পনাকে দর্শপৌরমাসযাগাদিতে শ্রুতির তাঁৎ্পধ্যাভাঁবের আপত্তি ছারা 


নিরসনীয় ॥ ৩৪ ॥ 


সুন্মম। টাকা ব্যপদেশাদিতি। সর্ববস্তেতি কর্ত,রিত্যর্থাৎ সিস্থক্ষোরিতি 
জীবস্তেত্যর্থাৎ অহিতম্থার্থস্ত । এবং সতীতি। কর্তাপি জীবঃ পরমাত্মাধীনঃ 
সন করোতীতি কচিৎ সোহকর্তেত্যুচ্যতে । বস্ততত্ত কর্তেব স ইত্যর্থঃ। 
কত্তৃত্বে ক্লেশসম্বন্ধেত্যাঁদি। নহ্ক কর্তভুঠিখসন্বন্ববীক্ষণাৎ ততবে শ্রুতেস্তাৎপর্ধ্যং 
নেতি চেন্ন দর্শাদিষপ্যতাঁৎপর্ধ্যাপত্তেঃ লীলোচ্ছাসাদেরকরণ এব ক্লেশদর্শনাচ্চ | 
শু স্যুস্তাবন্তঃকরণাঁভাঁবে কর্তৃত্বাদশনাদস্তঃকরণমেব কর্ত স্যাদিতি চেন্গ 


্ 


৪৭৬ বেদান্তস্ত্রম্‌ ২৩৩৪ 


তদা তদভাবেহপি উচ্ছবীসাদিকর্তৃত্বন্ত সত্বাৎ। ন চ নিক্রিয়ত্বশ্রুতিজীবস্ত 
কর্তৃত্বং বাঁধেত অস্তি-জ্ঞাদিধাত্রর্থানীং সত্তাজ্ঞানাঁদীনামাত্মনি সত্বেন তদসিদ্ধেঃ। 
ধাত্র্থঃ খলু ক্রিয়োচ্যতে । নচ নিধ্বিকীরত্বশ্রুতিস্তস্য তদ্বাধেত সত্ীজ্ঞান- 
ভাঁনধন্ধাশ্রয়ত্বেহপি দ্রব্যান্তরতাপত্তিরূপন্ত বিকাবস্ তশ্সিন্নগ্রসক্তেঃ ॥ ৩৪ ॥ 


টাকানুবাদ-_ব্যপদেশাদিত্যাদি সুত্রের ভান্তে 'সর্ধবন্ত করণস্তৈব ক্রিয়াস্থ, 


ইত্যাদি সর্ধবন্য অর্থাৎ সকল কর্তীর। “হিতমেব সিহ্ৃক্ষোরপি” ইতি-_- 


সিহ্ক্ষোঃ- অর্থাৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক জীবের । অহিত্ত--অপ্রিয়-_ 
অনিষ্টকাঁবী বস্তর | “এবং সতি কচিদ্কর্তৃত্বচনমিতি”_-জীব কর্তী নহে,-এই 
উক্তি কোন কোন শ্রুতিতে থাকিলেও পরমাত্বার অধীনত্ব বশতঃ শ্বতঃকর্তৃত্বা- 
ভাবোক্তিতে কোনও বিরোধ নাই । বস্ততঃপক্ষে জীবই কর্তী, কর্তৃত্ে 
কলেশসম্বন্ষেত্যাঁদি ইহার তাথ্পধ্য, যর্দ জীবকে কর্তী বল! হয়, তবে তাহার 


ছুঃখ-যৌগ হয়। অতএব জীবের কর্তৃত্ব বিষয়ে শ্রুতির তাৎপর্য নহে, 


এ-কথা কেহ কেহ বলেন, তাহা বল! যায় না। যেহেতু দর্শপৌর্ণমাস যাগ 
ক্েশবহুল, তাহাতে শ্রুতি জীবের কর্তৃত্ব যেহেতু বোধ করাইতেছে অতএব 
তাহাঁও শ্রুতির তাঁষ্পধ্যের অবিষয় হইয় পড়ে । তদ্‌ভিন্ন লীলার আমোদে 
ও শ্বাসপ্রশ্বানেও অকরণ থাকিলে জীবের ক্লেশই দেখা যায়। পুন্শ্চ 
আপত্তি-স্থযুপ্তিকালে অন্তঃকরণের অভাবে জীবের কর্তৃত্ব দেখা যাঁয় না, 
অতএব অন্তঃকরণই কর্তী হউক, এই যদি বল, তাহা! নহে) কেন না 
তখন ( স্যুপ্তিকালে ) অন্তঃকরণের অভাবেও শ্বাস-প্রশ্থাস কর্তৃত্ব থাকে । 
যদি বল, শ্রুতি আত্মার নিক্ষিয়ত্ব জ্ঞাপন করিয়া জীবের কর্তৃত্বের বাধা 
দিবে, ইহাও ঠিক নহে, তাহ? হইলে অস্তি অস্ধাতুর অর্থ সন্তা, জ্ঞা_ 
জান! ইত্যার্দি ধাতুর ক্রিয়া আত্মায় থাকায় অকর্তৃত্ব হইতে পারে না। 
যেহেতু ধাত্র্থকে ক্রিয়া বলে, ক্রিয়া যাহাতে থাকে, সে কর্তী। অতএব 
কর্তৃত্ব জীবে থাকিবেই। তাহাতে যদি বলা হয় যে শ্রুতি জীবকে নির্ধবিকার 
বলিয়াছেন, অথচ কর্তা হইলে সবিকার হয়, অতএব উহা জীবের কর্তৃত্বের 
বাধক, তাহাঁও নহে) বিকার শব্দের অর্থ দ্রব্যান্তরে পরিণতি, সত্তা, জ্ঞান, 
প্রকাশ প্রভৃতি ক্রিয়া জীবে থাকিলেও এ বিকার জীবে থাকেই না, এজন্য 
নিব্বিকাবত্ব-শ্রুতির কোন অসঙ্গতি নাই ॥ ৩৪ | 


২৩1৩৫ বেদাস্তস্থব্রম্‌ . .৪থণ 


সিদ্ধান্তকণা-_জীবের কর্তৃত্ববিষয়ে আরও একটি যুক্তি প্রদর্শনপূর্ববক 
নুত্রকার বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন যে, লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়াতে 
মুখ্যব্ূপে উল্লেখবশতঃ জীবেরই কতৃত্ব স্থিরীকৃত হইয়া থাঁকে, উহ! 
স্বীকার না করিলে নির্দেশের বিপধ্যয় ঘটে । এ-বিষিয়ে বিস্তৃত আলোচনা 
ভাঙ্ককাবের ভাষ্যে ও টাকায় দষ্টব্য | 
তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে পাই$--“বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে। কম্মাণি তনুতেশুপি 
চ।৮ ( তৈঃ ২৫১) 
শ্রীমভ্ভাগবতেও পাই, 
“এতে বর্ণঃ স্বধম্মেণ যজন্তি স্বগুরুৎ হরিম্‌। 
শদ্ধয়াত্মবিশ্তদ্ধযর্থ, যজ্জাতাঁঃ সহ বৃত্তিভিঃ ॥” ( ভাঃ ৩৬৩৪ ) 
অর্থাৎ এই সকল ত্রা্ষণাঁদি বর্ণ স্ব-স্ব বৃত্তির সহিত যে ভগবান্‌ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে, আঁত্মবিশুদ্ধির জন্ শ্রদ্ধার মহিত স্বধশ্ম-পালনদ্বারা তাহারা 
নিজ গুরু সেই শ্রহরিকে পূজ1 করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ | 


অবতরণিকীভাধ্যম-_অথ প্রকৃতিকত্তৃত্ববাদে দোৌষান্‌ দর্শয়তি-_- 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ_-অতংপর প্রকৃতির কর্তৃত্ববাদদে দোষ 
দেখাইতেছেন- 
সত্রম-উপলব্িব্ঘনিয়মঃ ॥ ৩৫। 
 জৃত্রার্থ_উপলন্ধিব্*--যেমন জীবাজ্মাকে বিভূ বলিলে ব্যক্তিগত 
উপলন্ধির অসঙ্গতি, সেইপ্রকার প্রকৃতিকে কত্ত! বলিলেও “অনিয়মঃ-কন্মেরও 
অনিয়ম হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি বিভুঃ স্থৃতরাঁং সমস্ত জীব সাধারণ অতএব এক 
জন কন্ম করিলে সকল পুরুষের সেইকম্ম ভোগের কারণ হুইয়া পড়ে অথব! 


_ জীবকে কম্মের কারণ না বলিলে কোন আত্মাতেই ভোগ না হইতে পাবে, 


অতএব প্ররূতি কত্রী নহে ॥ ৩৫ | 

গোবিন্দভাব্যম__আত্মনো  বিভুহ্বাছপলন্বেরনিয়মো দশিতঃ 
প্রাক । তথ। প্রকৃতেরপি বিভূত্বেন সব্বপুরুষসাধারণ্যাৎ কম্ধমণো- 
হপ্যনিয়মঃ স্ভাৎ সব্ববং কন্ম সর্বন্য ভোগায় যথা স্যাৎ নেব বা 
স্যাৎ। ন চাসন্নিধিকৃতা ব্যবস্থা বিভূনামাত্মনাং সর্বত্র সানিধ্যাৎ ॥৩৫। 


৫৩৪ _. বেদান্তসত্রম্‌ 


বিরোধ হইবে; 


২181৯ 
বাক্যং তু প্রাণোৎ্পত্তিপরম্‌ দৃষ্টম। তদনয়োবিরোধসন্দেহে ভিন্নার্ত্বাছি- 


রোধে প্রান্তে অস্বা ইতি বাক্যে ত্রহ্ষপরতয়া নীতে নান্তি বিরোধ ইত্যভি- 
প্রায়েণাহ তেধিত্যাদি | 


অবতরণিকা-ভাস্তের টাকানুবাদ-_পূর্বপাদে প্রাণাঁদিধারণ-বিষয়ে 
জীবসমূহ স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও প্রাণ, ইন্দ্রিয় গুভূতি উপকরণবিশিষ্ট 
জীব ও কম্্মব এবং উপাঁসনাকাঁরী জীব উভয়ের ভেদ আছে, এজন্য তাঁহাদের 
কম্মকল বিভিন্ন হইয়া থাকে, এই কথা বলা হইয়াছে । সেই প্রসঙ্গে 
প্রাণাদিধারণে কর্তী জীবের সেই প্রাণাদি উপকরণ-_ইন্দ্রিয়াদদির সেই 
বিরোধ পরিহার দ্বারা নিরূপণ কর্তব্য, এইরূপে পূর্বাপর উভয় অধিকরণের 
প্রসঙ্গ-সঙ্গতি জ্ঞাতব্য । এবং অধ্যায়-সঙ্গতি- প্রাণবাক্য-বিরোধ পরিহার 
দ্বারা সমস্ত প্রাণের প্রবর্তক শ্রীহরিতে সেই মেই শ্রতিবাক্যের সমন্বয় 
বিধান, ইহার দৃটীকরণহেতু হইয়াছে। পূর্বপক্ষে শ্রুতি বাক্যগুলির 
পরম্পর বিরোধহেতু অগ্রামাঁণ্য হইতেছে, সেজন্য সমন্বয়ের অসিদ্ধি_ইহাই 
প্রতিপাছ্। সিদ্ধান্তপক্ষে তাহাঁদের বিরোধ-খগ্ুনহেতু সমন্বয়সিদ্ধি ফল-__ইহা! 
জ্ঞাতব্য । এই চতুর্থপাদে সর্বত্র প্রাণবাক্যগুলির বিরোধ পরিহার হওয়ায় 
পাদসঙ্গতিও জাঁনিবে। “ভূতানি ইতি'-ভূত--পঞ্চমহাভূত এবং প্রাণিবর্গ। 
অন্ত ভাস্য স্পষ্টার্থ। “অসদ্বা ইদমগ্র আঁপীৎ, এই শ্রুতি বুঝাইতেছে যে, প্রাণ-_ 
ইন্জরিয়াদি পূর্ব্বে অসতরূপে ছিল অর্থাৎ উৎপন্ন হয় নাই, অতএব এ শ্রুতি 
উহ্ধদের অনুৎপত্তি-বোধক। আর “এতম্মীজজায়তে প্রাণে |-মনঃ, ইত্যাদি 
শতিবাক্য প্রাণাদির উত্পত্তিবোধক দেখা গেল। অতএব ইহাদের বিরোধ 
হইবে কিনা, এই সন্দেহে পূর্ববপক্ষী বলেন--উভয় শ্রুতির অর্থ বিভিন্ন, অতএব 
সিদ্ধাস্তী বলেন-__অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ইত্যাদি শ্রতির 
তাঁৎপর্ধা ব্রঙ্ে নীত হইলে আর বিরোধ নাই, এই অভিগ্রায়ে বলিতেছেন 
-__তেষু গৌণাঃ পরীক্ষ্যন্তে' ইত্যাদি 


 প্রথণে।ওপভাথিকর এজ, 


_. স্ুত্রম- তথ। প্রাণাঠ ॥ ১॥ 


২।৪।১ _ বেদীন্তসুত্রম্‌ ৫৩৫ 


 ুত্রার্থ-যেমন আকাশাদি ভূতবর্গ পরমপুরুষ হইতে উৎপন্ন হয়, 
সেইরূপ প্রাণগুলি অর্থাৎ ইন্জিয়ব্গও উৎপন্ন হয় ॥ ১॥ 


গোঁবিন্বভীষ্যম.যথা খাদয়ঃ পরন্মাছুৎপদ্যন্তে তা প্রাণা 
ইন্দ্রিয়াশি চেত্যর্থঃ। প্রাক্‌ স্থষ্টোরেকতাবধারণাৎ মনঃ সর্ব্বেক্দ্িয়াণি 
চৈতস্মাঁৎ জায়ন্ত ইতি শ্রসতেশ্চ । ন চ জীবোৎপাভ্তিবদিক্দ্রিয়োৎ- 
পত্তির্ভবিতুমহ্তি জীবানাং চেতন্যরূপাণাং ষড় ভাববিকারাভাবাৎ। 
কুচিৎ তছুৎপত্তিশ্রুতির্গে বনী ইন্দ্িয়াণান্ত প্রাকৃতত্বাৎ মুখ্য সেতি। 
এবং সতি খবিপ্রাণশব্দাভ্যাং ব্রন্ৈব তত্র গ্রাহ্যং তয়ো? সার্কবজ্ঞ্যপ্রাণ- 
নাভিধায়িত্বাৎ ॥ ১। 


ভাষ্যানুবাদ__যেমন আকাশাদি ভূতবর্গ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হয়, 
সেইরূপ প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্তলিও উৎপন্ন হয়। যেহেতু সদেব সৌষ্যে- 
দমগ্র আসীৎ এই শ্রুতিতে স্থষ্টির পূর্বে একমাত্র সখ ব্রদ্মেরই স্থিতির 
নির্ণয় করা হইয়াছে এবং “মন-আদ সমস্ত ইন্জ্িয় পরমেশ্বর হইতে 


উৎপন্ন হয়'__এই শ্রুতি হইতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি অবগত হওয়। যাইতেছে । 


কিন্ত জীবোৎপত্তির মত ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইতে পাঁরে না; কার? জীব 
চৈতন্যন্বরপ নিত্য, তাহাদের জন্মাদি ছয় বিকার নাই। তবে যেকোন 
কোঁন শ্রুতিতে জীবের উৎপত্তি শ্রুত হয়, তাহা গৌণ অর্থাৎ লাক্ষণিক 
প্রয়োগ জানিবে; কিন্ত ইন্দরিযগ্ুলি প্রকৃতির কাধ্য, এজন্য তাহাদের 
উৎপত্তি মুখ্য (বাস্তব )। আপত্তি হইতেছে_-তবে পূর্বেধাজঞ শ্রুতি-_-€( কিং- 
তদাসীদিতি খষয়ে। বাঁব--প্রাণ বাব ) ইহাতে ধবি ও প্রাণের সত্তা স্থ্টির 
পূর্বের বণিত হইয়াছে কেন? তাঁহার উত্তরে বলিতেছেন 'এবং সতীত্যাদি'__এই 
যদি স্থির হইল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইলে খষি ও প্রাণ শব্দ দ্বাঁরা 


ব্রহ্ধ অর্থ গ্রহণীয়, যেহেতু পরমেশ্বরের মৃত খষির সর্বজ্ঞতা ও প্রাণবাঘুর 


তাহার প্রাণনের মত গ্রাণন অর্থাৎ জীবনাধায়কত্বের কথা অভিহিত 
আছে ॥ ১। 
টীকা_-তখেতি। বড়তাবেতি। জায়তে অস্তি বঙ্ধতে বিপরিণ- 
মতে অপক্ষীয়তে বিনশ্ততি চেতি ভাববিকারাঃ ষট পঠিতা যাক্কেন। তে 


৫৩৬ বেদান্তস্ুত্রমূ ২।৪।১ 
জীবানাং ন সস্তি তেষাঁং নিত্যচৈতন্যত্বাদিত্যর্থঃ ৷ ইঞ্জিয়াঁণান্তিতি । প্রারুত- 


_ত্বাদাহস্কারিকত্বাৎ। বাহেন্দ্িয়াণি রাজসাহঙ্কারকার্ধ্যাণি। অন্তরিক্দিয়ং মনস্ত 


সাত্বিকাহঙ্কারকাধ্যমিত্যুক্তং প্রাক । সেত্যুৎপত্তিশ্রুতিঃ ॥ ১। 


টাকানুবাদ--তথেতি স্ত্রে--'জীবানাঁং টতত্যরূপাণাং ষড়ভাববিকারা- 
ভাবাৎ” ইতি ভাস্ত--ষড়ভাব পদের অর্থ যাস্ক বলিয়াছেন ; ভাব-বিকার ছয়টি 
যথা-জন্ম, সত্তা, উপচয়,। পরিণাঁম, অপচয় ও নাশ। এই ছয় 
ভাব-বিকার জীবের নাই; যেহেতু জীব নিত্যচৈতন্তস্বরূপ । “চিৎ 
তছুৎপত্তিশ্রতি'রিস্জরিয়াণান্ত প্রাকৃতত্বাৎ ইতি--প্রীরুত অর্থাৎ অহস্কার হইতে 
উৎপন্ন এইজন্য । বাহোন্দিয়াণীতি বাহ্থ ইন্দরিয়গুলি রাঁজস অহঙ্কারের কাঁধ্য | 
কিন্ত অন্তরিক্ত্িয় অর্থাৎ মন সাত্বিক অহস্কারের কাধ্য। এ-কথা পূর্বেই 
বল। হইয়াছে। মুখ্য সেতি__স1 সেই ইন্ডি়াদির উৎপত্তি শ্রুতি 1 ১ 


সিজ্ধান্তকণ1_-এই চতুর্থপাদে ভান্তকার শ্রীমদ্ধলদেব প্রভূ মঙ্গলাচরণে 
জানাইয়াছেন যে, শ্রীভগবান্‌ হইতেই জীবের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ 
উৎপন্ন হইয়া ভগবছৈমুখ্যজনিত বিষয়প্রবণতা দ্বারা তন্নার্গ হইতে ভরষ্ট 
হইয়া বিষয়ে নিরতিশয় আসক্ত হইয়াছে । এক্ষণে সেই ছৃষ্ট ইন্ড্রিয়গণকে 
বিষয়াভিমুখতা হইতে প্রত্যান্ৃত করিয়া শ্রীভগবানের সেবোন্সুখ করিতে 
হইলে শ্রীতগবত্কপা ও শিক্ষা-ব্যতীত আর উপায় নাই বলিয় তীহার শ্ীচরণে 
প্রার্থনা কর! একান্ত কর্তব্য । 


তৃতীয়পাদে ভূতসম্বন্ধীয় শ্ররতিবিরোধ-সমূহ নিরস্ত করা হইয়াছে। 
এক্ষণে বর্তমান চতুর্থপাদে প্রাণবিষয়ক শ্রুতিবিরোধ পরিহার করা হইবে। 
এই চতুর্থপার্দ একাদশ অধিকরণসমস্থিত একবিংশতি স্ত্রে গ্রথিত। 


“এতম্মাজ্জায়তে” এই প্রাণবিষয়ক শ্রুতিগ্রসঙ্গে পূর্বপক্ষবাদীর সংশয় 
এই যে, ইন্দ্িক্সসমূহের উদ্ভব জীবের সদৃশ ? অথবা আকাশাদির ন্যায়? 
পূর্ববপক্ষী বলেন যে, শ্রুতিতে পাওয়া যায়, স্যগ্ির পূর্বে জগৎ অসৎ 
ছিল, আরও পাওয়া যায়, প্রাণসমূহই খষি, অতএব প্রাণ ও খষি শবে 
স্থগ্টির পুর্বে ইন্দ্রিয়বর্গের জীবের মত সত্তা প্রতীত হওয়ায় উহাঁদের 


২৪।২ ও বেদান্তস্থত্রম ৫৩৭ 


উৎপত্তি স্বীকার কর! যায় না; তছুত্তরে সুত্রকার বর্তমান স্থত্রে 
বলিতেছেন যে, যেরূপ আঁকাশাদি পঞ্চভৃত পরমেশ্বর হইতে : উৎপন্ন, 
সেইব্প প্রাণাদি-ইন্জিয়বর্গও পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন। 


এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষাকারের ভাসতে ও টীকায় দ্রষ্টব্য । 
মুণ্ডক শ্রুতিতে পাই, 

“এতসম্মাজ্জীয়তে প্রাণো যনঃ সর্বেক্তিয়াণি চ। 

খং বাযুজ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী |৮ ( মুঃ ২১৩) 


প্রশ্ন-উপনিধদেও পাওয়া যায়, 
“সন প্রাণমন্থজত,” € প্রঃ ৬৪ ) 
অতএব উভয় শ্রুতিই পর্ষেশ্বর হইতে প্রাণের উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন । 


তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে বর্ন আঁছে,-অসদ্‌ বা ইদমগ্র আসীৎ্” 
ইত্যাদি বা খষিরাই ছিলেন ইত্যাদি বাক্যের তাত্পধ্যে এীরামান্ুজ 
বলেন যে, সেখানে “ষয়ঃ বলিতে পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, 
কিন্ত অচেতন প্রাণ বা! ইন্জ্রিয়কে খষি বলিতে পারা যায় না। 


শ্রীমস্ভীগবতেও পাই, 
“টেজসাৎ তু বিকুর্বাণাদিক্ত্রিয়াণি দশাভবন্‌। 
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিবুদদ্ধিঃ প্রাণশ্চ তৈজসৌ। 
শ্রোত্রং ত্বগ-্রাণদৃগ জিহ্বাবাপ্দোর্সেটাজ্যিপায়বঃ ॥+ 
( ভাঁঃ ২৫1৩১ ) 


অর্থাৎ বরাজস অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে দশেক্িয়ের 
উৎপত্তি হইল। পঞ্চজ্ঞানশক্তি বুদ্ধি এবং পঞ্চক্রিয়াশক্তি প্রাণ বাজস 
অহস্কীবের কার্ধ্য | উক্ত দশ ইন্দ্রিয় থা-_-শ্রোত্র, ত্বক, নাঁমিকা, চক্ষু, জিহবা, 
বাক, পাঁণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ ॥ ১॥ 


অবতরণিকাভীষ্যম__নম্বুষয়ঃ প্রাণা ইতি বনৃত্বান্থুপপত্তিস্ত- 
ত্রাহ__ 


৫৩৮ .. বেদাত্তন্তত্রদ্‌ ২৪1২. 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_প্রশ্ন এই-_ঝিষয়ঃ প্রাণীঃ এই শ্রুতিবাকা 
যদি ব্রন্দঘতাৎ্পর্য্যে গ্রাহ হয়, তবে ব্রঙ্গ এক, আর খবয়ঃ প্রাণাঃ” এই বহুবচন 
কিরূপে যুক্তিযুক্ত হয়? তাহাতে সমাধান করিতেছেন_- 


অবতর ণিকাভাষ্য-টীকা-_নব্বসদ্ধা ইত্যাদিবাক্যে বরহ্মপরতয়া ব্যাখ্যাতে 
একন্মিন্‌ ব্রন্মণি খষয়ঃ প্রাণা ইতি বহুবচনং কথমুপপগ্ভেত তত্রাহ-_ 


অবতরণিকা-ভাব্যের টাকান্ুবাদ-__ প্রশ্ন হইতেছে,_যদি "অনদ্ধা ইদমগ্র- 
আসীৎ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ব্রহ্ষতাৎ্পর্য্যে ব্যাখ্যাত হয়, তবে এক তরঙ্গে 


খাষয়ঃ প্রাণাঃ বলিয়া বহুত্ব প্রতিপাদন কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইবে? সে-বিষয়ে 


উত্তব কবিতেছেন__ 


হত্রম-_গৌণ্যসম্তবাৎ ॥ ২ ॥| 


জূত্রার্থ_'গৌণী_খিষয়ঃ গ্রণা” ইত্যাদি শ্রুতি গৌণী অর্থাৎ তাহাঁতে যে 


বহুবচন শ্রুত হইতেছে, উহা লাক্ষণিক অভিপ্রায়ে ; কারণ কি? “অসম্ভবাৎ, 


_যেহেতু ব্রন্মের নানাত্ব থাকিতে পারেনা ॥ ২॥ 


গোবিন্দভাব্ম্‌_বুত্শ্রুতির্গে নী । কুতঃ? স্বরূপনানাত্বা- 
ভাবেন বহ্বর্থীসম্তবাৎ। তথা চ প্রকাশাভিপ্রায়ং তত্র বন্ছত্বং ভবিষ্যতি। 
এক এবাসৌ বৈরূর্্যবদভিনেতৃনটবচ্চ বহুধাবভাসতে । একং সন্তং 
বহুধ। দৃশ্যমানম্‌ একানেকন্বরূপায়েত্যাদিশ্রুতিস্বৃতিভ্যশ্চ ॥ ২ ॥ 


ভাব্যান্ুবাদ---.খষয়ঃ প্রাণাঃ এই শ্রতিতে যে বহুবচন শ্রুত হইতেছে, 


উহ1 লাক্ষণিক , কি জন্য? যেহেতু ব্রন্ষের স্বরপতঃ নানাত্ব নাই, অতএব 
বহু বচন হইতে পারে না। যর্দি বল, তবে বহুবচন কেন? তাহার উত্তরে 
বলিতেছেন-_প্রকাঁশাভিপ্রায়ম্* ইতি বহুরূপে বর্ষের প্রকাশ, এই মনে করিয়া 
বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহ! হইবে । যেহেতু এ পরমাত্মাঁ একই, কিন্তু 


 বৈদূধ্যমণির মত ও অভিনেতা নটের মত বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া 
থাকেন। শ্রুতিতে আছে-__একং সম্ভং বছুধা দৃশ্তমানিম্” তিনি এক হইয়াও 
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বছুরূপে দৃশ্তমান হন। স্বতিবাঁক্যেও আছে--একানেকত্বরূপায় ইত্যাদি 
যিনি এক ও অনেক স্বরূপ তাহাকে নমস্কার ॥ ২॥ 


সৃন্মন। টাকা-_গোণীতি তত্রেতি ব্রন্ধণি। অসৌ পরমাত্মা হরিঃ ॥ ২। 


টাকানুবাদ-_বহত্ব-শ্রুতিঃ গৌণীতি ! খষি ও প্রাণপদের অর্থ ব্রহ্ম, তবে 
যে বহুবচন আছে, উহা গৌণ-অর্থে প্রযুক্ত--প্রকাশাভিগ্রায়ং তত্র বুত্বং 
ভবিষ্যতি' ইতি তত্র_--সেই ব্রন্মে। “এক এবাসৌ” ইত্যাদি অসেৌঁ_এ পরমাত্ম! 
শ্রীহরি ॥ ২ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ।-_পূর্ববপক্ষী যদি বলেন ষে, ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, সুতরাং “খষয়ঃ' 
প্রাণাঃ ইত্যাদিতে যে বহুবচন শ্রুত হয়, তাহ1 কি প্রকারে অদ্বিতীয় 
ব্রদ্দে অভেদরূপে প্রতিপাঁদন যুক্তিযুক্ত হইবে? ততুত্তরে স্থত্রকাঁর বর্তমান 
স্তত্রে বলিতেছেন যে, এ বহত্বশ্রতি গৌণী অর্থাৎ লাক্ষণিক। স্বরূপের 
নানাত্বের অভাঁবহেতু বহু-অর্থ অসম্ভব। ব্রদ্ধ বেদূর্যমণির ন্যায় এবং 
অভিনেত! নটের ন্তায় বহ্ুরূপে প্রকাশিত বা প্রতিভাত হইয়া থাকেন 
বলিয়াই এরপ প্রয়োগ হইয়াছে । 


একো বশী সর্ধভূৃতান্তরাত্সা একং রূপং বনুধা যঃ করোতি।” 


(ক ২২১২) 


প্রীমদ্ভাগ বতেও পাই,__ 
“একো! নানাত্মন্বিচ্ছন্‌ যোঁগতল্লাৎ সমুখিতঃ । 
বীর্ধ্যং হিরথায়ং দেবো মায়য়। ব্যক্থজব্ ত্রিধা |” (ভাঃ ২১০1১৩) 
“অন্তঃশরীর আকাঁশাৎ পুরুষস্য বিচেষ্টতঃ। 
ওজঃ সহে! বলং জজ্জছে ততঃ প্রাণে! মহানকুঃ |)? 
( ভাঁঃ ২১০১: ) 1২1 


হত্রম- তত্প্রাকৃ শ্রুতেন্চ ॥ ৩ ॥ 
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২ সিদ্ধান্তকণ।-_-পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, স্যষ্টির পূর্বে অলীন অবস্থায় 
শ্রুতি আছে । প্রাক পূর্ত প্র সেই 1 কতিপয় পদার্থ থাকে, তন্দবীরাই বহুবচনের উপপত্তি হইতে পারে। 
. তদ্ুত্তরে স্ত্রকার বর্তমানস্থত্রে বলিতেছেন যে, না, সে আশঙ্কাও সম্ভব 
গোবিন্দভাষ্যম-ন [ট তদানীমনগীতাহ কতিচিৎ পদার্থাঃ নহে । কারণ স্যষ্টিরু পূর্বে এ একই ছিলেন-_-এই শ্রুতি আছে। স্ষতবাং 
স্যস্তৈরবহৃত্বোপপন্তিরিতি শক্যং শঙ্ষিতুং স্থষ্টেঃ পূর্ব্বমেকত্বাবধারণ- পূর্বোক্ত বহুবচন-শ্রুতি গৌনীই ধরিতে হইবে | 
শ্রবণাৎ। অতশ্চ সা গৌনীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ছান্দোগযোপনিষদে পাই_ 


ভাঙ্যান্থুবাদ-__আপত্তি হইতেছে যে, প্রলয়কালে কতিপয় পদার্থ ব্রন্দে “সদেব সোম্যেদমগ্র আনীদেকমেবাদিতীয়ূ (ছাঃ ১) 
অলীন হইয়া থাকে, তাহাদের ছারাই বহুবচনের উপপত্তি হইবে, এ ] 
আশঙ্কাও করিতে পার না। কেনন?, স্বষ্টির পূর্বে একই ব্রহ্ম ছিলেন_ যথা! 
[...... নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ ইত্যাদি শ্রুতিদ্ধার! তাহা “নেহ নানাত্তি কিন” (২1৯১৯) 

প্রতিপাঁদিত হইয়াছে । অতএব বহুবচন শ্রুতি গৌণী জানিবে ॥ ৩। 


 কঠোপনিষদেও আছে, 


 এতরেয়েও পাই__“আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্তৎ কিঞ্চন মিষৎ।” 
] ও সুন্দমা! টাকা-তদিতি। ন চেতি। তদানীং প্রলয়ে। অনপীতাঃ ্‌ (এ ১১১) 


] 
অলীনাঃ। একত্বেতি। যদ্পি জীবাস্তদ্বিগ্রহাকৃতয়শ্চ নিত্যত্বাৎ তমঃ- প্মভাগবতেও পাই, _ 
|] শক্তিকহরৌ স্বাবস্থয়াজভূক্গন্যায়েন প্রতিসর্গে স্থিতা ন তু খাদ্দিবদিনষ্টন্বাব- 
স্থতয়া তথাপি তেষাঁং তাঁসাং চ তম্মাৎ পৃথগপ্রকাশাৎ ক্রোডীকতজীবাদ্িকশ্থৈ- “অহমেবাসমেবাগ্রে নান্তদ্‌ ঘ্ম সধশত্পরমূ। , 
[] ৃ ক্যাদেকত্বাবধারণং সিদ্ধম। সা বহত্শ্রতিঃ ॥ ৩॥ পশ্চাদহং যদেতচ্চ ষৌহুবশিষ্েত সোহম্ম্যহম্‌ ॥৮ (ভাঃ ২৯1৩২) 
7] “ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।” (ভাঃ ৩1৫।২৩) 
টাকানুবাদ-_তদিতি স্থত্রে “নচেত্যাি' ভাস্তে__-তদানীং-_প্রলয়কালে, 
|) অনপীতাঃব্রদ্ধে অলীন। “একত্বাবধারণ-শ্রবণাদিতি” । আপত্তি হইতেছে-_ শ্রীগীতাঁতেও পাই, 
যদ্দিও জীববর্গ ও সেই পরমেশ্বরের বিগ্রহারৃতি ( মতম্তাদি অবতার ) সমূহ “অহমাদিহি দেবানাং মহষীণাঞ্চ সর্ববশঃ 1৮ (গীঃ ১০২) 
] নিত্যতাহেতু প্রলয়ে তমঃশক্তিসম্পন্ন শ্রহরিতে বৈরাজ স্যষ্টিতে শ্ব-ন্বূপে .. *অহং সর্ধশ্য প্রভবো মত্তঃ সব্ধং প্রবর্তৃতে ।৮ (গীঃ ১০৮ )॥৩। 
অবস্থান করে, যেমন পদ্মে লীন ভ্রমর রাত্রিতে স্ব-স্ব্ূপে তাহার মধ্যে 00000 
. থাকে, কিন্তু আকাশাদি ভূতবর্গের মত নষ্ট-স্ব-স্বরূপ হইয়া থাকে না) ঃ অবতরণিকাভাব্যম্-_প্রাণশবাস্ত ব্রহ্মপরত্বে যুক্তিমাহ__ 
1. ৰ অতএব গ্রলয়ে বহুত্ব অবধৃত হইতেছে বলিব, তাহা হইলেও সেই জীববর্গের ও 
1. 1 অবতার-আক্কতিগুলির সত্তা পরমেশ্বর হইতে পৃথগ ভাবে প্রকাশ না .. অবতরণিকা-ভাম্তানুবাদ-_প্রাণশব্দের যে তা তাহাতে যুক্তি 
] ূ পাওয়ায় সমস্ত জীব ও বিগ্রহীকুতিগুলিকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া অবস্থিত দেখাইতেছেন। 


| শ্রীভগবাঁনের একত্ব-নিবন্ধন একত্বনিশ্চয় সিদ্ধ হইতেছে । অতশ্চ সাঁ ইতি সা_ 
সেই বহুত্বশ্ররতি--গোৌণী--লাক্ষণিক প্রয়োগ ॥ ৩। . হুত্রম্‌_ তৎ্পুর্বকত্বাদ্বাঁচঃ ॥8॥. 
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সূত্রার্থ_'বাচ:_বাঁক) অর্থাৎ সুক্মশক্তিসম্পন্ ব্রন্গ হইতে বিভিন্ন বিষয়ভূত 
নামের, “তৎপূর্বকত্বাৎ প্রধান, মহৎ, অহস্কার প্রভৃতি স্থষ্টির পর স্থগ্টিহেতু 
উদ্ত--'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ প্রাণা বাব খবরঃ? শ্রুতিতে শ্রুত প্রাণ-শব্দের 
অর্থ ব্রহ্ম ॥ ৪ | | 


গোবিন্দভীষ্যম - বাচঃ সুক্ষ্শক্তিকত্রন্ান্য বিষয়স্তয নামঃ প্রধান- 
মহদাদিস্থপ্টিপুর্ববকত্বাৎ তদা নামরূপবতামভাবেন তছুপকরণানামি- 
ক্রিয়াণামপাভাবাৎ প্রাণশত্বস্তত্র ব্রহ্মাভিধাযীত্যর্থঃ তদ্বেদং তহ্ীতি 
শ্রুতিঃ স্থষ্টেঃ পুর্ববং নামরূপিণামভাবমাহ। তস্মাদিক্ক্িয়াণি খাদিবছাৎ- 
পন্নানীতি ॥ ৪ ॥ 


 ভাষ্যান্ুবাদ-_বাচঃ অর্থাৎ স্ুক্ষশক্তি লইয়! অবস্থিত পরমেশ্বর ভিন্ন যত 
বিষয় আছে, তাহার! নামপদবাঁচ্য, এই নামের সৃষ্টি প্রধান, মহত্তত্ব প্রভৃতি 
স্যষ্টির পর হওয়ায় শ্রলয়কালে নামরূপধারী পদার্থের সত্তা ছিল না 
এবং নামরূপবান্‌ পদার্থ স্থষ্টির উপকরণ ইন্জিয়বর্গও ছিল না) স্থতরাৎ 
প্রাণ-শ্রুতিতে কথিত প্রাঁণশব্ধ ব্রন্ষের বাচক--ইহাই তাত্পধ্য । “তদেনং 
তহি* ইত্যাদি শ্রুতি সৃষ্টির পূর্বে নামরূপবান্‌ পদার্থের অসতভা প্রকাশ 
করিতেছে । অতএব উক্ত শ্রতুযুক্ত প্রাণ-শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় হইতে পারে 


না; যেহেতু ইন্দ্িয়বর্গ আকাঁশাদি পঞ্চভৃতের মত উৎপন্ন ॥ ৪ ॥ 


ূন্মমা। টাকা_-তৎপূর্ববকত্বাদিতি। তা সর্গাৎ প্রাকৃ। নামেতি। তত্ব- 
ত্বাঁভাবেনেত্যর্থঃ ॥ ৪ | 


টাকানুবাদ-_তৎপূর্বকত্া দিত্যাদি স্ত্রে “তদা নামরূপবতামভাঁবেন” ইত্যাদি 
ভাঙে তদা হুষ্টির পূর্বে । নীমরূপবতামভাবেন- অর্থাৎ কোনও তত্বের 


নামরূপবন্তা ছিল না, এইজন্য ॥ ৪ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ।__এক্ষণে “প্রাণ” শব্দের ক্রহ্মপরত্ব যুক্তির দ্বার! স্থাপন 
করিতে গিয়। শ্ত্রকার বর্তমান স্তরে বলিতেছেন যে, বাক অর্থাৎ 


ুক্শক্তিসম্পন্ন বরহ্ম-ভিন্ন বিষয়ীভূত নামের প্রধান, মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতির 
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ষটিপূর্্বকত্ব অর্থাৎ স্থা্টির পর, সেই সময়ে নামরূপবান্দ্িগের অভাব- 
বশতঃ তাহার উপকরণভূত ইন্দ্রিয়াদিরও অভারহেতু প্রাণ-শবে ব্রক্ষকেই 


বুঝায়। স্থগ্টির পূর্বের নামরূপযুক্ত পদার্থের অভাব ছিল । স্থতরাঁং ইন্দ্রিয়বর্গ 
আকাশাদির হ্যায় উৎপন্ন হইয়াছে । 


শ্রীভাগবতেও পাই, 
“তৈজসা নীন্দরিয়াণোব ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগশঃ। 
প্রাণস্ত হি ক্রিয়াশক্তিবুদ্বেধিজ্ঞানশক্তিতা ॥” (ভাঃ ৩২৬৩১) 
'স বাচ্যবাচকতয়া ভগবান ব্রহ্মরূপধূক্‌ | 
নামরূপক্রিয়] ধন্তে সকন্মাকর্মকঃ পরঃ 1” (ভাঃ ২1১০।৩৬) ॥81 


সংখ্যাবিষয়ক শ্রুতিবিরোধ নিরসন 


অবতরণিকীভাব্যমূ-_এবমিক্দ্রিয়বিষয়কং শ্রুতিবিরোধং নিরস্ত 
তৎসংখ্যাবিষয়কং তং নিরম্তিতি। “সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি তম্মাৎ 
সপ্তাচ্চিফঃ সমিধ; সপ্তহোমাঃ সপ্তেমে লোক। যেষু সঞ্চরস্তি প্রাণা 
গুহাশয়া নিহিতা সপ্ত সপ্ত” ইতি মুণ্ডকে ৷ “দশেমে পুরুষে প্রাণ! 
আত্মৈকাদশ” ইতি চ বৃহদারণ্যকে আয়তে। তত্র সপ্তৈব প্রাণ! 
উতৈকাদশেতি সন্দেহে পুর্বপক্ষমাহ_- 


অবতরণিকা-ভাব্যান্ুবাদ-_-এইরূপে ইন্দিয়-বিষয়ে শ্রুতির বিরোধ 


(অসঙ্গতি ) পরিহার করিয়া এক্ষণে ইক্দ্রিয়ের সংখ্যাবিষয়ক বিভিন্ন মতের 


সঙ্গতি দেখাইতেছেন। এক শ্রুতি বলিতেছেন, যথা সিপ্তপ্রাণাঃ প্রভবস্তি** 
সপ্ত সপ্ত, (মুণ্ডকোপনিষ)। সেই পরমেশ্বর হইতে সাত প্রাণ (পঞ্চ 
জ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধি ও মন) উৎপন্ন হয়, অপ্চশিখাসম্পন্ন সপ্তহোম, এই সথ- 


ভুবন উৎপন্ন হয়, যাহাদিগের মধ্যে জীবের সহিত প্রীণগুলি সঞ্চরণ করে, 


এই প্রাণগুলি গুহাশয় অর্থাৎ ভূগোলকের মধ্যে নিগৃঢ হইয়া আছে 
এবং প্রাণিভেদে সাত সাত সংখ্যায় বর্তমান। আবার বৃহদ্ারণ্যকোপ- 
নিষদে শ্রুত হইতেছে যে “দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশ” এই দশটি 
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প্রাণ ও তাহাদের একাদশ আত্মা জীবশরীরে থাকে । এই উভয়বিধ 
বিরুদ্ধ শ্রুতিতে কি গ্রহণ করিব? সপ্তসংখ্যক প্রাণ? অথবা আত্ম! 
লইয়া একাদশ ইন্জিত্ব প্রাণ? এই সন্দেহের উপর পূর্ববপক্ষীর মত স্যাত্রকার 
বলিতেছেন-__ 


অবতরণি কাভাস্ত-টাকা-_-অথেক্দিয়সংখ্যানির্ণয়ায় প্রফতত এবমিত্যা- 
দিনা। আশ্রয়াশ্রয়িভাবোহত্র সঙ্গতিঃ ৷ তত্র পূর্ববপক্ষিণো যদা পঞ্চেতি 
শ্রত্যনুসারেণ জ্ঞানেক্দ্রিয়পঞ্চকং বুদ্ধিমনসী চেতি সপ্তৈবেন্দরিয়াণীত্যর্থঃ | স 
যত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরা, পধ্যাবর্ততে তথারূপজ্ঞো ভবত্যেকীভবতি 
ন প্শ্তি ন জিত্রতি ন রসয়তে ন ব্ধতি ন শুতে ন মন্থতে ন 
স্পুশতীত্যাহুরিতি শ্রত্যন্গারাৎ তু তৎ্পঞ্চকং বাঁক চ মনস্চেতি সপ্তৈবেতি | 


৮০৭ 


অস্তযার্থঃ_-যত্রোৎক্রান্তিদশায়াং চক্ষুরধিষ্ঠাতৃদেবঃ স চাক্ষুষশব্ববাচ্যঃ পুরুষো 


 কূপার্দিবিষয়ব্যাপ্তিং হিত্বাবর্ততে তদাঁয়মরূপজ্জেো ভবতি হৃদয়ে চক্ষুরেকীভবতি 


পাশ্ব গাঁশ্চ নাক়ং পশ্যতীত্যাহুরিতি। এতদ্বভয়ার্থ, সপ্ত গ্রাণা ইত্যনেন 
শরাবয়ন্তি যেষু সপ্তন্গ লোকেষু জীবেন সহ প্রাণাঃ সঞ্চরস্তি গচ্ছন্তি গুহাশয়' 
গোলকনিগুঢ়াঃ। সপ্ত সপ্তেতি প্রাণিভেদমাদায় বীপ্মা। সপ্ডেত্যে তদষ্ট- 
কাদীনামুপলক্ষণম্‌। অষ্টো বৈ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রহা ইতি ইন্দ্রিয়াণি গ্রহাঃ 
পুরুষপশ্ুবন্ধকত্বাৎ বিষয়াস্তিগ্রহাঃ বাগাছ্যৎপাদনদ্বারেণেন্দিয়াকর্ষকত্বাৎ সপ্ত 
বে শীর্ষণ্যাঃ প্রাণা দ্বাবর্বা্াবিতি। কচিন্নব পঠ্যন্তে। দ্বে চক্ষুবী ছে 


শ্রোত্রে ছে নাসিকে একা বাগিতি সপ্ত দ্বাবর্বাঞ্চো পাফুপস্থাবিতি নব ৰৈ 


পুরুষে প্রাণা নাঁভির্শমীতি ক্ষচিৎ পঠিতম্‌। এবং নানাবাক্যানি দৃষ্টানি | 
দশেমে ইতি তু সিদ্ধান্তবাক্যমূ। দশ প্রাণা বাহোন্দ্িয়াণি। আত্মা 
ত্বস্তবিন্দ্িয়মিত্যর্থঃ। এবমেতেষাং বাক্যানাং বিরোধোহস্তি ন বেতি সংশয়ে 
অর্থভেদাঁদন্তীতি প্রাণ্ডে-- 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ--অতঃপর ইন্্রিয়বর্গের সংখ্যা- 
নির্ণয়ের জন্য ভাষ্যকার ঘত্ব করিতেছেন--এবমিত্যাদি” বাক্য দ্বারা । এখানে 
আশ্রত্নীশ্রয়িভাব-সঙ্গতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়। আশ্রিত সংখ্যার 


শিরপণ। তাহাতে পূর্ববপক্ষীরা বলেন, “ঘা পঞ্চাবত্তিষ্ঠস্তে জ্ঞানানি মনসা 
সহ' ইত্যার্দ কঠোপনিষদের উক্তি-অহুসারে পঞ্চজ্ঞানেন্দিয়, বুদ্ধি ও মন 
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ও টি _ এই সাতাউই ইন্দ্রিয় গ্রাঞ্চ হইতেছে । আবার শ্রুত্যন্তরে পাওয়া যায় 
ূ এ যথা 'স যত্রৈব চাক্ষুষঃ পুরুষ: ' ইত্যাদি-_ন স্পৃশতী ত্যাহুঃ | ইহার অর্থ এই-- 


যে সময় অর্থাৎ দেহ হইতে প্রীণবাষুর উতত্রমণের সময় চক্ষৃতে অধিষ্ঠিত 
দেবতা অর্থাৎ চাক্ষৃষ-শব্দবাচ্য পুরুষ, পরাঙ, পধ্যাবর্ততে--বূপার্দি বিষয়া- 
ক্রমণ ছাড়িয়া ফিরিয়া আসে, তখন সে রূপজ্ঞানহীন হয়, তখন তাহার 
চক্ষুঃ হৃদয়ের সহিত মিলিয়! যাঁয়, পার্খস্থিত কাহাঁকেও সে দেখিতে পায় না, 


কোন কিছু আ'ঘ্রাণ করে না, জিহবা দ্বারা কোঁন বসাশ্বাদন করে না, 
কিছু বলে না, কিছুই শোনে না, মনে করে না, কিছু ম্পর্শও করে না, 


ইহ1 পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন । এই উভয় শ্রুতির অর্থ অর্থাৎ প্রাণের 


সপ্তসংখ্য। সপ্ত প্রাণ ইহা দ্বারা শ্রবণ করাইতেছে। “যেষু সঞ্চরস্তি ইত্যাদি 


যে সঞ্ডলৌকে জীবাত্মার সহিত প্রাণগুলি বিচরণ করে অর্থাৎ গমন করে, 
গুহাশয়াঃ-_ভূগোলকের মধ্যে গুপ্ত থাকিয়া। সপ্ধ সপ্ত এই দুইবার উক্তি 
প্রাণিভেদ ধরিয়া, কিন্তু উনপঞ্চাশ অর্থে নহে । সপ্ত সপ্ত এই উক্তি অষ্ট 
অষ্টেরও বোধক। যথা-_ক্রতিতে আছে--আটটিই গ্রহ, আটটি অতি- 
গ্রহ। গ্রহ-শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়বর্গ, ঘাহাদের দ্বার! পুরুষকে বন্ধন করা হয়, 


এই বুতপত্তি অনুসারে, যেমন পশুবন্ধন রজ্জকে গ্রহ বলা হয়। আর . 


অতিগ্রহ শব্দের অর্থ শব্দাি-বিষয়বর্গ। যেহেতু ইহারা বাঁগ-দ্বেষ উৎপাদন 
দ্বারা ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণকারী । আবার কোন কোন শ্রুতিতে নয়টি প্রাণ 
ব্লা হয়, যথা “সপ্চশর্ষণ্যাঃ প্রাণা দ্বাবর্বাধো” অর্থাৎ মন্তকে স্থিত ছুই চক্ষু, 
দুই কর্ণ, ছুই নাসিক1 ও এক বাগিজ্্িয় এই সাতটি আর অধোদেশে পায় 
( মলদ্বার ) ও উপস্থ (জননেন্দ্রিয়) এই নয়টি প্রাণ (ইন্দ্রিয় ) পুরুষে বিদ্যমান । 


কোন শ্রুতিতে 'নাভির্শমী” নাভিকে দশম প্রাণ বলা হইয়াছে। এইরূপ 
_ নানাবাকা দৃষ্ট হয়। কিন্ত “শেষে পুরুষে প্রাণাঃ এই শুত্যুক্ত দশ প্রাণ 


ইহাই সিদ্ধান্ত। তন্মধ্যে দশটি বাহেন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয় ও পঞ্চ কন্মেন্দ্রিয়) 
কিন্ত আত্মা বা মন অন্তরিক্জিয়। এইরূপে এই সকল বাকের পরম্পর 
রোধ বা অসামপ্রস্ত হইবে কিন1? এই সংশয়ের উপর পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন, 
ই! বিরোধ হইবে, যেহেতু উভয়ের অর্থ বিতর এই পূর্ববপক্ষীর 
মতের উত্তরে স্ুত্রকার বলিতেছেন-- 
৩৫ 


৫৪৬ বেদাস্তসৃত্রমা ২8৫ 


সপ্তগত্যািকরণম, 


 সুরমূসপ্তগতেবিশেষিতন্াকচ ॥৫॥ 


ৃত্রার্থ প্রাণ সপ্তই, যেহেতু জীবাত্মার সহিত সপ্ত প্রাণেরই সঞ্চার- 
রূপ গতি শ্ুত হইয়াছে । এবং “বিশেধিতত্বাৎ ৮ শ্রুতিতে প্রাণগুলিকে 
জ্ঞানসংজ্ঞার বিশেহিত করা হইয়াছে ॥ ৫ ॥ 


গোবিন্দভাষ্ম্‌-_প্রাণাঃ সপ্তৈব । কুতঃ ? গতেঃ সপ্তানামেব 
জীবেন সহ সঞ্চারব্ূপায়া গতেঃ শ্রুবণাৎ। প্যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে 


জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টেত তামাহুঃ পরমাং 


গতিম্” ইতি কাঠকে যোগদশায়াং জ্ঞানানীতি বিশেধিতত্বাচ্চ। 
শ্রোত্রাদিপঞ্চকবুদ্ধিমনাংসি সপ্তৈব জীবস্তেক্দ্িয়াণি ভবন্তি । যানি 
তু বাক্পাণ্যাদীনি শ্রায়ন্তে তেষাং জীবেন সহ গত্যশ্রবণাদীষছপ- 
কারমাত্রেণেক্দ্িয়ত্ভণিতিরগে ণীতি ॥ ৫ ॥ 


ভাব্যানুবাদ্-_প্রাণ সাতটিই ; কি হেতু ? “গতেঃ_যেহেতু জীবের দেহ 


হইতে উৎক্রমণ-সময়ে তাঁহার সহিত সপ্ত প্রাণের সঞ্চরণ হয়, ইহা শ্রুত হয়। 
শুধু ইহাই নহে, কঠোপনিষর্দে যোগীর যোগদশায় বণিত হইয়াছে_-“যদা! 
. পঞ্চাবতিষ্টস্তে-*পরমাঁং গতিম্” যখন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্িয় নিক্রিয়ভাবে অবস্থান 


করে এবং মনের সহিত বুদ্ধি কোন কাধ্য করে না, সেই অবস্থার নাম 
পরমগতি-_ইহা তত্ববিদ্গণ বলিয়া থাকেন। যেহেতু, এই ক্রতিতে পঞ্চ 


প্রাণকে জ্ঞান-শব্দের সহিত অভিন্নরপে বিশেষিত করা হইয়াছে, এজন্যও 


সপ্ত প্রাণই ধর্তব্য । সিদ্ধান্ত এই__কর্ণ, চক্ষুঃ, নাসিক, রসনা, ত্বকৃ-_এই 


পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্িয় এবং বুদ্ধি ও মন এই সাতটিই জীবের ইন্দ্রিয় হইতেছে । 


আর যে বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কশ্খেন্দ্রিয় শ্রুত হয়, 


তাহারা জীবের সহিত মৃত্যুকালে দেহ হইতে গতি লাভ করে না, এজন্য 


তাহারা ধর্তব্য নহে। বর্দি বল, তবে তাহার্দিগকে ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে 
কেন? তাহার সমাধান এই--উহারাঁও ঈষৎ উপকারক, এজন্য ইহাদের 


ইন্দরিয়- সংজ্ঞা লাক্ষণিক জানিবে | ৫ | 


. সুন্সন টাকাঁ_একদেশিমতেনাহ সপ্তেতি | অত্র হেতুর্গতেরিত্যাদিঃ। 
জীবেন সহেত্যতো লোকান্তরেঘিতি বোধ্যম। অব্রৈবং কেছচিদ্বযাচক্ষতে। 
সধ্থৈব প্রাণাঃ। কুতঃ? গতেঃ। শ্রুতৌ তেষাং সপ্তত্বাবগমাৎ বিশেষিতত্বাচ্চ । 


সপ্ত বে শীর্ষণ্যাঃ প্রাণা ইতি শিরোগতসপ্তচ্ছিদ্রনিষ্ঠত্বেন বিশেষণাচ্চেতি ॥ ৫ ॥ 


টাকানুবাদ-_“সপ্তগতেঃ ইত্যাদি ্ুত্রটি একদেশী সম্প্রদায়ের মতে 
বলিতেছেন | এ-বিষয়ে হেতু-গতেঃ, বিশেবিতত্বাচ্চ | “জীবেন সহ+ ইহাঁর, 
পর “লোকান্তরেষু” ইহা যোজন] করিতে হইবে অর্থাৎ অন্ত লোকসমূহে 


গমন করে। কোন কোনও ব্যাখ্যাকার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন- প্রাণ 


সাতটিই, কি হেতু? যেহেতু সাঁতটি প্রাণ পরলোকে গমন করে। শ্রুতিতে 
প্রাণবাষুর সঞ্তসংখ্যা অবগত হওয়ায় এবং উহা সপ্তসংখ্যাদ্ধারা বিশেষিত 
হওয়ায় অর্থাৎ “সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ? এই শ্রত্যুক্ত মস্ত কস্থিত সপ্তছিত্রনিষ্ঠ- 


রূপে বিশেধিত বলিয়া! প্রাণ সপ্তসংখ্যক ॥ ৫ | 


জিদ্ধান্তকণ।-_-এইরূপে ইন্দ্রিয়বিষয়ক শ্রুতিবিরোধ নিরসন পূর্বক 
তাহার সংখ্যযবিষয়ক শ্রুতিবিরোধের নিরসন করিতেছেন । 


মুণ্ডকে পাওয়া যায়” 
“সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তম্মাৎ সপ্তাচ্চিষঃ সমিধঃ সপ্তহোমাঃ | 
সপ্তেমে লোকা ষেষু চরস্তি প্রাণ গুহাশয়! নিহিতাঃ সপ্চ সপ্ত ॥৮ 
ঘমু$২১৮), 


 বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়) 
“কতমে রুদ্রা ইতি দশেমে পুরুষে প্রাণা আটকা দশস্তে 
যদাম্মাচ্ছরীরান্সত্ত্যাদুৎক্রামন্ত্যথ রোদয়স্তি'” (বুঃ ৩৯1৪) 
এ-স্থলে প্রাণ সঞ্চ অথবা একাদশ এই প্রকার সংশয়ের উপর পূর্ববপক্ষীয় 
মত বর্তমান হ্ত্রে হ্ত্রকার উত্থাপন পূর্বক বলিতেছেন যে, প্রাণ সপ্তই ১ 
কারণ জীবের সহিত সপ্ত প্রাণেরই সঞ্চারব্ূপ গতির বিষয় শ্রুত হয় 


এবং শ্রুতিতে প্রাণগুলিকে জ্ঞান-সংজ্ঞায় বিশেধিতও করা হইয়াছে ৷ 


এতত্প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচন। ভান্তকারের ভাঙে ও টাকায় ত্রষ্টব্য | 


৫৪৮" 


২৪৬ 
ীমন্তাগবতেও পাই” 
«কেচিৎ ষড় বিংশতিং প্রাুরপরে পঞ্চবিংশতিম্‌। 
 সণ্থৈকে নব ষট. কেচিচ্চত্বাধ্যেকাদশাপরে । 


কেচিৎ সপ্তদশ প্রাঃ ষোড়শৈকে ত্রয়োদশ |” 
্‌ ( ভাঃ ১১২২২) 


অর্থাৎ তত্বসংখ্যানির্ণয়-প্রসঙ্গে কেহ যড়বিংশতি, কেহ পঞ্চবিংশতি, 


কেহ সপ্ত, কেহ নব, কেহ ষড়বিধ, কেহ চতুর্িধ, কেহ একাদশ, 
কেহ স্গুদশ, কেহ ষোড়শ, কেহ অ্য়োদশ প্রকার তত্বের বর্ণন করিয়া 
থাকেন! ৫ | 


অবতরণিকীভাষ্যম-_ এবং প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি। 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_এইবপ প্র উত্তরে সিদ্ধান্ত 


প্রদর্শন করিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাষ্য-টাকা-_এবং প্রাণ্ডে সিদ্ধান্তমীহ__ 


_.. অবতরণিকা-ভাব্যের টাকানুবাদ--এইরূপ পূর্ববপক্ষ স্থির হইলে 
সিদ্ধাস্ত ুত্র বলিতেছেন_ 


হুত্রমূ- হস্তাদয়ন্ত স্থিতেহতো নৈবম্‌॥ ৬। 


জূত্রার্থ-তু৮ না, হিস্তাদয়+-_সপ্তসংখ্যার অতিরিক্ত হস্তাদিকেও প্রাণ 1 
বলিয়া মনে করিতে হইবে। যেহেতু “স্থিতে'_দেহমধ্যে স্থিত জীবে সী 


ইহারা তাহার ভোগের সাধন, “অতো নৈবম*_অতএব প্রাণ সগ্সংখ্যকই 
_ইহা মনে করা যাই তে পারে না॥ ৬॥ 


গোবিন্দবভাত্যম্‌-_তু-শব্শ্চোগ্ভনিরা সার্থ; | হস্তাদয়ঃ সপ্তাতি- 
রিক্তাঃ প্রাণা মন্তব্যাঃ। কুতঃ? জীবে দেহস্থিতে তেষামাঁপ 
তদ্ভোগসাধনত্বাৎ কাঁধ্যভেদাচ্চ । তথ! চ বুহদশারণ্যকে পঠ্যতে-_ 


২8৬ .... বেদান্তস্ত্রম্‌ ৫৪৯ 
“হস্তো বৈ গ্রহঃ সর্ধ্ককন্ণাভি গ্রহেণ গৃহীতঃ হস্তাভ্যাং কর্ম 


করোতি” ইত্যাদি । অতঃ সপ্তাতিরেকাদেব হেতোনৈ্বং মন্তব্য 


সপবেতি কিনতু জ্ঞালেজযানি পক কর্স্জিয়াণি একমত 


ক্র্িয়মিত্যেকাদশৈবেক্দ্রয়াণি গ্রাহ্থাণি। আত্্মৈকাদ 


_ন্দ্রিয়ং প্রকরণাৎ। ইদমত্র বোধ্যম্‌। শৰল্পর্শরপরসগন্ধবিষয়া 


পঞ্চ জ্ঞানভেদাস্তদর্থানি পঞ্চ জ্ঞানেব্দ্রিয়াণি আোত্রত্বকচক্ষুর» 
দ্রাণাখ্যানি বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাঃ পঞ্চ কম্মভেদা দর্থানি 


পঞ্চ কর্মেন্দ্িয়াি বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থাখ্যানি । সর্ববার্থবিষয়ং 


ত্রিকালবত্ত্যস্তঃকরণমেকমনেকবৃত্তিকম্‌। তদেব জঙ্কলাধ্যবসায়া- 
ভিমানচিন্তারূপকাধ্যভেদাৎ কষচিদ্ভেদেন ব্যপদিম্যতে মনোবুদ্ধির- 


_ হস্কারশ্চিত্তঞ্চেতি । তথাচৈকাদশৈবেন্ররিয়াণীতি ॥ ৬ 


_ ভাব্যান্গবাদ-_সৃত্রোক্ত তু শব আপত্তি-খণ্ডনের জন্য প্রযুক্ত । 
যেহেতু সাত সংখ্যার অতিরিক্ত হম্তপদাদিও প্রাণ। কিরূপে? দেহ- 


মধ্যে অবস্থিত জীবেতে সেই হস্তপদাদিও জীবের তোগ সম্পাদন 
করিয়া থাকে এবং বিভিন্ন কাধ্য করিয়া থাকে। বৃহদারণ্যক 
উপনিষদে সেইরূপ পঠিত হয়। যথা হস্তে! বৈ গ্রহঃ...করোতীত্যাঁদি'-_ 


হস্তও একটি গ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, কারণ সেই হস্ত অভিগ্রহস্বূপ--সকল 
কম্মদ্বারা আক্রান্ত; লোকে হস্তদ্বারাই কম্ম করে ইত্যার্দি। অতএব 
সঞ্ঠাতিরিক্ত হস্তাদি থাকায় প্রাণের সপ্ত সংখ্যা মনে কর! উচিত নহে, কিন্ত 
পাঁচ জ্ঞানেন্দ্িয়। পাঁচ কশ্শেন্্রিয়। এক অস্তরিক্দি় (মন), এই এগার 
ইন্জিয় প্রাণ-শব্দে গ্রাহা। “আত্মৈকাঁদশ” এই শ্রুতিতে যে আত্মন্‌ শব্দ 
প্রযুক্ত আছে, উহার অর্থ অন্তঃকরণ--মন, যেহেতু ইন্দিম্-প্রকরণেই উহা 
প্রযুক্ত হইয়াছে । এখানে এইটি জ্ঞাতব্য-_-শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ 
এই পঞ্চ বিষয়ক পঞ্চবিধ জ্ঞান, তাহার সাধন পঞ্চজ্জানেন্দ্িয়_-যথাক্রমে 
কর্ণ, ত্বক্‌, চক্ষুঃ, রসনা, নাসিকা | বাক্যোচ্চারণ, গ্রহণ, গন, মলত্যাগ ও 
আনন্দ এই পীচ প্রকার কম্ম, তাহাদের সাধন পাঁচ কঙ্েজ্যি- থা বাক, 


হস্ত, পদ, মলদ্বার ও উপস্থ। অন্তঃকরণ এক, সফল বিহঙ্গ গ্রহণ করে ও 


৫৫৩ | .. বেদীজ্তত্ুত্রম .. ২।৪।৬ 


ত্রকালিক দশবিধ ব্যাপারে সাক্ষিরূপে বর্তমান, ইহা! অনেক বৃত্তিসন্পন্ন। 


সেই অন্তঃকরণ যখন সঙ্কল্প করে, তখন তাহার নাম মন, নিশ্চয়কারিণী 
বুদ্ধি, অভিমানকারক অহঙ্কার ও চিন্তাবৃত্তি চিত্ত নামে অভিহিত হয়। 
এইরূপ কাধ্যতেদে কোন কোন স্থলে একই অন্তঃকরণকে মন, বুদ্ধি 


অহঙ্কার ও চিত্ত নামে উল্লিখিত করা হয়। অতএব ইন্দ্রিয় একাদশসংখ্যক 


স্থির হইল ॥ ৬ | 


সৃক্ষমা। টাকা_এবং প্রাপ্তে সিদ্ধান্তমাহ-_হস্তাদয়স্তিতি। নঙ্থ 
বাঁগাদীনাং জীবেন সহ লোকান্তরেষু গতেরশ্রবণাৎ তেষাং গৌণমিস্জরিয়ত্ব- 
মিত্যুক্তম্‌। মৈবম্‌। তমুৎক্রামস্তং সর্বে প্রাণা অনৃতক্রামন্তীতি সর্বশব্দাৎ 


হস্তাদীনাং সহগতিং বিনা বন্ধকত্রূপগ্রহত্বাছ্ুপপত্তেঃ । সপ্ত বে শীর্ষণ্য 


ইত্যত্র সগ্ত্বপ্রতিপাদনং প্রামাদিকম্। চতুর্ণামেব ছিদ্রভেদেন সপ্ততয়া 


. বর্ণনাৎ। ন খলু তত্র সপ্তোদ্েশেন প্রাণত্বং বিহিতম্। কিন্ত প্রাণোর্দেশেন 


ছিন্রভেদমাত্রেণ চতুর্ণামেব অপ্তত্বমিতি। নব বৈ পুরুষে প্রাণা ইত্যেতদপি 
বাক্যং পুকুষাকারচ্ছিদ্রাভিগ্রায়মেব ন তু প্রাণাভিপ্রায়মিত্যেতৎ্ সর্বাতি- 


 প্রায়েণাহ কিন্তু পঞ্চেত্যাদি। ব্রিকাঁলবন্তীতি ত্রেকালিকেঘু দশস্বধ্যক্ষতয়' 


বৃত্বি্বস্ত তদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ 


টীকানুবাদ-_“হস্তাদয়স্ত' ইত্যাদি। প্রশ্ন হইতেছে-দেহ হইতে 


_. উৎক্রমণকালে জীবের সহিত বাক প্রস্ততি কর্মেন্র্িয়ের গতি শ্রুত না 


হওয়ায় উহাদের ইন্দ্িয়সংজ্ঞা গৌণ, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে, তবে এ- 
সিদ্ধান্ত সঙ্গত কিরূপে? উত্তর--ইহা৷ বলিতে পার না, যেহেতু “তমূৎক্রামস্তং 
সর্বেব প্রাণ অনুতক্রামস্তি” জীব যখন দেহ হইতে ভর্ধগমন করেঃ তখন 


 ভাহার সহিত সকল প্রাণ উৎক্রমণ করে, এই শ্রুতিতে সর্ববশব' প্রযুক্ত 


হওয়ায় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উতৎ্ক্রমণ বুঝাইতেছে। যদ্দি বল, কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের 
অন্ুগতি হয়, তাহীও নহে; যদি হস্তাঁদির সহ গতি না হয়, তবে বন্ধন- 
কারিত্বরূপ গ্রহত্ব তাহাদের থাকিতে পারে নাঁ। “সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ” সাতটি 
ইন্দ্রিয় মণ্তকে স্থিত, এই শ্রতিতে ষে সপ্তসংখ্যা প্রতিপাদন কর হইয়াছে, উহা 
প্রামাদিক। যেহেতু চক্ষুরা্দি ছিদ্রভেদে চারিটি ইন্দ্রিয়কেই সপ্ত বলা 
হইয়াছে । তথায় সপ্ধসংখ্যাকে উদ্দেশ করিয়া প্রাণত্বের বিধান নহেঃ 


২৪৬ রর বেদাস্তসূত্রম ৫৫১ 


কিন্ত গ্রাণকে উদ্দেশ করিয়া ছিদ্রভেদবশত: চাঁবিটির সপ্তত্ব বিহিত । “নব বে 
পুকৃষে প্রাণাঃ আত্মার নয়টি প্রাণ__এই শ্রুতি বাক্যও পুরুষাকারছিদ্রী- 
ভিপ্রায়ে, প্রাণাতিগ্রায়ে নহে; এই সমস্ত কথা মনে বাঁখিয়া ভাষাকার 


 স্বলিতেছেন, কিন্তু পঞ্চজ্ঞানেন্দ্িয়াণি ইত্যাদি । ত্রিকালব্ত্যস্তঃকরণমিতি-_ 


ভূত, ভবিষৎ, বর্তমান-ত্রিকালের দশবিধকার্্যে যাহার অধ্যক্ষরূপে বৃভ্ভি, 


রঃ | তাহ! অভ্তঃকর ণস্থরূপ ছে 


সিদ্ধান্তকণা_ পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে স্থত্রকার বর্তমান সুত্রে 
সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, সপ্তাতিরিক্ত হস্তাঁদিকেও প্রাণ বলিয়া জীবশরীরে 


হ্বীকাঁর করিতে হুইবে। কারণ তাহা রাও জীবের ভে ভোগের সহায়তা করে, 
সুতরাং প্রাণ সপ্তসংখ্যক, ইহ] বলা সঙ্গত নহে। 


বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়ঃ ূ 
“হুক্তৌ বৈ গ্রহঃ স কর্ণাঁতিগ্রাহেণ গৃহীত হ্তাভ্যাং হি কশধ 


করোতি।” (বৃঃ ৩২৮ )। 


'ত্রীণ্যাত্মনেহকুরুতেতি মনো বাচং প্রাণং তান্তাত্মনেহকুরুতান্াত্রমনা 
অতুবং নাঁর্শমন্ত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষমিতি মনসা হব পশ্তুতি মনসা শৃণোতি। 
কামঃ সংকল্পো। বিচিকিৎসা" -ইত্যেতৎ সর্বং প্রাণ এবৈতত্য়ো বা অয়মাত্মা 
বাজ্ষয়ো। মনোমক়ঃ প্রাণময়ঃ 1৮ (বৃঃ ১1৫1২ 01. 


শ্ীমগ্তাগবতেও পাই,-- 
তাত্রং ত্গ.দর্শনং ভ্রাণে! জিহ্বেতি জ্ঞানশক্তয়ঃ | 
বাকপাণ্যুপস্থপাষ জ্বি কশ্মাণ্যঙ্গোভয়ং মনঃ ॥" (ভাঃ ১১/২২1১৫) 


অর্থাৎ শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষঃ, নাসিকা, জিহবা এই পঞ্চ জ্ঞানেজ্িয় ; 
বাক, পাঁণি, পায়ু উপস্থ ও অভ্ব”_এই পাঁচটি কর্েক্্িয়। আর উভয়'ত্ক 
মন--এই একাদশ তত্ব । .. 


“শব: স্পর্শে! রসো গন্ধো৷ রূপফেত্যর্থজাতয়ঃ | 
গত্যুক্ত.ৎ্সর্গশিল্পানি কম্ধায়তনসিদ্ধয়ঃ |৮ (ভাঃ ১১।২২১৬) 


৫৫২ বেদাস্তস্ূত্রম্‌ ২।৪।৭. 
অর্থাৎ শব, স্পর্শ, রস, গন্ধ ও বূপ-_-এই পাচটি জ্ঞানেন্দ্িয়ের বিষয়; 
ইহাদের পরিণাম হইতে আকাশাদি পঞ্চমহাডভূতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। 


গতি, উক্তি, উৎসর্গ ও শিল্প--কশ্মেন্দ্রিয়ের ফলমীত্র, তত্বাস্তর নহে । 


আরও পাই,_- 
“ভূতেন্দ্রিয়মনোলিঙ্গান্‌ দেহান্রিচ্চাঁবচান্‌ বিভুং 
ভজত্যৎসজতি হ্া্তচ্চাপি স্বেন তেজসা ॥” 


( ভাঃ 1২1৪৬ )॥৬॥ 


প্রাণের পত্রিমাণবিচার 


অবতরণিকাভাব্যয-_প্রাণানাং পরিমাণং চিন্তয়তি। প্রাণ 


ব্যাপিনোহণবে। বেতি সংশয়ে দূরশ্রবণদর্শনাদেবান্ুভবাছ্যাপিন এবেতি 


শ্রাপ্তে- 


অবতরণিকা-ভাস্তানুবাদ__অতঃপর প্রাণগুলির পরিশাণ-সম্বদ্ধে বিচার 


করিতেছেন--প্রাণ ব্যাপক অর্থাৎ বিভু অথবা অণু এই সংশয়ের উপর 
 পূর্ববপক্ষী বলেন, যখন দূরবন্তী বিষয়ের শ্রবণ, দর্শন, প্রভৃতি অনুভব 


হইতেছে, তখন ব্যাপক বলিব, এইরূপ পূর্কপক্ষে সিদ্ধান্তী স্ত্রকার 
বলিতেছেন-_ | 


অবতরণিকাভাব্য-টাকা__প্রাণানামিতি। অত্রাপি প্রাগ্থৎ সঙ্গতিঃ | 
তত্রেষাং তত্র তে সর্ব এব সমাঃ সর্ধেহনত্তা ইত্যানজ্ত্যবাক্যং তমুৎক্রামন্ত- 
মিত্যাছ্যৎক্রান্তিবাক্যঞ্চান্তি । পূর্ববং ব্যাপ্তিবাঁচকং পবস্ণুত্ববাঁচীতি। তয়ো- 
বিরোধসন্দেহেহ্থভেদাদিরোধে প্রাপ্তে পূর্বত্র “অথ যো হ বৈ তাননস্তান্থপান্তে 
ইতি শ্রবণাৎ বহুফলকোপাঁননতয়! তদানক্ত্যে নীতে নাস্তি বিরোধ ইত্যতি- 
প্রায়েণ হ্যায় প্রবৃত্তি | 


অবতরণিকা-ভাস্কের 'টাকানুবাদ__প্রাণানামিত্যাদি ভাঙ্ত--এই অধি- 
করণেও পূর্বের মত প্রপঙ্গ-সঙ্গতি। সে-বিষয়ে এই প্রাণদিগের সম্বন্ধে ব্যাপিত্ব 
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ও অণুত্ব-বিষয়ে দ্বিবিধ শ্রুতিই আছে, যখা-_-“তত্র তে সর্ব এব সমাঃ সর্ব্বেহনস্তাঁঃ, 


তাহারা সকলেই সমান ও সকলেই অন্তহীন অর্থাৎ বিভু ( ইহা বিভুত্ববোধক 


বাকা )। আবার “তমুৎক্রামন্তমনৃৎক্রামন্তীত্যাঁদি' উতক্রমণবৌধক বাক্য ( অণুত্ব- 
বোধক ) তন্মধ্যে প্রথম বাক্যটি ব্যাপ্ডিবাঁচক, আর শেষেরটি অথুত্ববাঁচক | 
অতএব তাহাদের বিরোধহেতু সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে__ইহাদের পরস্পর 
বিরোধ হইবে কিনা? পূর্ববপক্ষীর মতে অর্থভেদবশতঃ বিরোধ অবশ্থস্তাবী, 
ইহাঁতে সিদ্ধান্তীর মতে বিরোধ নাই, কারণ আনন্ত্যপক্ষে শ্রুতি আছে-_ 
“অথ যে হ বৈ তাননন্তান্গপানস্তে যাহারা সেই প্রাণগুলিকে অনস্তবোধে 
উপাসনা করে ইত্যাদি শ্রবণহেতু উহাদের উপাসনা বহু ফলদায়ক এইজন্য 
উহ্বারা অনন্ত এইরূপ তাত্পধ্যে লইলে কোনও বিরোধ নাই, এই অভিপ্রায় 
এই অধিকরণের আরম্ভ 


্রাগাণুভ/ধি করম, 


রম্‌_অণবশ্চ ॥৭॥ 


সৃত্রাথ- - উহারা অণুপবিমাণ নি [ইসন্দেহ ॥ ৭ ॥ 


গোঁবিন্দভাষ্যম--চো। নিশ্চয়ে। অণব এবৈকাদশ প্রাণাঃ। 
উৎক্রান্তিশ্রতেরিতি শেষঃ | দূরশ্রবণাদিকং তু  গুণপ্রসারাৎ 
সিদ্ধম। জীবস্তেব শিরোইজ্ঘি, ব্যাপিত্ম্‌ । এতেন প্রাণব্যাপ্তিবাদিনঃ 
সাঙ্খা। নিরস্তাঃ ॥ ৭ ॥ 


ভাঁবষ্যানুবাদ--স্ুত্রস্থ “? শব্দের অর্থ নিশ্চয় । অর্থাৎ প্রাণ নিশ্চিত 
অণুপরিমাঁণ। একাদশ প্রাণ অণুপরিমাণই । যেহেতু তাহাদের উৎক্রমণের 
উক্তি শ্রুত হয়। স্থত্রে হেতুর উল্লেখ না থাকিলেও , 'উৎক্রমণ-শ্রুতেঃ' 
এই হেতৃপদ্দ অধ্যাহার করিতে হইবে । তবে যে দুরবত্তী বিষয়ের শ্রবণাদি 
হয়, তাহার হেতু গুণের প্রসার । জীব যেমন অণু পরিমাণ হইলেও মস্তক 
হইতে চরণ পর্য্যন্ত ব্যাঁপিয়া থাকে, সেইরূপ ইন্ট্িয়গুলিও শিরঃ হইতে 


| হর 


৫৫৪. ... বেদাস্তৃত্রম্‌ ২৪৮ 
অজ্বি-পধ্যন্ত ব্যাপী। এই অধুপবিমাঁণ-বাদ ছারা ইন্ড্িয়ের ব্যাপডিবাদী 
সাংখ্যবান্ধীরা খণ্ডিত হইল ॥ ৭ | 


সৃন্মম। টাকা_অণবশ্চেতি। এতেনেতি। বিভূত্ববাদে মথুরাস্থিতানীষপি 
শ্রীরঙ্গদর্শনম্পর্শে স্যাঁতামুতক্রান্ত্যাদিবিরোধশ্চ ॥ ৭ | 


 ীকানুবাদ-_“অণবশ্চেতি” স্থত্রে এতেনেতি ভান্তে-_সাংখ্যসম্মত বিভৃত্ব- 


বাদে অন্ুপপত্তি হয় যে, যাহারা মথুরানিবাপী ভক্ত তাহাদের ভ্রীরঙ্গয- 


ক্ষেত্রেস্থিত শ্রীবিগ্রহ-দর্শন ও স্পর্শ হইতে পারে এবং উৎক্রাস্তি প্রভৃতি শ্রুতি- 
বিরোধ হয়। ৭॥ 


জিদ্ধান্তকণী-_ এক্ষণে পুনরায় প্রাণসমূহের পরিমাণ বিচার 
করিতেছেন। প্রাঁণ_ব্যাপী অর্থাৎ বিভু অথবা অণু? এই প্রকার সংশয়ে 
পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, ব্যাপীই বলিব, কারণ দূরবর্তী বিষয়ের শ্রবণ, 
দর্শনাঁদি অনুভব করিতেছে। তছুত্তরে স্ুত্রকাঁর বর্তমান স্যত্রে বলিতেছেন 
ষে, প্রাণসমূহ নিশ্চয় অণুই হইবে । একাদশ প্রাণ অণুপরিমাণ ; কারণ 
তাহাদের উৎক্রান্তি-বিষয় শ্রুত হয়। আর দূরশ্রবণাির সিদ্ধি গুণের 
প্রসার হেতু হইয়া থাকে। জীব যেরূপ অণু হইয়াও গুণের প্রসরণে 
চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে, প্রাণও তদ্রপ। এ অণুপরিমাণ- 


. বাদের ছারা প্রাণ-ব্যাঞ্চিবাদী সাংখ্যের মত নিরস্ত হইয়াছে 


শরমস্তাগবতেও পাওয়া যায়, 


“অগ্ডেষু পেশিধু তরুঘবিনিশ্চিতেষু 
প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র । 
সন্গে ষদিন্দি়গণেহহমি চ প্রস্থপ্ডে 
কুটস্থ আশয়মৃতে তদনুস্থৃতিন ॥” (ভাঃ ১১1৩।৩৪) ॥ ৭ ॥ 


মুখ্যপ্রাণের বিচার 


অবতরণিকীভাব্যমু--অধৈতস্মাৎ জায়তে প্রাণ ইত/ত্র মুখ্যঃ 


প্রাণ; পরীক্ষ্যতে । 


শ্রেষ্ঠ প্রাণো জীববছুৎপগ্যতে খাদিবছেতি 


পি... 
পি. 
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বিষয়ে নৈষ প্রাণ উদেতি নাস্তমেতীত্যাদি শ্রুতেঃ। এ্যৎপ্রাপ্তির্ঝৎ- 
পরিত্যাগ উৎপত্বির্মরণং তথা ।  তস্তোৎপত্তির্ৃতিশ্চৈব কথং প্রাণক্ত 
যুজ্যত” ইতি স্মৃতেশ্চ জীববদিতি প্রান্তে 


অবতরণিকা-ভাম্যানুবাদ--অতঃপর মুখ্য প্রাণের সম্বন্ধে বিচার 
হইতেছে। মুখ্য অর্থাৎ শ্রেষ্টপ্রাণ জীবের মত পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন 
হয়? অথবা আকাঁশাদি ভূতের মত? এই সংশয়ে পূর্ববপক্ষী বলেন_ 
“নৈষ প্রাণ উদ্েতি নান্তমেতি” এই মুখ্য প্রাণ উৎপন্ন ও হয় না, বিনাশও প্রাপ্ত 
হয় না, এই শ্রুতি থাকায় আবার প্প্রাপ্তিধৎপরিত্যাগ***কথং গ্রাণন্য 
যুজ্যতে' যাহার প্রাপ্তি ও যাহার পরিত্যাগ, যাহার উৎপত্তি ও মরণস্বরূপ 
অর্থাৎ দেহ গ্রহণের নাঁম উত্পত্তি ও দেহসম্পর্কত্যাগের নাম মৃত্যু--তাহ 
হইলে সেই প্রাণের জন্ম ও মৃত্যু কিরূপে যুক্তিযুক্ত? এইব্দপ স্ৃতিবাক্য 
থাকাঁয় জীবের মতই উৎপত্তি বলিব-_ এইরূপ পূর্ববপক্ষীর মতের উত্তরে 
সিদ্ধান্তী স্যত্রকার বলিতেছেন 


প্রণট্রৈষ্ঠতধিকরণম, 


তুত্রম শেষ্শ্চ ॥ ৮ ॥ 


ৃত্রার্থ_তরেট অথাৎ মুখ্য-প্রা ণবাযুও আকাঁশাদদিতৃতের মত উৎপন্ন. 


হয় ॥৮| 


গোবিন্দভাষ্যম- শ্রেষ্ঠ: প্রাণোহপি খাদিবছুৎপগ্তে প্জায়তে 
প্রাণ” ইতি শ্রুতেঃ। স ইদং সব্বমস্থজতেতি প্রতিজ্ঞান্ুপরো- 
ধাচ্চেতিশেষঃ ৷ এবং সত্যন্ুৎপত্তিরাপেক্ষিকী। শ্রৈষ্ঠ্প্চাস্ত কায়স্থিতি- 


হেতুত্বাদ্বদন্তি পৃথগ যোগকরণমুততরচিন্তা্থম ॥ ৮ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ_-অত:পর-_'এতম্মাজ জায়তে প্রাণ: এই শ্রত্যুক্ত শ্রেষ্ট 
প্রাণও আকাশাদিভূতের মত উৎপন্ন হয়, যেহেতু 'জায়তে প্রাণঃ প্রাণ জন্মায় 
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__এই কথা শ্রুতি বলিতেছেন এবং “স ইন্দং অর্বমন্ছজত; তিনি (পরমেশ্বর) 
এই পরিদূশ্তমান সমস্ত জগৎ স্বষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বাক্যের 
অসঙ্গতি পরিহাঁরাহরোধেও প্রাণের আকাশাদিবৎ উৎপত্তি বলিতেছেন, 
অতএব এই অংশটিও হেতুবূপে অধ্যাহর্তব্য। তবে ষে “নৈষ প্রাণ উদেতি 
নাস্তমেতি' এই অন্ুৎপত্তিবোধক শ্রুতিবাক্য আছে, তাহার সঙ্গতি কি? 
তাহাও বলা যাইতেছে-যেমন “অমৃত দেবাঃ,_দেবতাঁরা অমৃতা অর্থাৎ 
মৃত্যুহীন, এই বাক্যের সঙ্গতি অন্যপদার্থাপেক্ষা মৃত্যুহীন এই অর্থে করণীয়, 
সেইরূপ ইহা (প্রাণের অন্কুৎপত্তিও ) আপেক্ষিক বলিয়া জ্ঞাতব্য। আর 
প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব শরীর-স্থিতির হেতু 'বলিয়া_এই কথা আঁচাধ্যগণ বলিয়া 
থাঁকেন। এই সুত্রটির “অণবশ্চ' এই হ্ৃত্রের সহিত পৃথগ ভাঁবে সন্কিবেশের 
উদ্দেশ্ত-_পববত্তী স্ত্রে তাহার পরীক্ষায় উপযোগিতা আছে ॥ ৮॥ 


সু্মম। টাকা_-অথৈতম্মাদিত্যাদে গোৌণপ্রাণন্তায়বৎ প্রসঙ্গসঙ্গ তিবোৌধ্যা 
যত্প্রাঞ্িরিতি। বাফুপ্রাপ্তোী প্রাণস্তাহৎপত্ভিবাক্যমুৎপত্তিবাক্যৎ চান্তি। 
তয়োবিরোধসন্দেহেহর্থভেদাদ্বিরোধে গ্রাপ্তেহুৎপত্তিবাক্যন্তমৃতা দেবা ইতি 
বদাপেক্ষিকান্ুৎপত্তিপরত্বেন নীতত্বান্নান্তি বিরোধ ইতি রাদ্ধান্তঃ ॥ ৮ ॥ 


টাকীনুবাদ_-অধৈতম্মীদিত্যাদি অবতরণিকাভাস্ত-বাঁকোযো গৌণ প্রাণের 
অধিকরণের ন্যায় প্রসঙ্গ-সঙ্গতি জানিবে। যত্প্রাপ্থিবিতি-_বামুর দেহগ্রহণ- 
বিষয়ে প্রাণের অন্থৎ্পত্তি-বাক্য ও উৎপত্তি-বাক্য উভয়ই আছে । অতএব 
তাহাদের বিবোঁধ হইবে কিনা? এই জন্দেহে পূর্বপক্ষীর মতে বিরোধ 
হইবে। যেহেতু উভয় বাক্যের অর্থ বিভিন্ন; সিদ্ধান্তীর মতে অন্ধুৎ- 
পত্তি-বাক্যের আপেক্ষিক অনুৎপত্তিতাৎ্পর্ধয, যেমন “অমৃতা দেবাঁঃ এইবাঁক্য- 
বোধিত দেবতাদের অম্ৃতত্বে আবার নাশবোধক বাক্য থাকায় অন্তাপেক্ষা 
অমরত্ব সেইরূপ, অতএব বিরোধ নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ৮॥ 


সিদ্ধান্তকণা--অতঃপর “এতম্মাৎথ জায়তে প্রাণঃ, (মুণ্ডক ২১৩) 
এই শ্রুতি-অন্ুসারে মুখ্য প্রাণের বিচার হইতেছে। এই শ্রেষ্ঠ গ্রাণ জীবের 
মত? কিংবা আকাশাদি ভূতের মত উৎপন্ন হয়? এইরূপ সংশয়-স্থলে__ 
“নৈষ প্রাণ উদেতি” শ্রুতিতে মুখ্যপ্রাণের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকৃত হয় 


২৪৯ বেদান্তন্বত্রম ৫৫৭ 
নাই, আবার “যৎ প্রাপ্চির্বৎ পরিত্যাগঃ” এই স্থতিবাকা যাহার প্রাপ্তিই 
উৎপত্তি ও যাহার পরিত্যাগই মৃত্যু প্রভৃতি বাক্যে প্রাণের উৎপত্তি ও 
বিনাঁশ অসম্ভব হয়। সুতরাং পূর্ববপক্ষী বলেন, জীবের মতই প্রাণের উদ্ভব 
বলিব। এই কথার উত্তরে স্ত্রকার বর্তমান স্ত্রে বলিতেছেন যে, শ্রেষ্ট 
অর্থাৎ মুখ্য প্রাণবাযুও আকাশের স্তাঁয় উৎপত্তি লাভ করে। 

এতত্প্রসঙ্গে ভাষকারের ভাষ্য ও টাকা আলোচ্য । 

শ্রীমস্ভাগবতে পাওয়! যায়,__ 

“অন্তঃ শরীর আকাশাৎ পুরুষস্ত বিচেষ্টতঃ । 

ওজঃ সহ বলং জজ্জে ততঃ প্রাণো মহানস্থঃ॥” (ভাঁঃ ২১০১৫) 

অর্থাৎ সেই পুরুষের শরীরের অভ্যন্তরস্থিত আকাশ হইতে (সুত্রাখ্য ) 
মুখ্য প্রাণ উৎপন্ন হইল; অনন্তর ক্রিয়াশক্তির দ্বারা বিবিধ চেষ্টা করিতে 
প্রবৃত্ত হইলে তাহা হইতে ইন্দ্রিয়শক্তি, মনঃশক্তি ও দেহশক্তি প্রাছুভূতি 
হইল | ৮1 | 


মুখ্যপ্রাণের স্বরূপবিচার 


অবতরণিকাভাষ্বুম-_অথ তন্ত স্বরূপং পরীক্ষ্যতে । স কিং 
বায়ুরেব কেবলঃ কিংবা তৎস্পন্দরূপা ক্রিয়া অথব1 দেশান্তরগতো! 
বায়ুরিতি বিচিকিৎসা। কিং প্রাপ্তম্? বাহ্যো বায়ুরেবেতি। 
যোহয়ং প্রাণ; স বায়ুরিতি বৃহদারণ্যকশ্রতেঃ। বায়ুক্রিয়া বা 
প্রাণ উচ্ছাসনিশ্বাসরপায়াং তৎক্রিয়ায়াং তচ্ছব্দত্ত প্রসিদ্ধেঃ। 
বায়ুমাত্রে তস্তাপ্রসিদ্ধেশ্চেতি প্রাপ্তে_ 
 অবতরণিকা-ভাস্তানুবাদ--অতঃপর সেই মুখ্যপ্রাণের স্বরূপ পরীক্ষিত 
হইতেছে । সেই মুখাপ্রাণ কি কেবল সাধারণ বাযুন্বরূপই 1? অথবা বারুর 
স্পন্দনাত্মক ক্রিয়1? কিংবা মুখ ভিন্ন অন্য দেশেও প্রবহমান বাযুই ?--এই 
সংশয়ে পিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা! করিতেছেন, তোমাদের কি মত? উত্তরে পূর্ববপক্ষী 
বলেন, ইহ বাহ্‌ বাযুই অর্থাৎ দেশান্তরসধশরী সাধারণ বাযুই মুখান্তরবর্তী প্রাণ, 
যেহেতু বৃহ্দারণ্যক শ্রতিতে আছে-_যোহয়ং প্রাণঃ স বায়ু, এই যে প্রাণ 
বলিয়৷ তত্ব, ইহা বায়ুই। অথবা বাফুক্রিয়াই প্রাণ-শব্দের বাচ্য। যেহেতু 


৫৫৮ ... বেদাস্তস্থত্রম্‌ 7 ২৪৯ 
উচ্ছ্বীস-নিশ্বাসরূপ বাুক্রিয়া-অর্থে প্রাণ-শবের প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু কেবল 
বাষুমাজে প্রাণ-শব্দের প্রসিদ্ধি নাই অর্থাৎ প্রাণ বলিতে কেহ যে কোন বায়ু 
বুঝে না। এইরপ পূর্ববপক্ষীর উক্তিতে সিদ্ধান্তী শ্ত্রকার বলিতেছেন-_. 

অবতরণিকাভাব্য-টীকা__অথাশয়াশ্রয়িভাবসঙ্গত্যা প্রাপ্ত স্বরূপং বিচি- 
স্তাতে। তস্ত বাহাবামুত্ে বাষুবিকারত্বে চ বাক্যমন্তি। তয়ৌবিরোধসন্দেহে- 
হর্থভেদাদিরোধে প্রাপ্থে এতম্মাদিতিবাক্যে বায়ুতঃ প্রাণন্ত পৃথঙনির্দেশেন 
বিষয়ভেদাৎ নান্তি বিরোধ ইতি ভাবেন ন্যায়ন্ত প্রবৃত্তিঃ স কিমিত্যার্দিনা। 
স ইতি প্রাণঃ। ততক্রিয়ায়ামিতি বায়ুক্রিয়ায়াম্‌। তচ্ছবস্তেতি তস্তেতি 
চোভয়ন্র প্রাণশব্স্তেত্যর্থঃ | 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_অতংপর আশ্রয়াশ্রয়িভাব-(প্রাণকে 

আশ্রয় করিয়। তাহার স্বরূপ আশ্রিত এইব্প ) সঙ্গতি-অন্ুসারে প্রাণের স্বরূপ 
বিবেচিত হইতেছে, প্রাণের বায়ুবপতা-বিষয়ে এবং বায়ুক্রিয়ারূপতা-বিষয়ে 
প্রমীণ-বাক্য আছে, তাহাদের বিরোধ হইবে কিনা? এইবূপ সন্দেহের উপর 
পূর্ববপক্ষী বলেন, যখন উভয়ের অর্থ বিভিন্ন, অতএব বিরোধ আছেই, এইক্প 
পূর্ববপক্ষিমতের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন_-বিরোধ নাই, কারণ এতম্মাদিত্যাদি 
শ্রুতিবাক্যে বায়ু হইতে প্রাণের পৃথক্‌ নির্দেশ থাকায় বিষয়ভেদ হইয়াছে, 
স্থতরাং বিবোধাভাব, এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের আরম্ত-_“ম কিং 
বাযুরেব ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। সঃ-_সেই প্রাণ, উচ্ছ্বীম-নিশ্বাসরূপায়াং তৎ 
ক্রিয়ায়াম ইতি-তৎক্রিয়ায়াম্‌-_বায়ুক্রিয়াতে। তৎক্রিয়ায়াং তঙচ্ছব্স্ত 
ইহাতে প্রযুক্ত তচ্ছব্দের ও তন্যাপ্রসিদ্ধেশ্চ ইহাতে প্রযুক্ত তস্ত-পদের অর্থ-_ 
প্রাণ-শব্দের | 


ন বাহুক্রিয়/িকর এজ, 


ত্রম_ল বাযুক্রিয়ে পৃথগুপদেশীৎ ॥ ৯ ॥ 


সৃত্রার্থ শ্রেষ্ট প্রাণ সাধারণ বায়ুও নহে, উচ্ছাসাদি ক্রিয়াস্বরূপও নহে, 
কারণ তাহার উল্লেখ পৃথকৃভাঁবে আছে ॥ ৯॥ 

গোবিন্দভাষ্যম-_ শ্রেষ্ট: প্রাণো ন বাযুন চ তৎস্পন্দঃ | কুতঃ ? 
পুথগিতি | 


“এতনম্মাৎ জায়তে প্রাণঃ” ইত্যাদে বায়োঃ সকাশাৎ 


সন এদিন ২০2,১০০ ২. ১22 
/ টি ক, শি সবল ০ শি লে তত নে তেনে পা ্ঃ 
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২৪৯ বেদাস্তসূত্রম ৫৫৯ 
প্রাণস্ত পুথগুক্তেঃ। যদি বায়ুরেব প্রাণস্তহি তন্মাৎ তস্ত সা ন 
স্তাৎ। যদি বা বাযুস্পন্দঃ প্রাণস্তদাপি বায়োঃ সকাশাৎ তৎক্রিয়া- 
রূপস্ত প্রীণস্ত মন সা জন্ভবেৎ। নহ্যগ্যাদেঃ ক্রিয়া তেন সাকং 
পৃথগুক্তা দৃশ্ততে । যোইয়ং প্রাণঃ স বায়ুরিতি তু বায়ুরিব কিঞ্চি- 
দ্বিশেষমাপননঃ প্রাণো ন তু জ্যোতিরাদিবৎ তত্বান্তরমিতি জ্ঞাপনার্থম্‌। 
যত্ত, সামান্তকরণবৃত্তিঃ “প্রাণাগ্য। বায়বঃ পঞ্চ” ইতি সাজ্ৈঃ সর্ব্বে 
িয়ব্যাপারঃ প্রাণ ইত্যুক্তং তন্ন একরূপপ্রীণস্ বিজাতীয়নানেশ্রিয় 
ব্যাপারত্বাযোগাঁ ॥ ৯॥ 


ভাব্যানুবাদ-_শ্রেষ্ঠ প্রাণ বায়ু নহে, উচ্ছ্বাীসাদি-বায়ুক্রিয়াও নহে, 
কি কারণে? যেহেতু পৃথগ ভাবে প্রাণের উৎপত্তি শ্ররতিতে উল্লিখিত আছে, 
যথা--“এতম্মাজ্জীয়তে প্রাণঃ, এই পরমেশ্বর হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয় “এতস্মা- 
জ্ায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেত্দিয়াণি চ" ইত্যাদি শ্রুতিতে ইন্দরিক্ববর্গের উক্তি করিয়া 
প্রাণের উৎপত্তি ও পরে বায়ুর উৎপত্তির উল্লেখ পৃথগ ভাবে করা আছে। যদি 
প্রাণ বাযুস্বরূপ হইত, তবে তাহ] হইতে (পরমেশ্বর হইতে ) বাযুতত্ব ও প্রাণের 
পৃথক্‌ উক্তি হইত না । অথবা যদি উচ্ছাসাদি-ম্পন্দন-ক্রিয়াত্মক প্রাণ হইত, 
তাহাতেও বায়ু হইতে বায়ুর ক্করিয়ারূপ প্রীণের উৎপত্তি সম্ভব হইত না, 
যেহেতু অগ্নির ক্রিয়া অগ্নির সহিত পৃথগ ভূত বলিয়া কথিত হয় না। 


তবে যে বুহদারণ্যকের উক্তি রহিয়াছে--“এই যে প্রীণ, উহ] বাষুই” তাহাব্র 


উপপত্তি কি হইবে? তাহাঁও বলা যাইতেছে- প্রাণ বাযুস্বরূপ অর্থাৎ বায়ুর 
মত কিছু বিশেষ গুণ প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ-শব্ে অভিহিত হয়, নতুবা! জ্যোতিঃ 
প্রভৃতির মত স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, ইহাই বুঝাইবার জন্য এরূপ বলা হইয়াছে । 
আর যে সাংখা-স্ত্রে “সামান্তকরণবৃত্তিং প্রাণাগ্া! বায়বঃ পঞ্চ” অর্থাৎ প্রাণ, 
অপান, ব্যান, উদাঁন, সমান নামক পঞ্চবাষু সমস্ত ইন্রিয়ব্যাপার প্রীণস্বরূপ-_- 
এই কথা বলা আছে, তাহা সমীচীন নহে; যেহেতু প্রাণ একস্বরূপাঁপন্ন, 
তাহ! বিজাতীয় নান! ইন্ড্রিয়ের ব্যাপার কিরূপে হইবে? তাহা হইতে পারে 
না, অতএব প্রাণ বায়ুর ক্রিয়া নহে ॥ ৯। 


 সুন্ম। টাকী-_নেতি। তংস্পন্দ উচ্ছানাদিরূপা বাযুক্রিয়া। তস্মাৎ 
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তস্তেতি। তলম্মাৎ বাধুতন্তস্ত প্রাণস্য সা পৃথগুক্তিবিত্যর্থ: । নন্ববাহাবায়ুক্ূপ. 
ত্ববাঁক্যস্য ক গতিরিতি চেৎ তত্রাহ যোহয়মিতি। যত্বিতি। ত্রয়াণামপি 
করণানাং সামান্ত। বৃত্তিঃ | প্রাণাছ্যা ইতি যৎ কপিলেনোক্ং তন্ন। তত্র 
হেতুরেককূপেতি ॥ ৯। 

টাকানুবাদ-_ন বায়ু ক্রিয়ে ইত্যাদি স্থত্রে তৎস্পন্দ ইতি. ভাস্ত-_তৎস্পন্দ: 


_শউচ্ছবাসাদিরূপ বাছুর ক্রিয়া। “তন্মাৎ্থ তস্ত সা ন স্তাঁখ ইতি__তম্মাৎ__বাফু 


হইতে বাঁযুতত্ব প্রাণের পৃথক্‌ উক্তি হইত না। প্রশ্ন_তবে প্রাণের বাহ বাষু 
ভিন্ন বাসুন্বরূপতা যে উক্ত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গতি কি? এই যদি বল, সে 
বিষয়ে বলিয়াছেন, “যোহয়ং প্রাণ” ইত্যাদি। ঘভ্তু,সামান্যক রণবৃ্তিঃ' 
ইত্যাদি আর তিনটি ইন্দ্রিয়েরই সাধারণ ব্যাপার প্রাণ প্রভৃতি, এই ষে কপিল 
বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে ; তাহাতে হেতু দেখাইতেছেন_প্রাণের একরূপা! 
বুদ্তি ॥ ৯। 

লিদ্বান্তকণ।-_অতঃপর প্রাণের স্বরূপ বিচার করা হইতেছে। পরা কি 
কেব্ল বাস? অথবা ম্পন্দনরূপা ক্রিয়া? অথবা দেশান্তরগত বায়ু? এইরূপ 
সন্দেহস্থলে পূর্ববপক্ষীর মতে বান বায়ুই প্রাণ; কেনন! বৃহদারণ্যকে পাওয়া 
যায়__৫যেই প্রাণ, সেই বায়ু” (ঝুঃ ৩১1৫ )। অতএব বায়ুর কাঁধ্যই 
প্রাণ। কিন্তু প্রাণ বলিতে ষে কোন বাযুকে বুঝায় না। যদিও উচ্ছ্বাস 


ও নিশ্বাসরূপ ক্রিয়াতে প্রাণের প্রসিদ্ধি আছে। এই প্রকার পুর্ববরপক্ষ 


করিয়া স্ুত্রকার বর্তমান সুত্রে উত্তর দ্িতেছেন যে, শ্রেষ্ট প্রাণের পৃথক্‌ 
উপদেশ থাকার দকণ ইহ1 সাধারণ বাষু বা তদীয় স্পন্দনরূপ কাধ্যও 
নহে। কারণ মুণ্ডক শ্রতিতে “এতস্মাজ্জীয়তে প্রাণঃ” বলিয়া পুনরায় 
“খং বামুর্জ্যোতিরাঁপঃ” উল্লেখ করিয়াছেন। স্ৃতরাঁং প্রাণকে বায়ু হইতে 
পৃথক উল্লেখ করায় বায়ু ও প্রাণ পৃথক্‌ তত্ব, তাহা স্পষ্টই প্রতীত 
_হুইতেছে। তবে যে, বুহদারণ্যকে পাওয়া যায়, “যোহয়ং প্রীণঃ স বায়ু” 
( বৃঃ ৩১৫) ইহার তাৎপর্য প্রাণ বায়ুর সদৃশই | কিছু বিশেষ গুণ প্রাপ্ত 
হইয়। প্রভেদ হইয়াছে। কিন্তু জ্যোতিঃ প্রভৃতির ন্যাঁয় তত্বাস্তর নহে, ইহাই 
বুঝাইবার জন্য বল! হইয়াছে। সাংখ্যের মতে যে প্রাণাদি পঞ্চবাু, সামান্য 
করণবৃত্তি অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ 
একপ্রকার প্রাণ বিজাতীয় নানা ইন্দরিয়ের ব্যাপার হইতে পারে ন|। 
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শ্রীমন্ভাগবতেও পাই, 
পপ্রাণাদভূদ্‌ যস্ত চরাঁচরাঁণাং 
প্রাণঃ সহে। বলমোজশ্চ বাষুং 
অন্বাম্ম সআাজমিবান্ যং বয়ং 
প্রসীদ্তাঁং নঃ স মহাঁবিভূতি |” € ভাঁঃ ৮61৩৭) 
পপ্রাণবৃত্ত্ৈব সন্ধস্থেন্মুনিরনৈবেক্দিয়প্রিয়েঃ |” (ভাঃ ১১।৭।৩৯) ॥ ৯ | 


অবতরণিকাভাব্যম__“ম্প্তেষু বাগাদিষু প্রাণ একে! জাগঞ্তি 
প্রাণ একে মৃত্যুনানাপ্তঃ প্রাণঃ সংবর্গে' বাগাদীন্‌ সংবৃঙকক্তে প্রাণ 
ইতরান্‌ প্রাণান্‌ রক্ষতি মাতেব পুত্রান্চইতি বৃহদারণ্যকে পঠ্যতে। 
তত্র সংশয়ঃমুখ্যঃ প্রাণে! জীব এবাম্মিন দেহে স্বতন্ত্র উত জীবো- 
পকরণমিতি । বহুবিভূতিশ্রবণাৎ স ইব স্বতন্ত্র ইতি প্রাপ্তে_ 


অবস্তরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_বুহদারণ্যকোপনিষদে পঠিত হয়-_শ্ুপ্রেযু 
বাগাদিযু-*'মাতেৰ পুত্রান্, বাক্‌ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় সপ্ত থাকিলে এক 
প্রাণই জাগিয়! থাকে, একমাত্র প্রাণ মৃত্যু অর্থাৎ শ্রম কতৃক আক্রান্ত হয় না, 
প্রাণ সমস্ত বাক্‌ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে ব্যাঁপিয়া থাকে, অতএব তাহা সংবর্গন্বরূপ । 
প্রাণ অপর প্রাণসমূহকে রক্ষা করে, যেমন মাতা পুত্রদিগকে রক্ষা! 
করেন। এই শ্রতুযুক্ত বিষয়ে সংশয় হইতেছে-মুখ্য প্রাণ জীবই, এই দেহে 
সে স্বাধীন অথবা জীবের উপকরণ অর্থাৎ সহায়? পূর্ববপক্ষী বলেন_-যখন 
মুখ্য প্রাণের বহু বিভূতির কথা শোন! যায়, তখন জীবের মত সেও স্বাধীন-_ 
এই মতের খপণ্ডনার্থ সিদ্বান্তী স্ত্রকার বলিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাস্ত-টীকা-অথ প্রাণস্ত জীবোপকরণত্বং দর্শয়তি স্থপ্তে- 
ধিত্যাদিনা। অত্রাপি পূর্ব সঙ্গতিঃ। স্ুপ্তেঘিত্যাদি-বাক্যং প্রাণস্ত 
ক্বাতন্থ্যং বোধয়তি প্রাণসংবাদবাক্যন্ত তম্ত জীবোপকারিত্মিত্যনয়োবিরোধ- 
সন্দেহেহর্থভেদাৎ বিরোধে প্রীপ্তে সুষ্ঠেঘিত্যাদি বাক্যং তস্তোপকরণবর্গ- 
প্রাধান্তমাহ ন তু তদ্বৎ স্বাতিন্ত্যমিত্যর্ধোক্তেশ্চক্ষুরবাদিবং তছুপকরণত্বমেব 
তন্তেতি নাস্তি বিরোধ ইতি ভাবেন ন্যারস্য প্রবৃত্তি; । মৃত্যুনা শ্রমেণ 
অনাপ্তোহুগ্রস্তঃ সংবুঙক্তে ব্যাপ্পোতি। 


৩৬ 
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অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-_অতঃপর শ্রেষ্ঠ প্রাণের জীবোপ- ৃ 


করণতা দেখাইতেছেন-__্থপ্ঠেযু ইত্যাদি বাক্দ্বারা। এই অধিকরণেও 
পূর্ববাধিকরণের মত সঙ্গতি জ্ঞাতব্য । “হ্প্তেষু বাগাদিষু” ইত্যাদি বাক্য প্রাণের 
স্বতন্ত্রতার পরিচায়ক, কিন্ত প্রাণসংবাদবাক্য প্রাণের জীবের উপকাবিত্ব বা 
উপকরণত্ব বু$ইতেছে। স্থতরাং বিভিন্ন উক্তিছ্বয়ের পরস্পর বিরোধ হইবে কি 
না,_-এই সংশয়ের উত্তরে পূর্ববপক্ষী বলেন, উক্ত বাক্যছয়ের প্রতিপাগ্য বিষয় 
যখন বিভিন্ন, তখন বিরোধ হইবে। সিদ্ধান্তী তাহাতে বলেন-_হগ্চেষু 
বাগাদিষু ইত্যাদি বাক্য জীবের মত প্রাণের স্বাতন্ত্যবোধক নহে, কিন্ত 
জীবের যত উপকরণ আছে, তাহাদের মধ্যে প্রাণের প্রাধান্ত--ইহারই 
বোধক ; অতএব চক্ষরাদির মত প্রাণ জীবের উপকরণ হওয়ায় কোন 
বিরোধ নাই, এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের অবতারণা । 'মৃত্যুনানাত্রাস্ত 
ইতি” মৃত্যুনা-__-অর্থাৎ শ্রমের দ্বারা, অনাক্রান্তঃ গ্রস্ত নহে। “বাগাদীন্‌ 
সংবুঙক্তে ইতি' সংবুঙক্তে-ব্যাপ্ত করিষ্া] থাকে । 


হত্রম- চক্ষুরাদিবত্ত, তৎসহ শিষ্্যাদিভ্যঃ ॥ ১০ ॥ 


ূত্রার্থ--তু_তাহা। নহে, অর্থাৎ এশস্া করিও না, যেহেতু মুখ্য প্রাণও 
চক্ষুঃ প্রভৃতির মত জীবের করণ অর্থাৎ কার্য্য-সাধনন্বরূপ। কারণ কি? 
“তৎসহ শিষ্ট্যাদিভ্যঃ, যেহেতু প্রাণের বিকৃতি প্রসঙ্গে চক্ষুঃ প্রভৃতির সহিত 
প্রাণেবও জীবের করণরূপে উপদেশ গ্রভৃতি আছে ॥ ১০ | 


গোবিন্দভাষ্যম্‌- _তু-শবদঃ শঙ্কাহানায় | প্রাণোহপি চক্ষুরাদিবৎ 


জীবকরণমেব | কুতঃ ? তৎসহেতি। প্রাণসংবাদেষু তৈশ্চক্ষুরাদিভি- 
জবকরণৈঃ সহ প্রাণস্ত শাসনাৎ। সমানধন্মাণাং হি সহ শাসনং 
যুক্তং বৃহত্রথান্তরাদিবং। আদিশবাদথ ঘত্র বায়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ স 
এবায়ং মধ্যমঃ প্রীণ ইত্যাদিনা প্রাণশব্দপরিগৃহীতেঘিক্দ্িয়েষু 
বিশিষ্যাভিধানং গৃহ্থতে ৷ সংহতহাদি চ স্বাতন্ত্রযনিরাকৃতিহেতুঃ ॥১০। 


ভাষ্যানুবাদ-_হুত্রোক্ত “তু” শবটি পূর্বোক্ত শঙ্কা নিরাসের জন্য অর্থাৎ 
পূর্বপক্ষীর “জীবের মত প্রাণ ত্বাধীন” এই মত খগ্ডনার্থ। প্রাণও চক্ষু 
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প্রভাতি ইন্দ্রিয়ের মত জীবের করণই । কারণ কি? তাহা বলিতেছেন-- 
“তৎসহ শিষ্ট্যাদিতযঃ১ যেহেতু প্রাণের বিবৃতিতে তৎসহ-_তাহাদের-_ 
চক্ষুরাদি জীবকরণের সহিত প্রাণের শান অর্থাৎ উল্লেখ আছে। শাস্ত্রীয় 
নিয়ম হইতেছে, যাহারা সমান-ধশ্মবিশিষ্ট, তাহাদেরই একসঙ্গে উপদেশ 
যুক্তিযুক্ত ) যেমন বৃহদ্রথাত্তর, সাম বেদের একটি শাখার নাম বৃহপ্রথান্তর, 
উহা! উদগীথ প্রকরণে পঠিত হওয়ায়' অন্যান্য সামের তুল্য, সেইরূপ এক 
সঙ্গে উপদিষ্ট হইলে অমধন্্াকেই বুঝাঁয়। স্ুত্রোক্ত শশিষ্ট্যাদিভ্যঃ, এই. 
আদিপদগ্রাহা বস্ত শ্রতিও বলিতেছেন, যথা “অথ যত্র বায়ং"."মধ্যমঃ প্রাণঃ, 


অতঃপর যাহাতে এই মুখ্যপ্রাণ আছে, তাহাই মধ্যম প্রাণ ইত্যাদি বাক্য 


দ্বারা প্রাণশব্দবাচ্য ইন্দ্রিয় সমুদয়ের মধ্যে বিশেষরূপে প্রাণ-শব্দের উল্লেখ- 
বশতঃও প্রাণ জীবের একটি করণ। এবং প্রাণের সংহত ( সজ্ঘবন্ধভাবে ) 
কাধ্যকারিত্ব প্রভৃতি উত্ভি স্বাতন্ধ্য-নিরাকরণের জন্য ॥ ১০ ॥ 

সৃন্মম। টাকা চক্ষ্রাদিবদিতি | ক্ফ-টার্থো গ্রন্থঃ ॥ ১০ । 

টাকানুবাদ- চক্ষুরাদিবৎ ইত্যাদি স্ত্র-ভাত্ার্থ সুস্পষ্ট ॥ ১০ । 

সিদ্ধান্তকণ1-_বুহদারণ্যক শ্রতিতে বণিত হইয়াছে যে, বাগাদি সমস্ত 
ইন্দ্রিয় সপ্ত হইলে একমাত্র প্রাণই জাগ্রত থাকে । একমাত্র প্রাণই 
মৃত্যুহীন অর্থাৎ অক্লান্ত । মাতা যেরূপ সন্তাঁনকে রক্ষা করেন, প্রাণও সেইরূপ 


অন্ত প্রাণ সমূহকে রক্ষা করিয়| থাকেন। এ-স্থলে একটি সংশয় এই যে, মুখ্য- 


প্রাণ কি এই শরীরে স্বতন্ত্র জীবই ? অথবা জীবের উপকরণ অর্থাৎ সহায়? 
পূর্ববপক্ষী বলেন যে, মুখ্য প্রাণকে জীবের সদৃশ স্বতন্ত্র মনে করিতে হইবে, 
তদুত্তরে শ্ত্রকার বর্তমান স্ত্রে বলিতেছেন যে, না, চক্ষরাদির স্ায় প্রাণকে 
জীবের উপকরণই বলিতে হইবে। কারণ সেইরূপই অনুশাসন আছে । 


শ্রমস্ভাগবতেও পাওয়া যায়, 
“ততজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব ক্িয়াজ্ঞানবিভ্ভাঁগশ:ঃ । 
প্রাপস্ হি ক্রিয়াশকিবুদ্ধেবিজ্ঞানশক্তিতা ৮৮ (ভাঃ ৩২৬৩১) 
“প্রাণস্ত শোধয়েন্সার্গং পূরকস্তকরেচকৈ£ | 
বিপধ্যয়েণাপি শনৈরভ্যনেহিজ্জিতেজ্িয় £% 


( জবা ১১1১৪!৩৩)॥ ১০ ॥ 


তু জিয়া শা 
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_ অবতরণিকাভাষ্যম- নন্থু চক্ষুরাদিবজ্জীবোপকরণত্বে প্রীণস্তা- 
গীকৃতে তদ্জ্জীবোপকারক্রিয়াপি স্তাৎন চ তাদৃশী কাচিদস্তি 
যদর্থময়ং দ্বাদশ: প্রাণস্ততো ন চক্ষুরাদিতৌল্যমিত্যাক্ষিপ্য সমীধর্তে-_ 
অবতরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ-_আপত্তি এই, যদি গাঁণকে চক্ষুঃ প্রভৃতির 
মত জীবের উপকরণ অঙ্গীকার করা হয়, তবে চক্ষুঃ প্রভৃতির মত জীবের 


উপকার ক্রিয়াও প্রাণে উপলন্ধ হইবে; কিন্ত সেরূপ কোন ক্রিয়াই তে! 
প্রাণে নাই, যাহার জন্ত এই প্রাঁণ একাদশ ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত দ্বাদশ ইন্দ্রিয়রূপে 


পরিগণিত হইবে । অতএব চক্ষঃ প্রভৃতির সহিত প্রাণের সাম্য নাই, এই 


আক্ষেপ করিয়া ুত্রকাধ্ধ সমাধান করিতেছেন_- 


অবতরণিকাভাষ্য-টীকী-_নঘ্বিতি। তদ্ধৎ চক্ষুরাদেরিব। অকরণেতি। 
জীবোপকা রক্রিয়াবিরহিতশ্চেৎ প্রাণন্তহি দেহেহস্মিন জীব ইব স্বত্ত্রঃ সইতি 
প্রাপ্তে উভয়োঃ স্বতন্ত্রয়োরেকবাক্যত্বাভাবেন সন্ভো দেহোম্মথনপ্রসঙ্গ লক্ষণো 
যে! দোষঃ স নস্যাৎ দেহধারণলক্ষণপরমোপকারসত্বার্দিতি ভাঁবঃ | 


অবতরণিকা-ভাষ্কের টাকানুবাদ-নন্গ ইত্যাদি অবতরণিকাভাঙ্কে 
“তদ্বজ্জীবোপকারিক্রিয়!গীতি” তছৎ--চক্ষু প্রভৃতি ইন্ড্রিয়ের মত প্রাণের । 
অকরণত্বাচ্চ ইত্যাদি স্যত্রে যদি প্রাণ জীবের উপকাব-ক্রিয়া-বিরহিত হয় তবে 
এই দেহে জীবের মত সেই প্রাণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল, তাহা হইলে দোষ 
এই-_জীব ও প্রাণ উভয় স্বতন্ত্রের একার্থত্ব থাকিবে না, তাহার জন্ 


অচিরেই দেহপাতের সম্ভাবনা হইতে পারে। কিন্ত মে দৌষ হইবে না, যেহেতু !. 


দেহধারণরূপ পরম উপকার প্রাণের দ্বারা সাধিত হইতেছে-ইহাই 
অভিপ্রীয় । 


ভ্রিয়।হভাব।ধিকক্রণম, 


ইত্রম_অকরণত্বাচ্চ ন দৌবস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ১১। 

সৃত্রার্থ--চ” এই আক্ষেপ হইবে না। অর্থাৎ “অকরণত্বা্ পরাণ 
অকরণ অর্থাৎ ক্রিয়াহীন; এজন্য যে আক্ষেপ করা হইতেছে, তাহা 
হইবে না, কারণ কি? যেহেতু শরীর ও ইন্দ্রিয়ের ধারণ-ম্বরূপ মহোপকার 
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সে সম্পন্ন করিতেছে, এই অভিপ্রায় । এ-বিষয়ে ছান্দোগ্য শ্রুতি 
প্রমাণ দবেখাইতেছেন-_-“তথাহি দর্শয়তি”_যেহেতু শ্রুতি সেই প্রকার 


বলিতেছেন ॥ ১১1 


গোবিন্দভাষবম__আক্ষেপনিরাসায় চশব্দঃ। করণং ক্রিয়া । 
অক্রিয়ত্বাং জীবোপকারক্রিয়াবিরহাঁৎ যো দোষ সম্ভাব্যতে সন 
স্তা২ শরীরেন্দ্িয়ধারণাদিলক্ষণপরমোপকারসত্বীদিতিভাবঃ । হি 
যতস্তথা ছান্দোগ্যশ্রুতিরর্শয়তি। “অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়সি 
ব্যদিরে” ইত্যাদিনা। তন্মাৎ জীবোপকরণমেব মুখ্যঃ প্রাণঃ। 
জীবস্য কর্তৃত্র্চ ভোতৃত্্চ প্রতি চক্ষুরাদীনি রাজপুরুষবৎ করণানি 
প্রাণস্ত রাজমন্ত্রিং সর্বার্থসাধকতয়। সুখ্যোপকরণমিতি নাস্ত 
সাতন্ত্রম্‌ ॥ ১১ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_নৃত্রোক্ত “চ" শব্দটি আক্ষেপ নিরাসের জন্য প্রযুক্ত । 
অকবণত্বাৎ-যাহার করণ অর্থাৎ ক্রিয়া নাই সে অকরণ, তাহার জন্য 
অর্থাৎ নিক্রিয়ত্বের জন্ত-_-জীবের উপকার-সাঁধক ক্রিয়ার অভাব বশতঃ যে 
দোষের সম্ভাবনা করা হইতেছে তাহা হইবে ন!। অভিপ্রায় এই--প্রাণ 


চক্ষুরাদির মত ক্রিয়া না করিলেও শরীর ও ইন্দ্িয়বর্গের ধারণীদিরূপ 


মহোপকারকত্ব তাহাতে আছে । “তথা হি দর্শয়তি'__হি-যেহেতু, সেইরূপ 
ছান্দোগ্য শ্রুতি দেখাইতেছেন। যথা--অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়সি ব্যদিরে” 
অতঃপর প্রাণ বলিল, আমিই সমস্ত শ্রেয়ংপ্রাপ্থি-বিষয়ে কারণ । অতএব 
বুঝা গেল, জীবের উপকরণই মুখ্য প্রাণ। বরাজকম্মচারীরা যেমন বাজার 
কর্তৃত্ব ও ভোক্তত্ব সম্পাদন করে, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিও তন্রপ জীবের 
কর্তৃত্ব ও ভোকৃত্-সম্পাদক। কিন্তু প্রাণ বাজমন্ত্রীর মত সমস্ত বিষয় সাধন 
করে বলিয়া মুখ্য উপকরণ, এইজন্য ইহার স্বাভন্ত্য নাই ॥ ১১॥ 


সুন্মমা টাকাঁ_অকরণত্বাদিতি। অথ হেতি। অহং শ্রেয়সে স্ব-স্বশৈষ্ঠ্যায় 
প্রাণা ব্যদিরে বিবাদং চক্রুরিতার্থ: | তান্‌ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচি। মা 
মোহমাপদ্যথাহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং বিভজ্যৈতৎ বাণয়বষ্টত্য বিভাবয়ামী- 
ত্যুক্তং প্রাক। বাণং শরীরম্‌। অত্র প্রাণহেতৃক দেহাদিস্থিতিধিস্ফুটা ॥১১। 


২৪১১ 


পীকান্ুবা্ব-_“অকরণত্বাৎ” ইত্যাদি হ্বত্রে--অথ হ প্রাণ অহং, ইত্যাদি 


ভাস্ত_ ইহার অর্থ চক্ষ্রাদি ইন্দ্রিয়গণ সকলেই “আমি শ্রেষ্ঠ, আমি শ্রেষ্ঠ” এই 


শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ করিয়াছিল। তখন শ্রেষ্ঠ প্রাণ তাহাদিগকে বলিল-_ 
“তোমরা মোহ প্রাপ্ত হইও না অর্থাৎ ভুল করিও না, নিজ নিজ শ্রে্টত্বা- 
ভিমান ত্যাগ কর, আমিই এই পাঁচ প্রকারে নিজেকে বিভক্ত করিয়া এই 
শরীরকে ধারণ করিয়া রক্ষা কবিতেছি--এই কথা পূর্ষে প্রাণ বলিয়াছে। 


এই শ্রত্যুক্ত বাঁণ শব্দের অর্থ শরীর | এই শ্রুতিতে স্পষ্টই প্রাণ দ্বারা শরীরাদি- 


স্থিতি গ্রকাশিত হইয়াছে ॥ ১১ ॥ 
সিদ্ধান্তকণ।--যদি কেহ এবপ বলেন ষে, প্রাণকে চক্ষুরাঁদি ইক্ছরিয়ের 


মত জীবের উপকরণ স্বীকাঁর করা হইলে উহাদিগের ন্যায় উপকারক ক্রিয়া 


থাকিবে, কিন্তু সেব্ূপ ক্রিয়াতো প্রাণে দেখ! যায় না; যে জন্য প্রাণকে 
দ্বাদশ ইন্দ্রিয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে । স্থতরাঁং চক্ষুবাদি ইন্দছ্রিয়ের 
সহিত প্রাণের সাম্য বিচীর যুক্তিযুক্ত নহে। এইবূপ আক্ষেপের সমাধানার্থ 
সত্রকাঁর বর্তমান স্ত্রে বলিতেছেন, অকরণতাবশতঃ দোষ হইবে না, কারণ 


শ্রুতিতে এপ্রকারই বলিতেছেন | 


বিশেষতঃ প্রাণ দেহেন্দ্িয়াদির ধারণাদিকূপ মহোপকার সাধন করিয়া 
থাকে। ছান্দোগ্যেও পাওয়া যাঁয়, “অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়সি ব্যদিরে” 
-( ছাঃ €১।৬)। অতএব মুখা প্রাণ জীবের উপকরণই। জীবের কত্তৃত 
ও ভোতৃত্ব-ব্যাপারে নেত্রাদি ইন্দ্রিয়মমূহ বাজপুরুষের স্থাঁয় করণন্বরূপ, 
আর প্রাণ কিন্ত রাঁজার মন্ত্রীর স্াঁয় সর্ধবার্সাধকরূপে মুখ্য উপকরণ, সৃতরাং 
প্রীণ স্বাতিন্ত্যহীন। 
শ্রীমস্ভাগবতেও পাই+- 
“শ্রোত্রাদ্দিশো যস্ত হৃদশ্চ খানি 
প্রজজ্ঞিরে খং পুরুষস্ত নাঁভ্যাঃ | 
প্রাণেন্দিয়াস্মাস্থশরীরকেতঃ 
প্রসীদতাং নঃ স মহাঁবিভূতিঃ ॥৮ €( ভাঁঃ ৮1৫৩৮) 
অর্থাৎ ষে ভগবানের শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে দিকৃসমূহ, হৃদয় হইতে দেহগত 
ছিদ্র এবং নাভিমণ্ডল হইতে প্রাণ, ইন্দ্রিয় মন, বাযুও শরীরের আশ্রয় 
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আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাবিভূতি সম্পন্ন ভগবান্‌ আমাদের প্রতি 
প্রসন্ন হউন | 

শ্রীল চক্রবপ্তিপাঁদের টাকায় পাই,_“নাভ্যাঃ সকাশাৎ খং কীদৃশং প্রাণ 
পঞ্চবুত্তিশ্চ ইন্ডিয়াণি চ আত্মা মনশ্চ অসবো নাগকুর্মাদয়ঃ শরীরঞ্চ তেষাং 
কেতমাশ্রয়ভূতম্‌ ॥ ॥ ১১। 


অবতরণিকাভাষ্যম-_যঃ প্রাণ স বায়ুঃ। স এষ বায়ু 
পঞ্চবিধঃ প্রাণোহপানে! ব্যান উদান? সমান ইতি শ্রুতম্। তত্র 
কিমেতে অপানাদয়ঃ প্রাণাস্তিগ্যান্তে উত তদ্ত্য় এবেতি বীক্ষায়াং 
জ্ভাভেদাৎ কাধ্যভেদাচ্চ ভিগ্যন্ত ইতি প্রাপ্তে_ 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_-শ্রুতিতে আছে-_যে প্রাণ, তাহা বায়ু, 
সেই এই বায়ু পাঁচ প্রকার যথ1--প্রাণ, অপান, সমান, উদ্দান ও ব্যান। 
তাহাতে সংশয় হইতেছে,_এই অপাঁনাদি বাযুকি প্রাণ বাঁযু হইতে ভিন্ন ? 
অথবা সেই প্রাণের অবস্থাবিশেষ? এইরূপ সংশয়ে পূর্বপক্ষী বলেন, 
না, উহার! প্রাণবৃপ্তি নহে, যেহেতু তাহাদিগের অপানাদি বিভিন্ন সংজ্ঞা 
এবং বিভিন্ন কার্যকারিতা, অতএব প্রাণ হইতে ভিন্ন । এই মতের উপর 
সিদ্ধান্তী প্রীব্যাসদেব বলিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাস্ত-টাকা-বাহো! বাযুরেবাবস্থাস্তরেণ প্রাণোহভূদিতি 
চিন্তিতম। অথাপানাদয়ো যে চত্বারিঃ শ্রয়ন্তে তে কিৎ বায়োরেবাবস্থাবিশেষাঃ 
প্রাণার্দন্যে ভবস্ত্যত প্রাণশ্যৈৰ স্থানাস্তরবুত্তেরপানাদিরূপত্বমিতি চিন্তযতে। 
যঃ প্রাণঃ স বাষুঃ পঞ্চবিধ ইতিবাক্যে বাযুরেব প্রাণাপানাদিপঞ্চাবস্থঃ 
প্রতীতঃ। প্রাণোশপান ইতি বাক্যে তু প্রাণবৃত্তয়োহপানাদয়ঃ প্রতীয়ন্তে । 


তদনয়োর্ধিরোধসন্দেহেহ্থভেদাৎ্ বিরোধে প্রাপ্ধে স এষ বাযুঃ পঞ্চবিধ 


ইত্যপ্ত স এষ প্রাণাবস্থাং গতো বাফুরিতি ব্যাখানাৎ নান্তি বিরোধ ইতি 
ভাবেন ন্ায়ন্য প্রবৃত্তি; । যঃ প্রাণ ইত্যাদিনা । 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_ইতঃপূর্বেব বাহা বাযুই অবস্থা 
বিশেষ ছার! প্রাণ-ন্বরূপ, ইহ1 বিচারিত হইয়াছে । এক্ষণে অপানাদি অন্ত 
যেচারিটি বাযুর কথা শোনা যায়, তাহারা কি বাযুরই অবস্থাবিশেষ প্রাণ 
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হইতে স্বতন্ত্র অথবা প্রাণই স্থানবিশেষে বর্তমান হইয়। অপানাদিরূপ হয়, 
ইহাই বিচাঁরিত হইতেছে । “যঃ প্রাণঃ স বাযুঃ পঞ্চবিধঃ ইতি, যে 
প্রাণ, তাহা পাঁচ প্রকার, এই বাক্যে বাযুই প্রাণ অপান প্রভৃতি পাঁচ 
প্রকার অবস্থাপন্ন, ইহা! প্রতীত হইয়াছে । পপ্রাণোহপানঃ, ইত্যাদি বাক্যে 
কিন্ত অপানাদি প্রীণেরই বৃস্তিবিশেষ প্রতীত হইতেছে । তাহা হইলে 
উভয়ের বিরোধ হইবে কিনা ? এই সন্দেহে পূর্ববপনক্ষীর মত- বিরোধ হইবে, 
যেহেতু উভয়ের অর্থ বিভিন্ন, উত্তরপক্ষী বলেন--স এব বাঁষুঃ পঞ্চবিধঃ, 
এই বাক্যের ব্যাখ্যা এই প্রকার,-সেই এই প্রাণাবস্থাপ্রাপ্ধ বাঘু, ইহাতে 
আর বিরোধ নাই, এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের আরস্ত “যঃ প্রাণ” ইত্যাদি 
বাক্য দ্বারা । 


মনে।বওপঞ্ব ভযাধিকর এজ, 


হত্রম- পঞ্চরৃত্তিম নোবদ্ব্যপদিগ্ঠতে ॥ ১২ ॥ 


সূত্রার্থ-_'পঞ্চবৃত্তিঃ--একই প্রাণ হৃদয় প্রভৃতি স্থানে পাচ ভাগে 


থাকিয়া বিভিন্ন কাধ্য করিয়া থাকে । “মনোব্দব্যপদিশ্ততে যেমন একই 


মন কাম, সঙ্কল্প প্রভৃতি স্বরূপে বিভিন্ন নামে সংজ্িত হয়, সেই প্রকার 
প্রাণ-অপানাদি বিভিন্ন সংজ্ঞীয় সংজ্ঞিত হয় ॥ ১২॥ 


গোবিন্দভাষ্যম--এক এব প্রাণো হৃদয়াদিষু স্থানেষু পঞ্চধা 
বর্তমানে! বিলক্ষণানি কাধ্যাণ্যাবহতীতি পঞ্চবৃত্তি। স এব তথা 
ব্যপদিশ্যতে । তম্মাৎ প্রাণবৃত্তয় এব তে ন ততো! ভিছ্যন্তে । কাধ্য- 
ভেদনিমিত্তঃ সংজ্ঞাভেদ? ৷ স্বরূপভেদস্ত নাস্তযতং পঞ্চস্বপি প্রাণ- 
শব্দ; পপ্রাণোহপানো ব্যান উদানত সমান ইতি । এতৎ সব্বং 
প্রাণ এব” ইতি বচনাচ্চ।. বুহদারণ্যকে-“মনোবৎ কামঃ সঙ্কনে। 
বিকল্প বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা ধৃতিরধূতি হীর্ধাভীঃ” ইত্যেতৎ সর্বর্বং মন 
এবেতি। তত্রৈেব সংজ্ঞাভেদে কাধ্যভেদেইপি যথা কামাদয়ে। 
মনসো। ন ভিছ্যন্তে কিন্তু তস্য বৃত্তয় এব তদ্বং ব্বৃত্তিত্বমাত্রেণায়ং 
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. | দৃষ্টান্ত; । যোগশান্ত্রে মনোইপি পঞ্চবৃত্তিকমুক্তম্। তদভিপ্রায়েণ বা 


নিদর্শনমিত্যেকে ॥ ১২ ॥ 


ভাব্যান্ুবাদ--একই প্রাণ জীবের হৃদয় প্রভৃতি স্থানে থাকিয়া বিভিন্ন 


। কাধ্য করিয়া থাকে, এইজন্ত উহ1 পঞ্চবৃত্তি। সেই পঞ্চবৃন্তি প্রাণই অপানাদি 


নামে শব্দিত হয়, অতএব এ অপানাদি প্রাণেরই বৃত্তি বিশেষ, তাহারা 
প্রাণ হইতে ভিন্ন নহে। তবে যে বিভিন্ন সংজ্ঞা! হইয়াছে, উহা কার্যযভেদ- 
প্রযুক্ত, কিন্তু স্বরূপতঃ তাহাদের ভেদ নাই) অতএব পাঁচটিরই প্রাণ- 


্ স্বরপতা.। যথা প্রাণ, অপাঁন, সমান, উদ্বান ও ব্যান। আর শ্রুতিও 


বলিয়াছেন-_-এই অমুদায় গ্রাণই। বুহদাবণ্যকে মনকে যেমন পৃথক পৃথক্‌ 
ধজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হইয়াছে । যথা “মন: সঙ্কল্পঃ--তৎসর্ধ্ং মন এব? ইচ্ছা, 
সঙ্কল্প, সন্দেহ, শ্রদ্ধা-(শান্ত্ার্থে দৃঢপ্রত্যর) ধৈধ্য, অসন্তোষ, লজ্জা, বুদ্ধি, 
ভয়-_এই নয়টি সমস্তই মন। সেই মনবিষযেই বিভিন্ন সংজ্ঞা ও বিভিন্ন 


ঘট কার্য খাকিলেও যেমন কাম প্রভৃতি মন হইতে পৃথক নহে, কিন্তু তাহার! 
টড সেই মনেরই বৃত্তিবিশেষ, সেইরূপ । বহু বুত্তিত্বরূপ ধর্মেই প্রাণের সহিত 
রর মনের দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে । যোগশান্ত্ে__পাতঞ্জল দর্শনে মনও পঞ্চবৃত্তি- 
্‌ সম্পন্ন কথিত হইয়াছে; সেই হিসাবেও প্রাণের দৃষ্টীন্ত, ইহা কোন কোন 
ই ব্যাখ্যাকার বলেন ॥ ১২। 


সুন্মম। টাকা পঞ্চেতি। স্কটাথে। ৃষ্টান্তান্তো গ্রন্থঃ । মনোবদিতি। 
কামাদিনবকং মনোরূপমিত্যর্থঃ | যোগশাস্ত্রে মনোহপীত্যর্থঃ। কপিলেন 
পতঞ্জলিনা চ মনন: পঞ্চবৃত্তয়ঃ কথিতাঃ | প্রমীণবিপধ্যয়বিকল্পনিদ্রাস্থৃতয় 
ইতি তৎস্থত্রাৎ ॥ ১২ ॥ 

টাকানুবাদ-_পঞ্চবৃত্তিরিত্যাদি স্থত্রে “এক এব প্রাণ ইত্যাদি অয়ং দৃষ্টাস্তঃ, 
এই পর্য্যন্ত গ্রস্থের অর্থ সুম্পষ্ট। বৃহদারণ্যকে 'মনোবৎ ইত্যাদি ভাস্ত__ 
কাঁম প্রভৃতি নয়টি পদার্থ মনঃ-স্বরপ--ইহাই অর্থ। “যোগশাস্ত্রে নোহপি' 
ইহাঁর অর্থ এই--কপিল ও পতঞ্চলি মনের পাঁচটি বৃত্তি বলিয়াছেন যথা 
প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিজ্রা ও স্বৃতি এইটি যোগশাস্ত্রের সুত্র । তদহুসারে 
প্রমাণাদি পাঁচটি বুত্তি অবগত হওয়া যাঁয় ॥ ১২ ॥ 


জিদ্ধীস্তকণ!_বৃহদারণ্যকোপনিষদে পাওয়া যায়, “প্রাণোহপানো ব্যান 


উদ্দানঃ সমানোহন ইত্যেতৎ সর্ব প্রাণ এব” (বুঃ ১1৫1৩) এক প্রাণ 
হৃদয়াদিতে পঞ্চপ্রকাঁর কার্ধ্যকাঁরী। পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, পূর্ব- 
কথিত প্রাণ হইতে এই অপানাদিকে ভিন্নই স্বীকার করিতে হইবে, 
কারণ উহাদের সংজ্ঞাভেদ ও ক্রিয়াঁভেদে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তছুত্তবে 
সুত্রকার বর্তমান শ্ত্রে বলিতেছেন যে, একই প্রাণ হদয়াদিতে পাঁচ 
প্রকারে থাকিয়। বিভিন্ন কাধ্য করিয়া থাকে; যেষন মন একই, অথচ 
কাম, সঙ্কল্প প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ভিত হয়, সেইরূপ অপানাদি প্রাণের্ই 
বৃত্তিবিশেষ । প্রাণের পাঁচটি বুত্তি যথা, নিশ্বাস গ্রহণ করা, (প্রাণের ) 
নিশ্বাস ত্যাগ ( অপানের ) নিশ্বাস বন্ধ রাখিয়া, শ্রমসাধ্য কার্ধ্য করা (ব্যানের) 


৫৭০ 


উদ্ধে গমন, ( উদানের ) এবং ভুক্তত্রব্য পরিপাক করা (সমানের ) বৃত্তি 


. উহারা মুখ্য প্রাণ হইতে ভিন্ন নহে । এ-বিষয়ে ভান্ত ও টাকা দ্রষ্টব্য । 
মদভাগবতেও পাই, 
“প্রাণবুত্তাৰ সন্ধপ্বেন্স,নির্নৈবেন্দিয়প্রিয়ৈঃ 1৮ (ভাঃ ১১।৭৩৯) 
“প্রাণথাপানো সংনিকদ্ধাৎ পূরকুস্তকরেচকৈঃ 1 
যাবন্মনস্তাজেন্ কামান্‌ স্বনাসাগ্রনিরীক্ষণঃ ॥” 
( ভাঁঃ ৭১৫৩২ )1 ১২ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম__শ্রেষ্ঠঃ প্রাণে! বিভূরগুর্বেতি বীক্ষায়াং সম 
এভিস্ত্রিভিলেণকৈরিত্যাদিশ্রুতেধিভূরিতি প্রাপ্তে_ 

অবতরণিকা-ভাম্যানুবাদ--শ্রেষ্ট প্রাণ বিভূ না অণু? এই সন্দেহে 
ূর্ববপক্ষী বলেন, প্রাণ বিভূ ; যেহেতু “সম এভিস্্রিভিলেএকৈঃ প্রাণ এই তিন 
লোকের সমান ইত্যাদি শ্রুতিদ্ধারা তাহার বিভূত্ব অবগত হওয়া যায়, এই 
পূর্ববপক্ষীর মতের উত্ভুবে সিদ্ধান্তী স্ত্রকার বলিতেছেন । 

অবতরণিকাভাষ্য-টাক।__সম এভিস্্রিভির্লোকৈরিত্যনস্তরং সমোহনেন 
সর্বেণ প্রাণে সর্ধং প্রতিচিতং সর্বং হীদং প্রাণেনাবৃতমিতি বাঁক্যখণ্ডো বোধ্যঃ | 
. অবতরণিকা-ভাব্যের টাকানুবাদ--“সম এভিস্রিভিলেণকৈঃ, ইহার 
পরবন্তী অংশ ষথ। “সমোহনেন সর্ব, প্রাণে সর্বং প্রতিষিতং সর্ধবং হীদং 


প্রীণেনাবৃতম্‌* এই বাক্যাংশ ধর্তব্য, তাহা না হইলে প্রাণের ব্যাপিত্বপ্রযুক্ত 


বিভুত্ব অবগত হওয়! যায় না। 


২৪1১৩ 


] . 
. পা. 
টি. ,,- 
্ লি চা. 
. 8... ভি 
মিনা... . 
2. 
"পি 
শু 


তু হইতে উৎক্রমণ শ্রত হয়। 

ম তাহার বিভুত্ব শ্রুত হইতেছে, তাহার উপায় কি? তাহাও বলিতেছেন-_ব্যাপ্তি- 
রা শ্রৃতিস্ত ইত্যাদি ছাঁবা-সমস্ত প্রাণীর স্থিতি প্রাণাধীন, অতএব ব্যাঞ্ধি। 
| স্বরূপতঃ অণুপরিমাণ। 


বেদাস্তসূত্রম্‌ 


৫৭১ 


প্রেষ্ঠঠণুভ।ধিকরণজ, 


হত্রম-_অণুশ্চ ॥ ১৩। 
সূত্রার্থ-শ্রেষ্ঠ হইলেও প্রাণ অগুপরিমাণ ॥ ১৩। 


গোবিন্বভাধ্যম- শ্রেষ্ঠোহপ্যণুরেব উংক্রান্তিশ্রতেঃ ৷ ব্যান্তি- 


পা শ্রুতি সর্ব্েষাং প্রাণিনাং প্রাণাধীনস্থিতিকতয়৷ নেয়া ॥ ১৩॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_শরেষ্টপ্রাণও অপুপরিমাণই, তাহার জীব-দেহ 


তবে যে “স্য এভিত্ত্রিভিঃ; ইত্যাদি শ্রাতিতে 


যেহেতু 


এইরূপে এ ব্যাঞ্ধি শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥১৩। 
সূন্সন! টাকা__অণুশ্চেত্যা্দি বিশদীর্ঘম্‌ ॥ ১৩। 
টাকানুবাদ-_অণুশ্৮'_-ইত্যাঁদি সরব্রভাহা হবোধ ॥ ১৩। 


] ছু সিদ্ধান্তকণী-_-এ-স্থলে আর একটি পূর্বপক্ষ উত্থাপিত হইতেছে যে, 
8 সেই মুখাপ্রাণ বিভু অথবা অণু? পূর্ববপক্ষী বলেন যে, তাহাকে বিভুই 
ঘট বলিব, কারণ শ্রুতিতে পাওয়া যাঁর, 
ছর্$ তছতরে হুত্রকার বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন, সেই মুখ্য প্রাণ অগুই 
টি বলিতে হইবে; 
র্‌ যায়,__“শরীবদেশেভ্যন্তমুত্ক্রামন্তং প্রাণোহিনৃতক্রামতি প্রাণমনৃতৎক্রামস্তং সর্ব 
| ক প্রাণা অনূতক্রামন্তি” ( বৃঃ ৪181২ ) মৃত্যুর সময়ে প্রাণ দেহ হইতে নির্গত হয়ঃ 
ক্রি তাহার সহিত অন্য প্রাণও নির্গত হয় স্থতরাং তাহাকে অণু বলিতেই হুইবে। 


প্রাণ এই ত্রিলোকের সমান । 
ভাষ্তকাঁর বলেন যে উৎক্ত্রান্তি-শ্ররতি-অন্ুপারে তাহাকে অণুই 
কারণ তাহার উৎক্রান্ত্যাদি আছে। বৃহদারণ্যকে পাওয়া 


শ্রীমস্ভাগবতেও পাই, 
“তেনৈব সর্বেষু বহির্গতেষু 
প্রাণেযু ব্সান্‌ স্থহদঃ পরেতান্। - 


৭২ বেদান্তসূত্রম ২18১৪ 
্‌ টা ্য়োথাপ্য তদস্বিতঃ পুন- 


জী মুকুন্দো ভগবান্‌ বিনির্ধয়ো ॥৮ € ভাঃ ১০।১২।৩২ ) ॥১৩। 
প্রাণের ৫্রুরক কে? 


অবতরণিকাভাষ্যম- স্ুপ্তেষু বাগাদিষু প্রাণ একো জাগর্ভী- 


ত্যাদে মুখ্যপ্রাণস্ত প্রবৃত্তিঃ শ্রায়তে। সপ্তেমে লোকা যেষু 
_সঞ্চরস্তি প্রাণা ইত্যাদৌ গৌণপ্রাণানাঞ্চ তত্র তানি সপ্রাণানি। 


ইন্ড্রয়াণি স্ব-স্বকার্ধ্যায় স্বয়ং প্রবর্তেরমতৈষাং প্রেরকোইহন্যোহস্তি ? 
স চ দেবতাগণো৷ জীবঃ পরো! বেতি বীক্ষায়াং স্বয়মেব তানি প্রবর্তেরন্‌ 
কাধ্যশক্তিযোগাৎ দেবতাগণেো! বা তৎপ্রবর্তকোইস্তর । “অগ্নিবাগ 
ভূত্বা! মুখং প্রাবিশং” ইত্যাদি শ্রতেঃ। জীবো বাঁ তন্ভোগসাধনত্বা- 
দিত্যেবং প্রাপ্তে- 

অবতরণিক।-ভাব্যানুবাদ-_সমস্ত বাক্‌ প্রভৃতি সুযুণ্ধিকালে নিক্রিয় 


৭ 


হইয়া! থাকিলে এক প্রাণই জাগিয়। থাকে--সক্ভিয় থাকে । ইত্যাদি শ্রুতিতে 
মুখ্য প্রাণের সক্রিয়ত্ব শ্ররত হইতেছে, আবাঁর দেখা যাইতেছে-এই সপ্ত- 


লোক, যাহাদের মধ্যে প্রাণ সকল সঞ্চরণ করে ইত্যাদি শ্রুতিতে গৌণ 
প্রাণগুলি সম্বন্ধে জঞ্চলোকমধ্যে প্রাণের সহিত ইন্ড্রিয়গণ সঞ্চরণ 
করে, ইহা শ্রুত হয়। সংশয় হইতেছে-ইন্দরিয়গণ নিজ নিজ 
কার্য নির্বাহের জন্য নিজেই প্রবৃত্ত হয়? অথবা অন্ত কেহ তাহাদিগকে 
প্রেরণ করে? এই সংশয়ের উপর, এবং সেই ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা 
দেবতাগণ? জীব? না পরমেশ্বর? এই সন্দেহের উপর পূর্বপক্ষী বলেন, 


প্রাণের অহিত ইন্দ্রিয়বর্গ নিজেই কার্যে প্রবৃত্ত হয়, কিংবা কার্ধ্যশক্তি- 


সন্বন্ধবশতঃ দেবতাগণ তাহাদের প্রবর্তক বলিব, যেহেতু তাহার মূলে 
শ্রুতি রহিয়াছে যথা--“অগ্রির্বাগভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ্” অগ্নি বাঁকৃষ্বরূপ হইয়া 
মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, অথবা জীব উহাদের প্রেরক, কারণ উহারা 
জীবের ভোগসাধন। এইরূপ পূর্ব পক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী স্ুত্রকার 
বলিতেছেন-_ 

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা--গৌণমুখাযভেদেন দ্বিবিধা প্রাঁণা নিরূপিতাঃ। 
প্রসঙ্গাৎ তেষাং প্রবৃত্তিঃ কিং নিমিস্ভেতি প্রসঙ্গসঙ্গতয। তন্নিপণম্‌ ! প্রাণাঃ 


২8১৪  বেদান্তস্থত্রম্‌ ৫৭৩ 
প্রবর্তস্ত ইত্যেতদ্বোধকম্‌ দেবগণো। জীবগণশ্চ তৎপ্রবর্তক ইত্যেতদ্বোধকং 


| পরমাত্মা সর্ধপ্রবর্তক ইত্যেতদ্বোধকঞ্চ বাঁক্যং ৃষ্টম্‌। তেষাং বিরোধ- 


সন্দেহেহ্থভেদাঁৎ বিরোধে প্রান্তে প্রাণপ্রবৃত্তিবোধকে দেবা দদপ্রবর্তকতা- 
বোধকে চ বাঁকে পরমাত্মপ্রেরিতান্তে প্রবর্তকা ভবস্তি ইতি ব্যাখ্যানে 
নান্তি বিরোধ ইতি ভাবেন ন্যায়শ্ত প্রবৃত্তিঃ হুপ্ডেধিত্যাদিনা। অগ্নিবিতি। 
অগ্রের্বাগ ভাবস্তদধিষ্টাতৃত্বমেব নান্যদ্রসম্ভবাৎ। জীবে বেতি। স যথা মহারাজ 


ঢ ইত্যাদিশ্রতেরিতিভাঁবঃ। 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকান্ুবাদ__গৌণ-মুখ্যভেদে ছুই প্রকার প্রা 
নিরূপিত হুইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাহাদের প্রবৃত্তি অর্থাৎ চেষ্টা কি 
জন্য ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন--প্রসঙ্গ-সঙ্গতি দ্বারা তাহাদের নিরূপণ । 
একটি বাক্য আছে--প্রাণগুলি ব্বয়ং প্রবৃন্ত ইহার বোঁধক, আব একটি 
বাক্য আছে--দেবগণ ও জীবগণ ইন্ড্িয়ের প্রবৃভিজনক--ইহার 'প্রতিপাদক, 
অন্য একটি বাক্য আছে»--পরমেশ্বর সকলের প্রবর্তক ইহার জ্ঞাপক, 
অতএব সেই তিনটি বাক্যের বিরোধ হইবে কিনা? এই সন্দেহে পূর্ববপক্ষী 
বলেন--যখন উহাদের অর্থভেদ আছে, তখন বিরোধ হইবে ; ইহার উত্তরে 
সিদ্ধান্তী বলেন, প্রাণের ব্বতঃপ্রবৃত্তিবোধক বাক্যে এবং দেবতা প্রভৃতির 
প্রবর্তকতাঁবোধক বাক্যে যদি ব্যাখ্যা করা যায়, পর্মাত্মা কর্তৃক প্রেবিত 
হইয়া সেই প্রাণ ও দেবতা ইন্জ্রিয়ের প্রবর্তক হয়, তবে, কোন বিরোধ 
নাই; এই অভিপ্রায় লইয়া এই অধিকরণের আরম্ত শ্ছপ্েযু ইত্যাদি? গ্রন্থ 


দ্বারা । “অগ্নির্বাগ-ভূত্বা” ইত্যাদি অগ্নির বাঁক্রূপ প্রাপ্তির অর্থ-বাক্যের 


অধিষ্ঠাতৃত্বই, তদ্ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। যেহেতু অগ্নির বাক্‌- 
বূপতা অসম্ভব । “জীবো বা তদ্‌ ভোগসাধনত্বাৎ। ইতি-ইহার তাৎপধ্য-- 
“সেই জীব মহারাজের মত সকলকে চালন! করে? ইত্যাদি শ্রুতিহেতু । 


জ্যতি ব।চ্যবিষ্ঠ।ন।ধি কত্ত 


শ্রম জ্যোতিরাগ্যধিষ্ঠানন্ত তদ্দামননীৎ ॥ ১৪। 


সূত্রার্থ_-্রদ্দই তাহাদের আদি অধিষ্ঠান অর্থাৎ মুখ্য প্রবর্তক, যেহেতু 


এ জা 
৯ 
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'তদামননাৎ্ সেই অন্তর্ধ্যামীর প্রাণ প্রভৃতির প্রবর্তকত্ব শ্রুতিতে পাওয়া 
যায়। অতএব পূর্ববপক্ষীর এ আশঙ্কা ঠিক নহে ॥ ১৪ ॥ 


গোবিন্দভাষ্ুম তু-শব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থ। জ্যোতিত্র ঈ্ষৈব 
তেষা মাছ্যাধিষ্ঠানং মুখ্যপ্রবর্তকম্‌। কর্তরি ল্যুট । কুতঃ? তদিতি। 
অন্তর্ধ্যামিত্রান্মণে তন্তৈব প্রাণেন্দ্িয়প্রবর্তকত্বাবগমাৎ । বুহদারণ্যকে 
“যঃ প্রাণেষু তিষ্ঠন্‌ ইত্যাদিষু দেবানাং জীবস্য চ ততপ্রযোজ্যানামেব 
প্রযোজকতা ন নিবাধ্যতে ৷ স্বতঃ প্রবৃত্তিস্ত ন ভবেৎ জাড্যাৎ ॥১৪। 


ভাষ্যানুবাদ-__স্ত্রস্থ “তু শব্দটি পুর্ববপক্ষীর আশঙ্কা নিরাসের জন্ত 
প্রযুক্ত । “জ্যোতির্রদ্ষৈব তেষামাদ্যধিষ্ঠানং ুখ্যপ্রবর্তকম্* জ্যোতি 
্হ্মই প্রাণাদির মুখ্য প্রবর্তক । অধিষ্ঠান-শব্দটি অধিকরণ বাঁচে নিশপক্ন 
হইলে আশ্রয় অর্থ হয়, কিন্তু অধিষ্ঠান কর্তা বুঝায় না, এজন্য এখানে 
কত্তৃবাচ্যে ল্যুট, প্রত্যয়, তাহার অর্থ প্রবর্তক। কি কারণে জ্যোতিব্র্গ 


মুখ্য প্রবর্তক? তাহার উত্তরে বলিতেছেন--“তদামননাৎ” অন্তর্ধ্যামি-ত্রান্ধণে 


সেই জ্যোতির্ময় ব্রদ্মেরই প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের প্রবর্তকত্ত যেহেতু অবগত 
হওয়া যায়। বৃহ্দারণ্যকে “যঃ প্রাণেষু তিষ্ঠন্” যিনি প্রাণের মধ্যে থাকেন 
ইত্যাদি বাক্যে দেব ( ইন্জিয়াধিষ্টাতৃদেবতা ) ও জীবকে ষে ইন্্রিয়গ্রযোজক 
বলা হইয়াছে, তাহাও দেই জ্যোতিত্য় ব্রন্মের প্রযোজ্য হইয়া তাহার! 
প্রযোজক হয়, ইহাতে এ উক্তির কোন অসঙ্গতি নাই কিন্ত প্রাণাদির শ্বতঃ- 
প্রবৃত্তি হইবে না, যেহেতু তাহার জড়-_অচেতন ॥ ১৪। 

সৃন্মম! টীকা--জ্যোতিরা্ঘথিষ্ঠানমিতি । তণ্ঠৈবেতি পরমাত্মন ইত্যর্থঃ। 
তৎ্প্রযোজ্যানাং পরমাত্মপ্রেরিতানাম। স্বতংপ্রবৃত্তিস্থিতি প্রাণানামিতি 
বোধ্যম্‌ ॥ ১৪ । 
টাকানুবাদ-_'জ্যোতিরা গ্ধিষ্ঠানম্‌, ইত্যাদি স্ত্রে তত্তৈব প্রাণেন্দরিয়ে- 
ত্যাদদি--তশ্তৈব--অর্থাৎ পরমেশ্বরই।  “তত্প্রযোজ্যানামেব প্রযোজকতা, 
ত্প্রযোজ্যানাম্‌ অর্থাৎ পরমাত্মা কর্তৃক প্রেরিত, স্বতংপ্রবৃত্তিত্ত ইত্যাদি 
প্রাণের স্বতঃপ্রবৃত্তি ( চেষ্টা) এইব্দপ জ্ঞাতব্য ॥ ১৪ ॥ 

সিদ্ধান্তকণ।-_পুনরায় আর একটি পূর্ববপক্ষ উপস্থিত হইতেছে যে, 
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এ প্রাণের কেহ প্রেরক আছে? অথবা স্বয়ংই কার্যে প্রবৃত্ত হয়? যদি 
কোন প্রেরক স্বীকার করিতে হয়, তাহা কি দেবগণ? জীব? অথবা 
পরমেশ্বর? পূর্ববপক্ষী বলেন যে, কাঁধ্যশক্তিযোগবশতঃ উহাঁরা স্বতঃ প্রবৃত্ত 
হয়, ইহাঁও বলা যাইতে পারে অথবা দেবগণকেও প্রেরক বলা যাইতে 
পাবে, যেহেতু এতরেয়োপনিষদে পাওয়া যায়,_“অগ্রির্বাগভূত্বা দুখং 
প্রাবিশখ্ত (এ ২৪) অথবা জীবকেও গ্রেরক বলা যায়, যেহেতু 
উহার! জীবেরই ভোগসাধন করিয়া! থাকে । ইহার উত্তরে স্বত্রকার 
বর্তমান স্ত্রে বলিতেছেন ষে, জ্যোতিশ্ময় ব্রহ্মই মুখ্য প্রবর্তক | 
 বুহ্দারণ্যক, শ্রাতিতে পাওয়! যায়, 
“যঃ প্রাণে ভিষ্ন্‌ প্রাণাদত্তরে। যং প্রাণো ন বেদ" ইত্যাদি ( বুঃ ৩।৭।১৬ ) 
_ শ্রীমন্ভাগবতেও পাই» 
“কিং বর্ণয়ে তব বিভো। যদুদীরিতোহস্ুঃ 
সংস্পন্দতে তমন্ত বাউমন ইন্দ্রিয়াণি । 
স্পন্নাস্তি বৈ তন্ভৃতামজশব্বয়োশ্চ 
্স্তাপ্যথাপি ভজতামসি ভাববন্ধুঃ ॥” ( ভাঃ ১২৮৪০ ) 
অর্থাৎ হেবিভো! আপনার প্রেরণাবশতঃ নিখিল প্রাণিগণ, ব্রদ্ধা, 
মহেশ্বর এবং আমার প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে এবং সেই প্রাণের স্পন্দন 
লক্ষ্য করিয়াই বাক্‌ , মনঃ ও অন্যান্ত ইন্দ্রিয়গণও ্বব্ব-বিষয়ে প্রবৃত্ত 
হইতেছে, তথাপি আপনি ভজজনরত পুরুষগণের আত্মবন্ধু্বূপ ) আমি 
আপনার কি স্ততি করিব? ॥ ১৪ ॥ 


অবতরণিকাভাব্যম্‌-_জীবস্ত তানি ভো'গার্থমধিতিষ্ঠত ত -- 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবা্-_জীব কিন্ত হুখ-ছুঃখাদি-ভোগের জন্য 
সেই প্রাণের সহিত ইন্দ্রিয়গুলি অধিকার করিয়। থাকে, এই কথা এই স্যত্রে 
বলিতেছেন-- 


্ত্রম__প্রাণবতা শব্দাৎ ॥ ১৫ 
সূত্রার্থ_প্রাণবতা? _ প্রাণবিশিষ্ই জীব কর্তৃক প্রাণসহ গলি 
অধিষ্ঠিত হয়। যেহেতু-শব্দাৎ'-_সেইরূপ শ্রুতি আছে ॥ ১৫। 
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গোবিন্দভাষ্যম-_প্রাণবতা জীবেন তানি সপ্রাণানীক্দ্রিয়ানি 
সংগৃহ্ন্তে ভোগায়। এবং কৃতঃ ? শব্দাৎ। “দ যথা! মহারাজো 
জানপদান্‌ গৃহীত্বা ম্বে জনপদে যথাকামং পরিবর্ততে এবমেবৈষ 
এতৎপ্রাণান্‌ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্তত” ইতি তত্রৈব 
শ্রবণাৎ। অয়মত্র নিক্ষর্ষঃ । পরমাত্মনাধিষিত1 দেব! জীবাশ্চেন্দ্িয়াণি 
অধিতিষ্ঠন্তি। পুরে ততপ্রবর্তনমাত্রায় পরে তু তৈর্ভোগায় । তথৈব 
তৎসন্কল্লাদিতি ॥ ১৫ ॥ 


ভাব্যানুবাদ-_প্রাঁণবিশিষ্ট জীব কর্তৃক সেই প্রাণসহ ইন্দ্রিয়বর্গ ভোগের 
জন্য গৃহীত হইয়া থাকে । এইরূপ উক্তি কি প্রমাণে? তাহার উত্তরে 
বলিতেছেন- শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি হইতে । ষথা--স যথা মহারাঁজো "যথা কাঁমং 
পরিবর্ততে” দেই জীব, যেমন মহারাজ জনপদ্বাসী লোঁকদিগকে লইয়া 
নিজ রাজ্যের মধ্যে ইচ্ছামত প্রবৃত্ত থাকে, এই প্রকারই এই জীবাত্মা 
এই প্রাণস্মূদয় লইয়া নিজ অধিষ্িত শরীর-মধ্যে ইচ্ছামত চেষ্টায় রত 
থাকে, ইহা সেই ক্রতিতেই শ্রুত হয়। এ-বিষয়ে ইহাই শিদ্ধান্ত-_ পরমেশ্বর 
কর্তৃক অধিষিত হইয়া ইন্দ্িযাধিষ্ঠাতব-দেবগণ ও জীব সমুদয় ইন্ড্রিয়কে 
আশ্রম্ম করে। তন্মধ্যে পূর্বেধোক্ত অর্থাৎ দেবগণ ইন্দ্রিয়বর্গের চালনামাত্র 


কারধ্যের জন্য এবং শেষোক্ত অর্থাৎ জীব সমুদয় সেই প্রাণদ্বারাঁ ভোগের জন্য 


ইন্ড্রিয়কে অধিষ্ঠান করে, সেই প্রকারই পরমেশ্বরের সক্কল্পবশতঃ ঘটে ॥ ১৫ ॥ 


সুন্মম। টাক1_প্রাণবতেতি। পূর্বে দেবাঃ | পরে জীবাঃ | তৈঃ প্রাণৈঃ | 
তৎসঙ্কল্পাৎ পরমাত্মসন্কল্পলাৎ। নন দেবানামিক্দ্রিয়াধিষ্ঠাতিত্বে তেষাং তৎসাধ্য- 
ফলভোগাপত্তিঃ। মৈবম্। যো যদধিতিষ্ঠতি স তৎসাধ্যং ফলং ভুঙ্ক্তে 
ইতি ব্যাঞ্ডেঃ সারথ্যাদৌ ব্যভিচারাঁৎ। নন্বেবং স্্ধ্যাদিদেবতানাং চক্ষুরাদদীনি 
কে দেবা অধিতিষ্টেযুঃ অন্তে স্্যাদয়ঃ ইতি চেন্ন অনবস্থানাৎ প্রমাণাভাবাচ্চ। 
তম্মান্ন বায়ণস্তেষামধিষ্টীতেতি বোধ্যম্‌ ॥ ১৫ ॥ 


টীকান্ুবাদ-__প্রাণবতা” ইত্যাদি স্তরের ভাস্তে-_পূর্বে তৎপ্রবর্তন- 


মাত্রায়েতি' পূর্বে-_অর্থাৎ, ইন্দ্রিয় থিষ্টাতৃদ্দেবগণ, “পরে তু তৈর্ভোগায়েতি” পরে-_ 


শেষোক্ত জীবগণ, তৈ:--প্রাণগুলি দ্বারা । তথৈব তৎ্সঙ্বল্লাৎ_সেইরূপ পরমে- 


২৪।১৬ বেদান্তস্ত্রম ৫৭৭ 
শ্বরের সঙ্কল্প থাকায় । এক্ষণে আপত্তি হইতেছে, দেবতার! যদি ইন্জ্রিয়ের 
অধিষ্ঠাতা হন, তবে সেই দেবতাদের ইন্দ্িয়সাধ্য ধর্শনার্দি ফলভোগ 
হউক, তাহার উত্তর_না, তাহা হয় না; কারণ যে যাহাঁকে অধিষ্ঠান 
করিয়া থাকে, সে তাহার দ্বারা নিম্পাগ্চ ফলও ভোগ করে, এই ব্যাপ্তি 
সারথি প্রভৃতিতে ব্যভিচার আছে, অর্থাৎ সারথি রথ অধিষ্ঠান করে, কিন্ত 
রথসাধ্য দেশাস্তর-প্রাপ্তি আরোহীর হয়। অতএব ব্যভিচার-দোঁষে অনুমান 
দুষ্ট | প্রশ্ন এই- স্্যাদি দেবতাদিগের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ দেবতা চক্ষুঃ 


প্রভৃতি ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠান করিয়া আছে? যদি বল, অন্য--স্র্যাদি, তাহা 


বলিতে পার না, তাহাতে অনবস্থা-দোষ হয় এবং প্রমাণও নাই । অতএব 


 শ্রীনারায়ণই তাহাদের অধিষ্ঠাতা । ইহাতে আর অনবস্থা নাই। নতুবা 


চক্ষরাদির প্রবর্তক অন্য সুর্যের যে চালক হইবে, তাহার একটি পরিচালক 
আবশ্যক, আবার তাঁহার পরিচালক আবশ্যক, এইবূপ অনবস্থা হইয়া 
পড়ে ॥ ১৫ ॥ | 
সিদ্ধান্তকণী--বর্তমান হ্যত্রে স্ত্রকার আরও বলিতেছেন যে, প্রাণবান্‌ 
জীব কতৃক ইন্দ্রিয় সমূহ অধিষ্ঠিত হইয়া থাঁকে, ইহা! শ্রুতিতে পাওয়া 
যায়। বুহদারণ্যকে আছে--“স যথা মহারাজ! জানপদান্‌ গৃহীত্বা স্ব 
জনপদে যথাকামং পরিবর্তেতৈবমেবৈষ ইত্যাদি” ( বুঃ ২১।১৮)। পর্ষেশ্বর 
কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া দ্বেবগণ ও 'জীবসমূহ ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে। 
শ্রীরামান্ছজও বলিয়াছেন--প্রাণযুক্ত জীবের সহিত অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ 
ষে প্রাণে অধিষিত থাকেন, তাহা সেই পরমেশ্বরের সঙ্কল্প হইতেই হইয়! 
থাকে। 
শ্রীম্ভাগবতেও পাই,_- 
*প্রাণেন্দ্রিয়মনোধশ্মানাত্মন্যধ্যস্ত নিগু ণিঃ। 
শেতে কামলবান্‌ ধ্যায়ন্‌ মমাহমিতি কম্মরূৎ্ ॥” 
(ভাঃ ৪২৯২৫ )॥ ১৫ | 


অবতরণিকাভাষ্যম- ন চৈতৎ কদাচিৎ ব্যভিচরতীত্যাহ__ 


অব্ভরণিকা'ভাব্যানুবাদ-_এই পরমেশ্বর কতৃক প্রস্তর প্রেরণ! 
কখনই ব্যভিচরিত হয় নাঁ_ 


৩৭ 


.. ০. 


৫৭৮ বেদাক্তস্ুত্রম্‌ ২৪1০৬ 


সত্রম- তস্য চ নিত্যত্বাৎ, ॥ ১৬। 


ূত্রার্থ__যেহেতু পরমাত্মার অধিষ্ঠান নিত্য ॥ ১৬। 


পোবিন্দভাষ্যম্‌__তস্ত সর্ব্বকর্্মকপরমাত্মাধিষ্ঠানস্ত ততস্বরূপা- 
নুবন্ধিত্বেন নিত্যত্বাৎ তৎসন্কল্লাদেব তেষামধিষ্ঠাতৃত্বম্‌। মুখ্যাধিষ্ঠাতব- 
তবস্ত তস্ভৈবেতি মন্তব্যম্‌ অন্তর্ধামিব্রাহ্গণাৎ ॥ ১৬॥ 

ভাষ্যানুবাদ-_সমস্ত কর্ধের প্রবর্তক পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান তাহার 
্বরূপানুবদ্ধিত্বনিবন্ধন নিত্য। এজন্য তাহার সন্বল্প হইতেই দেবতাদিগের 
অধিষ্ঠাতৃত্ব অর্থাৎ ইন্দরিয়াঁদির পরিচালনা হইয়া! থাকে । প্রধান অধিষ্ঠাতৃত্ 
কিন্ত সেই পরমেশ্বরেরই, ইহা জানিবে। যেহেতু অন্তরধ্যামিত্রাহ্মণে ইহাই উত্ত” 
আছে ॥ ১৬ ॥ 


সুন্সন। টাকা-তম্য চেতি। তেষাং দেবানাম্‌। তশ্তৈৰ পরমাত্বনঃ | 
অন্তর্যামীতি । তত্রামৃতোহস্তরধ্যামীত্যস্ নিত্যমন্তধ্যামীতি ব্যাখ্যানাৎ উত্ত- 


ব্যাথ্যানং সু ॥ ১৬ 


টীকানুবাদ-__“তন্ত চ নিত্যত্বাৎ এই শ্থত্রের ভাত্বে__'তেষাম্‌ অধিষ্ঠাতত্বম্‌ 
ইতি, তেষাম্‌-_অর্থাৎ ইন্িয়াধিষ্ঠাতু দেবতীদিগের | 'মুখ্যাধিষ্ঠাতৃতন্ত তস্তৈব। 
ইতি তন্তৈব_ পরমীত্মারই | অন্তর্ধ্যা মিত্রাঙ্গণাঁদিতি__“তত্রামুতোহন্তধ্যামী+ 
ইহার ব্যাখ্যা নিত্যই অন্তর্্যামী__এইবপ ব্যাখ্যাহেতু কোন অসঙ্গতি নাই 
এবং এ ব্যাখ্যাই সমীচীন ॥ ১৬ ॥ 


সিদ্ধীন্তকণ।--পরমেশ্বর কর্তৃক ইন্দরিয়গণের পরিচালনায় মুখ্য কতৃত্ব- 
বিষয়ে কুত্রকার বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন যে, যেহেতু পরমাত্মার অধিষ্ঠান 


নিত্য, সেইহেতু তাহার স্বল্প হইতেই দেবতাগণের দ্বারা ইন্জরিয় সমূহের 


পরিচালন] হইয়া থাকে । ইন্্িয়াধিষ্ঠাতৃরূপে যে দেবগণের কথা পাওয়া যায়, 
তাহা! গৌণ, মুখ্য কর্তৃত্ব পরমাত্মীরই । এ-কথা অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণেও 


_ উক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্বে বণিত আছে। “হঃ সর্ষেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্‌ 


আত্মান্তর্্যাম্যমৃতঃ ॥৮ ( বুঃ ৩৭1১৫ )1 


২1৪1১৭ বেদাস্তস্ুত্রম্‌ | ৫৭৯ 


 শীমস্তাগবতেও পাই» 
“জানে ত্বাং সর্বভূতানাং প্রাণ ওজঃ সহো বলম। 
বিষ্ণং পুবাণপুকষং প্রভবিষণুমধীশ্বরমূ্‌ ॥ 
ত্বং হি বিশ্ব্থজাং অঙ্টা। স্থষ্টানাঁমপি যচ্চ সৎ । 
কালঃ কলয়তামীশঃ পর আত্মা তথাত্মনাম্‌॥ ্‌ 
( ভাঃ ১০।৫৬২৬-২৭) ॥ ১৬| 


অবতরণিকাভাষ্যম-_অথ পুব্বস্মিনি বিষয়ে বিমর্শাস্তরম্। 


8 তত্র প্রাণশবিতাঃ সবের্ব ইন্দ্রিয়াণুত শ্রেষ্ঠেতরে ইতি সংশয়ে প্রাণ- 


শব্দবোধ্যত্বাৎ জীবোপকারিত্বীচ্চ সব্ব ইতি প্রাপ্তে-_ 
অবতরণিক।-ভাষ্যান্ুবাদ-_অত:ঃপর পূর্বববত্তী বিষয়ে অন্য প্রকার বিচার 
কর যাইতেছে--তাহাতে সংশয় এই-প্রাণ-শব্দের দ্বারা সংজ্গিত সকল প্রাণ 
কি ইন্দ্রিয়? অথবা শ্রেষ্ঠ প্রাণ ভিন্ন অন্ত প্রাণবর্গ? ইহাতে পূর্ববপক্ষী বলেন, 
প্রাণ-শব্দদ্বারা বৌধ্য হওয়ায় এবং জীবের উপকারী, এজন্য সমস্ত প্রাণই 


ইন্ডিয়--এইরূপ মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী শ্ত্রকার বলিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাব্য-টাকা_-অথা শরয়াশ্রয়িভাবসঙ্গত্যা গৌণমুখ্যয়োঃ প্রাণ- 
য়োবিশেষং বক্ত,ং প্রধততে অথেত্যাদিনা। হস্তাশ্তৈবেতি বাক্যং গৌণমুখ্য- 
য়োস্তয়োরনন্ত্বং বোধয়তি। এতম্মাদিতি বাক্যন্ত তয়োরন্যত্ম। তদেতয়ো- 
বিরোধসংশয়েহর্থভেদাৎ বিরোধে প্রান্তে হস্তান্তৈবেতি বাক্যে বাগাদীনাং 
তদধীনবৃত্তিকত্েন তদনন্তত্বপ্রতিপাদনাদবিরোধ ইতি ভাবেন ন্যায়ন্ত প্রবৃত্তিঃ 
তত্রেত্যাদিনা। 


অবতরণিকা-ভাব্যের টাকানুবাদ__অতঃ:পর আশ্রয়াশ্রয়িভাব-সঙ্গতি 
দ্বারা গৌণ ও মুখ্য উভয় প্রাণের প্রভেদ বলিবার জন্ত প্রযত্ব করিতেছেন-_ 
'অথ" ইত্যাদি প্রবন্ধ দ্বারা । “হস্তান্তৈব সর্বেব বূপম্‌ অসাম” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য 


গৌণ ও মুখ্য উভয্ন প্রাণের অভেদ বুঝাইতেছেন, আবার “এতম্মীজ জায়তে 


প্রাণো মনঃ সর্বেক্দ্িয়াণি চ” এই শ্রুতিবাঁক্য উভয়ের ভেদ বলিতেছেন, 


এমতাবস্থায় উভয় শ্রতিবাঁক্যের বিরোধ হইবে কিনা? এই সংশয়ে 


পূর্ববপক্ষী বলেন-হা, বিরোধ হইবে। যেহেতু উভয়ের অর্থ বিভিন্ন ; সিদ্ধান্ত- 


শপ আরাম মার্স হস চার 


৫৮০ _. বেদাস্তসৃত্রম্‌ 


পক্ষী তাহাতে বলেন, “হস্তা্তৈব” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বাক্‌ প্রভৃতি ইন্দিয়ের 
ঈশ্বাঁধীন বৃত্তিরূপ একধন্্ম বশতঃ উত্তয় প্রাণ অভিন্ন, স্থুতরাৎ কোন বিরোধ 
নাই, এই অভিপ্রায়ে_-তত্র ইত্যাদি প্রবন্ধ দ্বার এই অধিকরণ আবন্ধ 


হইয়াছে | 


২৪১৭ . 


ইক্ত্িয়।াধিকর্রণম. 


সত্রম--ত ইন্দিয়াণি তদ্ব্যপদেশীদত্যত্র তেষ্ঠাৎ ॥ ১11 


সূত্রার্থ__প্রাণ-শবদদ্বারা সংজ্ঞিত সেই প্রাণমাত্রই মুখ্যপ্রাণ ভিন্ন ইন্দরিয়- 
স্বরূপ; প্রাণমীত্রই ইন্দ্রিয় কিরূপ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন--তছ্যপদেশা্” 
“এতন্মাজ, জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেক্ডিয়াণি ৮" ইত্যাদি শ্রুতিতে যেহেতু মুখা 
প্রাণভিন্ন অপর প্রাণে ইন্দরিয়ত্ব শ্রুত হইতেছে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ প্রাণ ভিন্ন অন্- 
প্রাণে ইন্দ্রিয় শব্দের উল্লেখ আছে ॥ ১৭ ॥ 


গোঁবিন্দভাষ্যম- তে প্রাণশব্দিতাঃ শ্রেষ্ঠেতরে এবেন্দ্রিয়াণি। 
কুতঃ? তদিতি। এতম্মাদিত্যাদি শ্রুতৌ মুখ্যপ্রাণাদিতরেফু শোত্রা- 
দিিক্দিয়ত্ববচনাৎ। “ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ”ইত্যাদিস্মৃতৌ চ তথা “প্রাণো। 
মুখ্যঃ স, ত্বনিক্রিয়ম্”ইতি শ্রত্যন্তরাচ্চ ॥ ১৭ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_প্রাণ-শবের দ্বারা শব্দিত শ্রেষ্ট প্রাণ ভিন্ন প্রাণ-মাভ্রই 
ইন্দ্রিয় । কি হেতু ? তদ্ব্পদেশাৎ ইতি । যেহেতু “এতম্মাৎ' ইত্যাদি শ্রুতিতে 
মুখ্য প্রাণ ভিন্ন অপর প্রাণের শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দরিয়ক্ূপে পৃথক্‌ উল্লেখ আছে 
এবং ইইন্দরিয়াণি দশৈকঞ্চ ইত্যাদি স্বতিবাক্যেও প্রীণ-শব্দের অর্থ দশ 
ইন্দ্রিয় ও এক মন এই একাদশটি তত্ব । “তথা প্রাণে মুখ্যঃ স তু অনিন্দ্িয়- 
মিতি” প্রাণ-শব্দববাচ্য সেই মুখ্যপ্রাণ কিন্তু ইন্দ্রিয় নহে, ইহা অন্য শ্রুতি 
হইতে পাওয়া যাইতেছে ॥ ১৭ ॥ . 


জন্ম টাকা-_ত ইন্দরিয়াণীতি ক্ফুটার্থম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
টাকানুবাদ__ত ইন্দিয়াণি ইত্যাদি সুত্র ও ভাত্া্থ সুস্পষ্ট ॥ ১৭। 


“২81১৮ 


পারি, আবার 


বেদাস্তশশ্রম্‌ ৫৮১ 
সিদ্ধান্তকণা-_এক্ষণে পূর্ববর্তী বিষয়ে অন্য প্রকার বিচার উত্থাপিত 


ৃ হইতেছে যে, এ-স্থলে গ্রাঁণ-শব্দ ইন্জিয়মাত্রকে বুঝাইবে? অথবা মুখ্য প্রাণ 
ব্যতীত অন্য প্রাণ সমূহকে বুঝাইবে? পূর্ববপক্ষবাদী যদি বলেন যে, 
 প্রাণশব্ববোধ্যত্ব এবং জীবের উপকারিতা নিবন্ধন সকল ইন্দ্রিয়কেই প্রাণশব্ে 
বুঝিতে হইবে । 
] শবের ছারা সংজ্ঞিত সেই মুখ্য প্রাণ ব্যতীত ইন্দ্রিয় সমৃহকেই বুঝাইতেছে ; 
চি কারণ মুণ্ডক শ্রুতিতে আছে-_-“এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেক্িয়াণি চ” 
8 (মূং ২১৩) এস্থলে মুখ্য প্রাণ ভিন্ন অন্তত্র প্রাণ-শব্দের ব্যপদেশ থাকায় 

£ তাহাতেই ইন্জরিয়-শব্দের উল্লেখ ধরিতে হইবে । 


তদ্ুত্তরে স্থত্রকার বর্তমান স্বত্রে বলিতেছেন যে, প্রাণ 


শ্রীমপ্ভাগবতেও পাই,২- 
“ভূতমাত্তেন্দিয়ধিয়াং জন্ম সর্গ উদাহৃতঃ 
 ব্রহ্ষণো গুণবৈষম্যাদ্বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্বৃতঃ |” 
(ভাঃ ২১০৩) ॥১৭॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম- ননু “হস্তান্তৈব সব্রবে রূপমসামেত্যে- 
তস্তৈব সর্ষের রূপমভবন্”ইতি চ বৃহদারণ্যকাৎ মুখ্যপ্রীণস্ত বৃত্তি- 
ভেদানন্যান্‌ প্রাণানবধারয়ামস্তৎ কথমুক্তব্যবন্থেতি তত্রাহ-_ 


বতরণিকা-ভাব্যানুবাদ__আপত্তি হইতেছে-_বুহ্দারণ্যকে আছে-_ 
হস্তাস্তৈব সর্ষের বূপমসাম” ওহে এই প্রাণেরই আমরা সকলে রূপ হইতে 
'অশ্তৈব সর্বে বূপমভবন্, সব ইন্দ্রিয় এই প্রাণেরই রূপ 
হইয়াছিল-_এই দুইটি বাক্য হইতে আমরা অবগত হইতেছি মুখ্য প্রাণের 
বুত্তি-বিশেষ অন্ঠান্ত প্রাণ, তবে কিরূপে উক্ত ব্যবস্থা অর্থাৎ ভেদ-নিদ্ধাত্ত 


হুইল? ইহাতে সমাধান করিতেছেন-_ 


হুত্রম- ভেদশ্রদতেঃ ॥ ১৮ ॥ 


ূতরার্থ নতি প্রা মনঃ ইত্যাদি ভেদ শ্রুত হওয়ায় ইন্জিয় হইতে 
মুখ্যপ্রাণ অন্ধ তত ॥ ১৮ ॥ 


৫৮২ . বেদাস্তস্ত্রম ২৪1১৮ 


গোবিন্দভাষ্যম.-_*প্রাণো মনঃ সব্েন্দ্রিয়াণি ৮৮ ইতি প্রাণা- 
দিক্দ্িয়াণাং ভেদশ্রবণাৎ তত্বাস্তরাঁণি তানীত্যর্থঃ। ন চ ভেদশ্রুতে- 
সনসোহনিন্ডরিয়ত্ং শঙ্ক্যম । “মনঃ ষষ্টানীক্দ্রিয়াণি”ইতি “ইক্দরিয়াণাং 
মনশ্চান্দমীতি চ স্মৃতেঠ” ॥ ১৮ ॥ 


ভাঙ্যানুবাদ--'এতম্মাজ জায়তে প্রাণে! মনঃ সর্কেন্দ্রিয়াণি চ” এই 
পরমেশ্বর হইতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সমুর্দয় উৎপন্ন হয়, এই শ্রুতিতে 
প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়ের ভেদ শ্রুত হওয়ায় ইন্দ্রিয় প্রাণ হইতে অন্যতত্ব- 
ইহাই অর্থ। যদি বল, “মনঃ সব্ব্েক্ড্রিয়াণি চ এই শ্রুতিবাঁক্যে মনেরও পৃথক্‌ 
উল্লেখ থাকায় উহ ইন্ড্রিয় নে, এই আশঙ্কা করিও না; “মনঃ ষষ্ঠানী- 
ক্িয়ানি' এই শ্রুতিবাক্যে মনকে ষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। শ্রীভগবদ্গীতা- 
বাক্যেও 'ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্গান্মি আমি ইন্ট্িয়গণের মধ্যে মন__এই উল্লেখ 
থাকায় মনকে ইন্ড্রিয় বলিয়াই জানিবে ॥ ১৮ | 


সুক্সমা টীকা-_নন্গ হস্তেতি। হত্তেদানীং সর্কে বয়ং বাগাদয়োইন্তৈৰ 
মুখ্যপ্রাণস্য রূপমসামেত্যাশিষং দত্বা তশ্তৈৰ রূপমভবনিত্যর্থ: পূর্ববপক্ষে। 
সিদ্ধান্তে তু তদধীনবৃত্তয়ো বভৃবুরিত্যর্থো বোধ্যঃ। ন চ ভেদশ্রতেরিতি। অস্ত- 
রিক্িয়ত্বাদ্বিশেষাঁৎ সেত্যর্থো জ্ঞেয়ঃ ॥ ১৮। 


টাকানুবাদ-ননগ হন্তেত্যার্দি উহার অর্থ--অহো ! আমরা বাক্‌ প্রভৃতি 
সকল প্রাণ এই মুখ্য প্রাণের রূপ লাভ কবিব_এই প্রার্থনা জীনাইলে 
তাহারা সকলে মুখ্য প্রাণের দূপ হইয়াছিল, ইহা! পূর্ববপক্ষের স্বপক্ষে অভে্দ 
প্রতিপাদনে প্রমাণ । সিদ্ধান্ত পক্ষে উহার ব্যাখ্যা অন্যপ্রকার ষথা--বাঁকি 
প্রভৃতি মুখ্য প্রাণের অধীন বৃত্তিসম্পন্ন হইয়াছিল, অতএব উভ্তয়ের তেদ 
আছে । “ন চ ভেদশ্রুতের্মনসোহুনিন্দিয়ত্বমিতি”_মনের অস্তরিক্দরিয়ত্বূপ বিশেষ 
ধরিয়! পৃথক্‌ উক্তি হইয়াছে জানিবে ॥ ১৮॥ 


সিদ্ধীন্তকণ1-_বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে পাওয়া যাঁয়,_“হস্তাস্তৈব পর্বের 
বূপমসামেতি ত এতশ্তৈব সর্ধে রূপমভবংস্তম্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে প্রাণ। 
ইতি 1৮ (বুঃ ১৫1২১) এইরূপ শ্রুতি অবলম্বনে যদি কেহ বলেন ঘে, 
মুখ্য প্রাণের বৃত্তিভেদরূপে যদ্দি অন্যান্য প্রাণকে অবধারণ করা যায়, 


২৪1১৯ ..... বেদান্তনূত্রম ৫৮৩ 
তাহা হইলে পূর্বেবাক্ত বিচাঁর কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? তরে 
কত্রকার বর্তমান স্ত্রে বলিতেছেন,__উহাঁদের তত্বান্তর নির্ণয়-প্রসঙ্গে তেদ- 
শ্রুতিও পাওয়া যাঁয়। 


মুণ্ডকে আছে-__“এতম্মীজ্ঞীয়তে গ্রাণে। মনঃ সর্ডেক্িয়াণি চ” (মুঃ২।১।৩) ঠ 
শ্রীগাতাতে পাই৮-“মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি” (€ গীঃ ১৫।৭ )। 
প্রমদ্বলদেব প্রভু তাহার প্রমেয়রত্রীবলীতেও লিখিয়াছেন” 
“প্রাণৈকাধীন-বুত্তিত্বাদ্‌ বাঁগাদেঃ প্রাণতা ষথা । 
তথ। ব্রদ্ষাধী নবুত্তের্জগতো। ব্রহ্মতোচ্যতে ॥ 
( গুমেয়বত্বীবলী ৪1৬ ) 


শীমস্ভাগবতেও পাই ূ 
“দেহেন্দরিয়াস্হৃদয়ানি চরন্তি যেন সগ্তীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র ॥ 
( ভাঃ ১১।৩৩৫ ) 


অর্থাৎ হে নরেন্দ্র! দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, হদয়, ইহর1 ধাহাঁর বলে 
সপ্তীবিত হইয়া নিজ নিজ কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তিনিই পরমাত্মসংজ্ঞক পরম, 
রূপে জ্ঞাতব্য ॥ ১৮। | 


সত্রম-_বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥ ১৯ ॥ . 
ূত্রার্থ_্বরূপতঃ ও কাধ্যতঃ বৈসাদৃষ্ঠহেতুও মুখ্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের 
এক্য নহে ॥ ১৯। 


গোবিন্দভাষ্যম্থৃপ্তো প্রাণস্ত বৃত্ত্যপলস্তো ন তু শ্রোত্রা- 
দীনাম। তম্ত দেহেক্দ্িয়ধারণং তেষাস্ত জ্ঞানকর্মসাধনত্মিতি : 
স্বরূপতঃ কার্ধ্যতশ্চ বৈসাদৃশ্তাৎ তানি তথা । সুখ্যপ্রাণরূপতা চৈষাং 
তদধীনবৃত্তিকত্বাদিন! ব্যপদিশ্যাতে যথা ব্র্মরূপতা জীবানাম্‌ ॥ ১৯ | 

ভাষ্যানুবাদ-_ন্থযুণ্থিকালে মুখ্য প্রাণের বৃত্তি ( চেষ্টা ) উপলব্ধ হয়, কিন্ত 
শ্রবণাঁদি-ইন্জ্রিয়ের তাহ] হয় না, মূখ্য প্রাণ দেহ ও ইন্দ্রিয়কে ধারণ করে, আর 
ইন্দরিয়বর্গের জ্ঞান ও কর্মের সাধন হয়, এই প্রকারে স্বরূপতঃ ও কার্ধযতঃ এই 
বৈসাদৃশ্ঠ (সাদৃশ্ঠাভাব বা বিরুদ্ধ ধর্ম) থাকাঁয় ইন্জিয়গুলি মুখ্য প্রাণস্বরূপ নহে, 
পদ্দার্থান্তর ৷ তবে ষে বাক্‌ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে মূখ্য প্রাণস্বরূপ বল! হইয়াছে, 
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উহা! মুখ্যপ্রাণের অধীন বৃত্তিসম্পন্ন বলিয়া, যেমন জীবের ব্রহ্ষ্বরূপতা উক্তি 
্রহ্ধাধীনবু্তিমত্্-নিবন্ধন ॥ ১৯ ॥ .. 

সুদ্মমা টীকা-_বৈলক্ষণ্যাদিতি। তথেতি তত্বান্তরাণীত্যর্থ:। এফামিতি 
বাগাদীনাম্‌ ॥ ১৯ ॥ 


টাকানুবাদ-_'বৈলক্ষণ্যাৎ, এই স্থত্রের ভাসতে “বৈসাদৃশ্ঠাৎ তানি 


তথা ইতি, তথা অর্থাৎ__অন্য তত্ব। মুখ্যগ্রাণরূপতা চৈষাম্‌ ইতি” এষাম-_ 
বাঁক প্রভৃতি ইন্জিয়িবর্গের ॥ ১৯ | 


সিদ্ধান্তকণ।-_-পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তকে সুদুঢ করিবার নিমিত্ত স্ত্রকার 


বর্তমান সুত্রে অন্য একটি হেতুও দেখাইতেছেন যে, স্বরূপতঃ ও কার্যত: 


বৈলক্ষণাবশতঃও মুখা প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়গণের পার্থকা অবগত হওয়া যায়। 


এ-বিষয়ে ভাষ্যকার যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তথায় দ্রষ্টব্য । 


শ্লীমপ্ভাগবতেও পাই, 
“অগ্ডেযু পেশিযু তরুবিনিশ্চিতেষু 
প্রাণে! হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র । 
সনে যদিন্ড্রিয়গণেহহমি চ প্রস্থপ্তে 
কুটস্থ আশয়মুতে তদনুত্থতিন £ ॥৮ ( ভাঁঃ ১১৩৩৯ )॥ ১৯ | 


ব্যষ্টিস্ষ্টির বিচার 


অবতরণিকাভাষ্যম__ভূতেত্দ্রিয়াদিসমষ্টিস্থপ্টিজীবিকর্তৃতা চ পর- 
স্মাদিত্যুক্তম্‌। ইদানীং ব্যপ্টিস্য্টিঃ কস্মাদিতি পরীক্ষ্যতে ৷ ছান্দোগ্যে 
তেজোইবনন্থ্টিমভিধায় উপদিশ্যতে-_“সেয়ং দেবতৈক্ষত হস্তা- 
হমিমাস্তিআ্ো দেবতা অনেন জীবেনাত্বনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকর- 
বাণি তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি | সেয়ং দেব- 
তেমাস্তিজ্রে। দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ 
তাসাং ত্রিবৃতং ব্রিবুতমেকৈকামকরোৎ” ইতি । ইহ নামরপব্যাক্তিয়। 
জীবকর্তৃকা স্তাছুতেশকর্তৃকেতি বিচিকিৎসায়াং জীবকর্তৃকেতি 
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ৃ _ প্রাপ্তম্‌। অনেন জীবেন প্রবিশ্ত ব্যাকরবাণীতি তথা প্রত্যয়াৎ। 


ন চ সহার্থেয়ং তৃতীয়া, সম্ভবন্ত্যাং কারকবিভক্তযামুপপদবিভক্তের- 
হ্যায্ত্বাৎ । নচ করণার্ধা, সত্যসঙ্কল্পেশ্বরকার্্যে জীবস্ত সাধকতমত্া- 
ভাবাৎ। নচ প্রবেশো জীবকর্তৃকোহস্ত ব্যাক্রিয়া ত্বীশ্বরকর্ত্‌ কা, 
ক্রাপ্রত্যয়েনৈককর্ত কত্ববোধনাৎ। ন চৈতশ্মিন্‌ পক্ষে ব্যাকরবাণী- 
তুত্তমপুরুষানুপপন্তিঞ চারেণান্থপ্রবিশ্ত পরসৈম্যং সঙ্কলয়ানীতিবছুপ- 
পত্তেঃ। ন চৈতৎ কপোলকল্পনং বিরিঞ্চেো বা ইদং বিরেচয়তি 


বিদধাতি ব্রহ্মা বাব বিরিঞ্চ এতস্মাদ্ধীমে রূপনামনীতি শ্রত্যন্তরাৎ। 


নামরূপঞ্চ ভূতানামিত্যাদিম্মরণাচ্চ । তম্মাৎ জীবকর্তৃকা সেতি 
প্রান্ত 

অবতরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ-_ইতংপূর্বের ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের ও ইন্জিয়াদি 
সমগ্টির সষ্টি এবং জীবের কর্তৃত্ব পরমেশ্বর হইতে হইয়া থাকে, ইহ বলা 
হইয়াছে । এক্ষণে ব্যষ্টির স্থষ্টি কাহা হইতে ইহা পরীক্ষিত হইতেছে। 
ছাঁন্দোগ্যোপনিষদে অগ্নি, জল ও অন্নের স্থষ্টি বলিয়া কথিত হইতেছে, যথা 
“সেয়ং দেবতৈক্ষত'"'ব্রিবুতমেকৈ কামকরোঁৎ ইহার অর্থ২-সেই স্থষ্ট অগ্নি, 
জল, অন্নও অসৎ শব্ধের দ্বারা সংজ্ঞিত ব্রহ্মদেবতা ধ্যান ( অঙ্কল্প ) করিলেন, 
ওহে! আমি এই তিন দেবতার অর্থাৎ ভ্যোতমাঁন অগ্নি, জল ও পৃথিবীর 
মধ্যে এই জীবাত্মরূপে প্রবেশ করিয়! নাম-রূপ অভিব্যক্ত করিব। সেই 
সকল অগ্নি প্রভৃতি তিন দেবতার এক একটিকে ত্রিবুৎ ত্রিবুৎ অর্থাৎ তিন 
তিন রূপদ্বারা তিন তিন প্রকার করিব, এই সঙ্কল্পের পর সেই এই ত্রহ্মদেবতা 
( পরমেশ্বর ) অগ্সি প্রভৃতি এই তিন দেবতাকে এই জীবশক্তি-বিশিষ্ট 
স্ব্বরূপে তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নামরূপের অভিব্যক্তি করিলেন 
এবং সেই এই অগ্নি প্রভৃতি তিন তিন দেবতার প্রত্যেককে ত্িবৃ ত্রিবুৎ 
করিলেন, এই ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌-ধৃত শ্রতিতে অভিহিত নামরুপের অভি- 
ব্যক্তি কি জীব কর্তৃক অথবা পরমেশ্বরক্তুক? এই সংশয়ে পূর্ববপক্ষী 


বলেন, উহা জীবকর্তৃক বুঝাইয়াছে, কারণ “জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্ত ব্যাকর- 


বাণি' জীবাত্মরূপে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নামরূপ অভিব্যক্ত 


করিব এই সঙ্কল্প হেতু বুঝাইতেছে। যদি বল, “অনেন জীবেন” এই জীব-শবেের 
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উত্তর তৃতীয়! বিভক্তি, কর্ত্‌ অর্থে নহে অর্থাৎ জীব কর্তৃক প্রবেশ ও নাঁম- 
রূপের প্রকাশ এইরূপ অর্থ নহে, কিন্ত সহাঁর্থে তৃতীয়। অর্থাৎ জীবাত্মার 
সহিত পবশাত্বা প্রবেশ করিয়া নামরূপাভিব্যক্তি করিয়াছেন, এইরূপ অর্থ 
ইহা বলিতে পার না, যেহেতু সহার্থে তৃতীয়া উপপদ বিভক্তি, অর্থাৎ 
সহ” এই অধ্যান্ৃত উপপদ-যোগে বিভক্তি, আর কর্তীয় তৃতীয়া কাঁরক- 
বিভক্তি, যেখানে কারক-বিভক্তি সম্ভব হয়, তথায় উপপদ্-বিভক্তি 
অসঙ্গত, বৈয়াকরণদের মতে “উপপদবিভক্তেঃ কাঁরকবিভক্তিগঁবীয়সী" 
উপপদ-বিভক্তি হইতে কারকবিভক্তি প্রবল। সঙ্গতি-রক্ষণার্থ যি বল, 
“জীবেন” এই পদে করণে তৃতীয়া বলিব অর্থ।ৎ জীবের দ্বারা বা জীব-সাহাঁষ্যে 
প্রবেশ করিয়া এইরূপে সঙ্গতি করিব, তাহা নহে, সত্যসঙ্কল্ল পরমেশ্বরের 
কাঁধ্যে জীব প্রধান উপকারক বা সহায় হইতে পাবে না। কথাটি 
এই --ধীহাঁর ইচ্ছামাত্রে সমন্ত স্য্টি হইতেছে, তাহার কাঁধ্যে অন্টের 
অপেক্ষা থাকিতে পাঁরে নাঁ। ইহাতে যদ্দি পুনশ্চ শঙ্ক! কর ষে, প্রবেশ- 
ক্রিয়ায় জীব কর্তী হউক কিন্তু নামরূপাভিব্যক্তিতে পরমেশ্বরকে কর্তা 


বলিব, ইহাঁও সঙ্গত কথা নহে, যেহেতু উভয় ভ্রিয়ার এক কর্তা হইলে 


ক্তচ, প্রত্যয় হয়, এইরূপ বৈয়াকরণাহুশাসন আছে, যদি এখানে গ্রবেশ- 
ক্রিয়ার কর্তী জীব ও ব্যারুতি ক্রিয়ার কর্ত পরমেশ্বর হন, তবে বিভিন্ন 
কথ্ত কত্ববশতঃ ক্তচ, প্রত্যয়ের অন্থপপত্তি হইবে। যদি বল, “জীবেন' 
কর্তায় তৃতীয়! হইলে “ব্যাকববাণি" ক্রিয়াপদে উত্তম পুক্ষষ প্রয়োগ অসঙ্গত, 
তাহাও নহে চারেণানগপ্রবিশ্ত পরসৈন্যং সঙ্কলয়ামি গুপচচর কর্তৃক শক্র- 
রাজ্যে প্রবেশ করিয়া আমি শক্ত সৈন্যের গণনা করিব” ইত্যাি বাক্যের 
মত উপপত্তি হইবে । আর ইহা আমাদের স্বকপোঁলকলিতও নহে, যেহেতু 
অন্য শ্রুতি আছে-_'বিবিঞ্োবা-""বূপনীমনী ইতি, ত্রদ্ষা ( পদ্মযোনি )ই 
এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে সৃষ্টি করেন, পালন করেন, ব্রহ্মাই বিরিঞ্চ- 
পদের অভিধেয়, এই বিবিধ হইতেই এই নামরূপ অভিব্যক্ত। স্বৃতিবাক্যও 
আছে, ষথা--নামরূপঞ্চ ভূতীনাম্‌, ইত্যাদি সেই বিরিঞ্চ সমস্ত বস্তর নামরূপ 
ব্যক্ত করিলেন। অতএব জীব কর্তৃকই সৃষ্টি বলিব, পূর্ববপক্ষীর এই মতের 
উত্তরে ন্ুত্রকার বলিতেছেন-- 


অবতরণিকাভাষ্য-টাকা-_নামরূপভেদাদিক্ডিয়প্রাণয়োর্ডেদ ইতি পূর্বর- 
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মুক্তমূ। তত্প্রসঙ্গাননামরূপব্যান্রিয়া কিংকর্তকেতি গ্রসঙ্গসঙ্গত্যারভাতে। 
ভূতেন্দ্রিয়াদীতি। প্রধানাঁদিপৃথিব্যস্তানাং প্রাণানাঞ সুষ্টিঃ সাক্ষাৎ পরেশাদিতি 
তদভিধ্যানাদিতানেন নির্ণীতম্‌। তত্রাত্রিবৃ্কৃতভূতহ্ষিন্তদ্ধেতুকেতি নিঃসন্দে- 
হমবগতম্। অথ ত্রিবৃত্রুতভূতভৌতিকোৎপা্নে শ্রুতিবিরোধো নিরস্যঃ | 
তথাহি আকাশো হবৈ নাম নামরূপয়োনির্বহিতেতি বাঁক্যৎ তথ্যাক্রিয়াং 
পরেশহেতুকামাহ হস্তাহমিতি বাকান্ত জীবহেতুকাম্‌। অনেন জীবেনান্মপ্রবিশ্ব 
ব্যাকরবাণীত্যুক্তেম্তবৈবার্থাবভাসাৎ। চাঁরেণ পরসৈন্তং প্রবিশ্ত সন্কলয়ামীত্যত্র 
রাঁজ্ঞঃ সাক্ষাৎ সঙ্কলনকর্তৃত্ং ন প্রতীতম্‌ কিন্ত চারস্তৈকেতি। কিঞ্চ 
বিরিধেশ বেতি গৌপবনশ্রত্যাপ্যেতৎ পবিপুষ্টং তন্মাঙ্জীবকর্তৃকা সেতি। 
ইথমেতয়োধিরোধসংশয়ে অর্থভেদাৎ বিরোধন্ত প্রাঞ্ো হস্তাহমিত্যাদিবাঁকা- 
যুগ্মেহপি কক্ষ্যমাণরীত্যা পরেশকর্ত কতয়া তস্ত ব্যাখ্যানাদবিরোধ ইতি 
ভাবেন ন্যায়স্ত প্রবৃত্তিঃ কম্মাদিতি। চতুমূখাখ্যাৎ জীববিশেষাৎ পরেশাখি 
ব্তার্থ:। সেয়মিতি। সা স্্টতেজো হবন্নাসচ্ছব্িতা ব্রম্মদেবতা পুনরৈক্ষত । 
অত্রিবুত্রুতৈক্তিস্তেজোহবনৈর্ভ তৈব্যবহাঁরাসিদ্ধিং বীক্ষ্য ত্রিবুৎকৃতৈস্তিব্যবহাবার- 
ভূতভৌতিকোঁৎপাদনায় পুনধিচাবয়াঞ্চকারেত্যর্থঃ। ঈক্ষাপ্রকারিমাহ হস্তে- 
ত্যাদিনা। ইমাস্তিস্ত। দেবতা গ্োতমানানি তেজোইবন্নানি অনেন জীবেন 
জীব্শক্তিমতা তদ্যাপিনা বাত্মন1 স্বেনৈবাহমন্থুপ্রবিশ্তয ত্রিবৃতমিতি ভ্রিতীরূপৈ- 
বৃ বর্তনং যস্তাস্তাম ইত্যেবং বিচার্ধ্যাত্মনৈব তাঁঃ প্রবিশ্ঠ তাঁপাঁমেকৈকাং 
তথা কৃতবানিত্যর্থঃ। ইহেতি। নাঁমন্ূপয়োঃ সংজ্ঞামৃত্য্োব্যাক্রিয়া নিশ্মিতিঃ | 
অনেনেতি। অত্র জীবকর্তৃকে প্রবেশব্যাকরণে প্রতীতে চারেণ প্রবিস্তে- 
ত্যারদিবাঁক্যে প্রবেশসঙ্কলনে যথা চারকর্তৃকে। নচেতি। অনেন জীবেনেতি 


তৃতীয়া সহার্থা ন মন্তব্যা। তত্র হেতুঃ সম্ভবস্ত্যামিতি । যদুত্তম-_ উপপদ- 


বিভক্তেঃ কারকবিভক্তিরলীয়পীতি। ন চ করণার্থেতি। সাঁধকতমং 
করণমিতি করণলক্ষণং পাণিনিনা স্বৃতম্‌। তাঁদুশকরণতয়া! জীবেহঙ্গীকূতে হবেঃ 
সত্যসঙ্কল্পত্বং বাাহন্তেতেত্যর্থঃ | ক্তাপ্রত্যয়েনেতি | সমানকর্তকয়োঃ পূর্বকালে 
ইতি পাণিনিস্থত্রম। এককত্তু কয়োর্ধাত্বর্থয়োঃ পূর্বকালে বর্তমাঁনাৎ ধাতোঃ 
স্তর? স্যাদিতি তন্যার্থঃ। তথাঁচ ব্যাকরণবিরোধাপত্তিরিতিভাবঃ | ন চৈত- 
শ্মিন্নিতি। এতশ্মিদ্‌ জীবকর্ত্‌ ত্বপক্ষে করবাণীতি কথমুত্তমপুকুষঃ তত্তাত্মছ্থ্যপ- 
পদে প্রয়োগাদিতি ন চ বাঁচ্যম্। তত্র হেতুশ্চারেণেতি। তত্রান্গগ্রবেশ- 
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সঙ্কলনে চারকর্তকে এব রাঁজন্যুপচরিতে তথা জীবকর্তৃকে এব তে হরাবুপ- 
চরিতব্যে ইত্যর্থঃ | 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_নাম ও বূপভেদবশতঃ ইন্দ্রিয় ও 
প্রাণের প্রভেদ, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে । সেই প্রসঙ্গে নামর্ূপের অভি- 
বাক্তির কর্তী কে? এই প্রশ্বাত্মক গ্রসঙ্গলঙ্গতি-অনুসারে এই অধিকরণ আরন্ধ 
হইতেছে-ভূতেন্দিয়াদি” ইত্যাদি_ প্রধান হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত তত্বের ও 


প্রাণসমূহ্রই সৃষ্টি সাক্ষাৎ ( সোজান্থজি ) পরমেশ্বর হইতে ইহা “তদভিধ্যানা- 
দিত্যাদি" গরন্থদ্বারা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । তাহাতে অত্রিবৃত্কুত ভূত-্ষ্টি 
সেই পরমেশ্বর হইতে, ইহা নিঃসন্দেহে জান! গিয়াছে । অতঃপর ্রিবৃৎ্ত 
কত ভূত ও ভৌতিক স্ৃট্টি-বিষয়ে যে শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, 


তাহাও নিরাম কর! কর্তব্য । তাহার প্রকার দেখান হইতেছে-_ আকাশো- 
হবৈ নাম নামরূপয়োনির্হিতা” এই বাক্যটি সেই নামরূপাভিব্যক্তি পর- 
মেশ্বর হইতে ইহ1 বলিতেছে আবাঁর “হস্তাহং ইত্যাদি বাক্য জীবকে 
ব্যাক্রিয়ার হেতু বলিতেছে যেহেতু তাহাতে “অনেন জীবেনান্থপ্রবিশ্ঠ 
ব্যাকরবাণি,-আমি এই জীবরূপে পাঁঞ্চভৌতিক দেহ-মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া নাম ও রূপ ব্যারুত করিব, এইবূপ উক্তি থাকায় জীব কর্তৃক 
ব্যাকৃতিরপ অর্থ প্রকাশ পাইতেছে ; যেমন রাজা মনে করেন-_ আমি 
চরছ্বারা শক্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া সৈমন্ত সঙ্কলন করিব। এই কথায় 
রাজার সাক্ষাদ্ভাবে সঙ্কলন কর্তৃত্ব প্রতীত হয় না কিন্তু চরেরই। আর 
এক কথা--'বিরিঞ্োবা” ইত্যাদি গৌপবনশ্রুতি দ্বারা এই মত পরিপুষট 
হইতেছে, অতএব জীব কর্তৃক নামরূপব্যা ক্রিয়া, এইরূপে এই ছুই মতের 
বিরোধ হইবে কিনা? এই সন্দেহে পূর্বপক্ষী বলেন__খন উভয় শ্রুতির অর্থ 
বিভিন্ন তখন বিরোধ হইবেই 3 ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন “হন্তাহম্‌ 
ইত্যাদি বাক্যছয়ের যে ব্যাখ্যা করা হইবে, তদহুসারে পরমেশ্বর কর্তৃক স্থষ্টি-_ 
এইরূপ ব্যাখ্যান হেতু আর বিরোধ নাই। এই অভিপ্রায় লইয়া এই অধিকরণের 


আরম্ভ। “কন্মা্দিতি পরীক্ষ্যতে' ইতি ভান্ত-চতুমু্খ নামক (ব্রহ্মা) জীব- 
বিশেষ হইতে অথব1 পরমেশ্বর হইতে ব্যষ্টি-হ্ুষ্টি, ইহ1 পরীক্ষিত হইতেছে 


£সেয়ং দেবতৈক্ষত' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ--সা-_সেই সষ্ট অগ্নি, জল, পৃথিবীও 
অসৎ-শব্দে সংজ্ঞিত ব্রহ্মদেবতা, আবার স্বল্প (ধ্যান) করিলেন, পূর্বব- 
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বণিত ত্রিবৃুৎকরণশূন্ত অগ্নি, জল, পৃথিবীরূপ ভূৃতদ্বারা লৌকিক ব্যবহারের 
অসিদ্ধি দেখিয়া ত্রিবৃত্কৃত সেই সমস্ত ভূত দ্বার! ব্যবহারোপযোগী ভূত ও 
ভৌতিক উৎপাদনের জন্ত আবার বিচার করিলেন। কি ভাবে ঈক্ষণ 
অর্থাৎ বিচার করিলেন তাহ] “হস্ত” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা বলিতেছেন । 
মাস্তি দেবতাঃ, দেবতা অর্থাৎ ছ্যোতনবিশিষ্ট চৈতন্তময়, অগ্নি, জল ও 
পৃথিবী এই তিনটি, অনেন জীবেন-_জীবশক্তিবিশিষ্ট আত্মা ছার! 


অথবা জীবব্যাপী স্ব-স্বরূপ দ্বারা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই সকল 


দেবতাকে ত্রিবুৎ__অর্থাৎ তিন আকারে যাহাদের বৃৎ__বর্তন-_কার্ধ্যকারিতা 
হয়--এইবূপ বিচার করিয়া স্বয়ং তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নি, জল, 
পৃথিবী প্রত্যেকটিকে ত্রিবুৎ অর্থাৎ ত্রিরূপসম্পন্ন সেইরূপে করিলেন। “ইহ 
নামরূপব্যাক্রিয়া ইতি”_এ-বিষয়ে সংজ্ঞামূত্তির অর্থাৎ নাম ও রূপের 
ব্যাক্রিয়া-_ নিশ্মিতি, “অনেন জীবেন ইতি”__এই বাক্যে জীবকর্তূ ক ভূতত্রয়ের 
মধ্যে প্রবেশ ও নিম্মিতি অবগত হওয়া যাইতেছে । “চারেণ প্রবিশ্ত” ইত্যাদি 
বাঁক্যে যেমন রাজার চর কর্ভূক পররাঁজ্যে প্রবেশ ও সৈন্য গণনা প্রতীত 
হইতেছে, সেইরূপ । “ন চ সহার্থেয়ং তৃতীয়া ইতি'-_জীবেন এই পদে 
সহার্থে তৃতীয়া বলা যাঁয় না, যেহেতু কারকবিভক্তি সম্ভব হইলে 
উপপদ্বিভক্তি ন্যায়সঙ্গত নহে। কারণ অন্শাসন আছে, উপপদ- 


বিভক্তি হইতে কারকবিভক্তি প্রবল! । করণকাঁরকে তৃতীয়া বিভক্তি ও 


বলা চলে না। যেহেতু মহধষি পারিনি “সাধকতমং করণম্? এইরূপ 
করণ-লক্ষণ করিয়াছেন, ষ্দি জীবকে তাহার সাঁধকতম করণরূপে স্বীকার 
কর, তবে শ্রাহরির সত্যসঙ্ল্পত্ব ব্যাহত হয়। ক্র7-প্রত্যয়েনেতি 'সমানকর্ত্‌কয়োঃ 
পূর্বকালে” ছুইটি ক্রিয়ার এক কর্তা হইলে পূর্বক্রিয়ার আনন্তর্ঘযস্থলে প্রথম 
ক্রিয়াবাচক ধাতুর উত্তর ক্তাচ, প্রত্যয় হয়, এইরূপ পাণিনি স্থত্র থাকায় 
ব্যাকরণ-ক্রিয়ার কর্তায় ( ঈশ্বরে ) উত্তম পুরুষের প্রয়োগের অন্গপপত্তি, যেহেতু 
প্রবেশ ক্রিয়ার কর্তা জীব অতএব ক্ত-প্রত্যয়ের অন্থরোঁধে তাহাঁকেই ব্যাকরণ- 
ক্রিয়ার কর্তা! বলিতে হইবে, কিন্তু তাহ হইলে প্রথম পুরুষে প্রয়োগ হইয়া 

পড়ে। যদ্দি বল, জীবকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে ধাতুতে উত্তম পুরুষের প্রয়োগ 
অসঙ্গত, কেননা অস্মৎ-শব্ধ উপপদ্দ থাঁকিলেই উত্তম পুরুষের বিধান আছে, 
ইহাও বলিতে পার না, সে-বিষয়ে কারণ-_ চারেণাঙ্টপ্রবিশ্তেত্যাদি” রাঁজা 


/ 


নিম্মিতাগুমধ্যজাতত্বাৎ তস্য । তথাচ স্মৃতিঃ | 
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চরকর্ত্‌ক সরসৈতে প্ররেশ করিয়া শক্রসৈন্ত গণন! করিতেছেন, এই বাক্যে 


যেমন উত্তম পুরুষের উপপত্তি, সেইরূপ হইবে। অর্থাৎ তথায় যেমন 


_ চরকর্তুকই প্রবেশ ও সঙ্কলন রাজাতে আরোপিত, সেইপ্রকার জীবকর্তৃকই 


সেই প্রবেশ ও ব্যাকৃতি শ্রীহরিতে আরোপিত বলিব, ইহাই পূর্বপক্ষীর 
তাঁৎ্পধ্য ৷ 


সওভ্ঞ।হ্্তি কগয ধিকর ৭ম, 


ত্রম-_সংজ্ঞাযুত্তিকষ্তিস্ত ত্রির্ৎকুর্বত উপদেশাৎ ॥ ২০। 
্থ_নাম ও রূপের সৃষ্টি ভ্রিবৃৎ্কারী পরমেশ্বরেরই কাধ্য জীবের নহে, 
যেহেতু শ্রুতিতে সেইরূপ উপদিষ্ট আছে ॥ ২০ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-_তুশব্দাদাক্ষেপো। ব্যাবৃত্তঃ। সংঞামূর্তী নাম- 
রূপে তয়োঃ ক্রুপ্তি্বযাক্রিয়া ত্রিবৃৎকুর্ববতঃ পরমেশ্বরস্তৈব কন্ম ন তু 
জীবন্ত । কুতঃ? উপদেশাৎ। তন্তৈব তত্রুপ্তিনিগদাৎ। ত্রিরৃৎ- 


করণনামরূপব্যাকরণয়োরেককর্ত কত্বেনোক্তেরিত্যর্থ;। ত্রিবুৎকরণধেগ- 


ক্রম ত্রীণ্যেকৈকং ছ্বিধা কুর্ধ্যাৎ ত্র্য্ধানি বিভজেদ্দিধা। তত্ত- 


ুখ্যার্দমুৎস্থজ্য যোজয়েচ্চ ত্রিরূপতা। পঞ্চীকরণস্তোপলক্ষণমেতৎ। 


ন চ ত্রিবৃৎকৃতিশ্ততুন্ম্থস্ত শকা। বক্তুম্। ত্রিবুৎকৃততেজো হবন্গ- 
তস্মিন্নণ্ডেইভবদন্ষা 
সর্বলোকপিতামহ ইত্যা্ত। ৷ তস্মাৎ সেয়মিত্যত্র নামরূপব্যাকৃতি- 
ত্রিবৃৎকৃত্যোরেককর্তৃকত্বং বিবক্ষিতং ন তু পৌর্ববাপধ্যম্‌ অর্থক্রমেণ 
পাঠক্রমস্য বাধাৎ। পূর্ববা ত্রিরৃৎকৃতিরুত্তরা তু নামরূপব্যাকৃতি- 
রিতি। ন চাত্রিবুৎকৃতৈস্তেজোহবনৈর্ডোৎপন্তিঠ, আত্রিবৃতাং তেষাং 
তত্রাসামর্্যাৎ। তথাহি স্মৃতিঃ। *যদৈতেইসঙ্গতা ভাব ভূতেক্দ্রিয়- 
মনোগুণাঃ। যদায়তননিন্নাণে ন শেকুত্রক্ষবিত্ম। তদ! সংহত্য 


চান্যোন্তং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ | সদসত্মুপাদাঁয় চোভয়ং সম্যজুহদ” 


হা তাহার্দের এক অগ্ধীংশকে আবার দুই ভাগে বি 
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ইত্যান্ভা। ইহ পঞ্চীকরণমুক্তম। তচ্চেখং বোধ্যম। বিভজ্য 
দ্বিধা পঞ্চভূতানি দেবস্তদর্ধানি পঞ্চান্ষিভাগাঁনি কৃত্বা তদন্যেষু 
মুখ্যেষু ভাগেষু তত্বন্‌ নিষুঞ্জন স পক্ধীকৃতিং পশ্যতি স্ম। অন্ন 
মশিতং ত্রেধা বিধীয়ত ইত্যাদৌ তু পুথিব্যাদেরেকৈকস্ত ত্রেধ। 
পরিণামো বণ্যতে ন তু ত্রিবুৎকৃতিঃ। ন চানেন জীবেনেতি 
জীবস্য নামরূপনিন্মাতৃত্বং বোধয়েদিতি বাচ্যম। আত্মনা জীবেনেতি 
সামানাধিকরণ্যেন জীবশক্তিমতস্তদ্যাপিনো ব্রহ্ষণ এব তত্বাভিধানাৎ। 
এতেন বিরিধেশ বা ইত্যাদিকং ব্যাখ্যাতম্‌। এবঞ প্রবিস্যোত্তম- 
পুরুষয়োরকষ্টতা মুখ্যার্থতা চ স্যাৎ। তথাচ প্রবেশব্যাকরণয়ো- 
রেককর্তৃকতা চ। তন্মাদীশকর্তৃকৈব তদ্যাকৃতিঃ। “সববাণি 
রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্‌ যদীস্তে” ইতি 
তৈত্তিরীয়কাচ্চ ॥ ২০ ॥ 

_ ভাব্যানুবাদ-_হত্রোক্ত তু” শব্দ পূর্ববপক্ষীর আক্ষেপের সমাধা নার্থ 
প্রযুক্ত । সংজ্ঞামৃত্তী-_অর্থাৎ নাম ও রূপ, তাহাদের কশপ্তি অর্থাৎ ব্যাক্রিয়া__ 
অভিব্যক্তি অগ্নি প্রভৃতির ত্রিবুৎকারী পরমেশ্বরেরই কাঁধ্য, জীবের নহে । 
কি হেতু? উপদেশী। যেহেতু শ্ররতিতে সেই পরমেশ্বরেরই এইরূপই নাম- 
রূপ ব্যাক্রিয়ার উক্তি আছে। অর্থাৎ ত্রিবুৎ-করণ, নাশবূপ-ব্যাক্রিয়া এই 
দুইটির একই কর্তী ক্তাঁচ, প্রত্যয় দ্বারা কথিত হইয়াছে। ত্রিবুৎ্-ক্রিয়া 
কি প্রকার, তাহাও শ্রমদ্ভাগবতে কথিত আছে যথাঁ_অগ্রি, জল ও 
পৃথিবী এই তিনটি ভূতকে লইয়! তন্মধ্যে এক একটিকে প্রথমতঃ ছইভাগে 
বিভক্ত করিবে, পরে একস্থানে অদ্ধতিন ভাঁগগুলি রাখিয়া দ্বিতীয় তিন 


 অদ্ধগুলির প্রত্যেককে ছুইভাগ করতঃ তাহাদের মুখ্যাদ্ধ এক এক ভাগ ছাড়িয়া 
[ঃ অন্ত অগ্ধাংশদ্বয় তাহাদের সহিত একত্র যোগ করিলে ত্রিবুখৎকরণ সিদ্ধ 


হইবে। উদাহরণ-স্বর্ূপ দেখাইতেছি-_পৃথিবীকে প্রথমে ছুইভাগ করিয়া 
তক্ত করিয়া তাহার সহিত . 
এ অগ্ধাংশ লইয়া এবপ প্রক্রিয়ায় নিষ্পন্ন জলীয় এক অদ্ধাংশের অগ্ধীংশ 


ষ্ট যোগ করিবে এবং আগ্নেয় এন্ূপ অর্ধীংশের অদ্ধাংশ পূর্বে পৃথক্‌ ভাবে 


স্থাপিত পৃথিবীর অগ্ধাংশে যোজনা' করিলে পৃথিবী ত্রিবুৎ হইবে । পৃথিবীর 
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যে অগৃহীত দুই অদ্ধাংশের অগ্ভাংশ, তাহা জলে ও অগ্নির অগ্ধাংশে 
যোগ করিলে ত্রিবুংতেজ হইবে, এই প্রকার জলের সন্ধেও জানিবে। 
ফলতঃ পৃথিবীর অদ্ধাংশ ও জল এবং অগ্রির এক এক পাদ যোগে ত্রিবুৎ পৃথিবী, 
এইরূপ অগ্নি ও জল ত্রিবৃৎ হইয়া থাকে । পঞ্চীকরণও এইভাবে জ্ঞাতব্য । 
এই ভ্রিবৃ্করণ চতুন্মুথ ব্রহ্মাকর্তক হওয়া বলিতে পাঁরা যাঁর না। কারণ 
ব্রিবুতরুত অগ্নি, জল ও অন্ন (পৃথিবী) নিম্মিত ব্রক্ষাও-মধ্যে সেই 
বিবিঞ্ণের উৎপত্তি শ্রত আছে । যথা স্মৃতিবাক্য__“তশ্বিন্নগ্েহত বদ্‌ত্রক্ধা সর্ব- 
লোকপিতামহঃ) ইত্যাদি, সেই ত্রিবৃতরুত অগ্রি, জল, পৃথিবী-নিম্সিত অগ্ড- 
মধ্ো সর্বলো ক-্রষ্টা ত্রন্ধা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব সিদ্ধান্ত এই-_সেয়ং 
দেবতেমান্তিত্রঃ; ইত্যাদি শ্রতিতে উক্ত নামরূপব্যাকৃতি ও ত্রিবুৎ্করণ এই 
উভয়ের একই কর্তা, ইহাই ক্তাচ, প্রত্যয়ের দ্বারা বিবক্ষিত, কিন্তু উভম্» 
ক্রিয়ার পৌর্বাপর্ধ্য নহে। যদিও শাবক্রমে তাহাই পাওয়া যায়, তাহা 
হইলেও শাবক্রম হইতে আর্থক্রমের বলবত্তাহেতু শাবএ্রমের বাধই হইবে । 
ফলে প্রথমে ত্রিবুৎকরণ পরে নামরূপ প্রকাশ-__ইহাই দীড়াইল। এইক্ধপ 
পৌঁব্বপর্ধ্য নির্দেশে যুক্তিও আছে, যথা__অত্রিবৃত্কৃত অগ্নি, জল, পৃথিবী 
দ্বারা ব্র্াত্ডোৎপত্তি হইতে পারে না, কারণ ত্রিবৃ্রহিত অগ্নি, জল, 
পৃথিবীর ব্রক্ষাণ্ড নিশ্মাণে সামর্যই নাই। সেই কথা শ্রীভাগবতে বণিত 
আছে যথা_-“ঘদৈতেহসঙ্গতাভাবা**-সন্থজুহ দঃ ।' শ্রীভগবান বলিলেন; 
হে ব্রহ্মবিৎ-প্রধান উদ্ধব! যখন এই পঞ্চভৃত, ইন্জ্িয়, মন ও সত্ব, রজঃ, 
তমোগুণ শরীর নিশ্মীণে সমর্থ হইল না, তখন তাহারা শ্রাতগবানের শক্তি- 
দ্বারা প্রেরিত হুইয়া পরস্পর মিলিত হইল। (পঞ্ধীকরণ প্রকারে ) এবং 
প্রধান ও গুণভাব প্রাপ্ত হইয়াই বিশ্বস্থষ্টি করিয়াছিল, ইত্যাদি। 
ইহাকে পক্ষীকরণ বল] হইয়াছে । তাহা এই জানিবে, যথা আকাশ 
প্রভৃতি পঞ্চভূতের প্রত্যেকটিকে সেই শ্রীহরি প্রথমে ছুইভাগে বিভক্ত 


করিয়া সেই পাচটি অগ্ধাংশকে একদিকে পৃথক রাখিলেন, আর অপর 


পাঁচটি অগ্ধাংশ অন্ত স্থানে রাঁখিলেন। পরে-_ছিধা বিভক্ত সেই পঞ্চভূতের 


পাঁচ খণ্ডকে পুনরায় প্রত্যেককে চারি থণ্ডে বিভক্ত করিলেন, অতঃপর 
চতুর্ধা বিভক্ত সেই পাঁচটি অর্দের এক একটি অংশ লইস্কা মুখ্য অদ্ধাংশে ( মুখ্য 
অর্ধ) যোগ করিয়া সেই দেব (শ্রীহরি ) পঞ্চভৃতের পঞ্চীকরণ দেখিলেন। 
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তমানি ভ্রীণ্যপ্ধানি প্রত্যেকং দ্বিধা 
তত্বন্ম,খ্যা্ধি হিত্বা অন্তয়োরদ্ধয়োশ্চেখ ফোজয়েৎ তদ। গ্রতোোকং ত্রিরূপতা 
স্যাৎ। য্তার্ঘস্ত দ্বৌ ভাগৌ কতৌ তৎ্সন্বদ্ধি মুখ্যমর্ধং ত্যক্তা ন্যদীয়য়ো মুখ্যার্ঘ- 


বেদাস্তন্তএম্‌ ৫৯৩ 
'ভক্ষিত অন্নকে তিনভাগে রাখা হয়” ইত্যাঁদি বাক্যে কিন্ত পৃথিবী প্রভৃতির 
প্রত্যেকের তিন প্রকার পরিণাম বণিত হইতেছে, জরিবৃৎকরণ নহে । আপত্তি 
যদি বল, “অনেন জীবেন” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ছারা জীবের নামরূপ-কর্তৃ তব 
বুঝাইতেছে, তাহা বলিতে পার না যেহেতু “আত্মনা জীবেন” এইরূপ উল্লেখ 
থাকায় উভয়ের সাঁমানাধিকরণ্য বুঝাইতেছে, তাহাতে জীবশক্কিমান্‌ সেই 
জীবব্যাপক ব্রদ্ষেরই নামরূপ-কর্তৃত্ব বলা হইতেছে । ইহা দ্বারা “বিরিঞ্চো বা? 
ব্রহ্মা-_পদ্মযোনি নামরূপ ব্যাক্তি করিয়াছেন, ইত্যাদি বাক্যও ব্যাখ্যাত হইল 
অর্থাৎ বিরিঞ্চ-শক্কিমান্‌ পরমেশ্বর নামরূপ ব্যক্ত করিলেন, এইকব্প ব্যাখ্যা ছ্বারা 
সমন্ত বিরোধ মীমাংসিত হইল। এইরপ ব্যাখ্যা হইলে প্প্রবিশ্ত” প্রবেশ 
ক্রিয়া ও “নামরূপে ব্যাকরবাণি” এই উত্তম পুরুষের প্রয়ে'গে কোন কষ্ট কল্পনা 


২৪২০ 


আর নাই এবং মুখ্যার্থতাও রক্ষিত হইল । সেই প্রকার প্রবেশ ক্রিয়া ও ব্যারৃতি- 


ক্রিয়ার এককর্ত্‌ কতাও থাকিল। অতএব দিদ্ধান্ত এই--পরমেশ্বর কর্তৃকই 


নামরূপের ব্যাকৃতি--অভিব্যক্তি । টৈত্তিরীয়োপনিষদেও এই প্রকার আছে 


যথা সর্বাঁণি রপাঁণি বিচিত্য***যদা্তে । সর্বজ্ঞ শ্রীহরি সমস্তরূপ অর্থাৎ 
দেবতা, মনুষ্য, তি্্যক্‌ প্রভৃতির শরীর নিশ্বাণ করিয়া এবং তাহাদের নাম 
স্থাপন করিয়া অর্থাৎ নামরূপ বিশিষ্ট শরীর সমূহ ্ৃষ্টি করিয়া সেই নিজ 
অংশম্বরূপ জীব ছার! বাক্য প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥ 


সুন্মম! টীকা সংজ্ঞেতি। ত্রিবুৎ তেজোহবন্নানাং ত্রেরূপ্যেণ বর্তনং তৎ 
কুর্ববতো হরেরিত্যর্থঃ। ত্রীণ্যেকৈকমিত্যস্তার্থঃ। ত্রীণি তেজোহবন্নানি 
প্রত্যেক দ্বিধা! কুর্ধ্যাৎ। একতস্ত্রীণ্যদ্ধানি স্যস্তেদেক তস্ত্ীণ্যর্ধানীত্যর্থ: ৷ অথৈক- 
কুর্যাৎ্থ। দ্বিধা বিভক্তম়েকতমমঞ্ধং 


য়োরধোজয়েদিতি যাব । ইথঞ্চ ত্রিতসংখ্যাসমাবেশঃ | মুখ্যার্ধং স্থুলার্ধমিতি | 
তন্মিন্নিতি শ্রীভাগবতে। অত্রিবৃতামিতি। তঙ্রাণ্ডোৎপাদনে ! ষদেতি 
শ্রতাগবতে । যদা এতে অসঙ্গতা অমিলিতা আসন্‌ অতএব যা আয়তনস্ত 
শরীরন্য নিশ্মাণে ন শেকুঃ। সদসত্বং প্রধানগুণভাবম। উপাদায় স্বীরৃত্য। 
উভয়ং সমগ্টিব্যষ্্যাত্মকং শরীরং সম্জুরিতি। ইহেত্যুক্তশ্বতৌ । বিভজ্যে- 


৮ 
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ত্যস্তার্থট । স দেবো হরি: পঞ্চভতান্ডাদৌ দ্বিধা বিভজ্য তেষাং পঞ্চা- 


দ্ধান্যেকতঃ স্থাপয়তি অন্তানি পঞ্চাপ্ধীনি ত্বেকতঃ। অথ তদদ্ধানি তেষাং দ্বিধ! 
বিভক্তীনাঁং পঞ্চানাং ভূতানাম্‌ পঞ্চখণ্ডানি পুনরন্ধিভাগানি প্রত্যেকং চতুঃখণ্ডানি 
কৃত্বা তণ্তচ্চতুদ্ধী বিভক্তৎ পঞ্চানামদ্জানামেকতমমদ্ধং তদন্যেযু মুখ্যেষু স্থুলেষু 
যুঞ্তন্‌ ক্ষিপন্‌ সন্‌ সদেবঃ পঞ্চানাং ভূতানাঁং পঞ্চীরুতিং প্রত্যেকং পঞ্চূপতাং 
পশ্যতি স্ম অদ্রাক্ষীৎ। যন্থার্স্ত চত্বারঃ খণ্ডাঃ কৃতান্তদীয়াৎ স্থুলার্ধীদন্যেষু স্থুলা- 
দেেধিত্যর্থঃ | অন্নমিতি । পুরুষেণাশিতমন্নং ত্রেধা পরিণমতে পুরীষং মাংসং 
মনশ্চেতি। তেন পীতা আঁপস্তরেধা পরিণমন্তে মৃত্রং লোহিতং প্রাণাশ্চেতি। 
তেনাঁশিতং তেজোহগ্রযার্দিদীপকং ঘৃতাদি ত্রেধা পরিণমতে অস্থি মজ্জা বাঁক্‌ 
চেতি ৷ অত্র মনসোহন্নভক্ষণে স্বাস্থ্যমীত্রেণ তৎকাধ্যত্বং প্রাণস্ত জলাধীনস্থিতি- 
মাত্রেণ জলকার্ধ্যত্বং বাঁচো জ্ঞানান্ুকুলত্বসাঁম্যেন তেজঃকাধ্যত্বং চেতি 
বোধ্যম্‌ | সর্ববাণীতি। ধীরঃ সর্ববজ্জো হরিঃ সর্বাঁণি রূপাঁণি দেবমনুষ্যাদিশরীরাণি 
বিচিত্য নিশ্মায় নামানি চ তেষাৎ কা নাঁমরূপভাজো জীবানুৎপাগ্েত্যর্থঃ। 
তৈন্লিজবিভিন্নাংশৈরভিব্দন্‌ বাঁচং প্রকাশয়ন্নাস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ 
টাকানুবাদ-ত্রিবুৎ অর্থাৎ অগ্নি, জল ও পৃথিবীর প্রত্যেকের ত্রিরূপে 
স্থিতি, তাহার সম্পাদনকারী শ্রীহরি। 'অ্রীণ্যেকৈকম্ঠ ইহাব্র. অর্থ এই-_- 
তেজ, অপ, গৃথিবী_-এই তিনটির প্রত্যেকটিকে প্রথমে ছুই ভাগ করিবে! 


একদিকে এ তিনটি অগ্ধাংশ বাখিবে, পরে অপর তিনটি অর্ধেব্র গ্রত্যেককে 
অর্থাৎ ছুইভাগে বিভক্ত একতম অদ্ধ যাহ] উহাদের মুখাঅদ্ধ তাহাকে 


ছাড়িয়া অন্য ছুইঅদ্ধে যোজন। করিবে । এইরূপ করিলে প্রত্যেকটি ত্রিবৃৎ 


_হুইবে। যে অর্ধকে, ছুইভাগ করা হইয়াছে তাহারই মুখ্যঅদ্ধ ছাড়িয়া 


অপরের ছুই অগ্ধে যোজন। করিবে--এইক্ধপে ভ্রিকসংখ্যাঁর ব্যবস্থা হইবে । 
মুখ্যার্ঘ অর্থাৎ স্থুলাঞ্। “তন্সিন্নগ্ডেইভবদ্ধ,ন্ষেত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাঁগবতে 
ধুত। এঅত্রিবৃতাং তেষাং তত্রাসামর্ধ্যাৎ্ ইতি তত্র ব্রন্মাপ্তোৎপাদন-বিষয়ে | 
“যদায়তন-নিশ্মাণে' ইতাদি শ্লোকটি শ্রভাগবতীয়। যখন এই পদার্থগুলি 
পরম্পর অমিপিত ছিল, এই কারণে যখন আরতন--শরীরের নিশ্মীণে সমর্থ 
হয় নাই। সদ্সত্বং অর্থাৎ প্রধান ও অপ্রধান ভাব । উপাদায়-_লইয়া, উভয়ং 
--স্মট্টি ও ব্যগ্টিময় শরীরকে ষ্টি করিল। ইহ--এই শ্রীভাগবত-স্থৃতি- 
বাক্যে । “বিভজ্য দ্বিধা” ইত্যাদি গ্লোকের অর্থ যথা-সেই দেব শ্রীহরি প্রথমে 
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ক্ষিত্যাদি পঞ্চভৃতকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের পাঁচটি অগ্ধকে 
একস্থানে স্থাপন করিলেন, অন্য পাঁচটি অদ্ধকে অপর স্থানে বাখিলেন। পরে 
তদগ্ধগ্তলিকে অর্থাৎ ছিধা বিভক্ত সেই পঞ্চভূতের পাঁচ খগ্ডকে পুনরায় 
অন্ধিভাগানি অর্থাৎ প্রত্যেককে চারিখণ্ড করিলেন, পরে চাঁরিভাগে বিভক্ত 
অংশকে পঞ্চ অদ্ধের একতম জঅদ্ধকে তদ্ভিন্ন মুখ্য-_স্থৃলা্ছে যোজনা করিয়া 


সেই দেব পঞ্চভূতের পর্চীকরণ অর্থাৎ প্রত্যেক ভূতের পঞ্চরূপতা দর্শন 


করিলেন। যে অগ্ধাংশের চারিটি খণ্ড হইয়াছিল, তাহাঁরই স্থুলাঞ্ধ ভিন্ন 
অন্য সুলাঞ্ধে ইহাই অর্থ । অন্নমশিতমিত্যাঁদি বাঁকো পৃথিবী প্রভীতির এক 


একটির তিনরূপে পরিণাম বলিত হইতেছে । অর্থাৎ জীব কতৃক ভক্ষিত 


অন্ন পুরীষ (মল), মাংস ও মন এই তিনরূপে পরিণত হয়, সেই জীব 
কতৃক পীত জল, মূত্র, রক্ত ও প্রাণ এই তিনরূপে পরিণতি লাভ করে। 
তাহা কতৃক ভক্ষিত তেজ অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতির দীপক-_স্বতাদি অস্থি, 
মজ্জা ও বাক্রূপে পরিণাম প্রাপ্ধ হয় । এ-বিষয়ে ইহ1 প্রণিধাঁনযোগ্য যে 
অন্ন-তক্ষণে মনের স্স্থতা-মাত্রেই পরিণতি, প্রাণের কেবল জলাধীন স্থিতিই 
জলের পরিণতি, বাক্যের জ্ঞানান্গকুলত্ব-ধন্মশাম্যে অগ্রিকার্ধ্যতা বোছ্ধব্য । 
সর্বাণি রূপাপি ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ- ধীর- সর্বজ্ঞ শ্রীহরি দেব-মনুষ্যাদি 


শরীর নিন্মীণ করিয়া এবং তাহাদের নামকরণ করিয়া অর্থাৎ নামব্ূপবিশিষ্ট 


শরীর উৎপাদন করিয়। সেই নিজ বিভিন্নাংশ জীবের দ্বারা বাক্য প্রকাশ 
করিয়া থাকেন ॥ ২০। 


সিদ্ধান্তকণা- পূর্বে ভূতেন্দিয়াদি-সমগ্টির স্থষ্টি এবং জীবের কর্তৃতও 
পরমেশ্বর কর্তৃক হইয়া থাকে, ইহা বলা হইয়াছে, এক্ষণে ব্যগ্টি-হুষ্টি কাহা' 


হইতে নিষ্পন্ন হয়, তাহাই বিচারিত হইতেছে । 


ছান্দোগ্যশ্রতিতে পাওয়1 যায়,_“সেয়ং দেবতৈক্ষত...অনেনৈব জীবে- 
নাত্মনাজপ্রবিশ্ত নামরূপে ব্যাকরোৎ ॥৮ ছোঃ ৬৩২-৩) আরও আছে-- 
“তামাং ত্রিবুতং ত্রিবিতমেকৈকামকবোদ্‌” (ছাঃ ৬৩1৪ )। এস্কলে একটি 
সংশয় হইতেছে যে, এই নাম ও রূপের অভিব্যক্তি কি জীব কর্তৃক? 
অথবা পরমেশ্বর কতৃক? পূর্ববপক্ষী বলেন, উহা জীবকর্তুকই নির্ণাত 


হুইয়াছে। পূর্ববপক্ষীর উত্থাপিত যুক্তি খণ্ডন পূর্বক স্থত্রকার বর্তমান সুত্রে 
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বলিতেছেন যে, উক্ত নাম ও রূপের স্থপতি ত্রিবৃৎকাঁরী পরমেশ্বর হইতেই 
নিষ্পন্ন, ইহ! শ্রতিতেই উপদিষ্ট আছে। 
যেই পরমাত্সা “ত্রিবুৎকর্ণ* ক্রিয়া! সম্পন্ন করেন, তিনিই নাম ও রূপ স্ছ্টি 
করিয়া থাকেন, উহ] জীব কর্তৃক সম্পন্ন হয় না। 
তৈত্তিরীয় শ্রুতির প্রমাণ বলেও পাওয়া যায় যে, সর্বজ্ঞ শ্রাহরি দেব-মন্কষ্যাি 
সমস্তশরীর সৃষ্টি করিয়া, তাহাদের নাম স্ষ্টি পূর্বক নিজ বিভিন্নাংশভূত 
_ জীবের দ্বারাই বাক্য প্রকাঁশ পূর্বক অবস্থান করেন। 


এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোঁচন! ভায্কারের ভাস্তে ও টাকায় দ্রষ্টব্য । 
শ্রীমপ্ভাগবতেও পাওয়া যায়, 
“যদৈতেহসঙ্গতা ভাবা ভূতেক্দ্বিয়মনোগুণাঃ | 
যদায়তননিন্ধীণে ন শেকুত্র বিত্ত | 
তদদা সংহত্য চান্যোহন্যং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ। 
সদসত্বমূপাদায় চোতয়ং সহ্যজুহ দঃ ॥৮ ( ভাঁঃ ২1৫।৩২-৩৩) 


অর্থাৎ হে ব্রহ্মবিত্তম নারদ, এই সকল ভূতেব্জিয় প্রভৃতি তত্ব পূর্বের 
অমিলিত ছিল বলিয়া শবীর-নিম্মীণে সমর্থ হয় নাই। তদনন্তর ভগবানের 
সংযোগকারিণী শক্তি এ সকলে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে যোজিত করিলে 
উহার! পরস্পর যুক্ত হইয়া মুখ্য ও গৌণ ভাব অঙ্গীকার করতঃ সমষ্টি ও 
ব্যষ্টিরপ এই ব্রন্ধাও্ড স্বষ্টি করিয়াছে ॥ ২০ ! 


মৃত্তিশব্দিত দেহের বিচার 


অবতরণিকাভাষ্যম__অথ মুপ্তিশক্িতো দেহঃ পরীক্ষ্যতে | 
শরীরং পৃথিবীমপ্যেতীতিশ্রতেঃ পাথিবো দেহঃ অভ্্যো হীদমুৎ- 


পছ্যতে আপে। বাব মাংসমস্থি চ ভবত্যাপঃ শরীরমাপ এবেদং 
সর্বমিতি শ্রুতেরাপ্যঃ সঃ অগ্নেদেবযোন্ত। ইত্যাদি শ্রুতেসক্তিজসশ্চ | 
ইহ ভবতি সংশয়ঃ। দেহঃ পাথিব আপ্যত্তিজসশ্চ স্যাছুত সব্রবো- 
ইপি ত্র্যাত্মক ইতি ত্রেবিধ্যশ্রবণাদনির্ণয়েন ভাব্যমিতি প্রান্তে 


_অবতরণিকা-ভাস্যানুবাদ-_-অতঃপর মুত্তি-সংজ্ঞীয় সংজ্কিত দেহ-বিষয়ক 
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বিচার করা যাইতেছে, শ্রুতি আছে--'শরীর পৃথিবীকেও প্রা্চ হয় অতএব 
দ্বেহ পাধিব, আবার অন্ত শ্রতি আছে-_'অদৃত্যে! হীদমিত্যাদি' জল হইতে 
এই শরীর উৎপন্ন হয়, জলই মাংস ও অস্থিবূপে পরিণত হয়। জলই 
শরীর, জলই এই সমস্ত স্বরূপ | এই শ্রুতি হইতে শরীর আপ্য অর্থাৎ জলের 
বিকার বলিয়। জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে । “অগ্রেদেবযোন্যাঃ ইত্যাদি শ্রুতি 
হইতে দেহকে তৈজস বলিয়া! অবগত হওয়া যাইতেছে--অতএব ইহাতে সংশয় 
এই-_দ্বেহ পাথিব ? না জলীয়? অথবা তৈজস হইবে? অথব ত্রিতয়াত্মক ?-- 
এইব্ধপে ত্রিবিধ-শ্রুতিহেতু অনির্ণয় হইতে পাঁরে, এই পূর্ববপক্ষীর মতের উত্তরে 
সিদ্ধান্তী স্থত্রকার বলিতেছেন-_ 
অবতরণিকাভাব্য- -টীকী- প্রসঙ্গসঙ্গত্যা মৃদ্তিশব্দিতস্ত দেহস্ বিশেষো- 
দশ্যতে। দেহস্য রুচিৎ পার্ধিবত্ং কচিদাপ্যত্বং কচিৎ তৈজসত্ঞ্চ শ্রুতমূ। 
তাসাঁং শ্রতীনাং বিরোধোইস্তি ন বেতি সন্দেহে ভিন্নার্থত্বাদস্তীতি প্রাপ্ডে 
তত্র তত্রাপি তদন্যাংশয়োন্যগ ভাবেনাবস্থিতেঃ প্রতিপাঁদনাদবিরোধ ইত্যাঁশ- 
যেনাধিকরণন্ত প্রবৃত্তিরথেত্যাদিনা। শরীরং কর্ত। অপ্ত্য ইতি কৌত্ডিন্য- 
শ্রুতিঃ। ইদং শরীরম্‌। ইহ বীক্ষা। কস্তচিদ্দেহঃ পাধিবঃ কম্তচিদাপ্যঃ 
কম্তচিৎ তৈজসো ভবতীত্যেবং সিদ্ধাস্তঃ কিংবা সর্বেষাং দেহাঁন্ত্রিরপা 
ইতি ভাবঃ। 
অবতরণিকা-ভাব্যের টাকান্ুুবাদ-_প্রসঙ্গসঙ্গতি-অনুসারে মৃন্তিশবে 
শব্দিত দেহের বিশেষত্ব-প্রদশিত হইতেছে । দেহের পাথিবত্ব কোন শ্রুতিতে 
প্রতিপাদিত, কোন শ্রুতিতে জলীয়ত্বর আবার কোন শ্রতিতে তৈজসত্ব শ্রুত 
হইয়াছে, সেই সব শ্রুতির বিরোঁধ হইবে কিনা? এই সংশয়ের উপর পূর্ববপক্ষী 
বলিতেছেন,-_-ভিন্ন অর্থ প্রতিপাদন করায় বিরোধ হইবে, সিদ্ধাস্তী বলেন সেই 
সেই স্থলেও অন্ত ছুই অংশের অগ্রধানভাবে স্থিতি প্রতিপাঁদ্দিত হওয়ায় বিরোধ 
নাই, এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের “অথ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আরম্ত 
হইতেছে । "শরীরং পৃথিবীমপ্যেতি” এই ক্রতিস্থ “শরীরং, পদটি কর্তুপদ 
অদ্্যোহীদং উৎপদ্যতে” ইত্যাদি বাক্য কোৌত্ডিন্য-শ্রুতিধৃত। “আপ এবেদং 
সর্বম্ঁ ইতি ইদং_-শরীর, ইহ--এ-বিষয়ে, সংশয় হইতেছে। সিদ্ধান্তী 
বলিতেছেন--কাহাঁরও শরীর পাধিব, কাহারও জলীয়, কাহারও তৈজস ; 
অথবা সকলের দেহ ত্রিরূপ ।-_ইহাই ভাবার্থ। 
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ুত্রম_মাংসাদি ভৌমৎ যথাশব্দমিতরয়োশ্ ॥ ২১। 


সুত্তাথ দেহের মাংসাদিই ভূমি-কাধ্য, রক্ত জদের কাধ্য, অস্থি অগ্থির 
কার্ধ্য, এই সব শ্রত্যন্ষসাবে স্বীকরণীয়। যথা? গর্ভোপনিষৎ “যৎ কঠিনং সা পৃথিবী 
...তত্তেজঃ যাহা কঠিন দ্রব্য তাহাই পুথিবী, যাহ! দ্রবাত্মক তাহাই জল, 
ধাহা উষ্ণ তাহা অগ্নি। অতএব সিদ্ধান্ত--সমস্ত দেহই ত্রিরূপাত্সক ॥ ২১॥ 


গোবিন্ভাষ্যম- মাংসানেব দেহস্য ভৌমং ভূমেঃ কার্যাং 
ভবতি। তথেতরয়োর্জলতেজসোশ্চ কাধ্যমস্থগস্থ্যাদিকং তত্রাস্তি। 
তদেতৎ যথাশব্দমভ্যুপেয়ম্‌। শব্দশ্চ যত কঠিনং সা পৃথিবী যদ্‌- 


 দ্রবং তদাঁপো ফদুষ্ণং তত্তেজ ইতি গর্ভোপনিষৎ। তথা চ সব্বো 


দেহস্ত্িরপঃ সিদ্ধ; ॥ ২১॥ 


ভাষ্যান্বাদ-_পাথিব দেহের মাংস প্রভূতিই ভৌম অর্থাৎ পৃথিবীর ্‌ 


কাধ্যা। আর জল ও অগ্নি এই ছুইটি ভূতের কাধ্য যথাক্রমে রক্ত ও অস্থি 
প্রভৃতি সেই দেহে আছে । অতএব শব্দীন্সাঁরে ইহ! হ্বীক রণীয় | শব্দ যথা 
যাহা কঠিন তাহাই পৃথিবী, যাহা ত্রবাত্মক তাহা জল, যাঁহা উষ্ণম্পর্শযুক্ত 
তাহা তেজ বা অগ্নি, ইহ? গর্ভোপনিষদের বাঁক্য। অতএব দিদ্ধান্ত--পাধিক 
দেহমাত্রই পৃথিবী, জল ও অগ্নিরূপী ॥ ২১ ॥ 


সুন্মম! টীকা-_মাংসাদীতি | য্থাশব্মিতি শ্রত্যনুসাবরেণেত্যর্থ: ॥২১। 


টাকানুবাদ-_মাংসাদি এই স্থত্রোক্ত 'িথাশবম” ইহার অর্থ শ্রুতি 
অন্ুসাঁবে ॥ ২১ | 


সিদ্ধান্তকণী-অতঃপর মৃত্তিশব্বিত দ্বেহ পরীক্ষা করা হইতেছে । কোন 
কোঁন শ্রতিতে শরীরকে পাধিব, কোন শ্ররতিতে জলীয়, আবার কোন 
শ্রুতিতে উহার তৈজসত্ব কথিত হইয়াছে । এ-বিষয়ে অন্দেহ হইতে পারে 
যে, উহা পাধিব? অথবা জলীয় ? অথবা তৈজস ? অথবা ত্রিতয়াত্মক ? 
এই জন্দেহের নিবসনকল্পে সুত্রকার বর্তমান হুত্রে বলিতেছেন যে, উহার 
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(শরীরের ) মাঁংসাদি--পাঁধিব, আর দুইটি ষথাক্রযে--বক্ত জলের কাঁধ, 
অস্থি--তৈজদ ; ইহা শব্ধ অর্থাৎ শ্রতি-অনুসারে নিরূপণ করিতে হইবে । 
তাঁহাঁতে ইহাই স্থির হয় যে, সমস্ত দেহই ভ্রিতয়াত্মুক | 


ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও পাই,-_অন্নমশিতং ভ্রেধা বিধীয়তে তস্ত যঃ স্থবিচো 
ধাতুন্তৎপুরীষং ভবতি যে! মধ্যমস্তন্নাংসং যোহণিষ্ঠ স্তন্মনঃ | ( ছাঃ ৬1১) 
উ্গ গবতেও পাই, 
“ত্বকৃচম্মমাংসরধিরমেদেো মজ্জাস্থিধাতবঃ | 
ভূম্যপ্তেছোময়াঃ সপ্ত প্রাণো ব্যোমান্ুবায়ুভিঃ ॥” (ভাঃ ২১০৩১) 


অর্থাৎ ভূমি, জল ও তেজ হইতে ত্বক, চম্্, মাংস, কুধির, মেদ, 


অস্থি--এই সধ্ধ ধাতু উৎপন্ন হইল । আকাশ, জল ও বায়ু হইতে 
প্রাণ-বাধু গ্রকাশিত হইল ॥২১। 


অবতরণিকাভাষ্যম্‌--নহু সব্ধ্ং চেদ্ভূতভোৌতিকং ত্রিরপং তি 
কিং নিমিত্বোহয়ং ব্যপদেশ ইদং তেজ ইমা আপ ইয়ং পৃথিবীতি 
তৈজসমাপাং পাথ্িবঞ্চ শরীরমিতি । তত্রাহ_ 
ইতি শ্রীক্াব্যাসরচিত-শ্রীসদ্ত্রন্গসূত্রে দ্িতীয়াধ্যায়স্ত চতুর্থ পাছে 
শ্রীবলদেবকৃতমবতরণিকা-গ্াগোবিন্দভাব্যং সমাপুম্‌ ॥ 


অবভরণিকা-ভাঙ্তান্ুুবাদ-_প্রশ্ব হইতেছে, যদি সমস্ত ভূত ও ভৌতিক 
পদার্থ ভ্রিরূপাত্মক হয়, তাহা হইলে কি জন্য এই সংজ্ঞা? কি সংজ্ঞা? ইহ! 
অগ্রি, ইহা জল, ইহা পৃথিবী এবং ভৌতিক সম্বন্ধে ইহা তৈজস শরীব, 
ইহ1 আপ্য, ইহা পাঁধিব | সে-বিষয়ে সমাধান কবিতেছেন-_ 


ইতি- শ্রীন্রীব্যাসরচিভ-্রীমদ্ত্রক্গসূত্রের দ্বিতীয়া ধ্যায়ের চতুর্থ পাদের 
শ্রীবলদেবরৃত-অবতরণিকা। শ্রীগোবিন্বভাব্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ 
হত্রম__বৈশেষ্যাত্ত, তদ্বাদততদ্বাদ; ॥২২ 


ইতি-_শ্রীস্রীব্যাসরচিত-প্রীমদ্‌ ব্রহ্সূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত 
চতুর্থপাদে জূত্রং সমাগুম্‌ ॥ 
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সুত্রার্থ-_এ শঙ্কা করিও না, সর্বত্র ভূত-ভৌতিকে ত্রিপ্ূপতা৷ থাকিলেও 


কোন স্থলে কোন ভূতের বৈশিষ্ট বশতঃ অর্থাৎ আধিক্য হেতু-_সেই পার্থি- 


বাদি উক্তি হইয়া থাকে ॥২২। 


ইভি--প্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদূত্রহ্গসূত্রের দ্বিভীয়াধ্যায়ের 
চতুর্থ পাদের সৃত্রার্থ সমাপ্ত ॥ 


_ গৌবিন্বভাব্যয্‌- শক্কাচ্ছেদায় তু-শব্দঃ। সত্যপি সর্বত্র 
ত্রেবূপ্যে চিৎ কস্যচিদ্ভূতস্য বৈশেষ্যাদাধিক্যাৎ তদ্বাদ ইত্যর্থঃ। 
পদাভ্যাসোহধ্যায়পূর্তয়ে ॥২২। 

বদ্ধস্ কল্পাগ সমং সমস্তাৎ 
কুরুষ্ তাঁপক্ষতিমাশ্রিতানাম্‌ । 
ত্বদজসম্কীণিকরাঃ পরাস্ত! 
হিংস্রা লসদ্যুক্তিকৃঠারিকাভিঃ॥ 


 ইতি--্রীপ্রীব্যাসরচিত-্রীম্্র্সূত্র দবিতীয়াধ্যায়স্ত চতুথ পাঁদে 
ক্লিবলদেবকৃত মুল শ্রীগ্গোবিন্দভাব্যং সমাগুম্‌ ॥ 


_ ভাস্তানুবাদ- শঙ্কানিরাসের জন্য স্ত্রোক্ত “তু” শব্ধ, অর্থাৎ ইহা! আশঙ্কা 


করিও না। যদিও পৃথিব্যাদি ভূতেরও পাধিব দেহাঁদির সর্বত্র ত্রিরূপতা 


আছে, তাহা হইলেও কখন কখনও কোন কোন ভূতের বৈশেষ্য অর্থাৎ 


বিশেষত্ব বা আধিক্য হেতু পাঁখিবাদি উক্তি হইয়। থাকে । স্থত্রে দুইবার “তদ্বাদঃ 


তদ্বা্বঃ, এই উক্তি অধ্যায়-সমাপ্তির স্থচনার্থ ॥২২। 


শ্লৌকার্থ_হে কল্পাগ! বাঞ্থীকর্পতরো ! তুমি সমভাবে সর্বত্র 
পরিবন্ধিত হও । তোঁমার আশ্রিতগণের ত্রিতাপের ক্ষয় কর। সাংখ্যাদিরূপ 
হিংঅকণ্টকলতাগুলি যে তোমার প্রসারে বাধা দ্বিতেছিল, তাহারা] এক্ষণে 
শাণিত ( সঙ্গত ) যুক্তিরূপ কৃঠার দ্বারা ছিন্ন অর্থাৎ পরাভূত হইয়াছে, অতএব 
তুমি বুদ্ধিলাভ কর। 

ইতি- শ্্ীপ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ত্রন্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুথপাদের 
শ্রীবলদেবকৃত মূল-জ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত । 


» ৮ ০০ এরর 
রিল... সদ পল, 1 
রর সি, 
স্‌ -০॥ 
মৃ শত তত হদিশ পনর ॥ নিলা 
নী লিিলনরারেজ রর যর ত-... 
সির ও ১০৮ টি ও 
মি রশ 
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সুন্মন। টীক।-__বৈশেম্যাদিতি | সর্বত্রেতি । ত্রিঘপি ভূতেষু ত্রিবিধেষু দেহে 

চেত্যরথঃ। তথ বাঁদস্তাদূশে। ব্যবহারঃ সঙ্ষচ্ছতে ইত্যর্থঃ। তদেবমবিরুদ্ধানাং 

শ্রুতীনাং সমন্বয়ঃ সর্ধেশ্বরে সিদ্ধ: ॥২২। 


ইং ষট্পঞ্চাশদধিকৈকশতন্থত্রকেণ চতুঃপঞ্চাশদধিকরণকেন দ্বিতীয়াধ্যায়েন 


ভগবৎ্সমন্বয়প্রতিকূলান্‌ পরপক্ষান্‌ নিরস্ত সহর্ষো ভাস্তরুৎ উপকারীব ভগবস্তং 


প্রত্যুপকারং যাঁচতে বদ্ধন্বেতি। হে কল্লাগ ! কল্পতরো ! সমং ষথা স্তাৎ তথ! 
সমন্তাৎ সর্বতত্তং বদ্ধন্ব। ততঃ কিং তত্রাহ। আশ্রিতানাং তাপক্ষতিং 
কুকু। নু মে বৃদ্ধিঃ পূর্বং কিং নাসীৎ তত্রাহ ত্বদঙ্গেতি। হিংশ্রাবৃতস্ত 
তে কুতো বৃদ্ধিবার্তেতি। ইদানীং তচ্ছেদাৎ তে ঘনপলাশিতা সর্দতঃ 
প্রসারশ্চ স্তাদেবেতি ভাবঃ। হিংআ্াঃ কণ্ট কজড়িতাঃ লতাঁবিশেষাঁঃ ভগবছিমুখাঃ 
সাংখ্যাদয়শ্চ। তাপঃ স্থ্যকৃতঃ আধ্যাত্মিকাঁদিছুঃখঞ্চেতি ॥ 


ইতি-্রীভ্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্ত্রন্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত চতুর্থপাদে 
মূল-্াগোবিন্দভাব্যব্যা খানে শ্ীবলদেবকৃত-সৃজ্সন। টাকা সমাপ্ড। ॥ 


টাকানুবাদ_-বৈশেষ্যাদিত্যা্দি ক্যত্রে-“সত্যপি সর্ধত্রেতি'_-তিন ভূতে 
ও ত্রিবিধ দেহে। তছাদ ইত্যর্থ ইতি--সেই বাদ অর্থাৎ তাদুশ ব্যবহার সঙ্গত 
হইতেছে । অতএব এইরূপে অবিকুদ্ধ শ্রুতিগুলির ত্রদ্ধে অর্থাৎ সর্ধেশ্বরে 
সমন্বয় সিদ্ধ হইতেছে |২২। 


অনুবাদ--এই প্রকারে একশত ছা'গ্লান্ন স্ত্রাত্মক ও চূয়ান্নটি অধিকরণ- 
সমন্বিত দ্বিতীয়াধ্যায় দ্বারা বেদাস্তবাঁক্যগুপির ত্রন্মে সমন্বয়ের প্রতিকূল প্রতি- 
বাদীদিগকে নিরাস করিয়। হ্্ান্বিত ভান্তকার উপকারী ব্যক্তি যেরূপ 
প্রত্যুপকীরের আশা করে, সেইরূপ ভগবান্‌ শ্রহরির ণিকট প্রার্থনা 
করিতেছেন, হে কল্পাগ ! কল্পতরো ! সমভাবে তুমি সর্বববিষয়ে বৃদ্ধিলীতভ কর, 
জয়ী হও। বৃদ্ধিলীভের ফল কি, তাহা বলিতেছেন--তাহাতে আশ্রিতগণের 
তাঁপ নিবারণ কর, যদি বল, আগেও কি আমার বুদ্ধি ছিল না? তাহাতে 
বলিতেছেন, _“ত্বদঙ্গ ইত্যাদি” _হিংশ্রগণে ( প্রতিবাদিগণে ) আবুত থাকিলে 
তোমার বুদ্ধি কিরূপে সম্ভব? এক্ষণে সেই হিংশ্রদিগের ছেদ হওয়ায় তোমার 
নিবিড় পত্রে পূর্ণতা ও সর্বতোভাবে প্রসার হইবেই, ইহাই ভাবার্থ। হিংজ্র- 
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শবের অর্থ--কণ্টকাকীর্ণ লভাবিশেষ অর্থাৎ ভগব্দৃবিমুখ সাংখ্যাদিবাদিগণ। 


তাঁপ-শব্দের অর্থ-_সুর্ধ্যকূত সম্ভাপ এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি- 
ভোৌতিক-_-এই ত্রিবিধ তাঁপ। 


ইতি-শ্রীন্রীব্যাসরচিত-শ্রীমনূত্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের 
চতুর্থপাদের মূল-প্রীগোবিন্বতাব্যের ব্যাখ্যায় 
জীবলদেবকৃত-সৃচ্মমা টাকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ 


সিদ্ধান্তকণ।- এক্ষণে আর একটি পূর্ববপক্ষ হইতেছে যে, যদ্দি সমস্ত 
ভূত-ভোৌতিক পদার্থ ই ত্রিরূপ হয়, তাহা হইলে ইহা পাথিব, ইহ! জলীয়, 


ইহা তৈজস,_ এইরূপ সংজ্ঞাভেদের কারণ কি? ততছুত্তরে স্যত্রকার 
বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন ঘষে, সমস্ত পদার্থ ব্রিতগ্বাত্মক হইয়াও কোন কোনটির 


আধিক্যব্শতঃ এরূপ ব্যপদেশ হইয়া থাকে । 
“বিশেষস্ত বিকুর্বাণাদস্তসো গন্ধবানভূৎ্ণ। 
পরান্বয়াদ্রমস্পর্শশব্ববূপগুণান্বিতঃ ॥৮ (ভাঃ 31৫1২৯) 
অর্থাৎ বিকারপ্রীপ্ত জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল, পৃথিবীর স্বাভাবিক 
গুণ গন্ধ। এই পৃথিবীতে আকাশ, বাস্ু, তেজ ও জল এই মকল কারণ- 
সম্বন্ধ থাকায় ক্রমপর্য্যায়ে এই পৃথিবীতে তাহাদের গুণ শব, স্পর্শ, রূপ ও 


বস বিরাঁজিত অর্থাৎ অধিক গুণযুক্ত হইল । 


পরিশেষে ভাষ্তকার একটি শ্নোকে শ্রীতগবানের নিকট প্রার্থনা! করিতেছেন 
যে, বহিম্মথ সাংখ্যাদদি শান্ত্ববূপ হিংস্র কণ্টক-লতা ভগবদ্বিষয়ক তত্ববোধের ষে 


_ প্রতিবন্ধকতা করিতেছিল, তাহাদিগকে যুক্তিবূপ কুঠারের দ্বারা ছেদন 


করা হইল, অতএব হে কল্পতরে]! ভগবন্‌! আপনি সর্বতোভাবে প্রসারিত 
হইয়! শরণাগতের তাঁপ হরণ ককুন ॥২২। 


 ইতি-শ্রীস্রীব্যাসরচিত-্রীমদত্রন্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর পাদের 


সিদ্ধান্তকণ।-নান্সী অন্ুব্যাখ্যা সমাপ্ত।। 
দ্বিভীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদ্ সমাপ্ত । 


 ইভি-দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 
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